ও তৎ সং 





ভ্রীমভগবদ্গীত। 


ফূল, অয়, অনুবাদ, টাকা-টীগানী, ভান্ত-রহন্ডাছি 

লমদ্িচত এবং প্রাচী ও আমুজিক, প্রাচ্য ও 

প্রতীচ্য গীভাখ্যাখ্যান়গণের হতালোডনা বহু “নীতা খু. 
ঘীপিকা ব্যাখ্যাসংবঙিত 





সম, 


িনারারাজা ঘোষ বি. এ-সম্পাদিত 


মূল ৪1 লোক] চারি টাকা হজ 


বাজনা বশজাশাক গ্রহ জ্যাক বি (ঞচাস্টিহ, ও হন খা এ 
হই হট অজ্ঞ স্যোক কর্াক আজিন্কি 
ও ও হক 


সমর্পণ 
ধানহাদিশের আমশ্ীববাদে ও পুপ্যবলে 
এই অকৃতী আধমের 
গটতর্থেচিত্তনে আমেতি হইল্াছে 
€শই দন 
্াজেকপ্ত চু 
** বি স্মৃতি মু. 
হদয়ে ধারপ করিস) ২ 


“পিতাখ্-লীশ্পিক1” সন 





জলসা : তুষি জান 


। ও পট ক্পশিআন্ ৪ 


ভ্ীগীভা-সম্পাদকম্প্রণীত 
অভিনব গ্রন্থ 


শ্রীকৃষ্ণ 


এই গ্রন্থখানি নানা ভাবেই অপূর্বব বৈচিত্রাপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকষ* 
লীলা-তত্ব সম্বন্ধে এমন সর্ববতংপূর্ণ, সারগর্ভ, মূলম্পর্শা আলোচন। এ পধ্যস্ত আর 
হয় নাই, ইহা! নিঃসক্কোচে বল! যায়। এই আলোচনা গ্রস্থাকারের শ্বকীদ় 
মতবাদে ভারাক্রান্ত নহে, ইহা আস্ভোপাস্ত শান্ত্র-ব্যাখ্যা। বেদ-বেদাস্ত। 
মহাভারত-গীতা-ভাগবত আদি সমগ্র খবিশান্ম এবং পরবর্তী বৈষ্ণবশান্ত্াি 
সবিশেষ আলোচন। পূর্ব্বক বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট কর] হইয়াছে এবং গ্রন্থের « 
প্রতিপান্ত বিষয়ের পরিপোষণার্থে শত শত প্রামাণ্য শান্্বাক্যাদি প্রাঞ্জল 
বঙ্গানুবাদ সহ উদ্ধাত হুইয়াছে। 

স্ুবুহৎ ভূমিক1, বিবৃতিন্মুচী, শ্লোক-স্থচী ইত্যাদি লু বৃহদাকার গ্রন্থ, 
উৎকৃষ্ট কাগজে বড় অক্ষরে মুদ্রিত, হথদৃশ্ত জ্যাকেট সহ সুন্দর বাধাই। 

মূল্য ৪8* টাক।। 


৭ 


ভ্রীগীতার অন্যান সংস্করণ 


পকেট আংক্করণ 


মূল, অন্থয়, অন্ভুবাদ, টাকা-টাগ্পনীবহ |. 


পন্য গীতা 
বাংল! নরল পণ্তে ভ্রগীত। শ্লোকে ক্লোকে বথাবথ অনুদিত । 


নিবেদন 
এই জংস্করণের উদদেন্ 


শ্রগীতার অনেক সংস্করণ বাছির হইয়াছে, তক্মধো অধিকাংশই পকেট 
সংস্করণ, উহাতে অন্ব় ও অনুবাদ ব্যতীত আর কিছু নাই। গীতা ূর্বশান্তের 
সারভূত অপূর্ব রুহহ্পূর্ণ গ্রন্থ । উহা! ফেবল অনুবাদ দেখিয়! কেহ অধিগত 
করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। তবে গীত! স্বধর্মনিষ্ঠ হিনুমাত্রেরই 
নিতাপাঠা, তাই অনেকে পকেট সংস্করণ হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু পাঠ 
করিয়। থাকেন) কিন্তু এই নিয়ম-পাঠ আর শান্ুষ্টিতে গীত। অধ্যয়ন বা 
উহাতে গ্রবেশলাভের চেষ্টা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। অবপ্ত গীতার কয়েকখানি 
হুবৃহৎ সংস্করণও আছে। কিন্তু উহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক টাকা-বিশেষ 
অবলম্বন করিয়া! ব্যাখ্যাত। কোন কোন সংস্করণে প্রাচীন একাধিক টাক।- 
ভাষ্বেরও লমাবেশ আছে। কিন্তু সংস্কত-অনভিজ্ঞ গাঠকগণের পক্ষে এ 
সকল টাকাভাষ্যে গ্রবেশ লাভ কর! স্বুকঠিন।॥ বঙ্গান্ুবাদের সাহায্যে কথঞ্চিং 
গ্রবেশলাভ করিতে পারিলেও বিভিন্ন মতামতের আবর্তে পতিত হুইয়৷ কোনরূপ 
স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রাচীন 
উপনিষৎ, জৈমিনিস্থত্র, ব্যাপশৃত্র, পাতঞ্জল যোগান্ুশানন, শাগ্ডিল্য্থত্র 
নারদহথজাদি নান! শাস্ত্রের সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় না থাকিলে এ সকল 
টাকাভা্মাও সম্যক্‌ বুঝা যায় না, সুতরাং নুবৃৎ সংস্করণ পাঠ করিয়াও বিশেষ 
ফললাভ হয় না। আবার মুল)ধিক্যবশতঃ উন! সকলের পক্ষে সংগ্রহ 
করাও স্বকঠিন। 

এই সকল অন্থবিধ! দুরীকরণার্থই আমর এই সংস্করণ প্রকাশে বন্ববান্‌ 
হইরাছি। ইহা অপেক্ষা সুলভ, অথচ নাতিসংক্ষিগ্ত, নাতিবৃহৎ। ইহাকে 
আধুনিক নর্বশ্রেণীর পাঠকগণের উপযোগী করিতে ঘনত্ব ও চেষ্টার ক্রট করি 


(২) 
নাই, কতদূর কৃতকার্ধয হইয়াছি তাহ। ম্থধীগণের বিবেচনাধীন । তবে কি 


প্রথালীতে এই সংস্করণ সম্পায়িত হইয়াছে সে সম্বদ্ধে কয়েকটি কথ! বলা 
আবশ্যক মনে করি ।স্* 


এই সংস্করণের বিশেবত্ব- 


১। এই সংচ্করণে প্রতি প্লোকের শবে শবে বাঙ্গাল! প্রতিশব দিয়া 
ভাবামুখে অন্থয় করিয়া দেওয়। হইয়াছে। ইহাতে অ-সংস্কৃতজ্ঞ বা অর 
সংগ্কৃতজ্ঞ পাঠঞ্গণের মূল শ্লোকটা বুঝিবার পক্ষে বিশেষ স্থুবিধ! হইবে । 

২। প্রাচীন দীতাচার্ধঃগণের অনুসরণে গ্লোকস্থ কঠিন কঠিন 
শবকগুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মতভেদস্থলে বিভিন্ন মতগুলিও 
বথাসম্ভব উল্লেখ কর! হইয়াছে। * 

৩। অনুবাদের ভাষা! যতদুর সম্ভব সরল ও সুখবোধ্য করিবার চেষ্টা 
কর! হুইয়াছে। যে স্থলে কেবল অনুবাদে গ্লোকের মর্ম অধিগত হওয়া 
স্থকঠিন বলিয়া বোধ হইয়াছে তথায় উহার ০ সরল ভাষায় বুঝাইয়। 
দেওয়া হইয়াছে।. 

৪। গীতার বিভিন্ন হথলে এমন অনেক কথ! আছে যাহ! পরম্পর বিরুদ্ধ 
বলিয়া প্রতীয়মান হর়। এই আপাভবিরোধের কারণ কি এবং কিপপে 
উহার জামঞ্জন্য হয় তাহা সর্বত্রই বুঝাইবার চেষ্টা কর! ছুইয়াছে এবং বিভিন্ন 
শ্লোকলমূছের এবং অধ্যায় সমূহের পুর্ব্বাপর জঙ্গস্ভি কিরূপে রক্ষা হইয়াছে 
তাহাও সর্ধস্রই ল্প্রীকৃত করিয়! দেওয়াঞুইয়াছে। 

৫। প্রতেক অধ্যায়ের শেষে উহার স্থূল প্রতিপাস্ত বিষয়গুলি গ্লোকাদুক্রমে 
বিশ্লেষণ করিয়। দেখান হইয়াছে এবং অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ প্রাঞ্জল ভাবায় 
লিথিয়া দেওয়।/হইয়াছে। 

৬।' নীতার ব্যাখ্যার নানারপ সাঞ্ট্দায়িক মতভেদ আছে। প্রাচীন 
টাকা-ভাব্য প্রায় সম্তই হিভিন্ন সাম্প্রদারিক মতের পরিপোষণার্থে লিখিত 


(৩ ) 
হইয়াছে । এই প্রন্তকে কি কারণে কোন্‌ মতের অস্থবর্তন করা! হইয়াছে 
তাহা বধালস্তব শান্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ ছারা বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং 
পাঠক যাহ।তে মৃলগ্রন্থ ও বিভিন্ন মতের পর্ধ্যালোচনা করিয়! দিজ মত গঠন 
করিতে পারেন এই উদ্দে্তে প্রয়োজনীর স্থলে বিরুদ্ধ মত সমূহেরও উল্লেখ ও 
অন্নবিস্তর আলোচন! কর! হইয়াছে। এরপ তুজনামুলক জআলোচন। 
অনেক বৃহৎ সংস্করণেও নাই। 

ভূমিকাতেও প্রাচীন ও আধুনিক, সাম্্রদারিক ও অনস্পরদাধিক-_বিতিত় 
টাকাভাব্য কারগণের সংক্ষিপ্ত মতালোচন! আছে । 

৭। প্রাচীন উপনিষং, কাপিল লাংখ্য, বেঙ্গাত্তদর্শন। পূর্বমীমাংসা, 
পাতঞ্জল যোগান্থুশাসন, মহাভারতীয় নারায়দীয় পর্ববাধ্যার প্রভৃতি নান। শাস্ত্রের 
লহিত অল্লবিস্তর পরিচয় না থাকিলে নানা শাস্ত্রের সারতৃতা শ্রীগীতার কথফিৎ 
প্রবেশলাত করাও স্বকঠিন। এই হেতু এই সকল শান্ত্রের স্থূল গরতিপান্ত 
বিষন্ন ও দার্শনিক পরিভাব! প্রভৃতির জংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে সর্ধজই 
সরিবেশ কর! হইয়াছে এবং ভূমিকাতেও সনাতনধর্ধের এই সকল বিভিন্ন 
জঙ্গগুলির ক্রমবিকাশ ও এতিহাসিক পৌর্ববাপর্যয প্রভৃতির আলোচন! স্বার 
গীতার সর্ববধপাসমন্ব-গ্রণালী বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়্াছে। 


৮। শ্রীগীত। অপূর্ব রহস্বময়ী ; অধায়নকালে অনেক স্থলেই সমীচীন 
ব্যাখ্যা শ্রবণ করিগ্নাও মনে নানারূপে সংশর উপস্থিত হয়।” আমরা স্বয়ং 
জিজ্ঞান, শিক্ষার্থী; স্তরাং বিবিধ টাকাভান্ত ও শাস্ত্রালোচনায় এই নকল 
রছন্তপূর্ণ জংশয়স্ছলগুলির অর যতদূর বুবিয্াছি বিবিধ প্রপ্নোত্তরচ্ছলে 
তাহা স্পস্রীক্কত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 


৯) এই তার সবই মুল মুল পরিপা বিষ পরস্গবীন অপরাপর 


শান্ের আলোচনাপূর্বক পৃথক্‌ পৃথক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাকারে নঙ্গিবেশ 
কর! হইয়াছে। | 


(৪ ) 


১০। গীতার অনেক সংস্করণেই ছুইনী অভাব পরিপৃষ্ট হয় । - একটি এই-- 
গীতার প্রথমাংশের যেমন আলোচন! কর! হয়ঃ শেষাংশের সেরূপ করা হয় না। 
কিন্তু গীতার শেষাংশে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা আছে তাহা ন 
বুঝিলে প্রথমাংশের অনেক কথাই স্পষ্ট বুঝ! বায় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক বড় 

স্করণেও প্রাচীন সাম্প্রদান্গিক টীক1 ও ভাষ্যাদির আলোচন! আছে বটে, কিন্ত 
আধুনিক অসাম্প্রদায়িক গীত1 সমালোটকগণ গীতোক্ত সার্ববভৌম ধর্মতত্বের 
যেরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহার আলোচন! নাই । আমর! এই সংন্বরণে যথাসম্ভব 
এই দুইটা অভাব দুরীকরণের চেষ্টা করিয়াছি। 

১১। গীতা-প্রবেশিকা” নামক বিস্কৃত ভূমিকায় সনাতন ধর্ের বিভিন্ন 
অঙের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, উহাদের ক্রম-অভিব্যকিত এঁতিহামিক পরম্পরা, 
গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহণদের সম্বন্ধ নির্ণয়, গীতার সমন্বয়বাদঃ গীতার মুল 
শিক্ষ। প্রভৃতি যে সকল বিষয় গীত। বুঝিবার পক্ষে একান্ত প্রয্মোজনীয় বলিয়। 
বোধ হইয়াছে সে সকলের আলোচনা করা হুইয়াছে। 

১২। গীতার ব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে নান! শাস্ত্রের আলোচনাপুর্ধবক যে সকল 
প্রয়োজনীয় তত্বের অবতারণা করিতে হইয়াছে বিস্তৃত বিবৃতিসূচীতে 
বর্ণমালান্ুক্রমে তাহ! প্রদশিত হইয়াছে । 

স্থলকথা, গ্রগ্রস্থখানি সর্ধবান্থন্দর করিতে বন্ধের ক্রুটী করি নাই। ফলাফল 
সুধীগণের বিবেচ্য। 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার. ও ক্ষম। প্রার্থনা 
এই গ্রন্থ সম্পা্দনে প্রাচীন-আধুনিক বহু গীতাচাধ্যগণের টীকাভাব্যাদি 
হইতে সাহাব্য গ্রহণ করিয়াছি । তদ্/তীত স্বামী বিবেকানন্দ, ৬অখিনীকুমার 
দত, মনম্বী জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর, ভাগবতরত্ব কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, অধ্যাপক- 
প্রবর ভাগবতকুমার শাস্ত্রী গ্রতৃতির গ্রন্থ ও প্রবদ্ধাদি পাঠেও অনেক উপকার 
প্রাপ্ত হইয়াছি।. আধুনিক গীতাঁচার্ধযগণের মধ্যে লোকমান্ত তিলক, গ্রীঅরবিন্দ, 


(৫ ) 


অনন্থী বন্ধিমচজ্জ, বেদাস্তরত্ব হীরেজ্রনাথ প্রভৃতি মলীহিগণের উপাদেয় গ্রন্থাদি 
হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীঅরবিনের 7788878 0৫. 00 01. 
নামক অপূর্ব গ্রন্থধানি মনম্বী অনিলবরণ রায় মহাশয় অতি নুন্দররূপে অনুবাদ 
করিয়! 'অরবিন্দের গীতা! নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহার নিকটও 
'আমি বিশেষভাবে খণমী আছি। এই সকল গ্রকর্তৃগণের ওার্যোর উপর 
নির্ভর করিয়৷ তাহাদের গ্রন্থাদি হইতে স্থলে স্থলে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিতেও 
সাহসী হইয়াছি, এই হেতু ইহাদের নিকট চির-খণে আবদ্ধ আছি। বন্ততঃ 
এই গ্রন্থের কোন বিষয়ে যদি কোন উৎকর্ষ লক্ষিত হয় তবে নে গুণ তাহাদেরই, 
উহার দোষ ক্রটী যাহা কিছু তাহ! আমার নিগ্থ। আমি অনধিকারী, 
নুধীগণ আমার এ অনধিকারচর্চ। ক্ষম! করিবেন, আর আশীর্বাদ করিবেন-- 
ধিনি আমাকে শিক্ষাদানের জন্ত তাহার হদয়ন্ব়প এই মহাগ্রস্থের আলোচনা 
করিধার হথমতি দিয়াছেন, অহৈতুক কৃপাসিদ্ধু তিনি--তাহার ক্কপায় ষেন কোন 
দিন তীছার দাসের হদয়ে শ্রীগীতা স্বশ্বরূপে উদিত হন। 


কৃপা-ভিথারী 
প্রীজগদীশচজ্জ ঘোষ 


পঞ্চম সংক্ষরণের নিবেদন 


ভগবৎকপায় শ্রীগীতার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণের 
পুস্তক অন্ন সময় মধ্যেই নিঃশেষিত হুইয়াছিল। বিশেষ চেষ্টা কর! সত্ত্বেও 
এত বড় পুস্তক পুর্নমুদ্রণে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছে। ইহাতে গ্রাহকগণ 
অনেকেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন ও আমরাও দুঃখিত আছি। কাগজের মূলা 
ও মুদ্রাঙ্কনাদির ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে পুস্তকের মূল্য. নিতান্ত 
অনিচ্ছাসত্বেও কিছু বঞ্ধিত করিতে হইল। 

পুস্তকখানি সুধীজনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে দেখিয়া জুখী 
হইয়াছি। এ সম্বন্ধে যে নকল চিঠি-পঞ্ ও অভিমত গ্রাণ্ত হইয়াছি তাহা 
পাঠ করিয়৷ অযোগ্যের প্রতিও শ্রীভগবানের কি অপার করুণা, সেই কথাই 
কেবল মনে আসিয়াছে । তাহার ক্কপায় লেখক পাঠক সকলেরই অভীষ্ট 
লিদ্ধ হউক। | 


চৈঞ, ১৩৫৪ কপা-ভিখারী-_ 
পজগদ্ীশচজ্জ ঘোষ 


অধ্যায়-সুচী 


শ্লোকানুক্রমিক-বিষয়-সুচী, বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 


প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য 
ল্লোক-সংখ্য। 

প্রথম অধ্যায়স্-বিষাষোগ ১--৪৩ 
দ্বিতীয় অধ্যায়-সলাংখ্যযোগ ১২ 
তৃতীয় অধ্যায়--কর্মযোগ ১৪৩ 
চতুর্থ অধায়--জ্ঞানযোগ ১.২ 
পঞ্চম অধ্যায়.” সম্যামযোগ ১ম 
ষ্ঠ অধ্যায়স-ধ্যানযোগ ব1 অভ]ালযোগ ১৪৭ 
সপ্তম অধ্যায়স্-জ্ঞান.বিজ্ঞান যোগ ১---৩৩ 
অষ্টম অধ্যায়--অক্ষর ব্রহ্মযোগ ১২৮ 
নবম অধ্যার--রাজবিস্ভা রাজগুহযোগ ১৩৪ 
দশম অধ্যায়-বিউুতিষোগ ১--৪২ 
একা দশ অধ্যায়--বিশ্বরূপদর্শন যোগ ১৮৫৫ 
দ্বাদশ অধ্যায়--ভক্তিযোগ ১০২৩ 
ত্রয়োদশ অধ্যায়--ক্ষেব্রক্ষেব্রেজ-বিভাগ যোগ ১৮৩৪ 
চতুদ্দশ অধ্যায়---গুণত্রয়বিভাগ যোগ ১৮২৭ 
পঞ্চদশ অধ্যায়-পুরুষোত্তম যোগ ১২৬ 
যোড়শ অধ্যা--দৈবানুরূসম্পদ্‌-বিভাগ যোগ ১০৮২৪ 
সথদশ অধ্যায়--শ্রদ্ধাত্রয়বিতাগ যোগ ১২৮ 
অষ্টাদশ অধ্যার--মোক্ষযোগ ১০৭৮ 
জীশ্রীগীতা-মাহা আ্থাস্‌ 

শ্লোকনুচী 


পৃষ্ঠা ৃ 
সহজ 
১.৪ 
৯৩-৮১৪৮ 
১৪৯---১৪৮ 
১৯৯-্২২৪ 
২২৫৭৮ 
২৭৮--৩৩২ 
৩৩৩-.. ৩৫৬ 
৩৫ ৭৩৯১৯ 
৩৯১--৪ ১৮ 
৪১৯---৪৫৪ 
৪৫৫.৮৪৭৩ 
৪ ৭8.-৫৩১ 


£০২-৮৫২৩ 


৪২৩--৮৫৪৬ 


৫৪ ৭স্৫% ৬ 
৫৬৩৫৮ ৩ 
৫৮৪---৬৪৫ 
৬৪৬৯৫. 
২৬৩-্১ ৭২ 


এ. ছুদিকা-সচী 
গীতার মাহাত্ম্য 
গীত! সর্ধবশান্ত্রমন়ী 
বৈদিক ধর্শের ক্রম-বিকাশ 
সনাতন ধর্মের বিভিল্ন অঙ্গ 
খঝগুবেদীয় ধর্ম 
রয়ীধর্ধ--বেদবাদ 
উপনিষদিক ব্রহ্মবাদ--বেধাত্ত 
কাপিল সাংখ্য 
সমাধিযোগ 
প্রতীকোপাসনা--ভক্তিমার্ 
খর্মশাস্্র বা স্থৃতিশান্ত্ 
বৈদিক ধর্শের ক্রম-বিকাশের পৌর্বধাপর্যয 
গীতার পুর্ণাঙ্গ যোগ--সর্ববধর্্ব-সমন্ব় 
ভাগবত ধর্ম 
গীতোক্ত ধর্মের প্রাচীনম্বরূণ 
গীতা ও ভাগবত--আধুনিক বৈষঝবমত 
গ্বীতার শিক্ষা--সার্বভৌম ধঙ্োপদেশ 
খশ্ধে উদারতা 
কর্দে নিফামতা 
জ্ঞানে ব্রক্ষসস্ভাব--সর্বভূতে ভগবস্ভাব 
যোগে ভগবানে চিত্তসংযোগ 
তক্তিতে ভগবচ্ছরণাগতি 
নীতিতে আত্মৌপম্যদৃষ্ট 
উপাসনা--ভগবৎকর্ম। জীবে দয়া, স্বধর্ম্ম্পালন 
লাধনা--ত্যাগাঙ্ছশীলন 
গীতার টীকাভাম্য 
গ্ান্ধীভাব্য ৬ 
গীতোক্ত ধর্শের মুলক থা 
জীবের ভাগবত জীবন লাভ--জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা 
গীতার যোগলাধন1--“জগদ্ধিতায়' 


২6-৮৮9৮ 


বিবৃতি-নুচী 
গীতাব্যাখ্যাগ্রসঙ্গে যে সকল বিভিন্ন তত্বের আলোচন! কর! হইয়াছে 


তাহার বর্ণমালা নুক্রমিক নির্ঘণ্ট 
[ সংখ্যাগুলি পত্রা্ধ-ভ্ঞাপক, তূঃস্তৃমিকা ]  & 


জজ 

অক্ষর ও ক্ষর ৫৩৭ 
অঞ্জনের মোহ ৭ 
অধৈতধাদ ৮ 
অধৈত জামে কর্ধের স্থান ১৯৪ 
অধিকার্রী--গীতাজ্ঞানের ৬৩৬ 
অধিকাবী---তত্বজ্ঞানের ১৮৮ 
অবিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ ৩৩৫ 
অধ্যাত্ম ৩৩৫, ৪১৯ 
অবতায-তস্ব ১৫২১ ১৫৪ 
ঘবতারী ও অবতার ৩২৫) ৪৬১ 
অবিদ্যা ও মায়! ৩১৩ 
অব্যক্ত ৪৬ 
অমঙ্গল কেন-স্ক্টিতে ২৯৪ 
অমৃতত্ব কি ৩২ 
অভ্যাস ধোগ ২৪৩-৮৪৪ 
অভ্যাস ও বৈরাগ্য ২৬২ 
অসাস্প্রপ্ধারিক টাকাভাষয  ভৃঃ ৫৫ 
অষ্টা্জ যোগ ২৪৪---৪৮ 
অহস্কার ২৮৪, ৩৩৫ 
অহিংসনীতি ও ধর্ণয যুদ্ধ ৪৪৭ 
অহিংলা ২৪৫) ৪৪৭ 


ভা 
আত্মতত্ব ও ঈশ্বরততব ২০৯ 
আত্মশক্তি ও কপাবাদ ২৩০ 
আবা-শ্বা তক্ত্র্য ১৪৪১ ৬৩৬ 
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১২৩ 


সাঙ্কেতিক চিহ্ন 
ঈশ--ঈশাবাভোপনিযৎ। খাকৃ-খখেদ) গুল, হুক, খক্‌। 
কঠ--কঠোপনিষৎ। , কেন-কেনোপনিধৎ। কৌবী--কৌষীত- 
ক্যপনিবৎ। লী, শ্ীঃ বা দীতা-"এই সংস্করণ বুঝিতে হইবে ।স্প্রথম 
সংখ্যা অধ্যারজ্ঞাপক, পরবর্তী সংখ্যা ক্লোকজ্ঞাপক। ছান্ডোঃ__ 
ছান্দোগ্যোপনিযৎ। জৈঃ জু-জৈমিনী কৃত, বা মীমাংসা দর্শন। 
তৈত্তি-কৈতিরীর উপনিষৎ। যোঃ লুট বা যোগসুত্র__পাতঞল 
যোগসুত্র। যো বাং-যোগবাশিঠ। প্রন্ী--প্রশ্নোপনিষৎ। বৃং বা বৃহ 
-বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। বৃহঃ নাঃ পুং-বৃহম্ারদীয় পুরাণ। আঃ সৃও বা 
বেঃ সৃত্র--বেদ্ান্ত দর্শন বা রন্ষহুত্র। ভাঃ--শ্রীদস্তাগধত পুরাণ 
স্ব, অধ্যার। শোক । অন্ভা:স্মহাভারত-্্পর্য (প্রথম অক্ষর ব! 
প্রথম ছুই অক্ষর পর্ব-জ্ঞাপক ; বখা--শাংস্শান্তি পর্বা, বন--বন 
পর্ব ), অধ্যার, ক্লোক। ঘু বা ঘুণডক--সুঙঁকোপমিযং। মাস 
মাগ্ক্যোপনিষৎ | অৈজ্র্য-মৈত্তাপনিষং। জাঃ আুঃ-সাংখ্য হুত্র। 
জা: কাঃ--লাংখা-কারিঝ1 ॥। চৈঃ চ:--প্রপ্ীচৈতন্চরিতামৃত ; খণ্ড, অধ্যায়, 
শ্লোক। ভূঃ--'গীতাপ্রবেশিক।' নামক ভূষিকা। 
এতছ্যতীত বে সবল গ্রন্থ ও প্রস্থকারের উল্লেখ আছে তাহা! সহজেই বুবিতে পারা 
যায় বলিয়। এন্বলে লিখিত হইল না। যেষন, শঘয়»্ভ্রীষৎ শল্বরাচাধ্যক্কত গীতাভার, 
মহুসনুস্মতি, হারীত-»হারীতন্বৃতি ইঞ্যাদি। ্‌ 


যে স্থলে কেবল নংখা। উদ্নিখিত হইয়াছে তথায় এই গীতাগ্রস্থ বুঝিতে হছুইবে। 
প্রথম অন্ব অধ্যারজাপক ও পরবর্তী সংখ্যা প্লোকজাগক। 


৭ 


২৭৪ 


৪৪৯ 


অশুদ্ধি-সংশোধন 


পংক্কি অশুদ্ধ সদ 
হ যোগস্থ যোগন্থঃ 
পত্র ১৭৪ ২৭৪ 
১৩ অভেদও জভেছেও 


ও তৎ সং 


অথ শ্রীমন্তগবদগীতা! প্রারভ্যতে 
প্রগোপালরষ্কার় নমঃ 


ও অন্ত শ্রীমত্তগবদগীতামালামন্্রত শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসঃ খষি: অনুটুপ নং 
শ্রীরু্ণ: পরমাত্ম। দেবত| অশোচ্যানম্বশোচন্ধং প্রজ্ঞাবাদদাংশ্চ ভাঘলে ইতি বীজং 
সর্বাধন্থান্‌ পরিত্যজ্য যামেকং শরণং বজেপ্তি শক্তি? অহং স্বাং বর্বৃপাপেত্যো 
মোক্ষদ্িস্তামি ম! শুচঃ ইতি কীলকং। নৈনং ছিদ্দন্তি শঞ্জাণি নং দত 
পাধকঃ ইত্নু্ঠাভ্যাং নমঃ ॥ ন চৈনং ক্রেছয্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ 
ইতি ভর্জনীভ্যাং নমঃ) অচ্ছোভোহযমন্বাহোহরমক্রেভোংশোন্ত এবচ ইতি 
বধ্যঘাভযাং নমঃ । নিত্য সর্যাগতঃ স্থাপুরচলোহযং, সনাতনঃ ইত্যমামিকাভ্যাং 
নম:। পণ্ড যে পার্থ রূপাখি শতশোহথ সহত্রশঃ ইতি কনিষ্টাভ্যাং নমঃ । 
নানাবিধানি দ্িব্যামি নানাবর্শাক্কতীনিচ ইতি করতলপৃঠাভ্যাং নমঃ ইতি 
করগ্ভালঃ ॥ ৃ 

নৈনং ছিঙ্গন্তি শস্্াণি নৈনং দহতি পাবক: ইতি হকার নমঃ । ন চৈনং 
ক্রেছরন্ত্যাপো ন শোষয়তি বারুতঃ ইতি শিরলে দ্বাহা। অচ্ছেোহয়ম- 
দান্যোহ্য়মক্রেন্তোইশোস্ত এবচ ইতি শিখায়ৈ বযটু। নিত সর্কগত: 
্থাগুরচেলোধ্যং লনাতনঃ ইতি কবচায় হুদ্‌। পন্ত মে পার্থ রপাশি 
শতশোহথ সহশ্রশঃ ইতি নেয়ায় বৌষটা। নানাবিধানি দিব্যানি 
নানাব্পাক্কতীনি চেতি অস্্রায় ফট। ইতি অনস্ভাস:। প্রীফ্্রীতাথ পাঠে 
বিনিয়োগঃ। 

অথ থ্যানদ্‌ 
€& পার্থান্ব প্রতিবোধিতাং ভগবত! নারারণেন গয়ং 
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিন! মধ্যে মহাভারতে ॥ 
অধৈতামৃতবধিনীং তগবতীমষ্টাদশাধ্যারিনীম্‌ 
অথ স্বামহ্সন্দধাহি তগব্গগীতে ভবছেবিনীম্‌ 1১ 


€ ২ ) 


নমোহস্ত তে ব্যান বিশালবুদ্ধে ফুলার বিন্দায়তপত্রনেত্র । 
যেন ত্বর্া৷ তারতটতিলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতে! জ্ঞানময়ঃ গ্রদীপঃ ৪২. 
প্রপননপারিজাতায় তোত্রবেজেকপাপয়ে ॥ 

জ্ঞানমুক্রায় কষ্ণায় শবীতাসৃতদ্থহে নমঃ ॥৩ 
সর্বোপনিষদ্দো গাবে। দোদ্ধ। গোপালনন্দনহ ॥ 

পার্থো বৎসঃ স্ধীর্ভোক্ত। ছুগ্চং গীতামূতং মহৎ ॥৪ 
বহুদ্েবন্থুতৎ দেবং কংসচাণুরমদ্দরনম্‌। 
দেবকী-পরমানন্দং কুষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্‌ ॥৫ 
তীম্মজ্রোণতট। জরক্রথজলা গান্ধার-নীলোৎপল। 
শল্যগ্রাহুবতী' কপেশ বহুনী কর্ণেন বেলাকুলা । 
অশ্বশামবিকর্ণঘোরমকর। ছধোধনাবর্তিনী 

সোভীপা খলু পাণ্ডবৈ রণনদ্দী কৈবর্তকে কেশবে 1৯ 
পারাশর্ধযবচঃসরোজমষলং গীতার্থগন্ধোৎকটং 
মানাখ্যানকফেশরং হরিকথা-সন্বোধনাবোধিতম্‌ । 
লোকে সজ্জনযট্পদৈরহরহুঃ পেপীয়ষানং মুদ! | 
ভূয়াদ্ভারতপক্ষজং কলিমষলপ্রধবংসি নঃ শ্রেরসে ৪* 
মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যৎরুপ1 তষছং বন্দে পরমা নন মাধবম্‌ ॥৮ 

বং ব্রজ্জাবরুণেজরুদ্রেমরুতত্তবত্তি দিব্যৈঃ জ্তবৈ- 

বেদৈঃ সাঙপদরক্রমোপনিবর্দৈর্খারন্তি ঘং সামগাঃ ॥ 
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন যনলা পক্ঠস্তি বং যোপিনেো। 
বন্চান্তং ন বিছঃ জুরাস্থ্রগণ। দেবায় তশ্মৈ নষঃ 1৯ 


(৩) 
ভাবামুখে অন্থয় 

(ছে) অন্ধ ভগবনগগীতে (ছে জননি ভগবদগীতে ) মধ্যে মহাভারতে 
€ বহাভারতের মধ্যে ) পুরাণযুনিনা ব্যাসেন গ্রথিতাং (প্রাচীন স্ুনি ব্যাসদের 
কর্তৃক গ্রধিত ) স্ব্ং ভগবত! নারায়ণেন (ত্বরং ভগধান্‌ নারায়ণ কর্তৃক ) 
পার্থ প্রতিষোধিতাং (পার্কে উপলক্ষ কিয়! নম্যক্রূপে বিজ্ঞাপিত) 
ভবহেহিনীং (পুনর্জন্মনাশকারিলী ) অধৈতামৃতবধিদীং অষ্টাদশাধ্যাদ্রিনীং 
গগবতীং ত্বাং ( অইৈতামৃতবধিনী, অষ্টাদশাধ্যার়রূপিদী ভগবভী তোমাকে ) অহং 
অনুসন্দধামি ( আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি )1১ ূ 

(ছে) কুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (বিকশিত পল্মপত্রের স্তায চক্ষৃবিশি্ট ) 
বিশালবুদ্ধে বাপ ( মহাবুদ্ধি ব্যালদেব ), তে নষঃ অন্ত (তোমায় নমস্কার ).) 
যেন ত্বর়া (তোঘাফর্তৃক) ভারততৈলপূর্ণঃ (মহাভারত রূপ তৈলঘ্বার। 


পরিপূর্ণ) জানময়ঃ প্রদীপঃ প্রজ্মালিতঃ (জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্ছালিত 
হইয়াছে)।২ 


প্রপক়পারিজাতায় ( শরণাগতের পক্ষে পারিজাত ব! কলবৃক্ষ তুল্য) 
'তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (ভাড়মার নিমিত্ত বেত্রদণুধৃতহন্ত ) (অপিচ) জ্ঞানমুস্তায 
€ জানমুত্রাবিশিষ্ট হত্ত) [অর্জুনকে উপদ্ষেশ দিবার নিমিত্ত ভর্জনী ও 
অনুঠাুলি মিলিত করিয়া যে মুন! তাহ! জ্ঞানমুন্রা ], গীতামৃভছছে (দীতাবূপ 
“অমৃত দোছনকারী ) কুষ্ণায় নমঃ ( গ্ীকফকে নমস্কার )।৩ | 

সর্্বোপনিষ?ঃ (সমস্ত উপনিষৎ) গাবঃ ( গাভীন্বর়প )) গোপালনন্নঃ 
দোগ্ধা (দোহনক্র্তা ), পার্থঃ বখসঃ (অঞ্জন হখন তুল্য), হ্ধীঃ 


€পণ্ডিত ব্যক্তি ) ভোক্ক! (পানকর্থ।), গীতামৃতং (গীতার অমৃতন্বরূপ বাদী ) 
মহৎ ছঞ্ং ( উৎকষ্ট ছঞ্সদৃশ )16 

বন্থদেবন্থতং ( বনুদেবের পুত্র), কংলচাণুরদর্দনং (কংস ও চাণ্য 
ইৈত্যের বিনাশক ) দেবকীপরমানন্ধং ( দেষকীর পরম আনন্গগ্রদ ) জগদ্‌ গুরুৎ 
দেবং কৃষং বন্দে ( জগদ্‌ওর দীতিমান্‌ শ্ীকৃককে বদল! করি )।€ 


(৪ ) 


ভী্মপ্রোণতট! (ভীন্ম ও ভ্রোণ যে ঘুদ্ধরপ নদের তট), অয়প্রথজলা 
( অয়দ্রথ বার জল ), গান্ধারনীলোৎপল! ( গান্ধারীর পুত্রগণ যাতে নীলোৎপল ), 
শল্যগ্রাহবতী (শল্য যাতে কুস্তীর ), রুূপেণ বহমী ( কৃপাচাধ্য যাতে প্রবাহ, 
স্বরূপ), কর্ণেন বেলাকুল! (কর্ণ যার বেলাভূমি ), অঙ্থথামবিকর্ণথোরমকরা, 
( অর্থখাম! ও বিকর্ণ যাতে ঘোর মকরসতৃশ ), ছুর্যোধনাবর্তিনী .(ছূর্যেযাধন 
যার আবর্ত), লা রণনদী (সেই রণনদ্বী), কেশবে কৈবর্তক্ষে [সতি] 
( কেশব কর্ণধার হওয়াতে) খলু পাগুবৈঃ উত্ভীর্ণাঃ ( নিশ্চিতরূপে পাগুবের! 
উত্তীর্ণ হইয়াছে )।৬ 

অমলং ( অমল ) কলিমলপ্রধবংসি ( কলিকলুষনাশক ) গীতারর্থগন্ধোতৎকটং 
(গীতার উপদেশরূণ মুগন্ধযুক্ত ) নানাধ্যানককেশরং (নানা আখথাান জ্রপ 
কেশরবিশিষ্ট) হরিকথালন্বোধনাবোধিতং ( প্রীকঞ্চের বাণীদ্বারা প্রবোধিত ) 
লোকে (জগতে ) অহরহঃ ( সর্বদা! ) সজ্জনঘট্পদৈ: ( সঙ্জন রূপ ভ্রমরগণ 
কর্তৃক) মুদা' পেপীয়মানং (সানন্দে পুনঃ পূনঃ গীয়মান ) পারাশর্ধ)বচঃ- 
সরোজং (পরাশরননন বেদব্যাসের বাকা সরোবরে জাত) ভারতপস্কজং 
(মহাভারত রূপ পদ্ম) নঃ (আমাদের) শ্রের়সে ভূয়াৎ (কল্যাণের 
নিষিত হোক )1৭ 

বযকুপা (যাহার কৃপা) মূকং বাচালং করো'তি (মুককে বাচাল করে ), 
পলগুং গিরিং লক্বর়তে ( পন্গুকে পর্বত অতিক্রম করায়), তং পরমানন্ধমাধবং 
[ অহং] বন্দে (সেই পরমানন্দ মাধধকে আমি বন্দনা করি )।৮ 

ব্রন্ধাবরুণেজরুদ্রমরুতঃ (ক্রঙ্গা, বরুণ, ইন্ত্, রুদ্র ও বায়ু) দিবোঃ ভাবৈঃ 
বং স্বস্তি (দিব্য শ্তবহার। যাকে স্ততি করেন ), সামগাঃ ( সামবেদ গায়কগণ ) 
সাঙ্গপদক্রমোপনিষটদঃ বেদৈ; ( অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদের সহিত বেদদারা) 
ষংগ্রায়ন্তি (যার স্ততিগান কবেন ), যোগিনঃ (যোগিগণ ) ধ্যানাবস্থিততদগতেন 
মনসা (ধ্যানাবন্থিত তাগত চিত্তে) যং পশ্তস্ভি (ধাছাকে দর্শন করেন) 
হুরান্থরগণাঃ (দেবতা ও অন্ুরগণ ) বন্ত অন্তং ন বিছঃ (বাহার শেষ জানেন 
না), তশ্মৈ দেবার নম: (লেই দেবসাফে নমস্কার )।৯ 


গীতা-প্রবেশিকা 
[ ভূমিকা] 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরংচৈব নরোত্বমম্‌। 

দেবীং সরম্থতীং ব্যাং ততে। জয়মুদী রয়ে ॥ 
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যতকৃপা তমহুং বন্দে পরমানন্দমাধবম্‌ ॥ 


সীতার মহাত্স ও প্রভীব--ন্যুবাষিক তিন সহম্্র বংসর হইল গ্রীগীতা 
বর্তমান আকারে প্রচারিত হইয়াছেন, তদবধি ইনি সর্বশান্ত্রের শিরোভূষণ 
এবং সমভাবে লর্বদ সম্প্রদায়ের ন্মস্তা হইন্া আছেন। পদ্মপুরাণ, বরাহুপুরাণ, 
শিবপুরাণ গ্রত্ৃতির অন্তর্গত গীতা-মহাত্থয, গীতার অস্গকরণে বহু নৃতন নূতন 
গীতা রচনা, আবার স্থলবিশেষে গীতারই সারাংশ অক্ষরশ£ পুরাণাদির মধ্যে 
সন্লিবেশ--এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে পৌরাণিক যুগেও গীত! 
সর্ধমান্তা ছিলেন। উপনিষত, গীতা ও বেদাস্তদর্শন--এই তিন শান্ত্রকে 
প্রশ্থানত্রয়ী' বলা হয়। এপ্রস্থানত্রন্ীর' অর্থ কেছ বলেন যে, এই তিনটা 
সনাতন ধর্মের প্রধান ত্তস্তশ্বরূপ ; কেছ বলেন, এপ্রস্থান+ কথার মর্থযএই যে, 
এই তিনটা ফ্রবতারাকে লক্ষ্য করিয়! সংসার-সমুদ্রধাত্রী যোক্ষপথে প্রস্থান 
করেন।' লে যাহা হউক গীত। প্রাচীন প্রামাণ্য দ্বা্ষণ উপনিষন্বের পরব 
হইলেও উহাদেরই লষত্রেণী্ঘ হয়োদশ উপনিষং বলিয়া গণ্য এবং বেদের স্তার 
সর্ধসন্প্রদায়েয়ই + মান্ত। এইহেতু 'পরবর্ী কালে শ্রীদৎ শখরাচাধ্য, 
রামানুজাচাধা, ভ্রীধযস্যামী, মধ্বাচাধ্য, ধলদেব বিস্ততূষণ প্রত্ৃতি বত শ্রেষ্ট 
ধর্মোপদেষ্টা আধিভুত হইয়াছেন, সকলেই গীত,জ্ঞান শিরোধাধ্য করিয়াছেন 


২ ভূমিকা 


এবং স্বীয় স্বীয় সাম্প্রদায়িক মতের পরিপোষণার্থ গীতার টাকাভাব্যাদি রচনা 
করিয়াছেন। আধুনিককালে ইংরাজী, জর্ন প্রভৃতি ভাষায় গীতার অনুবাদ 
গ্রচারিত হওয়ার পর পাশ্চাত্যদেশেও গীতার আদর উত্তয়োত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইতেছে এবং অনেক চিন্তাশীল পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীতাঁজ্ঞানের ভিতিতেই 
ধর্ম ও নীতি তত্বের আলোচম! করিতেছেন । স্বনামখ্যাত আমেরিক পণ্ডিত 
এমাসনের গভীর-তত্ব-পূর্ণ সন্দভসমূহে গীতার প্রভাব অতি সুম্পষ্ট। প্রসিদ্ধ 
জর্মন পণ্ডিত ডয়সন্‌ গীতার নিফাম কর্ম্মযোগের প্রতিপত্তিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং তাহার অধ্যাত্মতত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থে (12151061705 0£ 
1160910)055105) গীতার “তশ্মাদসন্তঃ সততং কার্ধ;ং কর্ম সমাচর” এই 
শ্নোকাংশ উদ্ধত করিয়! উহার স্থুসঙ্গত আধ্যাত্মিক বিচার করিয়াছেন। 

সনাতন ধর্মের বাছিরেও গীতার প্রভাব কম নহে। বৌদ্ধধন্মের মহাযান 
পঞ্থীর আবির্ভাব হইলে যে পরহিতব্রত নিষামকম্মী সন্ন/সী-সজ্বের সৃষ্টি 
হুইয়াছিল তীহাদেরই প্রধত্বে বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চীন, জাপান, তুকাস্থান ও পূর্ব 
ইউরোপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। নিবৃত্তিযূলক নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম 
হইতে এই প্ররবৃত্বিমূলক ভক্তিপর মহাষানপন্থার উদ্ভব গীতার প্রভাবেই 
হইয়াছিল, ইহা বৌদ্ধধর্ধের এঁতিহাঁলিকগণ বলিয়া! থাকেন ; এমন কি, এই 
মছাযানপন্থার উৎপতি সম্বন্ধে স্বয়ং বৌদ্ধ গ্রন্থকাক্সগণই শ্রুকুষ্ের নাম পধ্যস্ত 
স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন--( লোকতিলক-গীতারহত্ত 7) 301. 135108, 
1191709] 06 [110191) 70001032919) । 

বস্ততঃ, জ্ঞানমূলক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গ্যাসবাদের সহিত গীতোক্ত ভিবাদ ও 
নিষ্কাম কর্মের সংযোগ করিয়া উক্ত ধর্দের যে সংস্কার সাধিত হয় তাহাই 
মহাযানপন্থ! নামে পরিচিত । এই মছা'বানপদ্থার বৌদ্ধ-যতিগণের প্রাচীনকালে 
্রীষ্টের জন্ম ও কর্ণান্থান ইহুদীদেশেও যাতায়াত ছিল, ইহ1 আধুনিক এঁডিহালিক 
আলোচনায় সপ্রমাণ হুইয়াছে। বৌদ্ধধর্টের সন্যাসবাদ ও গীতার ভক্কিযাদ, 
এ ছইটাই প্রীতীয় ধর্মেরও মৃলতন্ব এবং মহাধান বৌশাস্ত্রের এবং গীতার অনেক 


ভূমিক। ৩ 


কথ। বাইবেল গ্রন্থেও প1ওয়। যায় । অনেকস্থলে গীতা ও বাইবেলের উপদেশ 
গ্রার শবশঃ এককপ। যেমন, -₹ 
বাইযেল__* সেই দিব তোমরা! জানিতে পারিবে, আমি আমার পিতার মধ্যে এবং আমি 


তোমাদের মধ্যে "মাছি ।” 


গীতা । «ঘে। মাং পশ্ঠতি সর্বহত্র+ ইত্যাদি ৬৩৯) *যেন ভূতান্কশেষাণি ভ্রক্ষত্তাস্মনথো। ময়ি' 


$1৩৫ ; “মরি তে তেষু চাপ্যহং'-_»।২৯। খ 


_ বাইবেল। তোমর! যাহ! আহার কর, যাহ! পান কর ব| যাহ! কিছু কর, ঈশ্বরের জন্ঠই 
করিবে--পলের উক্তি ( 2, 00111), 1০১31) 

গীতা।--“ঘৎ করোহি হদগ্র/সি ইত্যাদি ৯২৭। 

বাইবেল। «যে আমার ধর্প পালন করে ও জামাকে শ্রীতি করে, আমিও তাহাকে শ্রীতি 


করি” (জন, ১৫২১ )। 
গীতা । “*প্রয়োছি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়১* (৭1১৭) অথব। (১২২০)। 


জর্দন ভাষায় গীতার অনুবাদক ড1ঃ লবিনসর গীতা ও বাইবেলের মধ্যে 
শতাধিক স্থলে এইরূপ শব্সাদৃশ্ত দেখাইয়াছেন এবং উহা! হইতে এই সিদ্ধাত্ত 
করিয়াছেন ষে গীতা বাইবেলের পরে রচিত হইয়াছে, গীতাকার বাইবেলের 
সহিত পরিচিত ছিলেন এবং বাইবেল হইতেই তিনি এই সকল কথা গ্রহণ 
করিয়াছেন। কিন্ত এক্ষণে ইহা অবিসংবাদতরূণপে প্রমাণীকৃত হইয়াছে ষে 
গীতা রন কালে যীখুধুষ্টের আবির্ভাবই হয় নাই। অবঞ্ত উভয়ের একই 
তত্ব প্রায় একই ভাষায় ম্বতন্ত্রঙাবেও উপদেশ দেওয়া কিছু বাচআ নহে; 
কিন্তু একের নিকট হইতে অপরে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই যা সাদৃক্বের 
কারণ অঙ্গমিত হয়, তাহ! হইলে শ্রীকুঞ্জের নিকট হইতেই যীন্ুবীষ্ট গ্রহণ 
করিয়াছেন, একথা না বলিয়। উপায় নাই) এবং অনেক পাশ্চাত্য পুরাবৃত্বজ্ঞ 
পণ্ডিতও সেইরূপ সিদ্ধান্তই স্থির করিয়াছেন। সে সকল এ্রতিহালিক তত্বের 
বিস্তারিত আলোচন] এখানে নিশ্রয়োজন । (0.05:50207 01015190$ 
৪20. 21591985 ) 148111515 3000159 ৪00 73000171570) ইত্যাছি 
গ্রন্থ ভ্রষ্টবা )। 
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শীত। অর্ধবশান্্রময়ী, অপুর্ব রছত্যময়ী-_গীতা বুঝিবার পক্ষে বিদেশীয় 
বিবিধ ধর্্তত্বের আলোচনায় আমাদের তত প্রয়োজন নাই, কেননা! গীতা 
বয়ভূ, সর্বদতঃপূর্ণ, স্বতঃপূর্ণ, গীত জনই করিয়াছেন, কাহারও নিকট হইতে 
কিছু গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মমত ও দার্শনিক 
তত্বের সহিত অন্ততঃ সাধারণভাবে পরিচিত না হইলে গীতাতত্ব সম্যক উপলব্ধি 
করা অসম্ভব । হিন্দু-ধর্ঘ .বেদ-মূলক $ বেদ সনাতন, নিত্যঃ এই হেতু 
এই ধর্টের প্রঞ্চত নাম বৈদিক ধর্ম বা সনাতন ধর্ম? হিন্দু” নাম. 
বিদেঈীয়। বেদার্থ, বিভিন্ন খধিগণ বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 
এই হেতুই 'বৈদ্ধিক ধর্মে সাধ্যসাধনা বিষয়ে নান! মত এবং নান! শাস্ত্রের সৃষ্টি 
হইয়াছে । গীতা-প্রচারকালে সাখ্য-বেদাত্তাদি দার্শনিক মত এবং কর্ম, যোগ, 
জ্ঞান ও প্রত্ীকোপাসন। প্রভৃতি বিভিন্ন আপাতবিরোধী সাধনমার্গ প্রচলিত 
ছিল। গীতায় এ সকলেরই সমাবেশ হইয়াছে এবং এই কারণেই বাহা 
দৃষ্টিতে গীতার অনেক কথাই পূর্বাপর অলঙ্জত ও পরস্পর বিরোধী বলিয়া 
প্রভীয়মান হয়। গীতায় গ্রীতগবান্‌ কোথাও বৈদিক ফাগবজ্ঞাদি ও বেদবাদের 
তীর প্রতিবাদ করিতেছেন (২:৪২-_৪৪, ৫৩), আবার কোথাও বনিতেছেন, 
ষক্ঞাবশিষ্ট “অমৃত তোজনকারী সনাতন ব্রচ্মলা্ত করেন (৪1৩০ )। কোথাও, 
বেদকে ব্রেগুণ্য-বিষয়ক বলিয়া! ব্রহ্ম ব্যক্তির পক্ষে নিপ্রয়োজনীয় বলিতেছেন, 
(২1881৪৬ ৫২1৫৩), আবার কোথায়ও “আমিই সকল বেদে বেস্ক' “আমিই 
বেদ-বেত। ও বেদান্তরুৎ' ইত্যাদি বাঁকে বেদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন 
(১৫1১৫) । কোথায়ও বলিতেছেন, আমি সর্বভূতেই সমান, আমার প্রিয় ও 
নাই, ছ্েস্তও নাই? (৯1২৯); কোথায়ও আবার বলিতেছেন, “আমার তক্তই 
আমার প্রিয়, আঙ্গার জ্ঞানী ভক্ত, আমার ধর্ম অনুষ্ঠানকারী ভক্ত, আমার 
অতীব প্রি”? (41১৭,১২।১৩--২*)). কোথার়ও বলিতেছেন, “জ্ঞানের সদৃশ 
পবিত্র আর কিছুই নাই, জ্ঞানেই লমন্ত কর্মের পরিসমাণ্ডিঃ জ্ঞানেই মুক্তি, 
জঞাদেই শাস্তি” (৪1৩৬৯) 7 কোথায়ও বলিতেছেন, “লেই পরম পুরুষ 


ভূমিক! £ 


এএকমাআ অনভ্ভ। ভক্তিত্বারাই লভ্য, আর কিছুতে নহে” (৮১৪২২, 
9৩৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি )। আবার কোথায়ও শান্ত, নমাছিত, ধ্যানযোগীর। 
নির্বাতনি্ষম্প প্রদীপবৎ। অঞ্চল চিতের বর্ণন। করিয়া শান্ত-্রসাম্পদ 
পরমন্থখকর ব্রহ্ধনির্বধাণ লাভার্থ অধ্যবসায় সহকারে যোগাভ্যাসের উপদেশ 
দিতেছেন (৬।১৯--২৭)॥ আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, “ম্বকর্্থ ছারাই 
পিদ্ধিলাভ হয়, উঠ, যুদ্ধ কর” (১৯৮1৪৬)৫৬1৫৭, ৩1৩০, ৪1৪২ ইত্যাদি )। 
একি রহন্ত | বন্ততঃ গীতা অপূর্ব রঙ্গময়ী। ইহার রহস্তভেদ করিতে মহামতি 
অঞ্জুনকেও বিব্রত হইতে হুইয়াছিল এবং তিনিও ভগবানকে বলিযাছিলেন-.. 
তুমি যেন বড় 'ব্যামিশ্র' বাক্য বলিতেছ (৩1২, ৫:৯)। এইরূপ ছুরধিগম্যা 
বলিয়াই গীতা সম্বন্ধে এই সকল কথা বলা হয়--“কুফে! জানাতি বৈ সম/ক্‌ 
কিঞ্ত কুস্তীন্তঃ ফলম্‌ অথবা 'ব]াসে! বেত্তি ন বেত্তি বা» ইত্যাদ্ি-_গীতাতন্ব 
শ্রীক্চই সম্যক্‌ জানেন, অর্জুন কিঞিৎ ফল অবগত আছেন, ব্যালদেবও জানেন 
কি না জানেন বল! যায় না, ইত্যাদি। 

কথ! এই, নানাত্বের মধ্যে থকিয়া একত্ব দর্শন করা যায় না। কেবল 
শান্রজ্ঞানী, অযুক্ত, বন্ধ জীবের পরমেশ্বর-দ্বরূপ ও জ্ঞানকর্্দাদি সাধন-তন্ব বিষয়ক 
বে জ্ঞান ও ধারণ! তাহা অদ্ধের হত্তিদর্শনের ভ্তায়। একদ্েশদর্শা। চারি অদ্থ 
হাতীর গায়ে হাত বুলা্য়া৷ ঠিক করিলেন, হাতীটা কেমন বন্ত। কেহ বলিলেন, 
হাতী একট! প্রাচীরের ন্যায়, কেছ বলিলেন, হাতাঁট। থামের স্তায়, কেহ আবার 
বলিলেন, হাতী কুলার ন্যায়, কেছ বলিলেন, রস্তা! তুর স্তায়--কাজেই ভ্েদবাদ 
ও বিবাদ। কিন্তু যে চক্ষুত্মান্‌ সেই মাত্র হাতীর সথগ্র শ্বরূপ দেখিতে পারে ও 
বুঝিতে পারে যে ওগুলি একই বস্তর বিভিন্ন অঙ-প্রতাজ মাত। গীতায়ও 
শ্রীভগবান্‌ সনাতন ধর্শের বিভির অজগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া উহার সমগ্র 
ব্বরূপটাই দেখাইতেছেন । উহ! জানিলে আর জানিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে 
না (৭1১1২)। আমাদের লংস্কারান্ধ দৃষ্টি অঙ্গবিশেষেই আবদ্ধ থাকে, জ্ঞানচক্ষু 
ব্যতীত সমগ্র তত্ব হদ্গত হয় না। ক্কানলাভ তাহারই কৃপা-সাপেক্ষ। 
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হুতরাং তাহার কপার উপর নির্ভর করিয়া যাহার হতটুকু সামর্থ্য তাহা! লইয়াই 
উহ! যৎকিঞ্চিং বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 

তবে উহাতে প্রবেশ করিতে *হইলেও সনাতন ধর্শের বাহ হ্বরূপটীর 
অল্পবিস্তর জ্ঞান থাক! আবশ্তক । গীতা-প্রচারকালে বৈদিক কম্ধবাদ, সাংখ্যের 
প্রক্কতিবাদ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, যোগনুশাসন, প্রতীকোপাসনা ও অবতারবাদ 
গ্রভৃতি বৈদিক ধশ্মের প্রধান অন্গগুলি সকলই পূর্ণঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল । গীতা 
এ সকলই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এ সকলের বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক অপূর্ব লমন্বয় 
করিয়। নিজের একটা বিশিষ্ট মতও প্রচার করিয়াছেন। এ সকল বিভিন্ন 
মতবাদের প্রক্কৃত তত্ব কিঃ কি ভাবে গীতা ইহাদের উপপত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহা না বুঝিলে গীতা-তত্ব প্রকৃতপক্ষে কিছুই হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহা! বুঝিতে 
হইলেই বৈঞ্জিক ধশ্ধের ক্রমবিকাশের এঁতিহাদিক পরম্পর1 এবং গীতাকালে 
প্রচলিত এঁলকল বিভিন্ন মতবাদের অন্ততঃ সাধারণ ভ্ঞন থাকা একান্ত 
আবগ্তক। এই হেতু আমরা প্রথমে সনাতন ধর্থের ক্রমবিকাশতত ও প্রধান 
প্রধান অজগুণির সাধারণ পরিচয় দেওয়া আবশ্তক বোধ করিতেছি। 


বৈদিক ধর্ের ক্রমবিকাশ, সনাতন 
ধর্ম্মের বিভিন্ন অজ 


১ গবেদীয় ধর্ম-_খখেদই সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রস্থ। উহ| 
প্রাচীনতম আধ্যধর্শের ও আর্ধ্যলত্যতার অক্কত্রিম গ্রতিচ্ছবি । উহার ঞ্ক্‌ বা 
মন্ত্রগুলি প্রায় সমস্তই ইন্র, অধি, হুর্যা, বরুণ প্রভৃতি টৈবদিক দেবগণের স্তব- 
স্ততিতে পূর্ণ। এই সকল মন্ারা প্রাচীন আধ্যগণ দেবগণের উদ্দেস্তে যাগহজঞ 
করিয়। অভাঁষ্ট প্রার্থনা করিতেন | বিস্তু দেবত! অনেক থাকিলেও তাহার! এক 
এশী শক্তিই বিদ্ধিন্ন বিকাশ এবং ঈশ্বর এক ও অদ্িতীয়--এ তত্ব তখনও 
অবিদিত ছিল না । অনেক মন্ত্রে একথা ম্পষ্টরপেই উল্লিখিত হইয়াছে, 


ডভূমিক। ণি 


(১) তিনি এক ও সৎ (নিত্য), গাহাকেই বিপ্রগণ বিভিন্ন নাষ দিয়া! থাকেব--ঠাহাকেই 
অগ্নি, বম, যাতরিস্বা বলা হয়। ('একংসদ্‌ বিপ্রা। বহধ। ব্স্তিঃ ইত্যাদি খক্‌ ১।১৬৪1৪৬ )। 

* (২) “বিনি আমাদিগের পিত। ও জন্মদাতা, বিনি বিধাতা, ধিনি বিশ্বভূষনের সকল স্থান 
অবগত আছেন, ধিনি অনেক দেবগণের নাম ধারণ করেন কিন্ত এক ও “অদ্বিতীয়, ভূষনের লোকে 
তাহাকে জানিতে ইচ্ছ! করে (যে! দেবানাং নামধ! এক এব' ইত্যাদি খক্‌ ১০৮২৩), 


(৩) (ক) তখন (মুলারস্তে) অসংও ছিল না, সংও ছিল ন'; অন্তরীক্ষ ছিল না এবং 
তাহার অতীত আকাশও ছিল না; কে ( কাহাকে) আবরণ করিল? কোথায় ?ধ কাহার 
সখের জন্য? অগাধ ও গহন জলকি তখন ছিল? (খ) তখন সৃতাও ছিল না, অমৃত 
ছিল নাঃ রাত্রি ও দিনের ভেদ ছিল না। সেই এক ও অদ্বিতীয় এক মাত্র জাপন শক্তিদ্বারাই, 
বানু ব্যতীত, স্বাসোচ্ছাস করির! ক্র্তিষান্‌ ছিলেন, ঠাহ! ব্টাতত অন্য কিছু ছিল »|। 
€ 'নানদাসীন্নো। সঙগালী তদানীং ইত্যাদি খক্‌ ১০)১২৯)। 


এই শেষোদ্ধত অংশটা খখেদীয় প্রনিত্ধ নালদির স্ক্ের প্রথম ছুই 
খক্‌। এই স্থক্তের দেবতা__পরযাত্মা। হৃষ্টির পূর্বে কি ছিল, এই স্ক্তে খবি 
তাহারই উত্তর দিতেছেন। এই নামরপাত্মক ব্যক্ত দৃষ্ঠপ্রপঞ্চের অতীত এক 
অবাক্ত অন্বয় তত আছে যাহ! হইতে এট জগৎ-প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে বা যাহাই 
এই জগৎ-প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহাই খধির বলার অভিপ্রায় 
কিন্তু লে তত্ব অজ্ঞ, অনির্বযাচ্য। সং, অসৎ, অমৃত, মর্তা, আলে! ( দিবা), 
অন্ধকার (রাত্র) ইত্যাদির পরম্পর দ্বৈত বা কথার ভ্ুরী সৃষ্টির পরে উৎপন্ন 
হইয্াছে। উহার একটা বলিলেই অপয়টীর জ্ঞান সঙ্গে সঙ্গেই আইসে। কিন্ত 
যখন এক ভিন্ন ছুই ছিল না সেই এক অহ্িতীয় তত্ব সম্বন্ধে এইট দ্বৈত ভাষার 
বাবহার কর! চলে না) তাই বল! হইতেছে, সংও নয়, অসৎও নয ইত্যাদি। 
সেইরূপ জলে বা আকাশে সমস্ত আবৃত ছিল ইত্যাদি যে বল! হয় তাহাও 
ঠিক নয়, কেন ন! সমস্তই যখন এক, তখন কে কাহাকে আবৃত করিবে? লে 
বস্ত আবার আকাশাদিয় স্কায় জড় পদার্থ নয়, চৈতন্তময়--ভাই, বলা হইতেছে-- 
শ্বাসোচ্ছাস করিতেছিলেন', কিন্ধ শ্বাসোচ্ছানে বায়ুর প্রয়োজন) বানু ত 
তখন হয় নাই, ভাই বল! হুইতেছে,--বিন1 বামুতে। আত্মশক্তি দ্বারা” । 
খষির অস্তদৃষ্টি কতদূর, লক্ষ্য করুন। জগতের আদি, অব্যক্ত মুলতত্বের এফন 
কফোৌশলঘয় গম্ভীর যূলম্পর্শী বিচার ও বর্ণনা কোন দেশের কোন ধর্শগ্রন্থে কখনও 


্ ভূমিক! 
হয় নাই। আর এ বিচার, এই জ্ঞানের উদ্ধয় হইয়াছিল ভারতে কখন 1-_ 
লেই সুদুর প্রাগস্্রতিহালিক ঘুগে, আর্ধ্য সভ্যতার প্রাচীনতম অবস্থায়, যখন 
প্রায় সমস্ত আধুনিক লভ্যজগৎ অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আধুনিক 
পাশ্চাত্য অজেয়বাদ্দিগণ পর্য্যন্ত এই বৈদিক সুক্তের প্রাচীনত্ব ও ভাবগাভীধ্য 
চিন্ত! করিয়া বিশ্ময় প্রকাশ করিতেছেন। পরবর্তী কালে এই তত্বই উপনিষৎ 
'সমুছে নানাভাবে বিবৃত হইয়াছে ॥ বস্ততঃ খর্েদীর ধর্ম কেবল অগ্নিতে 
ঘ্বতান্ুতি এবং নানা দ্বেবতার নিকট গো-বৎসাদির জন্ত প্রার্থম।--ইহাই নছে। 
আমর! দেখিতেছি--(১) খখেদের খবি জগৎ-গ্রপঞ্চের অতীত অয় 
অব্যক্ত তত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন । (২) সেই তত্বই আবার জগতের এক 
ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর ও স্থষ্টিকর্ভী এবং দেবতাগণ সেই এন শক্তিরই বিভিন্ন: 
বিকাশ, ই! জানিতৈন। (৩) যজন্বার৷ দেখত পরিতুষ্ট হইলে অভীষ্ট ফল 
প্রদান করেন, ইছ। বিশ্বাস করিতেন এবং তদর্থে স্তব-স্থতি লহ হজ্জ করিতেন। 
(8) সেই যজ্ঞাদি শ্রদ্ধার সহিত দম্পয় হইত এবং “অগ্চন।”) “বন্দনা! 
“নমস্কার” ইত্যাদি ভক্তাজনুক্ত ছিল। (*শ্রদ্ধাং দেবা বজমানা বায়ু গোপ! 
উপাসতে”--খক্‌ ১০১৫১) “নমো ভরংত এমপি” খকু ১৭; “দেবা 
বশিষ্টে! অমৃতান্‌ ববন্দে। খক্‌ ১০৬৬) 'বিষবে চাচ্চত,ঃ ইত্যাদি খক্‌ )। 
সুতরাং সনাতন ধর্দের এই প্রাচীন স্বরূপ যজ্ঞপ্রধান হইলেও জানভক্তি- 
বিবর্ছিত ছিলনা--কর্ধ, জন ও উপালনা তিনেরই উহ্াতে সমাবেশ ছিল। 


২। ত্রয়ীধর্ম-_বদবাদ 
ক্রমে সনাতন ধর্শে যাগ-যজ্ঞাদির প্রাধান্ত ক্রমশ: বন্ধিত হয় এবং বৈদিক 
ধর্ম সম্পূর্ণ কর্ণপ্রধান হইয়া উঠে। খাক্‌, যজুঃ, লাম--এই তিন বেই এই 
ধর্ঘ প্রতিপাদম করেন, এই জন্ত ইহার নাম 'তরয়ীধর্শঠ। (অথর্ব বেদের জে 
ব্যবহার নাই বলিয়াই বোধ হুর উহ্থ! ভ্তযীর মধ্যে পরিগণিত হয় নাই।) 
বেদের ব্রাহ্মণভাগ এই লকল যাগ-যজের বিস্তৃত বিধিনিয়মে পরিপূর্ণ । বিভিন্ন 


ভূমিকা! ৯ 


ব্রাহ্গণগ্রন্থে বণিত বিবিধ বিধিনিক্মমের বিরোধতঞ্জন ও সামঞ্জন্ত বিখানার্থ 
জৈমিনিসুত্র বা পূর্বমীমাংস! দর্শন প্রণীত হয়। কর্ধমীষাংসা, বজ্ঞবিস্তা ইত্যাদি 
ইছারই নামান্তর । মীমাংসাদর্শন অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের হইলেও 
কর্ণমার্গ সর্ববপ্রাচীন। অধুন! শ্রোত কর্ম যাগ-বজ্ঞাছি অধিকাংশই লোপগ্রাণ্ 
হইয়াছে কিন্তু বেদার্থ অনুসরণে ব্যবস্থিত মন্তাদি শান্ত্রবিছিত পঞ্চবজঞ। বর্ণ - 
শ্রঘাচার, দান-ব্রত-নিরযাদি শ্মার্তকর্ঘ এখনও অনেকাংশে প্রচলিত আছে। 
কর্ণনমার্গ বলিতে এক্ষণে উচাই বুঝায়। কিন্তু মীমাংসকগণ বেদেক্ত কর্শকাণ্ড 
ৰা ত্রয়ী ধর্থের যে ব্যাখ্যা করেন তাহার কিছু বিশেধত্ব আছে। এই মতে 
যাগবজ্ই জীবের একমাত্র মি:শ্রেয়ল, উহাতেই স্বর্গ ও অমৃততত্ব লাভ হয়্। 
বজ্ঞকর্্ই (একমাজ ধর্শ-_কারণ উহ! বেদের আজ্ঞ।। শব্ধ নিত্য, বেদমন্্ 
অপোৌরুষের, নিত্য, স্বতঃপ্রমাণ_-কর্ উহার বাহু অভিব্যক্তি, কর্মই উহার 
একমান্তর গ্রতিপান্ত। ম্তরাং বেষবিহিত কর্মই একমাত্র ধর্ম । মীমাংসকগণ 
নিত্যশবাবাদ ও স্ফোটতত্বের বিচারে অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও ধুক্তিমন্তার পরিচন্ 
দিয়াছেন ? কিন্তু হ:খের বিষয়, উহা তাহাদিগকে নিরীশ্বর কারয়াছে। মীমাংসা- 
শাস্ত্রে কোথাও ঈষ্বরের প্রসঙ্গ নাই । ইন্দ্রাদি শরীরধারী দেবতাও ইহার। স্বীকার 
করেন না। তীহাদদের মতে দেবত! যন্ত্রাত্বক ("তদাকারতয়! ধ্যাতত্ত মন্্ন্ত 
লক্ষিতন্ত দেবতাত্বম্‌” )। প্রন্ধ, ঈশ্বর, দেবতা সকলই অর্থবাদ ) জ্ঞান, ভক্তি 
নিরর্থক ৷ কর্ঘই কর্তব্য, আর কিছু নাই। ইহারই নাম বেদবাদ্দ। গীতার 
এবেদবাদরতাঃ" “নণন্তদত্তীবাছিনঃ, ইত্যাদি কথায় এই মতালবীদ্িগফেই লক্ষ্য 
কর! হইয়াছে । (২1৫২-৪৪, ও ৬৩ পৃঃ ভ্রঃ)। 


৩। ওপনিষদিক ব্রহ্মবাদ--বেদান্ত 


কিন্ত পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ণন্বায়াই মোক্ষলাত হর এই 
মতবাদ সকলের গ্রাহ হইবায় নছে। আর্ধযলীবা ইহাতে অধিক দিন সন্ত. 
থাকিতে পাঞে নাই। অমৃতের লদ্ধানে অন্ধুসন্ধিৎদু আর্ধ্য-খধিগণ শীজই 


১০ ভূমিকা 
বেদার্থচিস্তনে নিমগ্ন হইয়! স্থির করিলেন যে, নামরপাত্মক দৃশ্ত- প্রপঞ্চের 
অতীত থে নিত্যবস্ত, জ্ঞানযোগে তাহাকেই জানিতে হইবে, তাহাই পরতত্ব, 
তাহাই ব্রহ্ধ (“তৎ বিজ্জিজ্ঞাসম্ব তথন্ম')। জ্ঞানেই মুক্তি, কর্মে নয়) কর্ম 
বন্ধনের কারণ, উহাতে ন্বর্গাদি লাভ হইতে পারে, কিন্তু স্বর্গ মোক্ষ নহে। 
বেদের আরণ্যক ও উপনিষৎ ভাগে এই ব্রহ্গতত্বই সবিস্তার বিবৃত হইয়াছে । 
উপনিষৎ বেদের অস্ত বা শিরোভাগ, এই জন্ত উহ্হার নাম বেদাস্ত। উপনিষ 
সমূহ বিভিন্ন খধিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে । উহ! সংখ্যায় অনেক, তন্মধ্যে 
কোৌধীতফী, এঁতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিত্রীয় প্রভৃতি হাদশখানিই প্রাচীন 
ও প্রামাণ্য বলিয়। গণ্য । উহাদের মধ্যেও পরম্পর মতভেদ আছে। মহ 
বাদরায়ণ ব্রন্ধন্ত্রে লেই সকল বিভিন্ন মতের বিচারপূর্র্বক উহাদের ধিরোধভঞ্জন, 
ও সমস্থ বিধান করিয়াছেন ; বেদাস্ত-দর্শন, উত্তর-মীমাংলা, শারীর ক কুত্র, 
ব্যাসস্থত্্ প্রভৃতি ব্রন্গসথত্রেরই নামান্তর | 

এইরূপে বৈদিক ধর্মের ছুই স্বরূপ দেখা দিল। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ 
ভাগ লইয়! কর্মকাণ্ড এবং আরণ)ক ও উপনিষৎ ভাগ লইয়া শ্চানকাণ্ড। 
দর্শনসমূহছের মধ্যে জৈমিনিহ্থত্র বা পূর্বমীমাংসায় কর্মমার্গ এবং ব্যাসম্ত্র ব। 
উত্তরমীধাংসায় জ্ঞানমার্গ বিবৃত হুইয়াছে। 


৪1 কাপিল সাংখ্য-_পুরুঘ-প্রকৃতিবাদ 


এইরূপে উপনিষদে অধ্যাত্মতত্বের বিচার আরদ্ধ হইলে জীব, জগৎ ও 
ব্রহ্মতত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মৌলিক 'গবেষণ। চলিতে থাকে, এবং জ্ঞানমারগেও 
মতভেদের হৃষ্টি হুইয়! -বিবিধ দর্শন শান্ত্রের উৎপত্তি হয়। তম্মধো কাপিল 
লাংখ্যমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সাংখ্য মতে মৃলতত্ব একমাত্র ব্রহ্ম নছেন। 
মূলতত্ব ছুই-পুরুষ ও প্রক্কৃতি। প্রতি ও পুক্লুষ উভয়েই জনাদি, নিত্য ॥ 
প্রকৃতি জড়া, গুণময়ী, পরিণা'দিনী, গ্রসবধন্িনী অর্থাৎ স্বয়ং জ্হিসমর্থা। পুরুষ 
চেতন, নিগুন, অপরিথাহী, অকর্ত1, উদাসীন, সাক্ষি-মান্র। পরুষ-প্রক্কতির 
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সংযোগেই সৃষ্টি, এই ছুঃখময় সংসার ৷ প্রকৃতি পুরুষের পার্থকা জ্ঞানেই মুক্তি 

(“ততিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ বাক্তাব্যক্তজ্ঞবিজানাৎ* সাংখ্যকারিক ২) আধুনিক 

কালের ডাবিবন, ম্পেঞ্লার, হেকেল, প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যাত 

বিবর্তন বাদ (125০1061019 /06০:5) এবং সাংখ্যের প্রর্কৃতি-পরিণাম বাদ 

প্রায় একরপ, উভয়েই হীশ্বর-তত্খ বাদ দিয়াই জগৎ উৎপত্তির মীমাংস। * 
করিয়াছেন, উভয়েই বলেন, ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই (“ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ” 

সাংহ্‌ ১৯২)। যাহ? হউক, নিরীশ্বর হইলেও সাংখ্যশান্্র সর্ধমান্য $ পুরাণ, 
ইতিহাস, মন্বা্দি শ্বৃতি ও ভাগবত শাহ্রঃ সর্ধত্রই সাংখ্যশান্ত্রের আলোচন। 

আছে এবং এঁ সকল শাস্ত্রে উবার অনেক নিদ্ধান্তও গৃহীত হুইয়াছে। গীতাও 
সাংখ্যের অনেক সিদ্ধান্তই অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন । তাহা! বিস্তাব্রিত. 
বথাস্থানে আলোচিত ছইয়াছে। ২,৮১১ ৫**, €৫*২ পৃঃ প্রভৃতি ভরষ্টব্য )। 


৫। আত্মসংস্থ যোগ বা সমাধিযোগ 


উপনিষৎ যখন স্থির করিলেন যে দ্বেহমধ্যে অন্তর্ধ্যামিক্ূপে যিনি বিরাজমান 
তাহাই ব্রন্মাণ্ডেরও মূল তত পরবন্ছ--যাহা! পিগ্ডে, তাহাই ব্রহ্থাণ্ডে তখনই 
উপদেশ হুইল, “আত্ম। বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে। নিদিধ্যালিতব্য 
আত্মকে দর্শম করিবে, শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে। এইরূপ 
আ.ত্মচিস্তা-ছবারা ব্রদ্ষোপসমার যে গ্ণালী কধিত হুইল উহাই সমাধিযোগের 
মূল। এইয়পে উপনিষদের জ্ঞানমার্গ হইতেই যোগ প্রণালীর উত্তৰ হইয়াছে। 
এই প্রণালীই বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি বহিরঙ্গ সাধন সংযুক্ত ছুইয় 
দ্রমোক্পতি লাভ করত অষ্টাযোগ নামে পরিচিত হুইয়াছে। যোগমার্থ অতি 
প্রাচীন। কথিত আছে, ব্রক্ধা উহ্বার আদি বক্তা--,হিরপ্যগর্ত। যোগন্ত বা 
নান্তঃ পুরাতনঃ)। পতঞ্জলি মুনি উন দশৃঙ্খলাবন্জ করিয়! পরবর্তী কালে যে 
যোগান্ুশাসন প্রবর্তিত করিয়াছেন, 'যোগ' খলিতে এখন তাছ'ই বুঝায়। 
উহাই রাজবোগ, পাতগ্জল যোগ, অষ্টাযোগ, আত্মসংস্থ যোগ ইত্যাদি নামে, 
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অভিহিত হয় । সমাধি বা ইষ্টবস্ততে চিত্তসংযোগ সর্ধবিধ সাধনারই সাধারণ 
উদ্দেত্র, সুতরাং যোগ-প্রণালী কোন না কোন ভাবে লকল সম্প্রদধায়ই গ্রহণ 
করিয়াছেন। 


৬। প্রতীকোপাসনা-_-ভক্তিমার্গ 


পূর্বের বৈদ্ধিক ধর্পের যে-বিভিন্ন অঙ্গসমূছের উল্লেখ কর! হইল, তাহার 
'কোথায়৪ ভক্তির বিশেষ প্রসঙ্গ নাই। যড়-দর্শন সমূহের বেদাস্ত ব্যতীত 
বসার সকলই নিরীশ্বর বলিলেও চলে। বেদাস্তের নিগুণ ব্রন্ষবাদেও ভক্তির 
সমাবেশ হয় না। যাহ নিগুণ, নিবিবশেষ, নিক্রির, যাহাকে সৃষ্টিকর্তা, প্রভূ 
বা ঈশ্বর কিছুই বল! চলেনা মনুষ্য তাছ। ধারণা করিতে পারেন! এবং তাহার 
লছিত ভাব-ভক্তির কোন সন্বদ্ধও স্থাপন করিতে পারে না। তাহ! অচিস্ত্য- 
স্বরূপ, নিজবোধরূপ,_“মনো। বআাপি কৃষ্ঠিতম্”। অথচ কোন তত্ব চিত্ স্থির 
না করিলে আত্মবোধও জন্মে না । এই হেতু নিগুণ ব্রদ্মোপসনায় মন স্থির 
করিবার জন্ত গ্রতীকোপাসনা অর্থাৎ যাহ! ব্রহ্ম নয় তাহাকে ব্রদ্ষরূপে ভাবনা 
করার ব্যবস্থা আছে-যেমন মনকে ব্রঙ্ক্ধূপে ভাবনা করিবে (“মনে ব্রহ্ধ 
ইত্যপানীতঃ)। হুর্ধ্যকে ব্রন্মরূপে ভাবন।৷ করিবে ( “আদিত্য! ব্রঙ্ধ ইত্যুপাসীত?) 
ইত্যাদি। ইহা অবস্ত প্রন্কতপক্ষে উপাসনা নয়, সগুণ হদ্ধ ভিন্ন ভক্ভিমূলক 
উপাসনা সম্ভবপর নহে। কিন্তু ক্রমে রুদ্র, বিষু প্রভৃতি বৈদিক দেবতাগণও 
ব্রদ্গের প্রভাকরূপে কল্পিত হন এবং কোন কেগন উপানষদে রুদ্র, বিষুঃ প্রভৃতি 
পরষাত্মা বা! পরমেশ্বরেরই রূপ, ইছাও স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে ( ধৈত্র!, 
৭1৭) রাম পৃ ১৬) অনৃতবিন্দু ২২)। কোথায়ও পরব্রদ্মের বর্ণনায় দেব, 
ঈশ্বর, মহেশ্বর, ভগবান্‌ গ্রভূতি শবও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং “বন্ত দেবে পরা! 
'ভক্তিঃ” ইত্যাদি কথাও আছে ( শ্বেতাশখেতর )। এ সকল অবশ্তঠ লগুণ ব্রদ্মেরই 
বর্ণনা। বন্ততঃ উপনিষঙগে ব্রহ্স্ব্ূপের সগ্ুণ ও নিপু উতয়বিধ বরমাই 
'আছে। 'সত্তি উভভয়লিজাঃ শ্রুতয়ো ব্রজ্ধবিষয়াঃ। সর্বকর্পা সর্বকামঃ 


ভূমিকা! ১৩. 
সর্বগদ্ধঃ সর্বারসঃ ইতোবমান্তাঃ সবিশেষলিঙ1;| অস্থুলমনণু! অহ্ত্বম্‌ অদবীর্ঘমূ: 
ইত্যেবমাস্থাশ্চ নির্বিশেষলিঙ্গা:” (শঙ্কর )। অন্ুল--অনণু, অহন্ব।- অদীর্ঘ, 
ইত্যাদি নিপুণ শ্বরূপের বর্ণনা ॥ লর্বকণ্া, সর্ববকাম ইত্যাদি সগুণ শ্বরপের 
বর্ননা। শেষোক্ত 'সর্ধবকর্মা, সর্বকামঃ ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্রার' 
বক্তা শাণ্ডিল্য খধি। ইনিই লগুণ উপাসন! ব৷ ভক্তিমার্গের প্রবর্তকৃ বলিয়া 
পরিচিত ( “উপাসনানি সগুপব্রক্ম বিষয়কমানস-ব্যাপাররূপাশি শাগুল্যবিভাদীনি” 
_-বেদান্তসার )। স্থুল কথা, ভক্তিমার্গ বেদোপনিষৎ হইতেই বহির্গত হইয়াছে 
এবং পরে অবতারবাদ ও প্রতিম। পৃজা'র প্রবর্তন হইলে উহা? নান! শাখা- 
প্রশাখায় বিভক্ত হইয়। পূর্ণাবরব প্রাপ্ত হইয়ায়ছ। | 


৭। ধর্ম্শান্ত্র ব স্ৃতিশান্্ 


আমরা দেখিলাম, বৈদিক ধশ্বের প্রাথমিক স্বরূপ কর্খপ্রধানই ছিল, 
গুপনিষদিক ধুগে উহু জ্ঞান প্রধান হুইয়্া উঠে এবং পরে পৌরাণিক ধুগে উহা 
ভক্তিপ্রধান হয়। স্বতিশান্্র সমুহ এই লকল বিভিন্ন মতবাদ কখন কোন্টা 
কিরূপভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাহাই এখন ত্রষ্টব্ঃ কেনন৷ ধর্মশান্্রই হিন্দুর 
ধর্মজীবন ও কর্মজীবনের মুখ্য নিয়ামক । বৈদিক যুগে বেদ্োক্ত কর্মকাণ্ডের 
বিধিনিয়মাদি সংক্ষিপ্তভাবে সঙ্কলিত করিয়া বিবিধ সুত্রগ্রস্থ গুণীত হইয়াছিল। 
ইহাদ্দিগকে কল্পন্ত্র বলে। কর্পন্থত্র তিনভাগে বিভক্ত | যে ভাগে শ্রোত বজ্র 
বিবরণ আছে তাহার নাম শ্রৌতন্থত্, যে অংশে গৃহ অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে 
তাহার নাম গৃহ শুর এবং যাহাতে পারিবারিক ও সামাজিক ধর্ব-কর্মের বিবরণ: 
আছে'ভাহার নাম ধর্খস্থত্র । এক্ষণে শ্রোত ও গৃহ সুত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছে 
এবং প্রাচীন বর্নুত্রগুলির অধিকাংশ পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিত হইয়া ধর্মলংহিতা 
নাম ধারণ করিয়াছে । বর্তমান সময়ে যৌধায়ন, আপন্তস্ব প্রভৃতি কয়েকখানি 
ধর্শনৃত্র ও মনু, যাজবন্ধা, বিফুঃ পরাশর, দক্ষ প্রভৃতি ২০ খানি ধর্মলংছিত। 
পাওয়া যার । ইহাই ধর্দশান্ত্র ব? ম্তিশান্ত্র নামে পরিচিত । লংহিতাগুলিয় 
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অধ্যে মন্ুমংহিতাই সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন ও প্রমাণ, অভান্তগুলি প্রাচীন নাষ- 
সংযুক্ত থ।কিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সম্কলিত হইয়াছে, সন্দেহ মাই। 

মন্বাদি ধর্মশান্ত্র সমূছে কর্মকাণ্ডের, বর্ন! বাহুল্য থাকিলেও জ্ঞানের 
'উপদেশও যথেষ্ট দেখ! যায়। অনেক স্থলে ল্পইততই ধরন্মশান্ত্রকারগণ জ্ঞান ও 
। কর্ম উভয়ের সমুচ্চয়ই উপদেশ করিয়াছেম। যথ!,-- 


তপে| স্বিভা| চ বিপ্রত্ত নিঃশ্রের়নকরং পরম্‌ ॥ 
তপম। কিনিবং হস্তি বিভাইমৃতমন্্ তে ॥ বনু ১২১০৪ 
-বেদোক্ত কর্মানুঠান ও জ্ঞান উভয়ই মোক্ষপ্রদদ। কর্মের দ্বারা দোষ না, হইয়্য জ্ঞানের 
স্বার৷ অন্ৃতত্ব লাভ হয়। (তপঃস্ম বর্ণাশ্রমাচারোচিত কর্ণ, মনু ১১২৩৬ )। 
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভযাং যখ। বৈ পক্ষিণাং গতিঃ। 
ভখৈৰ জ্ঞানকর্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাহ্বতম্‌ ॥ হারীত ৭1৯১১ 
--পঙ্গীর গতি যেমন ছুই পক্ষের যে/গেই হইয়! থাকে, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্্ঘ এই ছুইয়ের 
'অমুচ্চেই শাশ্বত ব্রহ্ম লাভ হয়। 


পরবর্তী কালে ভক্তিমার্গের প্রধর্তন হইলে ধর্মুশান্তরমুহেরও ভাগবত খর্দের 
অনুকূল করিয়া নানারূপ পরিবর্ডন সাধিত হুইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন বিধিসমু 
কতক পরিবজ্দিত হইয়াছে, কতক সংশোধিত হইয়াছে এবং ভক্তিমার্গের 
অনুকূল অনেক নৃতন ব্যবস্থাও বিধিবদ্ধ হইয়াছে । মনুলংহিতায় কেবল মাত্র 
বৈহ্িক বজ্ঞাদি ও বৈদিক দ্েবগণেরই উল্লেখ আছে, পৌরাণিক দেবতা ও 
প্রতিষা পৃজাদির কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই? কিন্তু পরবস্বা ব্যান, পরাশর 
' প্রসূতি সংহিতায় পৌরাণিক ত্রিমুর্তি, নানাদেবতার পুজাপদ্ধতি ইত্যাদির ব্যবস্থ! 
কর হইয়াছে। আবার মন্থর অষ্ট প্রকার বিবাহ, ছাদশ প্রকার পুত্র ইত্যাদি 
বিষয়ক ব্যবস্থা পরবর্তী কালে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। জবার ভাগবত 
ধর্মের প্রাহুর্ভাষের ফলে শ্রান্ধে মাংসাদি ব্যবহার, লন্পযাসা শ্রম প্রভৃতি লুপ্তপ্রার 
'ছুইলে পরবতী কালে এ লমন্তও “কলিতে নিষিদ্ধ' ধলিয়! কথিত হুইয়া!ছে। 
'এইরূপে ধন্মশান্ত্র যুগে যুগে যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়া! সমাজ ও 
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হিন্দুধদ্মকে চিরজীবী কাগরা রাখিয়াছে, হিন্দুধ্্ধ এইরূপ পরিবর্তসহ বলিয়াই 
উহা লনাতন। সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্তনে অথব। যুগধর্ম্মাদির 
প্রবর্তনে ধর্মশান্ত্রের এইরূপ পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও সংঘটিত 
হইয়াছে, তাহার বৃষ্টান্ত আমাদের বজদেশে প্রচলিত ন্মার্ড প্রবন্ধ রঘুনন্দনের 
স্থৃতি-সংগ্রহ ও বৈষ্ণবাচার্ধযগণের হরিভক্তিবিলান প্রভৃতি বৈষ্ণব-স্থতি। « 

[ বিভিন্ন ধর্মলংছিতার মধ্যে নানারূপ মতভেদ আছে। আধুনিক 
কালে কোন কোন গ্রলিদ্ধ স্থার্তপপ্ডিত এই সকল বিভিন্ন মতের বথাসভ্ভব 
সামগ্রন্ত করিয়া সমগ্র ধর্মশান্ত্রের লারসংগ্রহপূর্বক কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা 
নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। বর্তমান হিন্দুসদাজ তদদ্ুসারেই চলিতেছে। 
আমাদের বলীর স্মার্ত সমাজ পণ্ডিতপ্রবর রঘুনন্দনের শাসনাধীন ] 

বৈদিক ধর্মের ক্রম-বিকাশের পৌর্ব্বাপর্ধ্য নির্ণয়_পৃর্ে বৈদিক 
ধন্মের বিতিন্ন অঙ্গসমৃহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইয়াছে । এগুলির 
ক্রম-বিকাশের এঁতিহালিক পৌর্বাপধ্যের জ্ঞান না থাকিলে শাস্ত্রবিশেষের 
গুকৃত তাৎপধ্য-বিচার যথাষথকূপে করা বায় না। গীতার্থ-বিচারে উহা 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কেননা দেখ! যায় অনেক সাম্প্রদায়িক টাকাকার 
পরবর্তী কালের শান্ত্রসমূহের সাহায্যে প্রাচীন গীতা হইতে অনেক অভ্ভুত 
অদ্ভুত তত্ব নিফাশন করিয়া! থাকেন। এই হেতু, বৈদিক যুগ হইতে 
বর্তমানকাল পর্যন্ত সনাতন ধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির উৎপতিকাল 
এঁতিহালিক পরম্পরা ক্রমে নিষ়ে গ্রদশিত হইল। 

্রীষ্টপুর্ববাব্ধ শান্ত 

৪৫০০ খথেন 

২৫০০ জগ্জান্ত বেদ--ত্রাদ্ণগ্রন্থ ) বৈদিক কল্প মার্গ--বোবাদ। 

১৬৯৪০ প্রাচীন ভপনিষৎ ) ব্রঙ্গবাদ--জানমার্গ। 

২৪০৩ সাংখয, যোগ, স্তায়। জ্ঞান-কল্ম-লমুচ্চ়মার্গ ) সুজঞ্গ্রন্থাদি | 

ভদ্ভিমার্গ ও ভাগবত ধন্মের আবির্ভাব। 
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গীতোক্ত ধর্টের প্রচার 


৯৪৩ ভারত ও গীত! রচনা কাজ 

৫৬০ বৌদ্ধধন্দের প্রচার-স্স্ধর্শববিপ্লব। 

খু্ঠা * শাহর 
শাওিল্য হ্ত্রাদিতে ভক্তির ব্যাখ্যা | 

২০  পৌরার্ণিক ধুগ আরভ্ভ-_ 

র্ষপুরাণ, বিধুঃপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীকষ্খ-লীলাবর্ণন 

শ্রীষ্ভাগবতে শ্রীক্রঞ্চলীলা ও ভাগবত ধর্ছের বিস্তৃত বর্ণনা । নারদস্থত্র * 
দেবীভাগবত প্রভৃতি শাক্ত-পুরাণ। ৃ 

৭০০. শব্বরাচার্ধ্ের আবির্ভাব, বৈদিক ধর্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা । অধৈত, 
মার়াবাদ ও সন্গযানবাদ প্রচার এবং তদনুযাী বেদ্বাত্ত ও. 
গীতার ব্যাখ্যা! । 

৯০০ রাষান্থজাচাধ্য কর্তৃক মায়াধাদের প্রতিবাদ, বানুদেবভক্তি- 
ও বিশিষ্টাথৈত মত প্রচার এবং তদনুষায়ী গীতার ব্যাখ্য! | 

১৯০৯  নিম্বার্ক, মধ্বাচার্ধ] প্রভৃতি কর্তৃক যায়াবাদের প্রতিবাদ ও 
তক্তিবাদ প্রচার। 
শুষ্ক জ্ঞান ও কামাকর্শের প্প্রাবল্য। 

১৫০৬ শ্রীচৈতন্ত দেবের আবির্ভাব ও তক্তিমার্গ প্রচার । গৌড়ীয় 
গোস্বামিপাঙ্ছগগণ কর্তৃক বৈষ্ণবশান্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার । গীতার 
ভক্কিপর ব্যাখ্যা । 

১৮৪০৪ শান্ত ও ভক্তের বাদ-বিসংবা। 

১৯০০ পরহছংসফেবের আবির্ভাব । লমহ্যয়বাদ প্রচার । 
আধুনিক যুগে গীগা!র অসান্প্রদায়িক ব্যাখ্যা । 
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উপরে মোটামুটিভাবে বিভিন্ন শান্ত্রাদির এঁতিহাসিক কাল-পরম্পর! 
নির্দেশে কর! হইল। এ বিষয়ে নানারপ যততেদ আছে। আমর! 
অনেক স্থলেই লোকমান্ত তিলকের মতের অঙ্গুসরণ করিয়াছি, অনেক 
পাশ্চাতা প্রত্বতত্বজ্ঞজ পর্ডিতও উহ্থার যুক্তিমত্ত। স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রাচীনকালে কোন ধর্মমত যখন প্রচারিত হইত তখনই উহ! পুত্ুধফাকারে 
লিপিবদ্ধ হইত না, হুতরাং গীত] বা শীমাংলাদি দর্শনপান্ত্র রচিত হইবার পূর্য্বেই 
এ সকল ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বুঝিতে হইবে) মহাভারত, ও পুরাণাদি 
শাস্ত্রের প্রর্কত সময নির্দেশ এককপ দুঃসাধ্য, কারণ আমর! এ সফল গ্রন্থ যে 
আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহ1 উ্থাদের মূল স্বন্পপ নয়। দৃষ্টান্ত, মহাভারতের 
নারারনীর পর্ধধাধায়ে দশাবতারের বর্ণনায় বুদ্ধদেবের উল্লেখ নাই, অথচ 
' ভাগবতে বুদ্ধাবতার, জৈনধর্ঘ্য ও জ্রাবিড় দেশীয় বৈফবধর্ম্ািরও কথা আছে। 
সুতরাং বর্তমান ভাগবত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে সঙ্ধলিত হইয়াছে এবং 
উহাতে অনেক নূতন বিষয় সংবোগ্জিত হইয়াছে, ইহাই জন্থমান করিতে হয়। 
সর্বশান্ত্রেইে এইরূপ প্রাচীন-অর্বাচীনের লংমিশ্রণ দেখা যায় । পৌরাণিক 
গ্রস্থা্ির আলোচনা ছুই ভাবে হইতে পারে--এক এঁতিছালিক দৃষ্টিতে, অপর 
ভক্ত ও ভাবুকের দৃষ্টিতে । এঁতিহাসিক আলোচন। ভাবুক ভক্কের নিকট 
বিরক্তিকর এবং উহাতে তীহ্ায় কোন প্রয়োজনও নাই। যিনি অকৃত্রিম 
ভক্তি-বলে অ প্রাকৃত নিত্য লীলার আস্থাবান্, তাহার নিকট প্রাকৃত এঁতি- 
'স্থামিক তত্বের মূল্য কি? কিন্তু সেরপ ভাগ্যবান্‌ সুভুলভ, আমার পুস্তক- 
প্রকাশও নর্ব-ল। ধারণের জন্ত, সুতরাং ভক্তিশাস্ত্রের আলোচমান়ও এঁতিহাসিক 
দৃষ্টি একেবারে বর্জন কর! চলে না। 

সীতার পূর্ণাজ যোখ-_সর্ববধর্্-লনথয় 
পূর্ববোক্ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ হুইতে গ্রতীত হইবে ষে গীত! এ্রচারের সময়, 


| বেদযাদ ও. বৈদিক কর্ণমার্গ, বৈদান্তিক জন্গঘাদ ও জানমার্গ, সাংখ্যের পুর্ব. 
ষন৮ 


১৮ ভূমিকা 
প্রকৃতিবাদ ও কৈবল্য-জ্ঞান, আত্মসংস্থধোগ ব! লমাধিযোগ, অবতারবাদ ও 
ভক্কি-মার্গ-সএ সকলই প্রচলিত ছিল। এইগুলিই সনাতন ধর্থের প্রধান অঙ্গ. 
এবং এগুলি আপাততঃ পরম্পর বিরোধী বলিয়া বোধ হুয়। বর্তমান কালেও 
কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, এই সকল বিভিন্ন মার্গের পার্থক্য অবলম্বনে নানারপ 
সা্প্রদার়িক যতভেদের স্্টি হইয়াছে । গীতা কিন্ত লনাতন ধর্মের এই লকল 
বিভিন্ন অঙলগুলির সমন্বয় করিয়! এক অপুর্ব পূর্ণাঙ্গ যোগ শিক্ষ! দিয়াছেন । 
কিরূপে তাহা করিয়াছেন এবং সেই পূর্ণাঙ্গ যোগ কি তাহা আমর বিভিন্ন 
মার্গের ব্যাখ্যায় নানাস্থানে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি (১৩০, ২২১, ২৭২-৭৪ 
প্রভৃতি পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য )। 

এস্থলে লাধারণভাবে নেই লমন্বয় প্রণালীটি পুনরায় আলোচনা করিতেছি ।--. 

বৈদিক ধন্ধের এক প্রধান বিরোধ £বেদবাদ+'ও বেদাস্তবাদে, কর্ম ও 
ভ্ঞানে। প্রর্কৃত পক্ষে এ উভয়ই বেদবাদ, কেননা বেদান্ত বা উপনিধৎ 
বেদেরই শিরোভাগ । বৈদিক ধর্শের ছই প্রধান শাখা--কর্ম ও জ্ঞান, বা 
প্ররৃতিমার্গ ও নিবৃতিমার্গ। সুতরাং ইহার কোন্টা শ্রেয়ঃ-পথ, লকল শাস্েই 
এ প্রশ্ন উঠিয়াছে এবং ইহার বিচারও আছে। মহাভারতের গুকানুপ্রশ্নে 
(মভা শাং ২৩৭-৪০ ) গশুকদেেব পিতাকে জিজ্ঞালা করিতেছেন-_ 

যদিদং বেছবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ। 
কাং দিশং বিদ্যয়! বাস্তি কাংনচ.গচ্ছন্তি কর্দণ। ॥ 

কর্ম কর, কর্দ ত্যাগ কর»--এ ছই-ই বেদের আজ্ঞা) তাহ! হইলে 
জ্ঞানের ছারা কোন্‌ গতি লাভ হুয়, আর কর্ম স্বারাইবা ফোন্‌ গতি লাত 
হয়? (শাং ২৪০১) 

মহাভারতে বিভিন্ন স্থলে ইহার ছুই রকম উত্তর দেওয়া হইয়াছে । এক 
উত্তর এই-- 

কর্ণ! বধ্যতে জন্তবি্র। তু প্রুচ্যতে। 
তক্মাৎ কর্ণা ন কুর্তি তং পারদশিনঃ  শাং ২৪০৭ 
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স্কর্ধন্বারা জীব বন্ধ হয়, জ্ঞানের দ্বার! মুক্ত হয়, সেইহেতু পারদর্শা যতিগণ 
কর্ম করেন না! 
ইহাই বৈদাভ্তিক জঙ্গ্যালমার্গ বা! নিবৃতিমার্গ। কর্দন্বারা বন্ধন মহ 
একথা সর্বলপ্মত; কিন্ত সেগন্ত কণ্ধ ত্যাগ না করিলেও চলে, কর্তৃত্বাভিমা'ন 
ও ফলাসক্তি বর্জন করিয়! কর্ম করিলেই বন্ধন হুয় না, কেননা বন্ধনেরী কারণ 
আলক্তি, কণ্ধ নয়। সুতরাং পূর্বোক্ত প্রশ্নেই উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়াছে ।-- 
“তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ তাজেতি চ। | 
তল্মাদ্ধর্সানিমান্‌ সর্ববান্নাতিমানাৎ সমাচর়েৎ ॥' 
“তল্মাৎ কর্ম নিঃন্বেহা দে কেচিৎ পারদশিজঃ ॥-_ 
কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর, উভভগ্ই বেদাজ্ঞ। ॥ সেই হেতু কর্তৃত্বাভিমান 
ত্যাগ করিয়া সমস্ত কর্ণ করিবে (বন ২1৭৪ )। সেই হেতু যাহারা পারদর্শা 
তাহার! আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্থু করিয়! থাকেন ( অস্থ ৫১৩২ )। 
গীতাও এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন--“তন্াৎ অসক্তঃ সততং কা্যং 
কর্ধ লষাচর' (গীত1 ৩1১৯, 81১৮--২৩ প্রতৃতি গ্লোক)। আত্মজ্ঞান লাভ 
ব্যতীত আলক্তি ও কতৃত্বাভিমান দুর হয় না, এই হেতুই গাঁতায় কর্ম্োপদেশের 
সঙ্গে ঙজেই আত্মজ্জানের উপদেশ; এই অংশে গীতা সম্পূর্ণ উপনিবদের 
অন্রবর্ধন করিয়াছেন এবং অনেক স্থলে উপনিষঙ্গের ভাষাই ব্যবহার 
করিয়াছেন। কিন্ত জ্ঞানলাভ করিয়াও কম্মনর্যান ন|! করিয়। অনাসক্তভাবে 
লোকলংগ্রহার্থ কর্ম করাই কর্তব্য, ইহাই গীতার নিশ্চিত মত; ইহারই নাষ 
জ্ঞান-কর্্ম-সমুচ্চয় বাদ। এই মত গীতার পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং 
প্রাচীন ঈশোপনিষদে জ্ঞান-কর্ের লমুদ্চয়ই স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ করা 
হইয়াছে ("কুর্বন্নেবেহ কর্্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ৯; “বিভা চাবিস্তাঞ 
বন্তদ্বেদোভয়ং লহ' ইত্যাদি (ঈশ ২।১১)। বস্ততঃ বৈষ্বান্তিক ত্রদ্ধবািগণের 
মধ্যেও পূর্ববাবধিই ছুই পক্ষ ছিল। এক পক্ষ বলিতেনজান ও কর্ণ পরস্পর 
বিরোধা, কর্মমত্যাগ অর্থাৎ সঙ্মযান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না; এই মত ও 
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কাপিল লাংখ্যের মত এক এবং পরবর্তী কালে এই বৈদাস্তিক জ্ঞানমার্গেরই 
সাংখ্য নাম হয়। পক্ষান্তরে অন্ত পক্ষ বলিতেন, জ্ঞানযুক্ত কম্মে অর্থাৎ নিষ্া 
কর্মে বন্ধন হয় না, স্ৃতরাং মোক্ষার্থ কম্মপ ত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। 
ইহাই বৈদাস্তিক কর্দযোগ বা যোগমার্গ। জ্ঞানমূলক সঙ্গ্যাস মার্গ 
বুঝাইতে 'সাংখ্য' শক ও জানমূলক কর্শাার্গ, বুঝাইতে “বোগ' শব 
মহাভারতে ও গীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবধত হুইবাছে (গীতা €1২8)1 বস্ততঃ 
এই ধৈদাপ্তিক কর্্মষোগই গীতার প্রতিপান্থ। গীতার প্রতি অধ্ায়ের শেষে 
যে ভণিত। আছে তাহাতেও এই কথাই ব্যক্ত করে। উহাতে গীতার পরিচয় 
এইরূপ আছে--ইতি শ্রমগ্ডগবদগীতান্থ উপনিষৎসু ব্রন্মবিষ্ভায়াং যোগশাস্ত্ে 
ধৃবষাদুঘোগে1 নাম প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ'। ইহার অর্থ এই-_শ্রীভভগবান্‌ কর্তৃক গীত 
উপনিষৎ ঝ৷ ব্রম্ববিস্তার অন্তর্গত যোগশাস্ত্রে অমুক, অধ্যায়। উপনিষৎ শব 
সংস্কৃতে স্ত্রীলিজ, এই হেতু উহার বিশেষণ “গীতা” এই স্ত্রালি্গ পদ ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ইহা! একখানি উপনিষ্ত, বস্তুতঃ ইহা প্রাচীন ্ব!?শখানি উপনিষদের 
তুল্য অয়োদশ উপনিষৎ বলির! গণ্য এবং বেদের স্তায় মান্ত। উপনিষৎ সমূহে 
ঝম্ধবিস্তারই আলোচনা, কিন্ত তাহাতেও ছুই মার্গ আছে-_সাংখ্য ও যোগ । 
গাঁতা বেদান্তের অন্তর্গত যোগ ব1 কর্দযোগ মার্গের গ্রন্থ, তাই বল! হইয়াছে 
'ন্ধবিভ্তায়াং যোগশান্ত্রে । এই যোগশাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এই হেতু 
প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে বিষয়টা আলোচিত হইয়াছে তাহাকেও একটা 
বোগ বল! হইয়াছে, যেমন অর্জন-বিষাদর্ধোগ, শ্রদ্ধাতয়বিভাগযোগ ইত্]াদি। 
অষ্টাদশ অধ্যায় বা অঙ্গবিশিষ্ট এই যোঁগশান্ত্রের একটা অঙ্গ বলিয়াই উহার 
নাম যোগ, নচেৎ «“বিষাদযোগ” ইত্যাদি কথার অন্ত অর্থ নাই। 

“যোগ+ শন্ষে পাতঞ্জল যোগ বা সমাধি যোগ এবং “সাংখ্ শবে কাপিল 
বাংখ্যও বুঝায় । কিন্তু গীতার বোগ শব্ধ প্রান্ন ৬০৬৫ বার. ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে 1৮ স্থলে যাত্র উহা! সমাবি যোগ অর্থে ব্যহত হইয়াছে, (৬ ১০1১২ 
১৬/১৭1১৯/২০)। আর সর্বত্রই বুদ্ধরুদ্ত কর্পযোগ অথেই ব্যবহৃত হইয়াছে 
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“সাথ, শব প্রায় সর্বত্রই জ্ঞানমূলক সন্গযাসমার্গ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ( ৫1818, 
৩.৩, ২৩৯ ইত্যাদি )। একস্থলে মাত্র কাঁপিল সাংখা বুঝাইতে “গুণ সংখ্যানে', 
শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে ১৮1১৯। 

এই প্রসঙ্গে, 'কম্ম+ শবটাও গীতাম্ম কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহ! 
বুঝা প্রয়োজন। মীমাংসা শাস্ত্রে “কন্ম' বলিতে যাগবজ্ঞাদিই বুষ্ধার । 
কিন্তু গীতায় “বন্দ শব পারারণ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে 
(৬৪ পৃঃ জঃ)। অন্তত জীবন কন দয়, জীবনের লমন্ত কর্ম ('লর্ববকর্থাণি' ) 
নিফামভাবে উত্বরাপর্ণ বুদ্ধিতে লোকনংগ্রহার্থ করিতে পারিলেই উহা যজ্ঞ 
হয়। এই জীবনকে কাদনাশুণ্ত করিয়া! ঈশ্বরমুখী করাই গীতার উদ্দেশ 
ও উপদ্বেশ__কেনন। উছ্বাতেই জীবের ঘোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ 
সাধিত হয়। কাজেই প্রীন্তগবান্‌ গীতার কামনাসূলক যাগবজাদির নিন্দা 
করিলেও নিষ্ষাম যাগধজ্ঞাদির প্রসংশা ও ব্যবস্থ। করিয়াছেন, কেননা উা 
চিত্গুদ্ধিকক ও €লোকরক্ষার অনুকূল ( ১৮৫৬১ ৩।১৪--১৬ ) এবং 
এইরূপে বেদবাদ বা! বৈদিক কর্ধমার্গের সহিত বৈদাস্তিক জ্ঞানবানের লমতবয় 
সাধন করিয়াছেন। কিন্ত এস্থলে কাপিল লংখাজ্ঞানী ও বৈদান্তিক 
্রঙ্গজ্ঞানী উভয়েরই এক গুরুতর আপত্তি আছে॥। মায়াবাদী বরন্গজ্ঞানীর 
ব্রহ্গ মিন, নীরব, নিক্িয়ঃ সাংখ্োর পুরুষও তত্রপ। . নাংখ্যষতে প্রকৃতি, 
এবং বেদান্ত হতে মায়। বা অঞজ্জানই কর্ম বা! লংসার-প্রপঞ্চের মূল। 
সাংখ্যমতে পুরুষ বখন প্রকৃতি হতে বিষুক্ত হইয়! স্ব-স্বযপে ফিরি আইলে 
তখনই প্ররুতির ক্রিয়। বন্ধ হয়। বেদাস্তঘতেও মানার যখন শেষ হয়। 
তখন জীব ব্রন্ধ হইয়া বায় ('বন্ধবেদ ব্রদ্দেষ ভবতি'), কর্খ লোপ পায়। 
সুতরাং উভয় মতেই জান ব! মোক্ষ অর্থ কর্মের শেষ, বিশ্বলীলার লোপ। 
এইছেতু জানবাদীর! বলেন, স্থিতি এবং গতি, আলোক এবং অন্ধকার, 
জান ও অজ্ঞান বেন বুগুপৎ লপ্তবেনা, কর্ম ও জানও সেইরূপ একত্র থাকিতে 
পাকে ন?, নাও.না। 
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গীতা পুরুযোত্তম-তত্ব দ্বারা, এই আপত্তির মীমাংসা করিয়াছেন? 
অধ্যাত্বতত্বের বিচারে গীতা তিন পুরুষ ( ১৫1১৭--১৮) ও ছই গ্রকৃতির 
(%8-৫) উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহাদের দ্বারাই নিরীশ্বর সাংখ্যবাদ, 
নিধিশেষ ব্রহ্মতত্ব ও সপ্তণ ঈশ্বরবাদ বা! ভগবত্তত্বের সমম্ব্ন করিয়াছেন এবং সেট 
সমন্বয়মূলক দার্শনিক তত্বের ভিত্তিতেই জান-কর্ম-ভক্তি-মিশ্রা অপূর্ব যোগধর্ম্ 
শিক্ষা দিয়াছেন। এই সকল তত্বের মন্দ কি, সমন্বয় প্রণালীটাই বা কি 
তাহা ততৎ স্থলে বিস্তারিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে ( ২৭২--৭৪, ৫৩৭ পৃঃ দ্রঃ )। 
সংক্ষেপে মূল কথাটা এইস্পনিওণ ব্রক্ষবাদীর আপত্তির উত্তরে শ্রীন্গবান্‌ 
বলিতেছেন--নিগুণ ব্রঙ্গু£ছই বল আর সগণ ব্রহ্মই বল, আমিই সব। 
নিগুণ, সগুণ;--ছুইই আমার ধিভাব। নিগুণভাবে আমি সম; শাস্ত, 
নিক্ষিয়। নীরব$ সগুণভাবে আমি সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বপ্রকতির সকল কর্দের 
নিয়ামক | জীবের বখন নানাত্ব বুদ্ধি বিদুরিত হইয়! একত্ব জঞান হয়, তখন জব 
সম, শান্ত, নির্মম হইয়! বক্ষভাব প্রাপ্ত হয় (১৮.২০৫৩)। তখন তাহার নিজের 
কর্ম থাকে ন।, তা ঠিক (৩/১৭), কিন্তু তখন তাহার কর্ম আমার কর্থ হইয়া যায় 
( “মৎকর্মকৎ ১১৫৫), আমার কর্্মই তাহার মধ্যদিয়। হয়, সে নিমিত্ৃযাত্র 
হয় (১১/৩৩), আমাতে তাহার পরা ভক্তি জন্মে (১৮1৫৪ ), ভক্তিত্বার1 আমার 
সগুণ-নিগুর লমগ্রস্বরূপ অধিগত হয় (১৮৫৫), তখন সেই মচ্ছিত্, মদ পি কণ্পা, 
মন্তক্ষ কর্মযোগী কর্ম করিয়াও আম।তেই অবস্থিতি করে ( ১৮৫৬,৬৩১ )। 
হৃতরাং এই 'কর্থে ও জ্ঞানে কোন বিরোধ নাই। সেইরূপ কাপিল 
সাংখ্যজ্ঞানীকে ও শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন--তোমাদের প্রকৃতি ও পুরুষ আমারই 
অপরা ও পরা প্রকৃতি (৭081৫ ), আমিই মূল তত্ব। প্রর্কতিই কর্শা করে তা 
ঠিক (৩২৭, ১৩৬২৯), সে আমারই ইচ্ছা বা অধিষ্ঠান বশতঃ, আমিই গ্রক্কতির 
অধীশ্বর (১৪৩18 )। জীবের যখন অহং জ্ঞান বিদুরিত হয়, তখন সে প্রকৃতি 
হইতে মৃক্ত হয় বা ব্রিগুণাতীত হয় । কিন্তু তখনও কর্ণ বন্ধ ছয় ৭1 আমার 
বিশ্বলীল। লোপ পায় না, দেহ থাকিতে কর্ম যার মা (১৮১১), কিন্ত জান 
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হইলে "আজি কর্ম করি' এই ভ্রম লোপ পাক ; সুতরাং তখন জীব অনাসক্ত, 
ফলাফলে উদ্দাসীন, নিষ্বন্ব ও লমস্ববুদ্ধিযু্ত হইয়া বিশ্বকর্ণ করিতে পারে 
€১৪1২২২৩)১ এবং তাহাই কর্ব্য। এ কর্পে বন্ধন হয় না (১৮১৭) 
এবং জানের সহিতও ইহার কোন বিরোধ নাই। 

হতরাং দেখা গেল--মীমাংসা, সাংখা, বেদাস্ত নকল শাস্ত্রের উপপত্তি 
গীত! অংশতঃ গ্রহণ করিয়! পুরুযোত্তম তথ ছার! উহাদের নুম্ধর সমহর খকরিয়। 
দিয়াছেন। এক্ষণে পাতঞ্জল যোগ বা 'সমাধিযোগের অবতারণা গীতা কি 
.উদ্দেস্তে করিয়াছেন তাহাই এ্রষ্টব্য। 


চিত্বকে হাহা বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করিয়া নিত্য বস্ততত্বে সমাহিত 
করার জন্ত যোগের প্রয়োজন । ধ্যান-ধারণা সকল মার্গেই আবগক । 
লেইহেতু সাংখ্য, বেদান্ত, তক্তিশাস্ত্-সকলেই কোন-নাঁকোন রূপ যোগের' 
পন্থা অধলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন॥ গীতায়ও যঠ অধ্যায়ে পাসজল 
যোগ বা রাজযোগের উপদেশ আছে । কিন্তু উদ্দেস্ট,ঠিক এক মছে। সাংখ্য 
ও পাতঙ্জলের উদ্দেশ্ত অনন্প্রজ্ঞাত ব! নিবর্বাজ সমাধি দ্বারা কৈবল্যলাভ অর্থাৎ 
£কেবল' হওয়া ব! প্রকৃতি হইতে মুক্ত হওয়া ॥ ইহাতে আত্যত্তিক ছঃখশিবৃত্তি 
ঘটে? এ অবস্থা চিত্তের সর্ববিধ সংস্কার দ্ঠ হুইয়! যায, চিত্তের বৃত্তি নষ্ট 
হইয়া যায়, শরীরটা দগ্ধ হুজ্রের গায় আভা।সমাত্রে অবস্থান করে, ইহাতে স্থখের 
বিশেষ সম্পর্ক নাই। ব্রহ্গজ্ঞানী সমাধিষ্থার! ব্র্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন- 
নিশু'ণ বন্ধে স্থিতিলাত করেন, ইছাতে কেবল আত্যস্তিক ছুংখনিবৃত্তি নহে, 
ইহা! আত্যন্তিক স্ুখেরও অবস্থ। | গীতায় এই অবস্থায় ছুন্বর বরনা আছে 
(৬২১২২ )। কিন্তু গীতা ইছারও উপরে গিয়াছেন, গীতা ব্রদ্গতত্বেরও উপরে 
ভগবতত্ব স্থাপন করিয়াছেন (১৪২৭, ১1১৮)। সাংখ্যে ঈশ্বর নাই, 
পাতঞ্জলে ঈশ্বরের বিষল্প বিধান, সেও অতি গৌণ (“ঈশ্বর গ্রপিধানাৎ বা? ), 
বেদান্তে নিগুপ তরঙ্গে স্থিতি, গীতায় নিগুপ-গুনী পুরুযোত্তমে চিত্ত-সংযোগ ৷ 
তাই গীত! ব্াঙ্গী স্থিতির নির্শল অহ্থর আনন্য বর্ণনা করিয়াও পরে ঘলিতেছেন 
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, -ত্রদ্ষতৃত সাধকও সর্ধবলোকমহেশ্বর সব্বভূতের দুছবদ্‌ গ্ীভগবান্‌কে জানিয়া 
পরম শান্তিলাভ করেন (৫1২৯, ২১৮-২২ পৃঃ)। বস্ততঃ গীতায় যোগের 
প্রসঙ্গে সব্বত্রই ভগবস্তক্তির কথা! । "গীতার যোগানন্দ ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত 
( মৎসংস্থাং? ৬।১৫ ), গীতামতে ভগবন্তক্ত যোগীই বুক্ততম ( ৬1৪৭), গীতোক্ত 
যোগী আত্মস্লাক্ষাৎকার লাত করিয়! সর্বত্র সর্ববভূতে ঈশ্বরই দেখেন (৬।২৯/৩৪, 
ও ২৫১৫২ পৃঃ) এবং সববভূতেই নারায়ণ আছেন জানির! নিষফচামকণ্ হারা 
সব্বভূতের সেবা করেন (৬1৩১, ২৫৪ পৃঃ)। তাই শ্রীভগবানে চিত্তার্পণই, 
তাহাতে আত্ম্লমর্পণই গীতার সব্বশেষ ও গুহতম' উপদেশ ('মন্মন! ভব 
ম্তকঃ ইত্যাদি ১৮1৬৫।৬৬)। অপিচ ২৭২-৭৬ পৃঃ জ্রষ্টব্য )। ও 
স্থতরাং গীতা, মীমাংসার বেদোক্ত কর্ম্ম রাখিয়াছেন, বৌদ্ধের স্থায় বেদ 
উড়াইয়৷ ঘ্বেন নাই, কিন্ত বেদের অপব্যাখ্যা যে বেদবাদ তাহার প্রতিবাদ 
করিয়াছেন এবং মীমাংসার যজ্ঞা্দির অর্থ সম্প্রসারণ করিয়া, ভক্তিপৃত এবং 
জ্ঞানসংযুক্ত করিয়৷ নিফাম করিয়াছেন। বেঙ্গান্তের ব্রক্ষবাদ সম্পূর্ণ ই গ্রহণ 
করিরাছেন, কিন্তু বেদান্তীর সভায় কর্মত্যাগ করিতে বলেন নাই, বিশ্বলীলার 
লোপের ব্যবস্থা করেন নাই, বিশ্বকর্ভার কর্্মকে বিশ্বকর্্মে পরিণত করিয়াছেন। 
পাতঞ্জল যোগপ্রণালী গ্রহণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরমুখী করিয়াছেন। এইরূপে 
ল্লীতা কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তির সমন্বয়ে অপূর্ব চতুরজ যোগধর্থ শিক্ষা 
দিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে ইহা বল! আবশীক যে চতুরঙ্গ যোগ বলিতে ইহা 
মোটেই বুঝায় না বে 'জ্ঞানযোগ', 'ধ্যানযোগর্ণ ইত্যাদি নামে যে চারিটী 
বিশিষ্ট লাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে,. প্রত্যেক সাধককেই ক্রমাহয়ে তাহা 
অবলম্বন ও অভ্যান করিতে হইবে ॥ দেই সকল সাধন-প্রণালীর যাহা 
সারতত্ব তাহা সকলই--এই যোগধর্মের অস্তভূক্ত আছে, এ সকল ইহাতে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। (পৃঃ ২৭৫--২৭৮ দ্রঃ )। এই- যোগধর্থম একটিই, 
চারিটি নয়। ইহাই গ্রুভগবানের কথিত ভাগবস্ত ধর্ম । ইহার স্থল কথা 
এইস্পরমাত্বা পুরুযোস্তমই সমস্ত বেদে বেস্ত (১৫1১৫), তিনিই যজ্জদান- 
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'তপক্কাদির ভোক্ত1 (৫:২৯), তাহাতে চিত্তলংযোগই যোগ (৬১৫), তাহাতে 
পরাভকিই জ্ঞান ( ১৩1১০), তাহার কর্মই পরম ধর্ঘথ (১১1৫৫), ভিনিই 
জীবের পরম গতি। এই তন্টা নিয়োজ ভাগবত বাক্যে সংক্ষেপে এইরূপে 
ব্যক্ত হইয়াছে-_ 


বাস্থদেবপরা বেঘ। বাস্থবেপরা মখাঃ। 

_ বাস্থদেবপরা যোগ! বান্ুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
বান্থদেবধরং জ্ঞানং .  বাহ্দেবপরং তপঃ। 
বাস্তদেবপরে! ধর্দে। বান্দেবপর] গতিঃ॥ 


ভাং ১ম ২২৮২৯ 


বল। বাহুল্য যে, “বাসদের শব্ধ পরব্রদ্মবাচক। সর্ধভূতে বাস করেন 
বলিয়াই তিনি বাসুদেব ('সর্বভৃতাধিবাসশ্চ বান্থদেবস্ততোহহং” ) (মভা শাং 
৩৪১৪১ বম্‌--বাস কর। )। 'ত্রঙ্গ* শবেরও উহাই অর্থ (বৃহত্বাৎ ব্রদ্ধ* «যেন 
সর্বং ইদং ততং' ২১৭)। এইরূপ, সমস্ত ব্যাপিয়। অছেম বলিয়াই তিনি 
আবার *বিষু' ॥ (বিষংবিস্তারে)। ব্রদ্ষবাদী বলেন--সমস্তই ব্রদ্ধ ; “সর্বং 
খবিদং ব্রদ্ধ' )) গীতা বলেন--সমস্তই বাহ্থদেব (“বানুদেবঃ সর্ববমিতি” ৭১৯) 
বিষুগুরাণ বলেন-__জগৎ বিষয় (“ইদং বিষুময়ং জগৎ )--সর্ধব্ই, এক 
তত্ব। বস্ততঃ প্রীকষ্ণ বনুদেবের পুত্র বলিয়াই গ্রে বান্থদেষ তা নন, প্রীকষ, 
অবতারের পূর্বেও বাহার! পরক্রদ্মের অবতার বলিয়া! পুরাণে বণিত হইয়াছেন 
তাহারাও ভগবান্‌ “বানুদেব' বলিয়াই ' আখ্যাত হইয়াছেন (ভাঃ ৫1৫৬ 
৫1৬1১৬ )। | 

পৌরাণিক অবতারতত্ব, প্রতীকোপাসন! এবং ইন্রমূত্তির নানাবিধ ধ্যান- 
খারণা গ্রতৃতি ভক্তিমার্গের আবগুক অঙগগুলিয় প্ররুত মর্ম হদ্গত না করিয়। 
এক অখণ্ড বন্তকে আমরা নানারণে খণ্ড খণ্ড করিয়া “্বাক্তি' রূপে কল্পনা 
করিয়া থাকি .এবং জড়োপাসকের ভার উহা! লইয়! বাদ-বিসংঘাদ করি। 


হ্ ভূমিকা 


তাই গীতান্ন শ্রীভগবান্‌ প্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন--অগ্নবুদ্ধি মানব আমার পরম 
তত্ব ন! জানিয়া অবাক্ত অব্যয়স্বরূপ আমাতে ব্যক্তিত্ব আরোপ করিয়া থাকে 
('অব্যক্তং ব্যন্ডিমাপন্নং মন্তত্তে মামবুদ্ধয়ঃ' ইত্যাদি (৭1২৪)। বস্ততঃ বৈষ্ণব, 
শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, গ্রীঠীয় ইত্যাদি ঈশ্বরবাদী মাত্রেই ধাহার উপাসন। করেন, 
বাহ্দেব, তিনিই। অবতার বাদ ইত্যাদি ধাহার] মানেন না, তাহারাও 
বান্থদেবেরই উপাসনা করেন এবং বান্দেবও তাহ! অগ্রাহ করেন না, ইহ! 
তাহারই শ্রামুখের বাণী (“যে বথ! মাং প্রপস্তস্তে' ইত্যাদি ৪1১১)। ভগবান্‌ 
বাহ্ুদেবকর্তৃক ষে উদার সার্বঞ্জনীন ধর্মমত গীতায় কথিত হইয়াছে তাহাই 
ভাগবত ধর্ম । 


গীতোক্ ধর্মের প্রাচীন স্বরূপ 


পূর্বেবে বল। হইয়াছে, গীতায় যে পুর্ণাঙ্গ যোগধর্ম্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে উহাকে 
ভাগবত ধর্ম বলে। ইহ! অনুমানের কথা নহে। মহাভারতে শাস্তিপ্ে 
নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই ধর্মের বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় ইহাকে 
নারায়ণীয় ধর্ম, এঁকান্তিক ধর্ম, সাত ধশ্ম ইতার্দি নামে অভিছ্িত কর 
হইয়াছে । ভাগবত ধর্মের এই সকল নাম স্থপরিচিত। এই ধর্ম বর্ণনপ্রলজে 
বৈশম্পায়ন জম্মেজয়কে ঝলিয়াছেন-_ 
'এবমেষ মহান্‌ ধর্সঃ স তে পূর্ববং নৃপোত্তম। 
কথিতে। হরিগীতাহ সমাসবিতিকজিত; ॥ 
হে নৃপবর, পু্ধে হরিগীতায় এই মহান্‌ ধর্ম বিবিষুক্ত সংক্ষিপ্ত প্রণালীতে 
তোমার নিকট কধিত হইয়াছে ( মভাঃ শাং ৩৪৬1১১ )। 
এন্বলে “হরিগীতা' বলিতে ভগবদগীতাই বুঝাইতেছে ॥' এ কথা পরে 
'আরও স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে । এই ধর্ম-তন্ব শ্রধণ করিয়া জন্মেজর 
বলিলেন--“আমার . নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই একাত্ত ধর্মই শ্রেষ্ঠ ও 
নারায়ণের প্রিয়তম ? যে সমস্ত বিগ্রগণ সধদ্ব হইয়া! বিধিপূর্বক উপনিষদের 


ভূমিকা ২ 


সহিত বে পাঠ করেন, এবং যাহারা বতিধর্দ্দ-সমম্থিত তাহাদের অপেক্ষা 
একাস্তি-মানবগণের গতি উৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে । এই ধর্ম কোন্‌ সময় কোন্‌, 
দেব বা খধি কর্তৃক কথিত হইয়াছে তাহা গুনিতে আমার বড় কৌতুহল... 
হইতেছে।, তখন বৈশম্পায়ন কছিলেন-. 

“সমুপোঢ়েষনীকেধু কুরুপাওবরোদধে। 

অর্জনে বিমনক্কে চগীত। ভগবতা হ্বয়ং ।» 

--সংগ্রামস্থলে কুরু পাগুব সৈঙ্ত উপস্থিত হইলে বখন অর্জুন বিমনস্ক 
হইলেন তখন ভগয়ান্‌ স্বয়ং তাহাকে এই ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন 
( মভাঃ শাং ৩৪৮1৮ )। 

কিন্ত এই ধর্ম যে কুরুক্ষেত্রেই প্রথম প্রচারিত 'হুইয়াছিল তাহা। নহে । 
এই ধর্ম নিত্য ও অব্যয়, উহা কল্পে কল্পে আবিভূ্ত ও তির়োহিত হইয়াছে । 
প্রতি কলে উহা! কি ভাবে প্রচারিত হইয়াছে নারায়ণীর উপাখ্যানে তাহার, 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে এবং তথায় উল্লিখিত হইয়াছে যে বর্তমান কলে ত্রেতাঁ 
যুগের প্রারভ্ে উহা! বিবন্বান্‌-মন্ু-ইক্ষাক্ষ প্রভৃতি পরম্পরা! ক্রমে বিস্তৃত 
হইয়াছে । (“ভ্রেতাধুগাদ্দী চ ততো বিবন্বান মনবে দদৌ। মন্থস্চ 
লোকতৃত্যর্থং সৃতায়েক্ষাকবে দদৌ। ইক্ষাকুণা চ কথিতো ব্যাপ্য 
লোকানবস্থিত: ৷” ইত্যাদি শাং ৩৪৮1৫১।৫২)।. গীতায়ও ৪র্থ অধ্যায়ের 
প্রারভে শ্রভগবান্‌ ঠিক এই পরম্পরারই উল্লেখ করিয়াছেন (৪1১-2) এবং 
এই ধন্্রকেই 'যোগ' বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন । সুতরাং গীতোক্ত এই যোগধ্ 
ও নারায়ণীয়োপাখ্যানে বণিত ভাগবত ধর্ম একই, ইহা শ্ুনিশ্চিত। এট 
নারায়ণীয় ধর্মের সাধ্যসাধন-ততব্বের আলোচনায়ও সেই সিদ্ধান্তই দৃ়ীকত 
হয়। মহাভারতের বর্ণনা! অতি বিস্তৃত, ছুই চারিটা মুখ্য কথার মন্দ্বান্ুবাদ 
এ স্থানে উদ্ধৃত হইতেছে।স 

“ইহ .সংসায়ে হিজলতুমগণ যাছাতে প্রবেশ করিয়। মুক্ত হন, সেই 
(সনাতন বাস্থদেবকে পরমাত্বা জানিবে; তিনি নিগুণ অথচ গুণতোগী, 


২৮ ভূমিকা 
এবং গুধত্রষ্টা৷ হইয়াও গুণাধিক ( মভা শাং ৩৩৯). ইনিই বেদ সমুদয়ের 
আশ্রয়, শ্রীমান্‌, তপন্তার নিধি; ইনিই লাংখ্য, ইনিই যোগ, ইনিই ব্রদ্ধ। 
তিনি এশ্ধ্য লমন্থিত এবং সর্ধভূতের আবাস, এই নিমিত্ত বাস্থদেব নামে 
অভিহিত হন। ইনি গুণবঞ্জিত অথচ কার্ধযবশতঃ অবিলদ্ছে গুধগণের সহিত 
সংযুক্ত হইয়৷ থাকেন ।” ( মভাঃ শাং ৩৪৭) 

«একাস্ত ভক্তি সমন্থিত নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তি সতত পুরুষোত্ঠমকে 
চিস্তাকরত মনের অভিলধিত লাভ করেন।” *ন্থপ্রযুক্ত কর্ম ও অহিংস! 
ধর্শযুক্ত এই ধর্মজ্ঞান হইবে জগদীশ্বর হরি প্রীত হন)' সেই নিষ্কাম 
কর্মকারী একান্ত ভক্তগণের আমিই (ভগবান্‌ বান্থদেব) আশ্রয় । 'সাংখ্য, 
যোগ, ওপনিষদিক ক্তান ও পাঞ্চরাত্র বা তক্তিমার্গ--এ সকল পরস্পর 
পরল্পরেপ্র অঙ্গ ম্বরূপ। এই ত তোমার নিকট সাত্বত ধর্ম কথিত হইল।' 

শাং ৩৪৮ )। 

এই সকল কথার স্ুল মর্ম এই যে নিগুণ-গুনী ভগবান্‌ পুরূযোতম 
বাহ্থদেবই পরব্রহ্ধ। তিনিই সমস্ত (“বাস্থদেবঃ সর্বমিতি' ), সর্বভূতে তিনিই 
আছেন এবং তাহাতেই লর্ধভৃত আছে (৬1২৯/৩৯)১ এই জ্ঞান লাভ 
করিয়া তাহাতে একাস্ত ভক্তিকর। এবং সর্ধ্বভূৃতহিতকল্পে নিষ্কাম কর্ম করা, 
ইহাই এই ধর্মের স্থূল কথা। উপরি-উদ্ধৃত বাক্যে স্পষ্টই বল! হইয়াছে 
'যষে সাংখ্য, যোগ, আত্মজ্ঞান ও ভগবত, এ সকলই এ ধর্মের অঙগশ্বরূপ। 
আমর] পৃথে দেখিয়াছি যে গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগধর্ম ঠিক ইহাইি (সঃ ২৪-২৫ 
পৃঃ)। ইহাই সাত্বত ধর্খ বা ভাগবত ধর্ম । 

পরৰরক্ষ বাহ্থদেবেরই দিধা মুদ্তি নর-নারায়ণ-খধি এই ধর্শ প্রথম প্রবর্তন 
শকরেন। ( মভাঃ শাং ৩১৪ )। মহাভারতে ও ভাগবতে উক্ত ছুইয়াছে এই 
নারায়ণ খষি নিষ্ষাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্্দ আচরণ 
করিতেন (৬২১'পৃঃ, ভাঃ ১১৪1৬, মভাঃ উদ্যোঃ ৪৯1২০।২১, শাং ২২ )। 
শ্রী গীতায় নিফাম কর্ম শিক্ষা দিয়াছেন এবং নিজেও কর্ম আচরণ 


ভাঁমকা ২৯. 


করিতেন। বস্তুতঃ ভগবান্‌ নারায়ণ ও নরই ছাপরের শেষে কষ্ার্ছনরপে 
আবিভৃত হইস়্াছিলেন (“এষ নারায়ণঃ কৃষঃ ফান্তনচ নরঃ স্বতঃ ( মভ। উদ্োঃ 
৪৯২০১ অপিচ শাঁং ৩৪1৪১ )। 2 

এই নর-নারায়ণ খবি ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক বলিয়াই উহ্ধাদিগকে 
নমস্কার করিয়া! ভাগবত ধর্মগ্রস্থাদি আরস্ত করিতে হয় (নারায়ণং নমন্কৃত্য...... 
ততে] জয়মুদীরয়েৎ ভূমিকার শিরোভাগের শ্লোক দরষ্টব্য)। .এই শ্লোকের 
অর্থ এই--নারায়ণ, নরশ্রেষ্ঠ নর, সরশ্বতী দ্নেবী ও ব্যাসদেবকে নমস্কার করিয়া ' 
“জয়' অর্থাৎ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিবে । মহাভারতের প্রাচীন নাম জয়” 
(মভাঃ আদি ৬২২৯) এবং উহাই ভাগবত ধর্দের প্রথম ও মুখ্য গ্রন্থ। 
পরবর্জী কালে পুরাণাদি সমস্ত শান্ত্রেই ভক্তিমার্গ ও ভাগখত ধর্মই কথিত, 
হইয়াছে, এই হেতুই এই সকল শ্ান্ত্রেরও সাধারণ নাষ 'জয়' হইয়াছে। 
( অষ্টাদশপুরাপানি রামভ্ত চরিতং তথা । বিষুধর্মাদিশান্রাশি গিবধন্মাশ্চ 
ভারত ।.**জয়েতি নাম এতেযাৎ? ইত্যাদি । 

অধুনা ভাগবত ধর্ম বলিতে সাধারণতঃ বৈষ্ণব ধর্মই বুঝায়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে বৈষধ, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি তক্তিমার্গের উপাসক লকল সম্প্রদায় 
ভাগবত ধর্দ্াবলম্বী; কেননা ইহারা সকলেই 'অনির্দে্থি ব্রদ্দতত্ের স্থলে ভগবত্তত্ব 
অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্‌ বলিয়া একটা উপান্ত বস্ত শ্বীকার করেন, তিনি বিষুঃই 
হউন বা রুত্রই হউন, তাহাতে কিছু আইলে যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, 
সনাতন ধর্ম প্রথমে কর্ধপ্রধান ছিল, পরে ওপাঁনিষদিক যুগে. উহাতে অনির্দে্ঠ 
বরঙ্মবাদেরই গ্রাধান্ড হয়। পরে যখন তক্তিমার্গ, অবতারবাদ ও প্রতীকোপাসনা 
বা মুর্তিপূুজাদির প্রবর্তন হুইয়। উশ্বরবাদ স্প্রতিিত হয়। তখন, 
বিষ, রুত্রাদি বৈদিক দেবতাগণই ঈশ্বরের স্থানে প্রতিঠিত হন। কিন্ত, 
দেবতা একাধিক? সুতরাং ঈশ্বরের স্থান লইয়! তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ তাহাদের 
ভক্তগণেয় মধ্যে প্রতিত্বন্থিতা ও নানায়প মতভেদ হুইবারই কথা। এইরপে 
বৈধব, শৈষ, শাক প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসফ সম্প্রদায়ের তি হয়) ইছারা? 


ও ভূমিকা 


সকলেই সগ্তণ ঈর, নিত্য প্রক্কৃতি, জগতের সত্যত! এবং ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা 
স্বীকার করেন অর্থাৎ ইহারা সকলেই ভাগবতধন্থী। বৈদিক কর্দবাদ ও 
বৈদান্তিক ব্রহ্ধবাদ হইতে পৌরাণিক ভাগবত ধর্শের এই লকল বিষদ্ষেই 
পার্থক্য ; বিষ, রুদ্র প্রভৃতি যে একই মৃলতত্বের বিভিন্ন বিকাশ বা মুর্তি তাহা 
সকল শান্্ই বলেন (একং সত্বং দ্বিধা কৃতং') £একং লদ্‌ বিপ্রা বছুধা বদস্তিঃ 
ইত্যাদি )। একটী দৃষ্টাস্ ধরুন। শক্তিপৃজা সম্বন্ধে দেবী ভাগবতে দেবদের 
-বলিতেছেন-. 
'নাহং নুমুখি মায়ার! উপান্তত্বং ব্রুবে কচিৎ। 
মায়াধিইইানচৈতন্তমুপান্তত্বেন কীর্ডিতয্‌ | 

_নুমুখি, আমি মায়ায় উপালনার কথা কোথায়ও বলি নাই, মায়ার 
'অধিষ্ঠান থে চৈতদ্য তিনিই উপান্ত, ইহাই বলিয়াছি।” 

নতরাং বুঝা গেল, শক্তি উপানন। মায়ার অধিষ্ঠাত পুরুষ যে চৈতন্য 
তীহ্ার্ই উপাসনা । ইনিই স্থপ্িকর্তা ঈশ্বর, ভক্তের ভগবান্। ইনিই 
-উপনিষদের “ছিরপ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিফলং' (মুণ্ডক ২২ ৯), অথবা 
“হিরগ্ময়েন পাজেণ সত্যন্ত/পিহিতং মুখং' (ঈশ ১৫)--এই হিরিগ্নয় আবরণে 
আচ্ছাদিত সত্যই মায়! উপাহিত জোতির্শয় চৈতন্ত*, ইনিই ভক্তচিত্তে নানারূপে 
'উদ্দিত হন) কেহ বলেন চিন্ময়, কেহ বলেন চিন্নয়ী। ব্যাসদেব শ্রীমন্তভাগবত 
রচনার প্রারভ্তে লমমাধিযোগে এই তথ্ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন--“অপশ্তৎ 
পুরুষং পূর্ণৎ মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং--তিনি পূর্ণ পুরুষকে দেখিলেন, এবং 
মান্জাকেও দেখিলেন (মায়াঞ্চ ), নচেৎ বিশ্নলীলার বর্ণনা হয় ন1। 
এইরূপ, তাত্বিক দৃষ্টিতে হরি-হরেও কোন ভেদ নাই, থাকিতে 
পারেনা, কেননা, সনাতন ধর্ম একেশ্বরবাদী, এক ভিন্ন ছুই নাই, ' তবে 
'ইহা'দিগকে দেবতা বলিয় কল্পনা করিলে ইহাদের উপাসকগণের মনে ভেদধুদ্ধি 
ন্বভাবতঃই হয় এবং তাহা লইয়! বাদ-বিসংবাদও হয়। ধীশ্প্রদায় বা দল হইলেই 
এদলাদলি অবশ্রস্ভাবী ৷ কিন্ত দেবতা! অনেক থাকিলেও ঈশ্বর এক. শুতরাং 


ভূমিকা ৩১ 


ধিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, বিনি প্রকৃত তন্ব্ঞ, তাহার ভেদবুদ্ধি নাই 
তাহার কথা হ্বতন্ত্র- 
ৃ যথ| পিবময়ে| বিুরেবং বিফুময়ঃ শিষঃ । 
বধাস্তরং ন'পশ্ঠামি তথা মে ন্বত্তিরানুষি ॥ --দ্বন্দোপনিষৎ 

--বিষু। ফে প্রকার শিবময়, শিবও সেই প্রকার বিষুময়, আমার জীবন 
'এমন মঙ্গলময় হউক যেন আমি ভেদ্ব দর্শন না কছি।» 

হ্থতরাং দেখা গেল, উপনিষদে, ভাগবত পুরাণে বা দেবী ভাগবতে-_ 
সর্বজই মুলতত্ব একই। গীতায় সর্ধত্রই এই মুলতত্বেরই উপপাদন-- 
কোথাও বিশেষভাবে ৫কান মুর্তি-বিশেষের উল্লেখ নাই। এই হেতুই গীত। 
ইৈষ্ণব, শাক, শৈব ইত্যাদি সকল লম্প্রদায়েরই ম্ান্ত | 


শীত। ও ভাগ্রবত--আধুনিক বৈষঝব মত 


ভাগবত ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থ যে লকল এক্ষণে পাওয়া যায় তন্মধ্যে শ্রীগীতা, 
মহাভারতের নারায়ণীয়োপাখ্যান, শাগ্ডিল্যথত্র, শ্রীভাগবত পুরাণ, নারদ 
পঞ্চরাজ্ত, নারদনত্র, ভরঘ্বালংহিত।, ব্রহ্ধনংছিতা৷ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং 
'সাধুনিক যুগের শ্রীরামান্জাচাধ্য প্রভৃতি ও গৌড়ীয় গোহ্বামিপাদগণ্রে বৈষব 
্রস্থাদিই প্রধান। এগুলি যেক্ধপ পৌব্বণপব্যক্রমে লিখিত হুইল' উহাই 
উহাদের আবির্ভাবের কাল-পরম্পরা অর্থাৎ উহাদের মধ্যে শ্রীগীতা পর্বপ্রাচীন 
এবং গৌড়ীয় বৈঝব সাহিত্য লববণপেক্ষা আধুনিক । নুতরাং সব্ব্ণ প্রাচীন 
্রীগীতায় ভাগবত ধর্মের যে স্বরূপ দৃষ্ট হয়, আধুনিক বৈষ্ণব শান্তে ও বৈষ্ণব 
আচারে তাহার অনেকটা পবিব্র্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন কি কারণে 
কিরূপে সংঘটিত হইল তাহাই এক্ষণে রষ্টব্য। ভাগবত পুরাশ গীতার পরবস্তী 
হইলেও সর্বমান্ত এযং আধুনিক বৈষ্ণব লম্প্রদারের বেদন্বরূপ। তবে কি 
গীতায় ও ভাগবতে' কোন পার্থক্য আছে? উভয়ই ভাগবত ধর্দের শ্রেষ্ট 


৩২ ভূমিক। 
প্রামাণ্য গ্রন্থ, সুতরাং উভয়ে কোন পার্থক্য থাকিতে পারে না। বস্ততঃ এই 
ছুই গ্রন্থে কোন পার্থক্য নাই। . উভয়ের ধর্ম-তত্ব একই, পার্থক্য যাহা কিছু 
শান্ত্রব্যাখযায়, সাম্প্রদদারিক মতবাদে। ্‌ 

সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ প্রিয়ভক্ত অর্ধ্র্নকে যে সকল 
তত্ব উপদেশ দিয়াছেন. ভাগধতের ১১শ স্বন্ধের ভগবহন্ধব-সংবাদে ভাগবত- 
ধর্ম-বর্ণনায় (৭ম হইতে ২০শ অধ্যায়ে ) তক্তরাত্জ উদ্ধবকেও ঠিক সেই সকল 
তত্বই উপদেশ দ্িয়াছেন। সংখ্যযোগ, আত্মতত্ব, বেদবাদের নিন্দা, নিফাম 
কর্ম, ভগবানে কর্ম সমর্পণ, . ধ্যানষোগ, প্রক্কৃতিপুরুষ বিবেক ও জিগুণ-তত্ব, 
বিভূতি-বর্ণনা, চাতুর্ববপ্য ধর্ম, হ্বধন্ম-প!লন ইত্যাদি গীতার সমস্ত কথাই ভাগবতে 
আছে এবং গীতার স্তায় সকলগুলিই ভক্তিসংযুক্ত করিয়া! দেওয়। হইয়াছে । 
ভাগবতের অন্যান্ত স্থলে নবষোগেন্দ্রগণ, ভগবান্‌ কপিলদেব গ্রস্থৃতি কর্তৃক 
ভাগবত ধর্মের বর্ণনাও গীতারই অনুরূপ (২৫৫ পৃঃ উদ্ধত অংশ ত্রষ্টব্য) এবং 
অনেক স্থানে শবশঃ একরপ। বিস্তারিত উভত়গ্রন্থে ভ্রষটব্য, এন্থলে দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ ছুই চাঝিটী বিষন্ন উল্লেখ করিতেছি ।-__ 

নিক্ধ।(মকর্--স্বধর্মপালন--ইতি মাং ষঃ ন্বধর্মেশ ভজেন্নিত্যমমন্তভাক্‌। 
সর্বভূতেযু মন্তাবো মন্ডকিং ' বিন্দতে দৃঢ়াং ১১।১৮.৪৩ 9 'ম্বধর্মঙ্থো যজন্‌ 
ধজ্ৈরনাশীঃকাম উদ্ধব' ইত্যার্দি ১১২০১ ককুর্ধযাৎ সর্বাশি কর্মাণি মাথং 
শনকৈঃম্বরন' ইত্যাদি। ১১২৯০? গ্পিচ .১১১০.১১ ১১1১০1৪১ ১১২০।১১৮ 
১৯/৯৮।৪৬, ১১/২০1৮৯ শ্লোক ভ্রষ্টব্য। 

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ।--তশ্মাজজ্ঞানেন সহিত জ্ঞাত! দ্বাতআনমুদ্ধব । 
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নে! ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ' | ১১।১৯৫) *জ্ঞানী শ্রিরতমোহতো। 
মে জ্ঞানেনাসৌ বিভর্তি মাম্‌।” ১১1১৯1৩ ) “সর্বভূতেযু বঃ পশ্ঠেৎ ভগবস্তাবমাত্বনঃ৮ 
ইত্যাদি ১১২৪৩) অপিচ ১১1১৮৪৫১ ১১/২৯।১২, ১১/২৯।১৬ লোক দ্রষ্টব্য। 

নৈস্ষর্থ্য সিকি, ভগবানে কর্মার্পণ--৬২১, ৩৭৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত বাক্যগুলি 
অষটব্য। জর্ববধর্ভ্যাণ--*৩) পৃষ্ঠায় উদ্ধত প্লোক অষ্টব্য। 


শ্লোক ২১৫ ঘিতীয়োইধ্যায়ঃ ৩৩ 


দেহটৈতন্তের উর্ধে উঠিয়া! ব্রহ্ষচৈতন্ভে (সুখেন ব্ুঙ্গম্পর্শমত্যন্তং সুখমন্্ তে, 
৬1২৮), অথবা আত্মটচতন্তে € সর্ধভৃতস্থমাত্মানং সর্ধভূতানি চাত্মনি ৬২৯$), 
অথবা ভাগবত-চৈতন্তে ( “ষো মাং পশ্ততি সর্বত্র সর্বং চ মঠি পশ্তুতি” ৬৩০ ) 
অবস্থান করেন, তখনই তিনি অযৃতত্ব লাভ করেন। 


এই শ্লোকে বলা হইল, বাহার ম্থুখহঃখে সমভাব তান অমৃতত্ব লাভ 
করেন। এই সমতা বা সাম্যবুদ্ধির কথা পরেও আমরা পাইব, শ্ত্রীগীতায় 
উহাকেই যোগ বল! হইয়াছে (২1৪৮1৫*, ৬৩৩)। সুখছুঃখে সাম্যভাব 
সমতাযোগের একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। 
কিন্ত কথ! হইতেছে এই যে, বিষয়ের স্পর্শে স্থুখত্ঃখ ইত্যাদি ছন্দ 
আসিবেই। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া! উহা বর্জন কর! 
যায় না, তবে 'বর্তব্য কি?--সংসার-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, কর্ম্ম-ত্যাগ? 
অনেক শান্ব সেই উপদেশই দেন। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলেন, ত্যাগ অর্থ, 
আসক্তি ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ । আসক্তিই সুখছুঃখাদি চিত্তচাঞ্চল্যের 
কারণ। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়াও সংসার করা যায়, বিষম্-কামন! 
ন! করিয়াও বিষয় ভোগ কর! যায়, ফল কামনা না করিয়াও কম্ম করা 
যায় এবং শ্রীগীতায় উপদেশ, তাহাই কর্তব্য। কামনাই অনর্থের মূল, 
উহাকে শাস্ত্রে হৃদয়-গ্রস্থ বলে, এই গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারিলেই 'মর মানুষ 
অমর হইতে পারে । 
যদ! সর্বে প্রভিদ্ান্তে হৃদয়ন্তেহগ্রন্থয়ঃ। 
অথ মর্ত্যোইমূতো ভবত্যেতাবদন্ুশালনম্‌ ( কঠ, ২৩:১৫) 


--জীবিতাবন্থাযই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রন্থিসকল (কামনাসমুহ ) 
বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয় এইটুকুই সমগ্র বেদাস্তশাস্ত্রের 
সার কথ!। 

১০ 


৩৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২১৬ 


নাসতো৷ বিদ্যতে ভাবো নাভাবে! বিদ্ভাতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্বনয্বোস্তত্বদখিভিঃ ॥ ১৬ 


উহ! শ্রীগীতারও সারকথা!। অবশ্ঠ বড় কঠিন কথা। তবে ভক্তিপথে 
অগ্রসর হইলে, একমান্জ তাহার শরণ লইলে, তাহার কপায় হদয়গ্রন্থি ক্রমে 
শিথিল হয়, জীবন মধুময় হয়। শ্রীগীতার ইহাই শেষ গুহতম উপদেশ 
( ১৮৬৪-৬৬)। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হয়, পরাভক্তিই অমুতম্বরূপ, উহা পাইলেই 
সাধক সিদ্ধ হন, অমর হন, তৃপ্ত হন। উহ। পাইলে আর কিছু পাইবার 
আকাজ্ষা থাকে না, মোক্ষেরও না । (“সা তন্মিন্‌ পরম প্রেমরূপাঃ অমৃতম্বরূপা 
চ। বল্ল পুমান্‌ সিদ্ধো' ভবত্যমৃতে! ভবতি তৃপ্তো ভবতি। যৎ প্রাপ্য ন 
কিঞ্চিৎ বাঞ্চতি ন শোচতি, ন ঘেষ্টি'--ভক্তি ত্র )। 


১৬। অসতঃ ( অসৎ বস্তর ) ভাবঃ ( সত্তা, স্থায়িত্ব) ন বিদ্ভতে (নাই ), 
সতঃ (সৎ বস্তর ) অভাবঃ (নাশ) নবিদ্ভতে (নাই); তত্ব্দশিভি তু (কিন্ত 
তত্বদশিগণ কর্তৃক) অনয়ো উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই) অস্তঃ দৃষ্টঃ 
( অস্ত দৃষ্ট হইয়াছে )। 

অসৎ বস্তর ভাব ( সভা, শ্বায়িত্ব) নাই, সৎবস্তর অভাব (নাশ) নাই; 
তত্বদপিগণ এই সদসৎ উভয়েরুই চরম দর্শন করিয়াছেন (শ্বক্ূপ উপল্ধি 
করিয়াছেন )। ১৬ 

অন্‌ ধাতু হইতে সৎ শব নিশ্পন্ন হইয়াছে । অস্ ধাতুর অর্থ থাকা । যাহা 
থাকে তাহাই সণ নিত্য । যাহ] থাকে না, আসে যায়, তাহা অসঙ্ অনিত্য। 
আস্মাই সং) জগত্প্রপঞ্চ দেহারদদি ও তৎসংহৃষ্ট সুখছুঃখাদি অসৎ 
€৯/১৯ শ্লোকের ব্যাখা দ্রঃ)। সুতরাং অর্থ হইল, “আত্মার বিনাশ নাই, 
দেহাদি ও সুখছূঃখাদির স্থায়িত্ব বা অন্তিত্ব নাই'। এখন, দেহাদির 
স্থায়িত্ব নাই, একথা বুঝ! গেল, কিন্তু “দেহাদির অস্তিত্ব নাই” এ কথার 
অর্থকি? 


শ্লোক ১১৬ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৩৫ 


যাহারা মায়াবাদী তাহার। বলেন, এক আত্মাই (ব্রদ্ষই ) সত্য, জগৎ 
মিথ্যা-__মায়া-বিজ্পিত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ব্রদ্ম ভিন্ন আর কিছুর 
পরমাথিক সততা নাই। (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

কিন্ত জগৎ যে মিথ্যা এই মতবাদ অনেকে স্বীকাপ্ করেন না$ এবং 
গীতাও এ মত সমর্থন করেন বলিয়া! বোধ হয় না। ন্ুতরাং তাহার! “নাসতে। 
বিদ্ধাতে ভাবো+ এই শ্লোকাংশের অন্তরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন--“অসতোহনাত্মধর্মত্বাদবিষ্ভমানন্ত শীতোষ্ণা- 
'দেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা! ন বি্কতে--এই শ্লোকে সদসৎ বস্তর স্বরূপবর্ণনায় আত্মার 
নিত্যতা এবং সুখ-দুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাত্মধধর্মিতাই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, 
ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায় । 

নুখছুঃখের অনাত্মধন্মিতা_এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, নুখছুঃখ 
আত্মার ধর্ম নহে, উহা অস্রঃকরণের ধর্ম । অন্তঃকরণ আত্ম! £নহে। অন্তঃকরণ কি? মন, বুদ্ধি, 
চিত্ত, অহঙ্কার--এইগুলি মিলিয়! যাহ! হয় তাহার সাধারণ নাম অন্তঃকরণ। হিন্দু দার্শনিকগণ 
অনম্তত্বের যে শৃঙ্্রানুক্গ্্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নছে। 
স্থলত; এইটুকু "মরণ রাখ প্রয়োজন যে, এ সকলই প্রন্কৃতির বিকৃতি বা পরিণাম, পুরুষ বা! আত্মার 
সহিত উহাদের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। তবে যে, আত্ম! হুখদুঃখের ভোক্তা! বলিয়া প্রতীরমান হন, 
উহা প্রকৃতির দংযোগবশত€। সৃষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পর সংযুক্ত থাকাতে পুরুষের ধর্ম 
প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির ধর্ম পুরুষে উপচরিত হয়। এই কারণেই বস্তুতঃ অচেতন হইলেও 
প্রকৃতিকে চেতন বলিয়া মনে হন্প এবং বস্ততঃ অকর্ত। হইলেও আত্মাকে কর্ত।, ভোক্তা বলিয়া বোধ 
হয়। পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতির পার্থক্য যখন উপলব্ধ হয়, তখন আর এ অজ্ঞানতা থাকে না। 
তাই সাংখ্দর্শন বলেন, ্জ্ঞানান্মুক্তি”__জ্ঞান হইতেই মুক্তি। এ কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও 
পুরুষের পার্থব্য জ্ঞান। গীতাতে ইহাই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই 
অবস্থ'র সুথছুংথের পরানিবৃত্তি, তখন জীব 'অসৃতত্বায় কল্পাতে' (২1১৫, ২1৪৫, ১৪।২২-২৬শ গশ্লোক 
জষ্টব্য )। 

'নালতো বিদ্ভতে ভাবে নাভীবো। বিদ্যাতে মতঃ,--এ কথায় এই বুঝায় যে, ঘাহা। নাই তাহা! 
হইতে পারে না এবং যাহ! আছে তাহার অভাব হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থ ই নুতন উৎপন্ন হয় না 
এবং কিছুই বিন হয় না, পরিবর্তন হয় মাত্র । ইহা সাংখ্যদর্শনের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত ('নাসঘ্‌ 


৩৬ শ্রীমস্তগবদগীতা। শ্লোক ২১৯ 


অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 

বিনাশমব্যয়ন্যাম্য ন' কশ্চিৎ কর্তমর্তি ॥ ১৭ 
উৎপদ্যতে ন সদ. বিনগ্তি'--সাংখ্যনত্র ) এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই সাংখ্োর প্রকৃতিষাদ ও 
তত্ব প্রতিষ্ঠিত (৭18 ক্লোকের ব্যাখ্যা ভ্রঃ)। ইহাকে বলে সৎকার্ধ্যবাদ। অনেকে 
শ্রীগীতার এই প্লৌকার্ধও এই তত্ব বুঝাইতে ব্যবহার করেন। 

১৭। যেন (যাহা কর্তৃক) ইদং সর্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ 
তু এব (তীহাকেই ) অবিনাশি (বিনাশরহিত ) বিদ্ধি (জানিও)) কশ্চিৎ 
(কেহই) অন্ত অব্য়স্ত ( এই, অবায়স্বরূপের ) বিনাশং কর্তং ন অর্থতি 
(বিনাশ করিতে পারে না )। 

অব্যয়স্াহার উপচয় (বৃদ্ধি) 'ও অপচয় (ক্ষয়) নাই, যাহ। সর্বদাই একরপ। 

যিনি এই সকল (দৃশ্য জগৎ ) ব্যাপিয়া আছেন তাহাকে অবিনাশ জানিও। 
কেহই এই অব্যয় শ্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ১৭ 

ঘাহা সত্তাকূপে সর্বত্র পনিব্যাপ্ত, যাহ সর্বব্যাপী, তাহ। অবিনাশী ও অব্যয়, কেনন। তাহার 
বিনাশ বা অপচন-উপচয় হইলে সর্বব্যাপিত্ব থাকে ন|। 

ত্রক্ম, আত্মা, ভগবান্‌ 
প্রকৃতি, জীব, জগ 

প্রশ্ঈ। কথা হইতেছে, ভীম্মার্দির জন্ত শোক অকর্তব্, কেননা কেহ 
মরিবে না, আত্মা অবিনাশী। এ অবৃস্ত জ্জীবাত্মা? আবার ভগবান ১২শ 
শ্লোকে বলিলেন, আমি, তুমি, রাজগণ সকলেই পূর্বেও ছিল!ম, পরেও থাকিব । 
এই ভগবান্‌ 'আমি” কে? জীবাত্মা না পরমাত্মা ? “তুমি' ও “রাজগণ' বলিতে 
অবশ্ত জীবাত্াই বুঝায়? এই শ্লোকে আবার বলা হইতেছে-_যাহা দ্বারা 
সকল ব্যাঞ্চ' অর্থাৎ সর্বব্যাপী। সর্ধব্যাপী কে? জীবাত্মা না পরমাত্ম ? 
সর্বব্যাপী ত ঈশ্বর, ভীম্মাদ্ির আত্ম! কি পর্ধব্যাপী? এইরূপ নানা সংশয় মনে 
উঠিতেছে। 

উত্তর। এস্বলে কয়েকটা দার্শনিক স্কুল তত্ব সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে । 
আত্মা, পরমাত্ম'। ব্রদ্ম, ভগবান্‌, পুরুষ, গ্রক্কৃতি প্রভৃতি কথাগুলির কোন্টাতে 
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কি তত্ব প্রকাশ পায় তাহা না৷ বুঝিলে গীতোক্ত কোন কথাই স্পট হৃদয়ঙ্ম 
হইবে না। গীতার মুল শ্লোকে অনেক স্থলেই দেখা যায়ঃ ষঃ তৎ, যেন, 
তেন, অহ, মাং, ইত্যাদি শব্ধ ব্যবহৃত হইতেছে । ব্যাখ্যায় তত্তৎস্থলে আত্ম, 
পরমাত্ম।, ভগবান্‌ প্রভৃতি শব্ধ ব্যবহৃত হয়। যাহা “তৎ' পদার্থের পরিভ্ঞাপক 
তাহাই তত্ব। নেই মূল তত্ব কি? 
বদস্তি তততত্ববিদত্তত্বং য্জ্ঞানমঘয়ম্‌। 
ব্রদ্মেতিপরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥"-ভাঃ ১২1১৯ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামূতে এই গ্লোকের মর্মার্থ এইরূপে প্রকাশ কর! হইয়াছে ২৮ 
অদ্থয় জ্ঞান তত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ । 
ব্রহ্ধ, আত্মা, ভগবান্‌ তিন তার ব্ধপ॥ 
একেরই তিন রূপ বা বিভাব। ষে তাহাকে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট 
তিনি তাহাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় ভ্রজ্ম, যোগীর নিকট তিনি 
চিদাত্বস্থরূপ পরমা স্ত, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগ্বান্‌। 
লাধনাভেদে একেরই ত্রিবিধ প্রকাশ। 


জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে। 
রঙ্গ, আত্মা, ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে |--চৈঃ চঃ 
সুতরাং আমরা গীতার ভগহুক্তিতে যখন “অহং (আমি.), “মাং, 
€ আমাকে) ইত্যাদি শব পাইব তখন অর্থপঙ্গতি বুঝিয়া স্থলবিশেষে এই 
তিনের কোন একটী ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তিনি বলেন- পত্র, 
পুষ্প, জল যাহা কিছু ভক্তি-উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি,_-তখন বুঝিব 
তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্। আবার যখন তিনি বলেনঃ যোগিগণ আমাতেই 
প্রবেশ করেন,_-তখন বুঝিব তিনিই চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মা ইত্যাদি । 
আত্ম! বলিতে কি বুঝায়? দার্শনিকগণ বলেন-_মত্ম। “অহম্প্রত্যয়- 
বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতাথঃ” ৷ এ কথার স্থল মর্ম এই যে, “অহং বা আমি” 
বলতে যাহা বুঝি তাহাই আত্মা; “আম? সুখী, 'আমি' ছুঃখী, “আমি, 
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আছি, “আমি? চিন্তা করি, আমি” সঙ্কল্প করি, “আমি কাধ্য করি, সর্বত্রই 
“আমি? জ্ঞান আছে। কিন্তু এই 'আমি* কে? “আমি” দেহ নয়, ইন্জিয়াদি 
নয়, কেননা উহার! জড় পদার্থ, 'আমি” কিন্তু চৈতন্তময়। সু'তরাং দেহাবস্থিত 
অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্তত্বপ্ূপ কোন বস্তব আছে, যাহা! এই অহং প্রত্যয়ের 
অধিগম্য। সেই বস্তই আত্মা। এই আত্মাই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, 
ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হন। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নাম 
পুর এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাহার নাম মুল প্রকৃতি । জগৎ 
এই মূল প্রকৃতিরই বিকৃতি বা পরিণাম। সাথখ্যদর্শন নিরীশ্বর, সুতরাং 
ংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ব। কিন্তু গীতায় আমরা দেখিব, এই 

পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবানের পরা ও অপর প্রকৃতি (৭81৫), আর তিনি 
পুরুষোত্বম, পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়া! কথিত হইয়াছেন । 

এই যে তিনটা বস্ত--জগৎ, জীব, ব্রহ্গ--অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর,-_- 
অথবা দেহ, জীবাত্মাঃ পরমাত্ম!_-এই তিনের প্রকৃত স্বরূপ ও পরস্পর সম্ব্ধ 
নির্ণয়ই বেদাস্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপাছ্ি বিষয় । 

উপনিষত, ব্রহ্মহথত্র ( বেদান্ত দর্শন ) ও গীতা-_-এই তিনই ব্রহ্মতব্বপ্রতিপাদক 
শান্ত্র। কিন্ত ব্রদ্গতত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্যগণের মধ্যে 
'আনারূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধেঃ 
অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাত্বৈত বাদই ঞ্প্রধান। এই মতবৈধ না বুঝিলে 
গীতাভাষ্যাদির প্রকৃত অভিপ্রায় হৃদয়লম হয় ন!। 

অদ্বৈতবাদী বলেন £-_ 

শ্লোকার্ঘেন প্রবক্ষ্যামি ষত্ক্তং গ্রন্থকো টিভিঃ : 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্য! জীবে। ব্রদ্মৈব নাপরঃ 1 

স্প্যাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি অর্থ শ্লোক 
বলিতেছি-_ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রহ্ধই, অন্ত কিছু নহে।* স্থতরাং 
অদ্বৈতমন্ে--(১) জীবাত্ম! ও পরমাত্ম। অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ॥ 
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পাঁচটা শূন্ত ঘটে যে আকাশ আছে উহা! আধারভেদে বিভিন্ন বোধ হইলেও 
মূলতঃ একই | ঘট পাঁচটি ভাঙ্গিয়া দিলে আর ভেদ থাকে না, তখন সকলই 
এক মহাকাশ । এইরূপ বিভিন্ন দেহাধিষ্ঠিত আত্ম! দেহভেদে ভিন্ন বোধ 
হইরোও স্বরূপতঃ অভিন্ন। দেহবন্ধন বিমুক্ত হইলেই উহার স্ব-স্বর্প 
পরমাত্মরূপ প্রতিভাত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ এইমতে, এক সত্য, 
অদ্বিতীয় বস্ত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুর সত্ত। নাই; জগৎ মিথ্যা । এই যেদুশ্ 
জগত প্রতাক্ষ হইতেছে, উহা! ভ্রমমাগ্র) যেমন, রজ্ছুতে সপভ্রম, শ্তক্তিতে 
রজতভ্রম, কুর্ধ্য-রশ্মিতে ময়ীচিকাত্রম । এ ভ্রম হয় কেন? মায়াবাদী বলেন, 
উহ! ব্রন্মের “অঘটন-ঘটন-পটিয়সী* মায়াশক্তির প্রভাবে । তত্বজ্ঞান জন্মিলে 
এই মায়া কাটিয়া যায়, তখনই “সোহহম্‌ 'অহং ব্রঙ্গান্মি' এইরূপ আত্মস্বরূপ 
অধিগত হয়। (৩) তৃতীয়ত; অহ্বৈতমতে ব্রদ্দ নির্ধ্বিশেষ, নির্বি্িকল্প, 
নিরুপাধি, নিগুণ ; স্থতরাং অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অমেয়---মনবুদ্ধির অগোচর । 

পক্ষাত্তরে.বিশিষ্টাদ্বৈতমতভে-_(১) ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র বস্ত ; ব্রহ্ম এক, 
অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী; জীব এক নহে, বন, অণু-পরিমাণ, প্রাতি শরীরে বিভিন্ন। 
(২) এই মতে জগৎ মিথ্যা নহে, উহার প্রকৃত সত্ব আছে, উহা ব্রদ্ষের 
মায়া-শক্তি-প্রন্থত। জগৎ ব্রন্মেরই শরীর । (৩) এইমতে সবিশেষ ব্রহ্মই 
শ্রুতি-সিদ্ধ। ব্রহ্ম নিগুণ নহেন, সগ্তণপ। তিনি অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য নহেন। 
ব্রহ্মই জগতের কর্তা ও উপাদান। 

বিশিষ্টান্বৈতবাদকে অনেকে দ্বৈতবাদও বলেন। এতত্যতীত শুদ্ধ 
দ্বৈতবাদীও আছেন। তাহাদের মতে ব্রঙ্ধ, জীব ও জগৎ, তিনই সম্পূর্ণ 
স্বতগ্্ ও পৃথক্‌ তত্ব। 

এইরূপ মর্মান্তিক মতধৈধ স্থলে গীতার মত কি? তাহা আমর! ক্রমশঃ 
পাইব এবং তত্তংস্থলে আলোচনা করিব। আমর! দেখিব যে গীতামতে একই 
ব্রন্মের ছুই বিভাব-_সগ্ুণ ভাব ও নিগুণ ভাব । “সগুণ' ও 'নিগুণ' ভিন্ন তত্ব 
নহে । আমর] ইহাও দেখিব যে জগৎ মিথ্যা নহে । ভগবানের পরা? ও 


৪৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২।১৮-১৯, 


অন্তবন্ত ইমে দেহ! নিত্যন্ঠোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহ প্রমেয়শ্থ তস্মাদ যুধ্যত্থ ভারত ॥ ১৮ 

য এনং বেস্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্তাতে হতম্‌। 

উভোৌ তে ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হগ্ততে ॥ ১৯ .. 


“অপরা” এই উভয় প্রর্কাতির সংযোগে এই জগৎ। আমরা আরও দেখিব ঘষে, 
শ্রীগীতায় এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমস্তা 
অভিন্ন। এই শ্লোকেই আত্মাকে সর্বব্যাপী বল! হইয়াছে । সর্ধব্যাপিত্ব 
ব্রহ্ম বা পরমাত্মার লক্ষণ। স্থুতরাং আত্মা বলিতে জীবাযআ্স ও পরমাজ্ম। 
উভয়কেই বুঝায় । আবার এ কথাও আছে যে “জীব আমার অংশ” । ইহাতে 
বুঝ! যায়, জীব ও ব্রঙ্গ ভিন্ন।॥ এ অংশ কিরূপ, এবং জাব ও ব্রন্দের 
ভেদাভেদ তত্বটী কি, তাহা পরে বিচার করা হইয়াছে । (১৫1৭ শ্লোকের 
ব্যাখ্যা দ্রব্য )। এই কথাগুলি ম্মরণ রাখিলেই ৩৬ পৃষ্ঠার প্রশ্নে উল্লিখিত 
সকল সংশয়েরই নিরসন হইবে । 

১৮। নিত্যন্ক (অবিকারী ) অনাশিনঃ (অবিনাশী ) অপ্রমেয়স্ত 
( প্রমাণদ্বারা অন্থুপলন্ধ ) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) 
অস্তবস্তঃ (বিনাশশীল ) উক্তাঃ ( কথিত হইয়াছে), হে ভারত, তন্মাৎ যুধ্যস্থ 
(অতএব যুদ্ধ কর )॥ 

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ নশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 
আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় (স্বপ্রকাশ )); অতএব, হে অজ্ঞন, যুদ্ধ কর 
(আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নশ্বরত্ব ম্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ 
কর। ন্বধন্ম পালন কর )। ১৮ 

নিত্য ও অনাণী-- এই দুইটা পদ প্রায় সমার্থক বলিয়া ব্যাখ্যা এইরূপ-__“নিত্য অর্থাৎ সর্বদ! 
একরূপ, অতএব অবিনাশী*_ শ্রীধরগ্বামী। শরীরী-যাহার শরীর আছে তাহা শরীণী। শরীর 
আশ্রয় করেন বলির আত্মাকে দেহী বা শরীরী এবং "আত্মার এই দেহ' এইরূপ বল! হয়। বস্ততঃ 
মু শন নাই) আত্ম! অ-অশরীরী, চৈতন্ত-ন্ব্ূপ। অপ্রমেয়-_ প্রমাণ দ্বার যাহার উপলব্ি 


শ্লোক ২২০ দ্বিতীয়োহধায়ঃ ৪১ 


ন জায়তে খ্রিয়তে ঝ৷ কদাচিৎ 

নায়ং ভূত্বা সবিতা! বা ন ভূয়ঃ। 

অজে| নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 

ন হম্যতে হম্যমানে শরীরে ॥ ২৩ 
হয় না, যাহা। প্রমাণসিন্ধ নয়। প্রমাণ দ্বারা উহার যাথাতথ্য নিণয় হয় না। কেন? নির্ণয় 
করিবে কে? *আমি', "আমিঃ না থাকিলে ত বস্ত্র নির্ণয় 'হয় না। দেই 'আম্মিই ত আত্মা। 
সুতরাং আত্ম! প্রমাতা, প্রমেয় নন। *যেনেদং সর্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ* (শ্রুতি) 
-যাহা| হইতে সকল জ্ঞান, তাহাকে কোন্‌ জ্ঞানে জানিবে? 

১৯। যঃ (যে) এনং (ইহাকে--আত্মাকে ) হস্তারং (হন্তা) বেস্তি 
(জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়া মনে 
করে), তো উভেো (তাহার। উভয়েই) ন বিজানীত (জানে না); অয়ং 
( ইনি, আত্ম! ) ন হস্তি (হনন করেন না), ন হন্তে (হত হয়েন না )। 

যে আত্মাকে হস্তা বলিয়া জানে, এবং যে উহাকে হত বলিয়৷ মনে করে, 
তাহারা উভয়েই আত্মতত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন 
ন'! ১৯ 

হত্যা করেন না+ অর্থাৎ ইনি অবর্তা, স্বাক্ষিম্বরূপ) হত হন না” অর্থাৎ 
অধিনাণী। (২০শ শ্লোকের ব্যাথ]। দ্রষ্টব্য )। ১৯ 

২০1 অয়ং (এই আত্ম! ) কদাচিৎ ন জায়তে (জন্গ্রহণ করেন না) 
বা জিয়তে (বা মরেন ন1), ভৃত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা ( জন্মিয়। বিদ্কমান থাকেন 
না__জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয়না)। অয়ং অজঃ ( জন্মরহিত ), 
নিতযঃ (সর্ধদা| একরূপ ), শাশ্বতঃ ( অপক্ষয়শূন্ঠ ), [এবং ] পুরাণঃ 
(পরিপামশৃগ্ভ ); শরীরে হন্তমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) [অয়ং] ন 
হুন্ততে (বিনষ্ট হন না )। 

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অন্তান্ত জাত বস্তর 
হায় জন্ময়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অথাৎ ইনি সতরূপে নিত্য বিদ্ধমান। 


৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২২০ 


ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ) শরীর হত হইলেও ইনি হত 
হয়েন না। ২০ 

শাস্ত্রে ড়বিধ বিকারের উল্লেখ আছে । যথা, জন্ম, আস্তত্ব, বৃদ্ধি, 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ-_-এইগুলি লৌকিক বস্তর বিকার। “জন্মেন 
না, মরেন না”--ইহন্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রতিযিদ্ধ হইল। জন্মের পর ষে 
বিদ্যমানতা তাহার নাম অস্তিত্ব-বিকার। “নাং ভূত্বা ন ভবিতা” (জন্ষিয়] 
বিগ্কমান্তা লাভ করেন না ), এই বাক্যন্বার “অস্তিত্ব* রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ 
হইল। “নিত্য ও “শাশ্বত” শব্দ ভ্বারা বৃদ্ধি ও অপক্ষয় নিবারিত হইল» 
পুরাণ অর্থাৎ সনাতন, চির-নবীনতায় বি্বমান, ইহাদ্বারা ঘবিপরিণাম” নিবারিত 
হইল। ন্ুতরাং ইনি ষড়বিধ বিকারশূন্ত ; অবিক্রিয়। এই হেতু ইহাতে 
কর্তৃত্ব বা কর্মত্ব আরোপিত হয় না। ২০ | 

আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপপুণ্য-ভাগী 
হয় কেন 

১৯ ও ২০শ-_-এই শ্লোক ছুইটী কিঞ্চিৎ রূপাস্তরিতভাবে কঠোপনিষদে 
আছে। প্রাচীন টীকাকারগণ বলেন--আত্মার অবিক্রিয়ত্ব ও অবকর্তৃত্ব 
প্রতিপাদনার্থ শ্রুতির এই মন্ত্র ছটা গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্জুন যেন 
বলিতেছেন--বুঝিলাম আত্মা অবিনাশী কেহ মরিবে না) ভাম্মাদির জন্য 
শোকমোহ বরং নিবারিত হইল। কির্তআমি তাহাদের হস্ত হইব, প্রাণি- 
হত্যার কর্তা হব, এ পাপ নিবারিত হইবে কিসে? তত্ুত্তরে শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন-_তুমি যে তাহাদের হস্ত, এবং তাহার! যে হত হইবেন, এ উভয় 
ধারণাই তোমার ভ্রম, কারণ আত্ম হতও হন না, কাহাকে হত্যাও করেন না) 
আত্ম! অবিক্রিয়, অকর্তা ; আত্মা কিছু করে না। 

প্রঃ। দার্শনিক বিচার বুঝা গেল। কিন্তু আত্মা অকর্তা বলিয়৷ কি 
প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না? তবে ত লৌকিক ধর্মকর্ম, পাপপুণা, কিছুই 
»থাকে না? 


শ্লোক ১২১ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৪৩ 


বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ 


উঃ। গীতায় অন্তত্রও বহুম্থলে আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্যাদি 
আছে, এবং আত্মা অকর্তী হইলেও জীব পাপ-পুপ্যভাগী হয় কেন, *তাহার 
যুক্তিও আছে । ১৮শ অঃ ১৬1১৭ শ্লোক দেখুন । 

উহার মন্ঘ্ন এই--অজ্ঞতাবশত: যে স্বতন্ত্র আত্মাকে কর্তা বলিয়। দেখে, সে ছুর্মাতি দেখিতে 
পায় না। যাহার অহঙ্কার বুদ্ধি নাই, ষাহার বুদ্ধি নিলিপ্ত, তিনি হত্যা! করিয়াও কিছু হতা! করেন; 
না এবং তজ্জন্য ফলভোগী হন না। 

«অহংকৃত ভাবঃ” অর্থাৎ আমি করিতেছি এই ভাব, অহঙ্কার । অহংন, 
আত্ম । এই “'অহং" এবং *অহস্কারে' পার্থকা বুঝ! আবশ্তক | 

অহং অর্থাৎ আত্মা অকর্ত। হইলেও অহঙ্কার (আমি করিতেছি এই 
বুদ্ধি) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কর্মের বন্ধন যায় না। ম্থুতরাং আত্ম অকর্তী 
বলিয়া ষে অর্জুনের হত্যাজনিত পাপ হইবে না তাহ! নহে। যদি অর্জুনের 
এই জ্ঞান জন্মে যে আমি অবর্তা, আমি কিছুই করিতেছি না, প্রককৃতিই 
প্রকৃতির কাজ করিতেছে, আমি নিঃসঙ্গ, নিলিপ্ত, তবেই ত্বাহার ফল ভোগ 
বারিত হইবে। এইরূপ জ্ঞানই, এই কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই গীতায় পুনঃ পুনঃ 
উপদিষ্ট হইয়াছে ( ৩২৭, ৩২৮১ ৫1৮) ১৪১৯, ১৮1২৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

২১। যঃ এনম্‌ (এই আত্মাকে ) অবিনাশিনং, নিত্যং, অজং, অব্যয়ং 
বেদ (জানেন ), হে পার্থ, সঃ পুরুষঃ কথং (ক প্রকারে) কং (কাহাকে ) 
ঘাতয়তি (বধ করান) বা কংহস্তি (বধ করেন)? 

ধিনি আত্মাকে অবিনাধী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া! জানেন, হে পার্থ, জে 
পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হত্যা করেন বা করান ? ২১ 


এ কথার তাৎপর্ধ্য এই যে--যাহার এই জ্ঞান হইল্লাছে যে আত্মা অবিনাশী, সে 
কাহারও বিনাশের কারণ হইল বলিয়া! ছুঃখিত হইবে কিরপে? বিনাশই যখন নাই, তখন 
বিনাশ করিবে কাকে, কিরূপে? হুতরাং তোমারও কোন ছুঃখের কারণ নাই, আর আফি 
প্রযোজক বলিয়। আমারও দুঃখের কারণ নাই ।২১ 


৪8 শ্ীমঙ্গেবদগীতা ২২২-২৩ গ্লোক 


বাসাংসি জীর্ণানি যথ! বিহায় 
নবানি গৃহাঁতি নরোহুপরাণি। 
তথ! শরীরাণি বিহায় জীণা- 
স্ন্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোধয়তি মার তঃ ॥ ২৩ 
কিন্ত মনে রাঁধিতে হইবে, জ্ঞান চাই, নিত্যানিত্য বিবেক চাই, নচেৎ এ যুক্তির মূল্য নাই। 
২২। বথা নরঃ জীর্পানি বাসাংসি (জীর্ণ বন্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ 
করিয়া! ) অন্ঠানি নবানি ( অন্ত নুতন বস্ত্র সকল) গৃহাতি (গ্রহণ করে), তথা 
দেহী (আত্ম।) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় ( জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ করিয়া ) 
অন্তানি নবানি (অন্ত নৃতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হয়)। 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়। অন্ত নূতন বন্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ 
আত্ম। জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন শরীর পরিগ্রহ করে। ২২ 
আত্মার দেহত]াগ মানুযের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানের 
হ্টায়। তাহাতে শোক দুঃখের কি আছে? বরং পুণ্যাত্মারা উত্তম লোকে 
উৎকৃষ্টতর দেহ-ই প্রাপ্ত হন। যথা, “অন্তন্নবতরং কল্যাপ্তরং রূপং কুরুতে” 
ইত্যাদি শ্রুতি । ( বু-উ 8181৪) ২২ রী 
২৩। শস্ত্রাণি (শন্্রনকল) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দস্তি ( ছেদন 
করে না), পাবকঃ ( অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দহন করে না), আপঃ চ 
( জলও ) এবং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্জ করে না), মারুতঃ (বায়ু) [ এনং) 
ন শোষর়তি (ইহাকে শুফ করে না)। 
শন্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, 
জলে ভিজাইতে পারে না, বাষুতে শুক করিতে পারে না ।২৩ 


আত্মার অবিক্রিয়ত্বের কথাই পুনরায় বিশেষভাবে তিন গ্লোকে বল! হইতেছে । আত্মার 
এখঅবয়ব নাই, ুতরাং অস্ত্রাদিতে উহার কিছু করিতে পারে না ।২৩ 


শ্লোক ২২৪-২৬ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 8৪৫ 


অচ্ছেছোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেগ্যোহশোধ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাথুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ 
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমহ্সি । ২৫ 
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ত্বং মহাবাহে। নৈনং শোচিতূরহ্সি ॥২৬ 
২৪। অয়ম্‌ (এই আত্মা) অচ্ছেস্তঃ, অয়ং অদাহঃ, অয়ম্‌ অক্রেগ্তঃ 
অশোব্যঃ চ এব ; অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ (ছ্থির ), অচলঃ, সনাতন১ 
অযম্‌ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর ), অয়ম্‌ অচিস্ত্যঃ, অয়ম্‌ অবিকার্্যঃ 
উচ্যতে (উক্ত হন)। রর 
এই আত্মা অচ্ছেগ্ক, অদাহা, অব্রেছ্, অশোষ । ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, 
স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, আঁচস্ত্য, অবিকার্ধ্য বলিয়া কথিত হন। ২ 
সর্বগত--সর্বব্যাপী। স্থাণু_স্থির্বভাব। অচল- পূর্ধবরূপ-অপরিত্যাগী । 
মনাতন--অনাদি, চিরন্তন । অব]ক্ত- চক্ষুবারদি অগোচর। অচিস্ত্য--মনের 
অবিষয়--"'যতো! বাচো নিবর্তস্তে অগপ্রাপ্য মনসা সহ।৮ অবিকাধ্য-_- 
সর্বপ্রকার বিকার-রহিত । এই সমস্ত শ্লেকে এক কথারই পুনরুক্তি কেবল 
দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ। 
২৫। তশ্মাৎ (এই হেতু ) এনং ( এই আত্মাকে ) এবং (এই প্রকার ) 
বিদিত্বা৷ (জানিয়। ) অন্থুশোচিতুং ন অর্থমি (শোক করা উচিত নয় )। 
অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয়।২৫ 
২৬1 অথ চ (আর যদি) এনং (আত্মাকে) নিত্জাতং (নিত্য 
জন্মশীল) নিত্যং বা মৃতং বা (নিত্য মরণশীল) শন্তসে (মনে কর)*' 
ছে মহাবাহো, তথাপি ত্বং এনং শেোচিতুং ন অহ্সি। 
আর যদি তুমি মনে কর যে, আত্ম! সর্বদা দেহের সঙ্গে জন্মে এবং দেহের 
সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহে?, তামার শোক করা৷ উচিত নয়।২৬ 


৪৬ ভীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২২৭-২৮ 


জাতস্য হি প্রুবো মৃত্যুপ্বং জন্ম স্বৃতহ্য চ। 
তম্মাদপরিহাধ্যেইর্থে ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥২৭ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা । ২৮ 
দেহনাশে আত্মারও নাশ হয় ইহা! শ্বীকার করিয়া লইলেও শোক করা 
'উচিত নয়। কেননা, জন্মমৃত্যু অবশ্থস্ভাবী ( পরের শ্লোক |) ২৬ 
২৭। হি (যেহেতু) জাতন্ত (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ ঞ্রবঃ (নিশ্চিত), 
মৃতন্ত চ (মৃত ব্যক্তিরও ) জন্ম এবং) তম্মাৎ (সেই হেতু) অপরিহাধ্যে অর্থে 


(অবশ্তস্তাবী বিষয়ে) ত্বং তশোচিতুং ন অর্থসি (তোমার শোক করা 
উচিত নয় )। 


যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত ; সুতরাং অবশ্থস্তাবী 
বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয়।২৭ 

২৮। হে ভারত! ভূতানি (জীবসকল ) অব্যক্তাদীনি (আদিতে 
'অব্যক্ত ), ব্যক্তমধ্যানি ( মধ্যকালে ব্যক্ত ), অব্যক্তনিধনানি এব ( বিনাশাস্তে 
অব্যক্ত ), তত্র কা পরিদেবনা ( তাহাকে শোক কি)? 

হে ভারত ( অজ্ঞন ), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে 
'অব্যক্ত থাকে । তাহাতে শোক বিলাপ কি ?২৮ 

অব্যক্ত শব্ষের বিভিন্ন অর্থানুর্সারে এই শ্লোকের ছুই রকম অর্থহুয়। 
(১) শঙ্করাচাধ্য বলেন--খব্যক্তমদর্শনমনূপ লব্ির্ষেষাং--অর্থাৎ “যাহাদের 


দর্শন বা উপলান্ধ নাই'। এই মতে “অব্যক্ত? অর্থ চক্ষুরাদির অতীত, অজ্ঞাত। 
স্থৃতরাং ক্লোকের অর্থ এই-__ 


যাহার়। জন্মের পূর্ধ্বে অন্ঞাত ছিল, মধ্যে ক্ষণকালের জন্য জাত হইয়াছে, 
বিনাশাস্তে পুনরায় অজ্ঞাত হইবে, তাহাদের জন্ত শোক কিসের? পুত্র» 
কলত্র, সুহৃদ, মিত্রাদি ইহারা পূর্বে তোমার কে ছিল, বিনাশাস্তেই বা ইহাদের 
_ সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা! জাননা । এই যে কিছুকালের জন্ত পরিচয়, 


শ্লোক ২২৯ ছিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ &৭ 


আশ্চর্য্যবৎ পশ্যাতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্য্যবদ্‌ বদতি তথৈব চাস্তাঃ। 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিং ॥ ২৯ 


ইহা নিশাতে পাস্থশালায় পথিকগণের অথবা বুক্ষে বায়সগণের সম্মেলন-_ 
প্রভাত হইলে দশদ্দিকেতে গমন,'--হ্ৃতরাং সাংসারিক ক্ষণিক সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়া 
শোক করিও না। ! 

(২) শ্রীধর স্বামী বলেন-_“অব্যক্তম্‌ প্রধানম্ । জগতের নির্বিশেষ মুল 
উপাদানের নাম প্রক্কৃতি বা প্রধান । ইহার অপর নাম অব্যক্ত। স্থষ্টির পূর্বে 
জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, স্থষ্টিকালে নামরপাদি প্রাপ্ত হইয়া 
ব্যক্ত হয়, স্থষ্টির অবসানে আবার প্রক্কৃতিতে লীন হয়। এই ত ভৌতিক 
দেহাদির পরিণাম। ইহার জন্ত আবার শোক কি? (৮১৮ শ্লোক ভ্রঃ)। 

২৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্‌ (এই আত্মাকে) আশ্চর্ধ্যবৎ পশ্ততি ( দেখেন ), 
তখৈব চ (সেইরূপ ) অন্ঃ ( অন্ত কেহ ) আশ্চধ্যবৎ বদতি (বলেন ), অন্তঃ চ 
(আবার অন্ত কেহ) এনম্‌ আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন)» কশ্চিৎ চ 
(কেহ) শ্রত্বা অপি এব (শুনিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানিতে 
পারেন না )। | 

কেহ আত্মাকে আশ্চর্ধ্বৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে 
আশ্চর্্যবৎ কিছু বলিয়! বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চর্যযবৎ কিছু, এই প্রকার 
কথাই শুনেন। কিন্ত শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না । ২৯ 

তাণুপর্ধ্য । দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও শোকে অভিভূত হন। ইহার 
কারণ, আত্মতত্ব বড় ছুজ্ঞে্ন, সকলের নিকটই আত্ম বিশ্ময়ের বস্তমাতর, ইহার 
প্রকৃত স্বরূপ কেহই সম্যক অবগত নহেন। 

বেদাস্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা৷ পাঠ করিলেই আত্মা কিরূপ "আম্চধ্যবৎ' বলিয়া 
* গুভুত, উপনিষ্ট বা শ্রুত হন তাহা বুঝ! বায়। ছু-একটা দৃষ্টাস্ত দেখুন_“গোরপীয়ান্‌ মহতো। 
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দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেছে সর্ববস্য ভারত । 

তস্মা সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০ 
স্বধন্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতৃমহ্সি । 

ধণ্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে য়োহম্যণ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্ভাতে ॥ ৩১. 


মহীয়ান্*- তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহান্‌ হইতেও মহান্‌। "অস্থাত্র ধর্্াদস্তত্রাধর্শ্া দস্তাত্রান্মাৎ 
কৃতাকৃতাৎ। অস্থত্রভৃতাচ্চ ভব্যাচ্চ'-_-তিনি ধর্ম হইতেও পৃথক্‌, অধর্্ম হইতে স্বতন্ত্র, কার্য্য হইতে 
স্বতন্ত্র, কার হইতে ব্যতিরিক্ত, অতীত হইতে ভিন্ন, ভবিষ্তৎখ্হইতে অন্য । "ন সৎ ন চাসৎ শিক 
এব কেবল£'_-তিনি সৎ নহেন অসৎও নহেন, কেবল শিব। ইত্যা্দি। 


৩০। হে ভারত, অয়ং তহী সর্বস্ত (সকলের) দেহে ন্বিত্য অবধ্যঃ; 
তম্মাৎ (সেই হেতু) ত্বং (তুমি ) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই ) শোচিত্ুং 
(শোক করিতে ) ন অসি (যোগ্য নও )। 

হে ভারত, জীবসকলের দেহে আত্ম! সর্বদাই অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর' 
জন্যই তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০ 

আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক কথ! এই স্থানে শেষ হইল। কিন্তু আত্মতত্ব 
কি পদ্দার্থ তাহা শুনিলেই বুঝা যায় না। পূর্ব শ্লোকে 'আশ্চ্য্যবৎ পশ্থাতি। 
ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বল! হইয়াছে । তাহ] যদি হইত তবে বোধ হয় 
গ্বীত! এই স্থানেই সমাপ্ত হইত। সুতরাং এখন অঞ্থবূপ উপদেশ আরম্ভ হইবে। 

৩১। স্বধর্মম অপি চ (স্বধশ্থ্ত ) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) (তুমি), 
বিকম্পিতুম্‌ (কম্পিত হইতে) ন অর্থদি (যোগ্য নও)। হি (বেহেতু) 
ধর্্্যাৎ যুদ্ধাৎ ( ধর্ম্যুদ্ধ ব্যতীত ) হ্ষপ্রিযস্ত ( ক্ষত্রিয়ের ) অন্যৎ শ্রেয়ঃ (আর; 
কিছু শ্রেয়) ন বিস্ততে (নাই )। 

স্বধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হওয়া উচিত নহে । 
র্থ্যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষব্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই। ৩১ 

স্বধর্্ঘ-_স্বধ্ম অর্থাৎ নিজের ধর্ম । অক্ুন ক্ষত্রিয়, যুন্ধব্যবসায়ী, স্ুতরাঃ 
যুদ্ধই তাহার ম্বধর্ম। তবে ধর্যযুদ্ধও আছে, অধর্থ্য যুদ্ধও আছে। পরস্বাপহরণ 
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হিংসাত্মক কর্ম ফোন অবস্থাতেই কর্তব্য নহে । ' গীতোক্ত ধর্শের সহিত এই 
গান্ধীবাদের বা অহিংসনীতির (7১9015517 ) আপাত-বিরোধ দৃষ্ট হর। কেনন। 
শ্রীগীতায় তত্বকথার মধে মধ্যে যুদ্ধ-প্রেরণাও আছে। এই বিছোধ খগুনের 
জন্যই সম্প্রতি ভ্রীগীতার গান্ধীভাষ্য প্রকাশিত হইয়াছে কারণ শ্্রীগীতার এবরুদ্ধ 
মত এ দেশে সর্বাদূত হইবার সম্ভাবন] কম (ভূঃ ৫৭ পৃঃ দ্রঃ )। 

জীব, জগৎ, ব্রহ্ম --এই তিনের পরম্পর সম্বন্ধ কি, এ বিষয়ে নানারপ বিভিন্ন 
দার্শনিক মত প্রচলিত আছে) বথা,-অধৈতবাদ, মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, 
পরিণাষবাদ, বিশিষ্টান্বৈতবাদ, হৈতবাদ, ছ্বৈতাদৈতবাদ ইত্যাদি | আবার 
সাধন-প্রণালী সন্বন্ধেও জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মষেগ, বাজযোগ ইত্যাদি 
বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে এবং তদচ্যায়ী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্তব হইয়াছে। 
শ্রীগীত। সর্বষান্ত, সুতরাং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই টীকা-ভাব্য রচন1! করিয়া ইহা 
সপ্রমাণ করিতে আগ্রহশীল যে শ্রীগীতায় সেই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মতই 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহা করিতে হইলেই * অনেকস্থলে শবার্থের ও 
ব্যাকরণের অনেক প্রকার “টানাবুন।, ও মারপ্যাচ করিতে হয়। সেকালের 
সাম্প্রদায়িক ধন্াচার্্যগণ ইহ! দোষাবছ মনে করেন নাই। এ প্রসঙ্গে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলিয়।ছেন__ 

'অখমর। দেখিতে পাই অবৈতবাদী'ষে ক্লোকগুলিতে বিশেষভাবে অদ্থৈত- 
বাদের শিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি যথাযথ রাখিয়! দতেছেন, কিন্তু ষে 
ক্লোকগুলিতে দ্বৈতবাদ্ব বা বিশিষ্টাতৈবাদের উপদেশ সেইগুলি টানিয়া অদ্বৈত 
অর্থ করিতেছেন। আবার ঘৈতবাদী আচার্ধযগণ তত প্লোকগুলির ষথাবথ 
অর্থ করিয়৷ অধৈত গ্লোকগুলিয় টানিয়! ঘৈত অর্থ করিতেছেন। শন্বরাচার্ষে/র 


হায় বড় বড় ভাষ্য-কারের। পর্য্যস্ত নিজ নিজ মতপোষকতার জন্ত স্থলে স্থলে 
শাস্ত্রের এরূপ অর্থ করিয়াছেন যাহা আমার সমীচীন বলিয়! বোধ হয় না। 
অবশ্ত ইহার! মহাপুরুষ, আমাদের গুরুপদবাচ্য। তবে ইহাও কথিত হইয়াছে 
যে, 'দোষা বাচা গুর়োরপি'স্পগ্ররুরঙগ দোষ বল! উচিত । 

৮” 
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আমাদের পঙিতদিগের মধ্যে এই ধারণ! দেখিতে পাঁওয়| যায় যে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়গুলির মধো একটি মানত সত্য হইতে পারে, আর সমস্তই মিথ্যা 
আমার ক্ষুত্র জ্ঞানে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি থে উহার! পরস্পর 
পরস্পরের বিরোধী নহে । আমাদের শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার 
প্রয়োজন নাই ॥ অধিকীরভেদের অপূর্বব রহুন্ত বুঝিলে উহা! তোমাদের নিকট 
অতি সহজ বলিয়! প্রতীয়মান হইবে। এই বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক কলহঘন্দের 
ভিতর এমন একজনের অভুযদন্ব হইল যিনি ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
যে সামঞ্ন্ত রহিয়াছে, সেই সামঞ্জন্ত কার্যে পরিণত করিয়। নিজ জীবনে 
দেখাইয়াছিলেন। আমি রামক্কষ্ক পরমহংমকে লক্ষ করিয়া! এ কথা 
বলিতেছি ॥ ূ 

প্রীগীতার এই সকল সাম্প্রদায়িক বিকৃত ব্যাখ্যায় বধিত হইয়। প্রসিদ্ধ 
মহারাই্র টীকাকার বামন পণ্ডিত এইরূপ লিখিয়াছেন-__ 

“হে ভগবান, এই 'কলিধুগে ষে বে গীতার্থ যোজিত হইয়াছে তাহা 
নিজ নিজ মতানুনপ । কোন কারণে কোন লোক গীতার্থের অন্তথ! ব্]াখ্য। 
করিয়াছেন, এ বড় লোকদের কাজ আমার ভাল লাগেনা, কি করিব ভগবান্‌।* 

শ্রীগীতার ধে সকল প্রাচীন টাক।-ভাষ্য এক্ষণে পাওয়া যায় দে সকলের 
মধ্যে শাঙ্কর-ভাধ্যই প্রাচীনতম । শ্রীমৎ শঙ্করচার্ষ্েযের আবির্ভাব-কাল 
নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ কর] যায় না, সর্ভখতঃ তিনি অষ্টম শতকের শেষপাদ ও 
নবম শতকের প্রথমপাদে বিগ্ধমান ছিলেন (থৃঃ +৮৮--৮২*)। এই সময়ে 
এই অদ্বিতীয় তত্বজ্ঞ।নী মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইলে হিন্দুর বেদোপনিষৎ 
লোপ পাইত। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সনাতনধন্থের অতি শোচনীয় অবস্থ1 
ঘটিয়াছিল। . তিনিই উহার গৌরব পুনঃগ্রতিঠিত করেন। তিনি সমস্ত প্রাচীন 
উপনিষৎ, বেদাস্তদর্শন ও শ্রীগীতার টীক1-ভাষ্য প্রণয়ন করেন, আসমুদ্রহিমাচল 
সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া ধর্মপ্রচার করেন এবং ভারতের চতুঃলীমার 
চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া লমাতন ধর্খের ভিত্তি সু করেন। প্রত্যেক ধর্ম 
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সম্প্রদায়েরই উদ্দি্ট বিষয় ছইটি--তত্ব-নির্দেশ আর সাধন-নির্দেশ। মত 
শঙ্করাচার্্য তাত্বিক দৃষ্টিতে নিগুপ ব্রচ্মবাদ, অধৈতবাদ ও মায়াবাদ এবং সাঁধন- 
পথে সন্ন্যাস ও জ্ঞানমার্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মতের পরিপোষণার্থই 
তাছার সমস্ত টীকণ-ভাষ্য রচিত হইয়াছে । এই মতাছুসারে জ্ঞান ওখুকর্শের 
সমুচ্চয় হয় না, এবং ভক্তিরও ইহাতে বিশেষ উপযোগিতা নাই। কিন্ত 
শ্রীগীতায় জ্ঞান, কর্থ ও ভক্তি লমভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে, কাজেই কর্ধ ও 
ভক্তির গৌণত্ব এবং সন্গ্যাস ও জ্ঞানের প্রাধান্ত স্থাপনার্থ তাহাকে অনেক 
বিচার-বিতর্কের অবভারণ! করিতে হইস্বাছে। সেই সকল গভীর পাশ্ডিত্যপূর্ণ 
আলোচনায় ষে অপূর্ব মনীষার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বিল্ময় জন্মে, কিন্ত 
সকল স্থলে সংশয়ের নিরলন হয় না। আবঙ্ককযোধে এই পুস্তকে কোন 
€কোন স্থলে এই নকল আলোচনার সারমর্ম সংক্ষেপে উল্লেখ কর] হইয়াছে। 
গীত বেদাস্তার্দি শাস্ত্রের আলোচনায় এক কালে শাঙ্করভাষ্যের অপ্রতিহুত 
প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে শ্রমধুস্দন সরস্বতী ("গুঢ়ার্থদীপিক।” যোড়শ 
শতক ) প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক এই মত অবলম্বন করিয়াই গীতা 
ব্যাথ)। করিয়াছেন । আধুনিক কালে শ্রীকষ্ণানন্ব স্বামী প্রভৃতি অনেকেই 


এই মতান্ুসরণেই গীতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ম্বনামখ্যাত অধ্যাপক 
মোক্ষমূলর কর্তৃক প্রকাশিত “প্রাচ্যধশ্থ গ্রস্থমালায়' যে ভগবদগীতার অন্থবাদ 
আছে তাহাতেও প্রধানতঃ শাহ্ছর-ভাষ্যেরই অনুসরণ কর! হুইয়াছে।. 


কিন্তু অতি প্রাচীন কালেই শাঙ্কর মায়াধাদের প্রতিবাদও গ্রচারিত 
হইয়াছিল। কথিত আছে, দ্রাবিড়-ভূমিতে নাথমুনি ব! শ্রীরঙনাথা চার্ধ্য শাঞ্ধর 
অন্বৈতবাদের প্রতিবাদ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং শ্রীবৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পৌন্র শ্রীধামুনাচাধ্য এই মতালঘনেই 
সীতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন ('গীতার্থনংগ্রহঃ' একাদশ শতক )। তাহার 
পরবর্তী ভ্রীরামানগুজাচার্যই শ্রীবৈষ্ব সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নেত৷ ( একাদশ- 
স্বাদশ শতক )। এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও সাধনপথ 
বান্থদেষ ভক্তি (৩৯ পৃঃ)) এই মতের পরিপোষণার্থ ই তিনি ব্রন্ধস্থত্র ও 
গীতার ভাষ্য এবং 'বেদার্থনংগ্রথঃ। প্রস্তৃতি গ্রন্থ প্রণরন করেন। 


৫২ ভূমিকা 


ইহার পর দ্বাদশ শতকে নিত্বার্ক সম্প্রদায়ের উত্তব হয়। গ্রীনিত্বার্ক 
(১১০০০১৯৬২) অন্ধ ত্রাহ্ধণ, তিনি তাত্বিক দৃষ্টিতে ভেদাভেদবাদ্ধ এবং 
সাধনমার্গে রাধার ভক্তি প্রচার করেন। এই মতের পরিপোষণার্থ 
শ্রীনিম্থার্কাচার্ধ্য বেদান্ত লম্বন্ধে একখানি ভাষ্য রচনা করেন এবং এই 
সম্প্রদায়ের কেশব কাশ্মীরী ভট্টাচার্য গীতার টীকা প্রণয়ন করেন (*তত্ব- 
প্রকাশিকা? )' শ্রীনিম্বার্ক শ্বয়ং বুদ্দাবনবাসী হন এবং তাহার মত উত্তরভারতে, 
মথুরা! অঞ্চলে এবং বাংলা! দেশে অনেকট! প্রতিষ্ঠ। লাভ করে। 
অতঃপর ত্রয়োদশ শতাঁবীতে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটভূমিতে মাধব সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব হয়। ভ্রীমধবাচার্ধ্য ( আনন্দতীর্ঘ) এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। তিনি 
শুদ্ধ 'ছ্ৈতবাদী, তাহার মতে ভক্তিই চরম নিষ্ঠা । তিনি শাঙ্কর মতের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রস্থানভ্রয়ীর ( উপনিষৎ, বেদাস্ত ও গীতা ) ভাষা 
প্রণয়ন করিয়া সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিগ্লাছেশ যে এই স্থল গ্রন্থ) 
দ্ৈতবাদেরই প্রতিপাদক। 
এই সময়ে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভক্ত কবি জ্ঞানদেব বা জ্ঞামেশ্বর “ভ্ঞানেশ্বরী? 
নামক গীভার পদ্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। ইহ]! মারাঠি ভাষার একখানি 
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । ইহাতে বিশেষভাবে ভক্তিমার্গেরই প্রাধান্ত দেওয়া হইয়াছে যদিও 
অদ্বৈতবাদও স্থীকুত হইয়াছে । 
স্বনামখ্যাত টাকাকার ভ্ীধর স্বামী (১৪শ-১৫শ শতক) এই মতাবলম্বী। 
তিনি তত্বদৃষ্টিতে অহ্বৈতবাদ স্বীকার করিয়াও সাধনপথে ভক্তিরই প্রাধান্ 
দিয়াছেন । তাহার মতে, একান্ত ভক্তিঘোগে শ্রীভগবানের শরণ লইলেই 
তাহার প্রসাদে আত্মবৌধ জন্মে এবং মোক্ষলাভ হয় ইহাই গীতার 
তাৎপর্য; । -প্রীগীতায় ৮২২, ১৪১০) ১০।৫৪-৫৫ প্রভৃতি গ্লোকের অর্থ বিচার 
করিয়া! তিনি এই দিদ্ধাস্ত করিয়াছেন যে ভক্তিই মোক্ষহেতু। 
ভগবস্তকিযুক্তস্ত তত্প্রলাদাত্মবোধতঃ। 
স্থখং বন্ধবিমুক্তিঃ স্ত/দিতি গীতার্থসংগ্রহঃ ॥ 
'তল্মাৎ ভগবস্তক্তিরেব মোক্ষহেতুবিতি সিদ্ধং'---( সথুবোধিনী ) 


ভূমিকা €৩ 


যোড়শ শতকের প্রথমভাগে অন্ত্রদেশে শ্রীবল্লভাচাবর্য (১৪৭৮--১৫৩ ) 
রাধাকষ্চভক্তিপর বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করেন। এই সম্প্রদায়ের মত 
এই যে মায়াবন্ধ জীবের মোক্ষলাভ উশ্বরামুগ্রহ ব্যতীত হুইতে পারেন। এবং 
ঈশ্বরের এই অন্ধুগ্রহকে পুষ্টি বা পোষণ বল] হয় । এই হেতু এই সাম্প্রন্কাছ্িক, 
মতকে 'পুষ্টিমার্গ' বলে । এই সম্প্রদায়ের “তত্বদীপিকদি' ভান্বাগ্রন্থে শ্রীগীতার 
১৮৬৫।৬৬ প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করিয্া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা 
হুইয়াছে যে শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কর্মের উল্লেখ থাকিলেও শেষাংশে পুষ্টিমাগীয় 
ভ্তিরই প্রাধান্য দেওয়৷ হইয়াছে এবং ইহাই গীতার মুখ্য গ্রতিপান্ত বিষয়। 

এই সময়েই (১৪৮৬--১৫৩৪ ) বাংলা দেশে শ্রত্রীচেতন্ত দেব প্রবর্তিত 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্্নে ও বৈষ্ৰ সাহিত্যে এক নূতন 
যুগের উদ্ভব হয়। জীব-ব্রদ্ষের সধন্ধ বিষয়ে এই সম্প্রদায়ের ষে দার্শনিক মত 
তাহাকে বল! হয় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ (৫২৯ পৃঃ ত্রঃ)। এই সম্প্রদায়ের 
সাধনমার্গ সুপরিচিত, এ বিষয়ে বিস্তারিত অন্যত্র উল্লেখ কর] হইয়াছে (ভুঃ 
$)। শ্রীমদ বিশ্বনাথ চক্রবন্তা (১৭শ-১৮শ শতক, “সারার্ধবষিনী+) এবং 
শ্রীমদ বলদেব বিস্তাভূষণ (১৮শ শতক, গীতাভৃষণভাব্/' ) এই সম্প্রদায়ের 


মতানুষায়ী গীতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন । বলা বাহুল্য, এই সম্প্রদায়ও শাঙ্ক 
মতের বিরোধী । , 


এই গ্রন্থের স্ানে স্থানে পূর্বোক্ত বিভিন্ন টাকাভাব্যকারগণের মতের উল্লেখ 
আছে এবং আবশ্তক স্থলে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। শঙ্কর, রামানুজ, 
শীধর প্রভৃতি প্রাচীন গীতাচার্ধ্যগণের টীকাভায্যাদির সংক্ষিপ্ত সার-সঙ্কলন সহ 
»রামদয়াল মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত একথানি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্য।-বিবৃতিতে প্রধ/নতঃ শঙ্কর ভাষ্যেরই অন্ুবর্তন কর! 
হইয়াছে, তবে বিভিন্নশান্ত্র-সমন্বয়ের প্রয়াসও আছে। দামোদর মুখে।পাধ]ায়- 
সঙ্কলিত এইরূপ একখানি বৃহৎ সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে । 

কয়েক বৎসর হুইল, মহাত্মা গান্ধী 'অনালক্তি যোগ” নাম দিয়! গুজরাতী 
ভাষায় ভানস্ঝ ও অন্ধুবাদ লহ শ্রীগীতার একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। 


৫৪ ভূমিকা! 


শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত উহার বাংজা অনুবাদ শ্বলিখিত উপক্রমণিকালহ 
“গবীন্ধীভাব্য' নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। গান্ধীজীর মতে শ্রীগীতায় ষে 
ুদ্ধের প্রেরণা আছে উহ্ধা ভৌতিক যুদ্ধ নহে, নৈতিক যুদ্ধ, উহা রূপকের 
ভাষা। তিনি লিখিয়াছেন--'ইহা এতিহাসিক গ্রন্থ নহে, পরস্ত রূপকের 
ভিতর দিয় গ্রত্যেক মানুষের হৃদয়ের ভিতর যে ছন্দ-যুদ্ধ নিরস্তর চলিতেছে 
ইহাতে তাহাই বর্ণিত হুইয়াছে। দালগুগ্ত মহাশয় এই রূপকটি এইভাবে 
বিশদ করিয়াছেন--“দেহ রথ, রথী অঞ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ সারথি, ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব ও 
লাগাম মন। রথ যে ঘুন্ধক্ষেত্রে আসিক1 দীড়াইয়াছে তাহাই কুরুক্ষেত্ররপ 
হদয়ক্ষেত্র। দৈবী ও আন্রী, হদয়স্থ এই ছুই বৃত্তি ছুই পক্ষ। সেই ষুদ্ধ 
নিয়তই মানুষের হাদরক্ষেত্রে চলিতেছে । সেই ঘুদ্ধে যাহাতে দৈবী পক্ষই জয় 
হয় তজ্জন্ত ভগবান্‌ সারথিবেশে ০০ জ্ঞান অজ্ঞ দেহী অর্জুনকে 
দিতেছেন 1£, 


 অন্ত্যুদ্ধের এইকূপ রূপক বর্ণনা মহাভারত, কঠোপনিষৎ এবং অন্থান্ঠ 
শান্তরগ্রন্থেও আছে । শ্রীগীতাতেও এই তত্বটির উল্লেখ আছে এবং তথায়ও 
বুদ্ধের ভাষাই ব্যবহৃত হুইয়াছে। তথায় শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_কামনা 
বাসনাই জীবের প্রবল শক্ত $ উহাই সর্ববিধ পাপের মুল, তুমি এই কামরূপ 
দুর্জয় শক্রকে সংহার কর (“জহি শক্রং মহাবাহে৷ কামকপং স্রাসদম্।+ 
কিরূপে সংহার করিতে হইবে তাহাও বলিয়াছেন । ( গী ৩/৩৬-৪৩)। 

ঘাধারণভাষে কেহ যদি বলেন যে ইনুদই গীতার সার কথা, মূল তাৎপর্য, 
তাহ। অন্তত হয় না। কিন্তু গীতার আস্কোপাস্ত নানা তত্বালোচনার মধ্যে 
মধ্যে "যুদ্ধ কর+ “যুদ্ধ কর' এইরূপ প্রেরণা! আছে । সে সকলের দ্বারা যে এই 
অত্তযুদ্ধের প্রতিই লক্ষ্য কর! হইয়াছে ইহ বড়ই কষ্ট'কল্পন! বলিয়! বোধ হয়। 

তবে ইহা! মনে রাখ! উচিত যে যুদ্ধপ্রেরণাই গীতার মুখ্য কথা নছে। 
কর্ম-তত্বের আলোচনা প্রলঙ্গেই উহা উল্লিখিত হুইয়াছে। অর্জুন 
স্বজনাদিবধ পাপজমক মনে করিয়া যুদ্ধে বিরত হুইয়াছিলেন, তাহার 
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প্রবোধার্থই গীতার অপূর্বব অধ্যাত্তত্বপূর্ণ কর্ধোপদেশ এবং এই হেতুই 
উহার মধ্যে যুন্ধপ্রেরশার কধা আলিয়াছে। অহিংসনীতি গীতারও 
মান্ত, তবে গীতা বলেন, অহিংস হইয়াও শুদ্ধ করা চলে, স্থিতপ্রজ্জ হইয়াও 
যুদ্ধ করা চলেঃ কেননা হিংস! অহিংস! বুদ্ধিতে, কর্ন নহে (১১৪৫ 
ব্যাখ্যা ভ্রঃ)। ফলত্যাগী, কর্তৃত্ব ভিষানশৃন্ত, লমত্ববৃদ্ধিযুক্ত। কর্ম্মযোগীর কর্শে 
পাপ স্পর্শেনা, উহার ফল যাহাই হউক (গী ২/৪৯/৫৯1৫১,১৮1১৭ ই্ভৃতি 
ভ্র:)। কিন্তু মহাত্মাজী বলেন, 'ভোৌতিক বুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধ 
থাকিতে পরেনা।” এই স্থলেই মহাস্থা্ধীর অহিংসাবাদ (যাহাকে গান্ধীবাদ 
(025 0151517) বল হয়, ২৪৭ পৃঃ) এবং গীতোক্ত অহিংস যুদ্ধবাদে পার্থক্য। 
এ প্রলঙ্গে মহ্থাত্মাজী লিখিয়াছেন। ভৌতিক যুদ্ধ সম্পূণ কর্্দীফলত]াগী দ্বারাও 
হইতে পারে, একথা গীতাকারের ভাষার অক্ষরে অক্ষরে মানে করিলেও কর! 
যায়। কিন্তু গীতার শিক্ষা ব্যবহারে আনিবার জঞ্ত প্রায় ৪* বৎসর পর্যস্ত 
সতত প্রবদ্ব করিবার পর নস্রতাপূর্বক আমাকে একথ৷ বলিতে হইবে যে সত্য 
ও অছিংসার পালন না করিণে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলত্যাগ মন্থষ্যের পক্ষে অসম্ভব ।” 
এ কথা সকলেরই শিরোধাধ্য। কিন্তু অহিংসাট! কর্মে না বুদ্ধিতে এ বিষয়ে 
হৃতভেদের অবকাশ আছে (৬৯৭ ও ৪৫০ পৃঃ স্ত্রঃ)। 
(২) অনাম্প্রদাগ্সিক টীকা-ভাষ্য 

পূর্বে শঙ্বর-রামানছজাদি যে লকল টাকা তাস্তকারগণের উল্লেখ করা হইয়াছে 
ত্বাহার! অনেকেই স্প্রদায়-প্রবর্তক এবং সাশ্প্রদায়িক ছুটি অবলম্বন করিয়াই 
গীতার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতেও গীতার 
আলোচনা পূর্ববাবধিই চলিতেছে। বর্তমান কালে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় 
(গীতামমন্থয়ভাষ্য ), লোকম।ন্ত বাল গঙ্গাধর তিলক (গীতারহন্ত )) বেদাস্তরত্ব 
হীরেজনাথ দত্ত (গ্নীতায় ঈশ্বরবাদ ), বক্ষিমচজ্জ, দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরাবিন্দ 


(5885955 ০0 03৩ 069) গ্রস্ভৃতি অনেকে অনা্প্রদায়িক ভাবেই গীতালোচন। 
করিয়াছেন। 
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লোকমান তিলকের মতে গীতার সে বিশিষ্ট যোগধর্্ঘ উপদিষ্ট হইয়াছে 
তাহা! জ্ঞান*্ভক্তি মিশ্র কর্মযোগ। তিনি শঙ্করাি প্রাচীন বৈদাস্তিক 
গীতাচার্য্যগণের সঙ্নয।সবাদাত্মক ব্যাখ্যার নানারুূপ অসহ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে তাত্বিক দৃষ্টিতে তিনি 
অদ্বৈতবাদ এবং মায়াবাদও স্বীকার কয়েন, তবে মায়াতত্বের একটু বিশিষ্ট অর্থ 
করেন ( ৩১৬ পৃঃ )। 

প্রীঅরবিন্দের মতে গীতোক্ত যোগে জ্ঞান, কর ও ভক্তি এ তিনেরই 
সমন্বয় আছে এবং উহাই পূর্ণাঙ্জ যোগ । তাহার মতে কেবল নিগুণ ব্রন্মতত্ব 
ও মায়া-মিথ্যাত্ববাদ গ্রহণ করিলে গীতার সরল ব্যাখ্যা! কর ঘায় না॥ কেনন। 
মাক়াবাদে কর্ধের স্থান অতি গৌণ, উহ মায়াই, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় 
হয় না, এবং নিগুণতত্ত্ে ভাব-ভক্তিরও উপস্বোগিতা নাই। নিগুণ-গুণী 
ঈশ্বরতত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞান-কর্শ-ভক্তির সময় হয় না। ইহাই পঞ্চশ 
অধ্যায়োক্ত পুরুষোত্তমবাদ (১১৮ )। কিন্তু এই তত্বটি পুর্ববাচণর্ধ্গণ বিশেষ 


আলোচনা করেন নাই। এই তত্বালোকেই শ্রাঅরবিন্দ জ্ঞান।-কর্ঘম-ভক্কি-মিশ্র 
পূর্ণাঙ্গ ষোগের ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 


বন্ধিমচন্ত্র, বেদান্তরত্ব হারেন্্রনাথ দত্ত প্রভৃতি আধুনিক সমালোচকগণ 
অনেকেই এই সমন্বযমূলক ব্যাথ্যারই পক্ষপাতী । এই পুম্তকে ভূমিকায় এবং 
অন্তত্রও এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচন! আছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদেও এই 
তত্বটি মনন্তত্বের আলোকে পুনরায় আলোচন! কর] হইয়াছে। 


গীতোস্ত ধর্মের মুলকথা-_-জীবের ভাগবত জীবন লাভ 
জগ্গতে অচ্চিদবানন্দ প্রতিষ্ঠা 
পূর্ব্বে গীতার সমহবর-তত্ব ও গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে যাহ! বল! হইয়াছে 
তাহার স্থুল মর্দ এই যে গীতোক্ত ধর্মে জ্ঞান, কর্শ, ভক্তি--এই তিনেরই 
সমাবেশ আছে। গীতার টীকা-ভাষ্ের আলোচনায় বআমর! দেখিয়াছি, 
অনেকে গীতার কোন একটা বিশেষ মার্গই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহাই 
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প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহশীল। কেহ বলেন গীতা ভক্তিশান্ত্র, কেহ বলেন 
গীতা কম্ম যেগশান্ত্র, কেহ বলেন গীতা ব্রহ্মবিস্তাঁ_'তত-ত্বম্-অলি? (তুমিই 
সেই ব্রন্ম) বেদাস্তের এই মহাবাক্যই উহ্হার একমাত্র গ্রতিপান্ বিষয় । কিন্তু 
আধুনিক গীতাসমালোচকগণ প্রায় সকলেই লমন্বনবাদেরই পক্ষপাতী; তবে 
তাহারা কেহ বলেন, গীতায় জ্ঞানভক্তিমিশ্র কর্ম যোগেরই প্রাধান্ত, কেহ বলেন, 
উহাতে জ্ঞানকন্ম মিশ্র ভক্তিরই প্রাধান্ত। বস্ততঃ গীতোক্ত পূর্ণা ধর্শে 
জ্ঞান-কর্্ ভক্তির সমন্বয় কেন কর! হইয়াছে, জীব ব্রহ্ম-শ্বরূপ ও মোক্ষ তত্বের 
আধ্যাত্মিক বিচারেও তাহ! বুঝা ষায়। গীতার সর্বত্রই দেখা যায়, মোক্ষ ব! 
পিদ্ধাবস্থার বর্ণনার শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_-মস্তাবমাগতাঃ “মম সাধন্মমাগতাঃ, 
এস্ভাবায়োপপস্ভতে' ইত্যাদি । এ সকল কথার মর্খ্ এই, সাধনবলে জীব আমার 
ভাব প্রাপ্ত হয়। ভগবানের ভাব কি1?-_তিনি লচ্চিদানন্ন্বরূপ (“ঈশ্বরঃ 
পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ: (ক্রহ্মনংহিত। ) ; “সত্যং জানমনস্তং ব্রহ্ম” ), 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রন্ধ (তৈত্বি, ২।১।৩, বুহ ৩1৯/৮)। সৎ, চিৎ, আনন্দ--এই 
তিনটি তাহার ভাব। এই তিন্ভাবে তাহার ভ্রিবিধ শক্তি--সন্ধিনী, সংবিৎ, 
হলাদিনী শক্তি (“হলািনী সঙ্গিনী সংবিৎ ত্বষ্যেক। সর্বনংশ্রয়ে'-বিষুপুরাণ )। 
শক্তির প্রকাশ ক্রিয়াতে। সৎ ভাবে যে শক্তি ক্রিয়। করে তাহার নাম সান্ধনী-- 
জগতে যাহ! কিছু আছে, যাহ! কিছু সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, এই যে জগৎ 
স্থষ্টি, এই জীবজগতের কর্ম প্রবাহ, কম্ম প্রবৃত্তি ( “ঘতঃ প্রবৃত্তি ভূতানাম্‌? ) 
ইহার মূলে যে শক্তি ক্রিয়া করে তাহাই সন্ধিনী শক্তি (“ষয়৷ অস্তি ভাবয়তি, 
করোতি কারয়তি চ*_-[0৩ 71100101৩০৫ 0716805৩146) চিৎ 
'াবের যে শক্তি তাহার নাঁম সংবিৎ। এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি স্বতঃচেতন, 
ইহাছ্ছারাই তিনি জীব জগৎকে সচেতন করেন, জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরণা দেন (“য়া 
বেত বেদয়তি চ+; «যেন চেতয়তে বিশ্বংঃ ) *বিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ,--৮3৩ 
19121701115 ০৫ 1007100৩ )| আনন্দ ভাবের যে শক্তি তাহার, নাম 
হলাদিনী। এই শক্তির ক্রিয়াতেই তিনি নিজে আনন্দময়, নিজের স্বরূপানন্ 


৫৮ ভূমিক। 
উপভোগ করেন এবং জীব জগৎকে আনন্দিত করেন ( “যয়া হলাদতে, হলাদয়তি 
চ""ভাগবতসন্দর্ভ। (এষ হোবানন্য়াতি' তৈত্তি--ঠ5৩ 01750101 ০£ 
10611517601 
এই তে! সচ্চিদানন্দ-তত্ব--সচ্চিদানন্দের ভাব ও শক্তি। জীব এ ভাব 

কিরূপে লাভ করিবে? জীব-তন্ব কি তাহা পর্যালোচনা করিলেই উহা বুঝা 
যাইবে । জীব ব্রন্ধেরই অংশ ('মমৈবাংশো! জীবভূত:” ), ব্রহ্ম-কণা, ব্রহ্ম-অগ্সিরই 
স্কুলিল ; স্ফুলিঙ্গে অগ্নির লক্ষণ থাকিবেই, কাজেই জীবেও ব্রঙ্গলক্ষণ আছে 
(“সত্যং জ্ঞানমনত্তঞ্চেত্যন্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্-পঞ্চদশী)। কিন্তু জীবে উহ! 
অন্ফুট, বীজবস্থ, বরদ্ধে পূর্ণ-উচ্ছৃসিত, এই হেতু ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক ('অধিকস্ধ 
ভেদনির্দেশাৎ, ব্রঃ সঃ) । জীব একাধারে কর্তা, জ্ঞাত? 'ও ভোক্তা । স্থতরাং 
উহার ত্রিবিধ শক্তি--কল্ম শক্তি, যাহার ক্রিয়ার ইনি কর্তা, জানশক্তি যাহার 
ক্রিয়ায় ইনি জ্ঞাতা এবং ইচ্ছাশক্তি যাহার ক্রিয়ায়, ইনি ভোক্তা । কন্মশক্তির 
বিকাশ চেষ্টনায় (পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান ইহাকে বলে 00:280100 )। জ্ঞান- 
শক্তির বিকাশ ভাবনায় (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ০০£036101. ), ইচ্ছাশক্কির 
বিকাশ কামনায় ( পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 12001100 )। ইংরেজীতে সাধারণ 
কথায় ইহার্দিগকে বলে- 4০000, 7002176, 006515-এ সকল বৈজ্ঞানিক 
সত্য এবং স্বান্থভবপিদ্ধ। জীবের যে এই তিনটি শক্তি উচ্থা ব্রহ্মশক্তিরই 
অনুরূপ, কিন্তু অপ্ছুট, অবিশুন্ধ। জীবের মধ্যে যে কর্মশক্তি উহাই উচ্চতম 
গ্রামে লন্ধিনী যাহার ফল প্রতাপ (০০), জীবের মধ্যে যে জ্ঞানশক্তি 
তাহাই উঞতম গ্রাম্যে সংবিৎ যাহার ফল প্রজ্ঞা ( ড/150010 )১ এবং জীবের 
মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি উহ্াই উচ্চতম গ্রামে হুলাদিনী যাহার ফল প্রেম 
(14055 )। 

. সৎ-চিৎ-আনন্দ__কম্ম? জান, প্রেম (15166১11180 20৭ 14০৩ )--এই 
তিনটি জীবে অস্ফুট, অপূর্ণ, প্রক্ৃতি-জড়িত অবিশ্তদ্ধ অবস্থায় থাকে, সাধন-বলে 
এই তিনটি বিশুদ্ধ ও ঈশ্বরমূখী হই! পূর্ণরূপে বিকাশগ্রাপ্ত হইলে জীবও 


ভূমিক। ৫৯ 


এম্বরিকপ্ররুৃতি ব! ভগবস্তাব প্রাপ্ত হয় (*মস্তাবমাগতাঃ', «মম স্থাধন্মমাগতাং” 
গী; “ভগভাবমাত্মন:* ভাঃ ইত্যা্গ) ভাগধতশান্ত্রে ইহা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে। 

জীবের অস্তনিহিত এই যে তিনটি শক্তি আছে তদহুলারে লাধনের;*তিনটি 
পথের নামকরণ হইর়াছে--কম্ম যোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ । জীবের ফে 
অস্ফুট সতভাব উহার প্রকাশ তাহার কম্সে? সুতরাং তাহার কম্ম” ঈশ্বরমুখা 
হইলেই উহ! বিশুদ্ধ হইরা নিফাম কম্মযোগ হম্ম। জীবের মধ্যে যে চিৎভাব' 
উহ্থার প্রকাশ তাঙ্কার জ্ঞানে, তাবমায় ; উন! ঈীশ্বরমুখী হইয়া! সমত্ব প্রা হইলেই 
জ্ঞামযোগ হয়। জীবের মধ্যে যে আনঙ্গভাব উহার প্রকাশ তাহার কামনায়, 
উহ! ঈশ্বরমুখী হইয়] বিশুদ্ধ হইলেই প্রেমভ্তিযোগ হয়। এই তিনটির যুগপৎ 
অনুষ্ঠানই জীবের পূর্ণবিকাশ, সচ্চিদাননের লাধন্মলাভ (মম সাধর্দামাগতাঃ')। 

'টতগবান্‌ সমম্বয্নের উচ্চচূড়ায় আরঢ় হইয়া ইহাই প্রতিপজ 
করিয়াছেন যে জীবকে সঙচ্চিদানন্দে পূর্ণ বিকশিত হইতে হইলে এই 
মার্গত্রয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেই জন্ত গীতায় দেখি» 
কম্মবাছ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপুর্ধব সামব্রহ্ত বিধান করিয়! শ্রীক্ণ 
এক অদ্ভুত যুক্তব্রির্বেণীলঙ্গম রচন। করিয়াছেন, ষে পুণ্যতুর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে 
সরন্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধার! এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান ভি 
সমজোতে প্রবহমান--বেদাস্তরত্ব ৮হীরেন্রনাথ দত। 


গীতোক্ত যোগসাধনা--'জগন্ধিভায়ঃ 


বল! বাহুল্য, মার্গতয়ের সমন্বয় অর্থ মোটেই ইহা! নহে যে সাধককে প্রচলিত 
তিনটি মার্গই অবলম্বন করিতে হুইবে। মার্গ একটিই, তাহার মধ্যেই জ্ঞান-কর্ম্ম- 
ভক্তির সমন্বন্ন ও সামঞ্জন্ত আছে, বিরোধ নাই ( ২৭৪-৭৬ পৃঃ ভ্রঃ)। অবশ্ত 
গ্রচলিত জ্ঞানযোগ বা! রাঁজষোগেও লিদ্ধিলাত হইতে পারে, কিন্ধ গীতা-তত্ের 
আলোকে আমর! বুধিতে পারি যে সেই লিদ্ধি এবং গীতোক্ত সাধর্ম্য-লিদ্ধি এক 


৩০ ভূমিক! 

নছে, উভয়ের উদ্দেশ্য ও এক নহে । রাজযোগী বা জ্ঞানযোগীর উদ্দেশ্য কৈবল্য- 
সিদ্ধি লাভ করিয়! “কেবল' ব1 এক হইয়! যাওয়া ৷ কিন্ত একই যে বহু হইয়াছেন, 
একই যে বহর মধ্যে আছেন, তা! তিনি বিস্বৃত হন। জীব-জগতের সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই। গীতোক্ত যোগীও একই দেখেন, কিন্ত এককে 
তিনি বন্র মধ্যে দেখেন, বছকে তিনি একের মধ্যে দেখেন। ইহার ফলে তিনি 
সর্বভৃতে সমদর্শী এবং সর্কভূতহিতসাধনে রত থাকেন। (গী ৬/২৯.৩০1৩১/৩২ 
শ্লোক ও ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ও 

প্রচলিত ভক্িযোগের সাধক জগৎকে অস্বীকার করেন না। তিনি রূস- 

ব্রহ্মের উপানক ; রসলিগ্পায় বিভোর হুইয়! তিনি জীবজগৎ হইতে যেন ধরে 
সর্য়! বান, এই জগৎ-লীল। যে সেই রসময়েরই " রাসলীলা, আননন্দ-লীলা।_ 
তিনি যে সর্বভূতময়, তাহ। বিশ্বৃত হইয়া বান। স্ডিণি ভুলিয়া ধান ভগবহক্কি-_ 
“র্বভূতে আমার স্বরূপ চি করা এবং মনঃ বাক্য ও শরীর-বৃত্তিদার! সর্ববভূতের 
সেবা করাই ভক্তের শ্রেষ্ঠ ধর্ম ( “মস্তাবঃ সর্ববভ্ূতেযু মনোবাকৃকায়বৃত্তিভিঃঃ ( ভাঃ 
১১:২৯১৯)। ভাগবত শক্কি জীবকে শুধু রসগ্রাহী ভোক্তা! করেন নাই, 
বিশ্বলীলার সহায়কারী কর্তাও করিয়াছেন। তাই লোকরক্ষার্থ বজ্তম্বরূণপে 
শ্বীয় স্বীয় কর্ম করিয়া জাগতিক স্থিতি অবাহত রাখিলেই ভগবানের তুষ্টি হয়, 
তাহাতেই ভগবানের অঞ্টন' হয়, ইহাই ভাগবত শাস্ত্রের বিধান (“ম্বনুষ্ঠিতশ্য 
ধর্মন্ত সংদিদ্ধিহরিতোষণম্‌' ভাঃ ) "স্বকর্দর্ণা তমভ্/ট্চয সিদ্ধিং বিনদতি মানবঃ' 
গী)। তাই ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের উপদেশ-__তুমি জ্ঞানী হও, তৃমি ভক্ত 
হও, তুমি কম্মী হও, নিষ্ভামতা দ্বার! কর্মের বন্ধন ঘুচাইয়া উহাকে মোক্ষদায়ক 
আমার কর্নে--ভাগবত বর্মে পরিণত কর (“মৎকর্মরন্সতৎপরমে। মন্তক্তঃ 
সঙ্গবজ্জিত2” গী ১১।৫৫, 'জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নে! ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ' ভাঃ)।' 
ইচ্ছাই পূর্ণাঙ্গ যোগ । জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেম, মানুষে এই তিনটি বৃত্তি অঙ্গাজিভাবে 
খড়িত, $হাগের পৃথক্‌ করিলে যোগ পূর্ণাল হয় না। 


ভূমিকা! ৬৯ 


শ্রীভাগবতে ভক্তরাজ প্রহলাদ্দের একটি উক্তি আছে-_ 
“প্রায়েণ দেবসুনয়ঃ শ্ববিমুক্তিকামা 
মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ 
-_মুনিগণ কেবল নিজেদের মুক্তির জন্য নির্জনে মৌনাবলগ্বন করিয়া তপন্া। 
করেন, তাহারা তো! অন্ত জীবের দিকে চাহেন ন।, তাহার। তে! পরার্থনিষ্ঠ নন । 
কিন্ত গীতোক্ত যোগী বিশ্বকন্ী, তাহার সাধনা কেবল নিজের মুক্তির জন্য 
নছে, বিশ্বমানবকে শুদ্ধ ও মুক্ত করিবার ছন্ত। জগতের মানবমাত্রেই যখন 
জাতিধর্খ্রনিব্বশেষে এই উদার ধর্মতত্ব গ্রহণ করিবে, সর্বত্রই ষখম রি ধর্ম 
সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত হইবে+__ 
জ্ঞানে খন সকলেই সর্বভূতে সমদর্শী হইবে, 
£প্রমে যখন সর্ধভূতে প্রীতিমান্‌ হইবে, 
কর্ণের যখন সর্ববভৃতহিত সাধনে রত হইবে, 
তখনই জগতে সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সার্বভৌম ধর্ম জগতে, 
ন্ুপ্রতিঠিত হইলে সকল ব্যক্তিই আত্মবান্ঃ লমদর্শা, নিফাম কর্মী, সর্ববভৃতহিতে, 
রত ও ভগবানে ভক্তিমান্‌ হইবে । তখন হিংসাধেষ, যুদ্ধ-বিবাদ, অশান্তি 
উপদ্রব সমস্ত দূরীভূত হইবে--জগতে অথণ্ড অনাবিল শাস্তি বিরাজ করিবে। 
ইহাই ভাগবত ধর্মের মহান আদর্শ । 
অধুন! পাশ্চাত্য দেশে এবং এ দেশেও লমাজ্রতান্ত্রিক মতবাদ বিশেষ প্রসার' 
লাভ করিয়াছে। আধুনিক সমাজতাস্ত্রকগণ যে আদর্শ মানব-সমাজের পরি- 
কল্পনা করেন তাহ! এইরূপ-স্এই সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ রক্ষার্থে 
সাধ্]ানুসারে স্বীয় স্বীয় কর্তব্য কর্ণ সম্পন্ন করিবে, সেই কর্মের বারা উৎপন্ন ধন 
বা ত্রব্যজাত সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। উহা লমাজের সকলের মধ্যে 
প্রয়োজনান্ুর্ূপ বিতরিত হইবে। কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না। 
সমাজে উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, ধমিক শ্রমিক, ভূত্বামী প্রজ। ইত্যাদি শ্রেনী-বিভেদ 
থাকিবে না | ম্ুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার নর্ধববিধ প্রয়োজনে প্রত্যেক ব্যক্তি 


৪১২ ভূমিকা 


সাধারণ ধন ভাণ্ডার হইতে অর্থাদি পাইবে । জ্ুতরণং আমার ধন, আমার জন, 
"আমি ধনী, আমি মানী ইত্যাদি ব্যক্তিগত অহংবুদ্ধি সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিলুপ্ত 
হুইবে। সকলেই নিঃম্বার্থভাবে সমাজের কল্যাণার্থ সোৎলাহে কর্ধনিরত 
খাকিবে। এই সমাজে ব্যক্তিগত ধন-সং্ৃষ্ট হিংসাত্বেষবিবাদ-বিলংবাদ লোপ 
পাইবে। হুর্বলের উপর প্রবলের প্রভূত্ব লোপ পাইবে ও সমাজে সাম্য-মৈত্রী ও 
'অনাবিন শাস্তি বিরাজ করিবে। 

বল! বাহুল্য, পূর্বে যে অহিংসক, সর্ববভৃতহিতে রত, নিষ্ষামকন্মী আদর্শ 
মান্ব-সমাজের বর্ণন৷ কর! হইয়াছে, নেই সমাঞ্জ এবং আধুনিক সমাত্তান্ত্রিক- 
গণের পরিকল্লিত মানব-সমাজ আদর্শতঃ এক। তবে পার্থক্য এই, 
সমাজতাস্ত্রিগণের মধ্যে অনেকে ধর্মবস্তটকে একেবারে বাদ দিয়াছেন । 
কিন্ত সকল সমাওতান্ত্রিক আদর্শে ধর্মী অস্থীকৃত হয় নাই। বন্তরতঃ অজ্ঞ, 
কুসংস্কারাদ্ধ জনসাধরণের উপর সেকালের উন্নতি-বিরোধী ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের 
নিরস্কৃুশ আধিপত্য যাহার। প্রত)ক্ষ করিয়াছেন তাহাদের পক্ষে ধর্মবস্তটির প্রতি 
এএতাদৃশ বিদ্বেষ কিছু বিচিত্র নহে। বৈদাস্তিক সমত্বজ্ঞান ও গীতোক্ত 
নিষ্কাম কর্ম যে ধর্মের মূলভিতি সেই উচ্চাঙ্গের ধর্টের সহিত বদি তাহার! পরিচিত 
থাকিতেন, তবে তাহারাও ধর্মবস্তটকে এমন সরাপরি বাদ দিতে পারিতেন 
নাঁ। কেননা, তাহারা যে কর্পুনীতি প্রচার করেন, ইহলৌকিক দৃষ্টিতে 
-গীতোক্ত ধর্মের কর্ম্মনীতিও প্রায় খ্চাহাই, পারলৌকিক তত্ব ষাহাই হউক। 
সমাজতন্ত্বাদের একটি মুল নীতি (29550) এই যে সমাজের সকলকে 
লমভাবে ভোগ করিতে ন! দিয়! নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত 
ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করা৷ চৌধ্য মাত্র (:৮০0€৫0 15 7156৮ )1 আমরা 
দেখিতে পাই, ভাগবত শাস্ত্রে গাহস্থ্য ধর্মের বর্ণনা-প্রনঙ্গে অনুরূপ ভাষায় 
ঠিক এই নীতিরই উল্লেখ আছে-_ 

'ষাবদৃজিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং ছি দেহিনাম্‌। 
অধিকং যোহভিমন্তেত জ স্তেনো দণ্ডমর্থতি ॥ 


ভূমিক! ৬৩ 


॥ 


--'যে পরিমাণ ধনাদিতে নিজের ভরণ পোষণ হয়, তাবম্মাতেই দেহীদিগের 
স্বস্ব। যে তাহার অতিরিক্ত ধনসম্পত্তির অভিলাষ করে লে চৌর; সে 
ও পাইবার যোগ)? ( ভাঃ ১৪1৮ )। 

এই প্রসঙ্গে, শ্রীমৎ শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য (ডাঃ কুর্তোকোটি ) ১৯৩৬ সবলে হিন্দু 
মহানভার সভাপতিরপে যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তার নিয়লিখিত 
কথ! কয়টি বিশেষ গ্রণিধানযোগ্য। 
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--ভগবদগীভার সমত্ব-ষে!গ হইতেই প্রমাণিত হয় যে, আধ্ধ্যধর্ আমাদিগকে 
সাম্য-নীতি ও তন্ম,লক নিষ্কামকর্পন্থাই প্রদান করিয়াছে। বদি সমান্- 
তান্ত্রিক মতবাদসমূহ এদেশে আনিতে হয় তাহা আমাদের শ্বদেশীয় লমত্ব- 
যোগের সঙ্গে সামঞ্জন্ত রাখিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই পাশ্চাত্যের সাম্যবাণী 
উর্ধস্তরে উন্নীত হইবে ॥ 

বন্ততঃ সর্ঝভূতে সাম্যদৃ্টি ও সর্বভূতহিতসাধনার্থ নিষ্ষাম কর্ণনীতির উপর 


প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রকার অত্যাচার ও শোষণ-বজ্জিত আদর্শ মাঁনব-সমাজের 
পরিকল্পন! ভারতেই প্রথম হুইয়াছে। 


প্লেটো, এরিষ্টটল, এপিকু্যুরল প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক তন্বজ্ঞগণও পূর্ণজ্ঞানী 
সুদ্ধনত্ব আঘর্শ মানবসমাজের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অনেক পাশ্চাত্য 
পঙ্ডিতের মত এই যে উহা কল্পনা-প্রহত উচ্চ আদর্শমাত্র, বাস্তব জগতে 
এনধপ অবস্থ| কখনও হয্ন নাই, হইবেও না। কিন্ত আমাদের শান্তর 
বলেন যে এ অবস্থ। অত্যন্ত ছুর্নভ বটে (£একাস্তিনো হি পুরুষ! হর্লভ। 
বহবে! নৃপ' মভাঃ শাং ৩৪৮।৬২), কিন্তু ইহ! কাল্পনিক নহে। সত্যযুগে 
এই ধর্মই প্রচলিত ছিল (“ততো ছি সাত্বতো ধর্দো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঠ 


ঙ৪ ভূমিকা 


ইত্যাদি মভাঃ শাং ৩৪৮।৩৪।২৯) এবং পুনরায় বিশ্বময় এই ধন অগ্ুষিত 
হইলে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে, ( শাং ৩৪৮1৬৩ ))' 
« যদ্তেকান্তিডিরাকীর্ণং জগৎ স্তাৎ কুরুনন্দন। 
অহিংসকৈরাস্ত্বিস্তিঃ সর্ববভূতহিতে রটততিঃ। 
ভবেৎ কৃতষুগ প্রাপ্তি; আশীঃকর্মম বিবজ্জিত| ॥" ৃ 
--অহিংনক, আত্মজ্ঞানী, সর্বভূতহিতে রত একান্তী অর্থাৎ ভাগবত ধর্ঘাবলন্বী স্বারা 
যদি জগৎ পরিপূর্ণ হয় তবে জগতে ন্থার্থবুদ্ধিতে কৃত কর্ম লোপ পায় এবং পুনরাফট 
সত্যমুগের আবির্ভব হয় ( মভাঃ শাং ৩৪৮।৬২-৬৩ )। 
তাই পুণ্যাত্মা ৬অশ্বিনীকুমারের ভাষায় বলিতেছিলাম-_ভাগবত ধর্মের 
উদ্দেশ্ত। জীবের একমাত্র লক্ষ্য--বিশ্বময় সর্বআ সচ্চিদ'নন্দোপলব্ি, 
সচ্চিদানন্দাবলঘ্বন ও সচ্চিদানন্দ-প্রতিষ্ঠ]। 
জীবের জীবনুক্তির এবং জগতের ভাবী উন্নতির ইহ। অপেক্ষ1 উচ্চ ধারণা 
অন্ত কোন ধর্-সাহিত্যে পাওয়া যায় কি? ভগবত্তক্তি, বিশ্বপ্রীতি ও 
কর্মনীতির ইহ অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছু আছে কি? এইরূপ 
উদ্নার অসাম্প্রদায়িক সর্বভৌম ধর্মমত আর প্রচারিত হইয়াছে কি? 
বিশ্বধর্মন, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতা। 
কে শিখালে! জগতেরে ?--ভারতের গীত৷ ॥ 
তাই-_ 
দেশে দেশে অনুদিতা, আদৃতা, অধীতা 


জগতের ধশ্বগ্রন্থ ভারতের গীত। ॥ 


প্রীমভগবদীত। 


প্রথমোধ্ধ্যায়ঃ 
ধৃতরাষ্ট্রী উবাচ 


ধর্্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা৷ যুযুতৎ্সবঃ | 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ববত স্তীয় ॥১ 
১। ধৃতরা্ট্রঃ উবাচ ( কহিলেন ),_-[ হে] সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে 
( পুশ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধাভিলাধী ) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ ) 
পাওবাঁঃ চ এব (এবং পাগুবেরা ) সমবেতাঃ [সন্তঃ] (সমবেত হুইয়!) 
৷ কিমূ্‌ অকুর্বত (কি করিলেন )।১ 
ধুতরাষ্ট্ট কহিলেন-_-হে সঞ্জয়, পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং 
পাওুপুত্রগণ যুদ্ধার্থে সমবেত হুইয়! কি করিলেন? ১ 
[ বুদ্ধারস্তের পূর্বের ব্যাসদেব অন্ধরাজকে যুদ্ধদর্শনাথ দিব্যচচ্ষু প্রদান করিতে 
চাহিয়াছিলেন। ধূতরাষ্ তাহাতে অসম্মত হুইয়! বলিলেন-_আমি জ্ঞাতিকুটুম্বের 
নিধন দেখিতে চাই না, আপনার তপঃপ্রভাবে যাহাতে সমস্ত যুদ্ধের বৃত্তান্ত 
যথাষথ শ্রবণ করিতে পারি আপনি তাহাই করুন। তখন ব্যাসদেব রাজামাত্য 
সঞ্জয়কে বর প্রদান করেন । সেই বরপ্রভাবে তিনি দিবা দৃষ্টি লাভ করিয়া 
ুদ্ধাদি সনর্শন ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের বাক্যাদি শ্রবণ ও মনোভাব সমস্ত 
পরিজ্ঞাত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। গীতার সমস্ত 
সঞ্জয্ন-বাক্য। মভা, ভীত্ম ১২৪] 





শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১১ 


জঞ্জয়ের দিব্যচচ্ষু প্রাপ্তি । “পরম যোগশক্তির আধার মহামুনি ব্যাস 
যে এই দিব্য চক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম ছিলেন, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন 
কারণ দেখিতে পাই না”-_ শ্রীঅরবিন্দ। ধাহারা ইহাকে “আধা গল্প" বলিয়া 
উড়াইয়া দিতে চান, তাহার? যোগনিরত মহামনস্বী শ্রীঅরবিনোর "গীতার 
ভূমিক।” নামক উপাদেয় গ্রন্থে ইহার বিভ্তুত আলোচনা পাঠ করিবেন । 


প্রশ্ন। এখানে যুদ্ধের কথা হইতেছে ; কুকক্ষেত্রও যুদ্ধক্ষেত্জ॥ এস্থলে 
“হর্ন্মক্ষেত্র'' বিশেষণটি আবার কেন? 


উত্তর । কুরুক্ষেত্র চিরকালই পরম পুণ্যভূমি বলিয়া পরিচিত । জাবাল 
উপনিষদে ও শতপথব্রাহ্গণে ইহাকে দেবযজন অর্থাৎ দেবতাদের “ষজ্ঞস্থানঃ 
বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । ইহার প্রাচীন নাম সমস্তপঞ্চক। পরশুরাম 
একুশবার পৃথিবা নিঃক্ষত্রিয় করিয়। এই স্থানে পিতৃতর্পন করিয়াছিলেন। 
দূর্য্যোধনাদির পূর্ব্বপুরুষ বিখ্যাত কুরু রাজা এই স্থানে হলচালনা করিয়া এই 
বর লাভ করিয়াছিলেন ষে ষে ব্ক্তি এই স্থামে তপস্যা করিবে অথব৷ যুদ্ধে 
প্রাণ্ত্যাগ করিবে, সে স্বর্গে গমন করিবে ॥ তদবধিই ইহার নাম কুকুক্ষেত্র। 
প্রাচীন গ্রনস্থাদিতে সর্বত্রই কুরুক্ষেন্ত্রকে ধর্মমক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। 
বনপর্কের তীর্থযা ত্রা পর্ববাধ্যায়ে কুরুক্ষেত্রকে তিন লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীথস্থান 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; স্থতরাং “্ধর্মক্ষেত্র”” এই বিশেষণটী একাস্ত 
নুলঙ্গত ও প্রয়োজনীয় । 

অনেক টীকাকারের মত, এই শব্দটীর ব্যবহারে গুঢ় তাৎপর্্যও আছে। ডাহার! বলেন, ধৃতরাষ্ট 
মমে করিয়াছিলেন যে, ““ধর্মক্ষেত্রের” প্রভাবে উভয় পক্ষের অস্তঃকরণে সাত্বিকভাবের উদয় হইলে 
একটা সন্ধি হওয়াও বিচিত্র নহে । তাহার মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ সংশয়ের উদয় হওয়াতেই তিনি 
প্রশ্ন করিলেন -“ঘুদ্ধার্থী ইহার! কি করিতেছে ?” নচেৎ যুদ্ধার্থী যুদ্ধই করিবে- এস্থলে **কি 
করিতেছে ?” এরপ প্রশ্ন সঙ্গত হয় না, প্রশ্ন হইতে পারে “কিরূপে যুদ্ধ করিতেছে 1 ইত্যাদি। 
এইরাপে ইহার! “ধর্মক্ষেত্্র” বিশেষণের সার্থকতা ও আপাত অসঙ্গত “শক করিতেছে ?” প্রশ্মের 
হুসঙ্গতি ব্যাখ্যা কারক্াছেন। তাহার! বলেন, ধর্মাক্ষেত্ডের প্রভাবে অর্জুনের মনে সান্বিকভাবের 


রল্লোক ১২-৩ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ৩ 
সঞ্জয় উবাচ 
দৃড়ী। তু পাণগুবানীকং ব্যাং দুর্য্যোধনস্তদ। | 
আচাধ্যমুপসঙ্গম্য রাঁজা বচনমত্রবীৎ ॥২ 
পশ্যৈতাং পাওুপুজাণামাচার্ধ্য মহতীং চমুন। 
ব্যাং জ্রুপদপুজেণ তব শিঙ্কেণ ধীমত! ॥৩ 


২। জঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন )-_-তদ1 (তৎকালে,) পাওব-অনীকং 
€ পাণ্ডব সৈম্তগণকে ) ব্যুঢ়ং (ব্যহাকারে সজ্জিত ) দৃষ্বী৷ তু (দেখিয়া) রাজা 
ছুর্ধ্যোধনঃ আচার্ধ্যম্‌ উপসঙ্গম্য ( আচার্যসমীপে যাইয়া) বচনম্‌ অব্রবীৎ 
€ এই কথা বলিলেন )।২ 

সঞ্জয় কহিলেন-_তৎকালে রাজা ছুর্য্যোধন পাগুব সৈম্তদিগকে ব্যৃহাকারে 
সজ্জিত দেখিয়া! প্রোণাচারধ্য সমীপে যাইয়া! এই কথ! বলিলেন। ২ 
প্রাবল্য হওয়াতেই তিনি যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জুনের 
যনে দ্বজনাদি বধাশঙ্কায় যে কাতরত| ও বিষাদ উপস্থিত হইয়াছিল প্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_উহ। হৃদয়- 
ঘৌর্ধধল্য, হ্মৃতিবিভ্রম, অজ্ঞানজনিত মোহ । এই মোহ দুরীকরণার্থে ই :গীতার অপূর্ব ধর্ব্যাথ্যা। 
সেই ব্যাখ্য। শেষ হইলে অর্জুন শ্বয়ংই বলিলেন-_*'নঠে! মোহঃ স্মতির্ণনধা ত্বপ্রসাদান্সয়াচ্যুত (১৮ 
৭৩)” তমোভাবপ্রহ্থত এই মোহকে সন্বভাব বলিয়া বর্ণনা করিলে মূলেই ভূল কর! হয় না কি? 
বস্তুতঃ ধৃতরাষ্ট্রের মনে যুদ্ধ সম্বন্ধে এরূপ কোন সংশয় আলিতেই পারে না, কারণ এই প্রশ্ন হইয়াছিল 


ভীম্মদেবের পতনের পর, বুদ্ধারস্তের পূর্বেবে নহে। (মভা, ভী, ২৫) | অথচ, অনেকেই পিয়া 
ব্যাখ্যা গতানুগতিক ভাবে আবৃত্তি করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন। 


৩। হে আচার্ধয (গুরো ), তব ( মাপনার ) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ 
€ ধীমান্‌ শিষ্য ক্রপদ-পুত্র কর্তৃক) বুঢ়াং (বুাহবন্ধ ) পাুপুভ্রাপাম্‌ (পাণডব- 
গণের ) এতাং (এই ) মহতী চমূং (মহতী সেন! ) পশ্ ( দেখুন )1৩ 

গুরুদেব, আপনার ধীমান্‌ শিক্যু ত্রুপদপুত্র কর্তৃক বৃযবদ্ধ পাগুবদিগের এই 
বিশাল সৈম্তদল দেখুন ।৩ 


“আপনার ধীমান শিক্প” এ কথাটা দূর্যোধন ্নেষাত্মক ভাবেই ব্যবহার করিয়াছেদ। আবার 
“গৃষটছায়' ন! বলির! “দ্রুপদপুজর' বলির! ভ্রোণাচার্য্ের পূর্ববশক্রুত| ম্মরণ করাইর়। দিতেছেন। 
“আপনার বুদ্ধিমান্‌ শি্যট ঘুদধার্থে সসৈস্তে আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান, দেখুন”-_এই ভাব ।৩ 


& শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৪-৬ 


অত্র শুরা মহেঘাস! ভীমার্জুনসম! যুধি। 
যুযুধানে। বিরাটশ্চ ভ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥8 
ধৃষ্টকেতৃশ্েকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্যবান্‌। 
পুরুজিৎ কুম্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ-নরপুঙ্গবঃ ॥৫ 
যুধামন্থ্যশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবানূ। 
সৌভদ্রা দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥৬ 


8.৬। অন্তর ( এই সেনামধ্যে ) শূরাঃ (শোধ্যশালী) মহেঘাসাঃ (মহাধনুর্ঘর) 
যুধি ভীমার্জুনসমাঃ (যুদ্ধে ভীমাজ্ঞুনের সমকক্ষ) যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), 
বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধুষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীধ্যবান্‌ কাশীরাজশ্চ, 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ, নরপুজবঃ ( নরশ্রেষ্ঠ ) শৈব্যশ্চ, বিক্রাস্তঃ (বিক্রমশালী ) 
যুধামন্থ্যশ্চ, বীর্ধ্যবান্‌ উত্তমৌজাশ্চ, সৌভদ্রঃ ( অভিমন্থ্য), ভ্রৌপদেয়াস্চ 
(দ্রৌপদী-তনয়ের। )--এতে সর্ষের এব মহারথাঃ (ইহার! সকলেই মহারঘী ) ॥ 

| ৪১ ৫১ ৬ 
এই সেনার মধ্যে ভীমার্জুনের সমকক্ষ, মহাধনুর্ধারী বহু বীর পুরুষ 
রহিয়াছেন। সাত্যকি, বিরাট, মহারথ ভ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্ধ্যবান্‌ 
কাশীরাজ, কুস্তীভোজ পুরুজিৎ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্ু, বীর্ধ্যবান্‌ 
উত্তমৌজা, সুভদ্রা-পুত্র (অভিমন্থ্যু), “দ্রৌপদীর পুভ্রগণ (প্রতিবিদ্ধযাদি )--. 
ইহারা সকলেই মহারথী। ৪-৬ 
মহারথ £-_-একে। দশসহল্াণি যোধয়েদ্‌ যন্ত ধন্িনাম্‌। 


শন্ত্শান্ত্প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি ম্বৃতঃ ॥ 
ঘিনি একাকী দশসহন্ম ধনুদ্ধারীর সহিত ঘুদ্ধ করেন এবং যিনি শস্ত্রশাস্ত্রে প্রবীণ তিনিই 


মহারথ। ূ 
কুস্তিভোজ পুকরুজিৎ--একই ব্যক্তি, বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন। কুস্তিভোজ' 
কৌলিক নাম। ইনি ভীমসেনাদির মাতুল। ধুষ্টকেতু, শিগুপালের পুত্র। 


শ্লোক ১৭-৯ _ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ € 


অন্মীকন্ত বিশিষ্ট যে তান্িবোধ ছিজোত্তম ৷ 
নায়ক মম সৈন্স্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥৭ 
ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিপ্রয়ঃ ॥ 
অশ্বর্থামা বিকর্শ্চ সৌমদত্তিরজয়দ্রথঃ ॥৮ 

অন্যে চ বহবঃ শূর মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ | 
নানাশস্ত্প্রহরণাঃ সর্ব যুদ্ধ-বিশারদাঃ ॥৯ 


মহাভারতের উদ্ভোগপর্ববে ১৬৪---১৭১ অধ্যায়ে উভয় পক্ষীয় রথী, মহারথী, 
অতিরথী প্রভৃতির বিবরণ দ্রষ্টবা । 

৭| [হে] দ্বিজোত্তম (বিপ্রশ্রেষ্ঠ) অম্মাকং তু (আমাদেরও ) যে 
€ যাহার! ) বিশিষ্টাঃ (প্রধান ) মম সৈন্ম্ত নায়কাঃ (আমার সৈন্টের নায়ক ) 
তান্‌ (তাহাদিগকে ) নিবোধ ( অবগত হউন )7 তে (তব) সংজ্ঞার্থং ( সম্যকৃ- 
অবগতির জন্য ) তান্‌ ব্রত্রীমি ( সে সকল বলিতেছি )॥৭ 

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার সৈহ্ঠমধ্যেও যে সকল প্রধান সেনানায়ক আছেন 
তাহাদিগকে অবগত হউন। আপনার সম্যক অবগতিপ জন্য তাহাদিগের 
নাম বলিতেছি ॥৭ 

৮। ভবান্‌ (আপনি ), ভীম্মঃ চ, কর্ণঃ চ, সমিতিগীয়ঃ ( সমরবিজয়ী ) 
কুপঃ চ, অশ্বখামা, বিকর্ণঃ, সৌমদত্তি, জয়দ্রথঃ ॥৮ 


আপনি, ভীনম্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কূপ, অশ্বখাম!, বিকর্ণ* সোমদতপুত্ এবং 
জয়দ্রেথ ॥৮ 


সমিতিঞ্রয়১-_সমিতি ( সংগ্রাম ) জয় করে যে-্যুদ্ধজয়ী। অম্থয়ে এই পদটিকে কেবল কৃপের 
বিশেষণ না করিয়। ফ্রোণাদি সকলেরই বিশেষণ কর! যায়। কৃপ--দ্রোণীচার্যের গ্ালক, ইনিও 
'কৌরবদিগের অন্ত্রগুরু । অশ্বখামা-দ্রোণপুজ | বিকর্ণ-»ছুর্যোধনের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা। 
সৌমদত্তি_-সোমদত্ত-পু্র বিখ্যাত ভুরিশ্রবা ৷ জয়দ্রথ -সিন্ুদেশের রাজা, ছুধ্যোধনের ভগিনীপতি। 
ভীমের পুর্বে প্রোণের নাম, বাকচাতুষ্য লক্ষ্য করুন। এই গ্লোকের 'মৌমদত্তি স্তখৈবচ' এইরূপ 
পাঠাত্তর আছে। 


৯। মদর্থে (আমার জন্ত ) ত্যক্তজীবিতাঃ (জীবনত্যাগে প্রস্তত ) অন্তে 
5 বহবঃ (আরও ত্বনেক ) নানাশস্্গ্রহরণাঃ (বিবিধ যুদ্ধান্ত্রধারী ) শুরাঃ 


৬ জীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১১৬ 


অপর্ধ্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীম্মীভিরক্ষিতম্‌। . 
পর্য্যাপ্তং তিদমেত্েষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥১০ 


( বীরপুরুষ ) [ সন্তি-আছেন ]) তে সর্ধ্বে ( তাহার! সকলে ) বুদ্ধবিশারদাঃ 
(যুদ্ধে পারদর্শী )॥৯ ্‌ 

আমার জন্ত জীবন ত্যাগে প্রস্তুত আরও অনেক নানাশস্ত্রধারী বীরপুরুষ 
আছেন। তাহার! সকলেই যুদ্ধবিশারদ ॥৯ 

১০। ভীম্মাভিরক্ষিতম্‌ (ভীম্মকর্তক রক্ষিত) অন্মাকম্‌ (আমাদের ) 
তৎ বলং (সেই সৈম্ত) অপর্ধ্যাপ্ম্‌ (অপরিমিত )। এতেষাং তু (কিস্ত 
ইহাদিগের ) ভীমাভিরক্ষিতং ( ভীমকর্তৃক রক্ষিত) ইদম্‌ বলং (এই সেনা ) 
পর্যযাপ্তম্‌ (পরিমিত )। | 


১০। ভীম্মকর্তৃক সম্যক রক্ষিত আমাদের সেনা অপরিমিত। আর 
ভীমকর্তৃক রক্ষিত পাগবদের সেনা পরিমিত (অপেক্ষাকৃত অল্প )। ১০ 

তাৎপর্ধ্য এই---আমাদের সৈম্ত অপরিমিত অর্থাৎ অতি বৃহৎ তাহাতে 
বীরশ্রেষ্ঠ ভীম্ম আমাদের সেনাপতি; আর উহাদের সৈন্য পরিমিত অর্থাৎ 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, 'আর নগণ্য ভীম উহাদের সেনাপতি--স্থুতরাং আমাদের 
জয় না হইবে কেন ? ১০ 


“পর্য্যাপ্ত' ও 'অপর্ধযাপ্ত' শব্দের দুটী অর্থ আজ্ছ। (১) পর্যাপ্ত (পরি- আপ.শ-ক্ত ) শবের 
ধাত্বর্থ, যাহ! আয়ত্ত করা যায়, পরিমাণ করা! যায়, পরিমিত, সীমাবদ্ধ; আর “অপর্য্যাপ্ত' অর্থ-_ 
অপরিমিত, অসংখা। অনুবাদে এই অর্থই গ্রহণ কর! "হইয়াছে । (২) পর্যাপ্ত শব্খের অপর 
অর্থ, প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, সমর্থ ; এবং “অপর্যাপ্ত অর্থ অপ্রচুর, অমমর্থ। হ্থামিকৃত টাকার 
শেষোক্ত ব্যাখ্যাই আছে এবং অনেকেই উহার অনুবর্তন করিয়াছেন। ইহাদের মতে, পরের 
প্লোকে 'সকলে ভীন্মকে রক্ষা করুন' এ কথার বুঝা যা যে, ছুষ্যোধনের মনে কিছু ভয়ের উদ্রেক 
হইয়াছিল এবং তিনি নিজের সৈশ্যবল অপ্রচুর বা অসমর্থ মনে করিতেছিলেন। কিন্তু ছূর্ধোধনের 
ভয় পাওয়ার কথ! মহাভারতে কোথাও মাই। বরং ঠিক ইহার বিপরীত কথাই আছে। , ইহার 
পূর্বে দুর্যোধন পিতাকে বলিতেছেন-_“আ মার সৈম্যঘল পাগুবদের অপেক্ষ। অনেক বেলী, হুয়ং  ভীন্্ 


শ্লোক ১।১১-১২ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ রা 


অয়নেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঁঃ | 
ভীম্মমেবাভিরক্ষস্ত ভবন্তঃ সর্ধব এব ছি ॥ ১১ 

তশ্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ | 

সিংহনাদং বিনগ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দখ্যৌ প্রতাপবান্‌ ॥ ১২: 


আমার সেনাপতি, প্রধান প্রধান রাপ্জস্থবৃন্দ আমার জন্য প্রাণদানে প্রস্তুত, আপনি ভয় করিষেন না 
("ন ভেতবাং মহারাজ” ইত্যাদি,_-মভা, উ ১--৬৯)। আবার পরেও প্রোণাচার্যের নিকট নিজ 
সৈশ্ বর্ণনায় সৈশ্ঠবলকে উৎসাহিত করিবার জন্ট এইরপ কপাই বলিয়াছেন এবং অবিকল এই 
ল্লোকটীই তথায় আছে (মন্তা ভী, ৫১)। কৃতরাং এ স্থলেও এ সকল কথা যে সকলকে উৎসাহ" 
দানার্ধই বল! হইয়াছিল তাহাতে লন্দেহের অবকাশ নাই। এই কারণে লোকমান্য তিলকপ্রমুখ 
অনেকে পূর্বোক্ত প্রথম অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন । 


তবে “কলে তাম্মকে রক্ষ! করুন এ কথা বল! হইল কেন? পরবর্তী শ্লোকের ব্যাধ্যা ভরটব্য। 

১১। ভবস্তঃ সর্কে এব হি (আপনারা সকলেই ) সর্বেষু চ অয়নেষু 
(সকল ব্যৃহপ্রবেশ পথে) ষথাভাগম্‌ (স্ব স্ব বিভাগান্ুসারে ) অবস্থিতাঃ 
( অবস্থিত হুইয়। ) ভীন্মম এব (ভীম্মকেই ) অভিরক্ষত্ত (রক্ষা করিতে 
থাকুন ) 1১১ ূ 

আপনারা সকলেই স্ব শ্ব বিভাগান্থসারে সমস্ত বৃাহদ্বারে অবস্থিত থাকিয়া 
ভীম্মকেই সকল দিক্‌ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন 1১১ 

ভীম্মদেবই কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতি । 


ভীম্ম সমরে অপরাজেয়, তাহার জন্য ছুর্যোধনের এত আশঙ্কা কেন এবং 'সকলে ভীম্মকে রক্ষা 
করুন* এ কথা বলেন কেন ?--আশঙ্কার বিশেষ কারণ আছে এবং সে কথা ছূর্যেযাধন পূর্বে স্পষ্টই 
বলিয়াছেন ( মভা। ভী, ১৫, ১৪-_২* )। সে স্থলে ছূর্ধ্যোধন বলিতেছেন__“ভীগ্মু একাই সঙৈম্ 
পাগুবগ্নণকে বধ করিতে পারেন, কিন্ত তিনি শিখণ্তীকে বধ করিবেন না; হৃতরাং সকলে তক 
হইয়া সর্ববদিক্‌ হইতে ভীশ্মকে রক্ষ। করিবে, জন্বুক-শিখণ্ডী যেন অঙকিতভাবে আসিয়! ভীন্মসিংহকে 
বধ ন! করে (মা! সিংহং জন্থুকেনেব ঘাতয়েখাঃ শিখগ্ডিনা' )। 


১২। প্রতাপবান্‌ কুকুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীনম্ম) তত্ত (তাহার) হধং 
(আনন্দ) সংজনয়ন্‌ (ক্ষন্মাইয়া ) উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য (উচ্চ সিংহনাদ 
করির] ) শঙ্খং দখৌ ( শঙ্ঘধ্বনি করিলেন )১২ 


ধা 


৯৮ গ্রীমক্গবদগীত। শ্লোক ১১৩-১৬ 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যযশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহগ্যন্ত স শব্দস্তমুলোহৎভবৎ ॥ ১৩ 
ততঃ শ্বেতৈহয়ৈযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতী। . 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্যো শো প্রদখ্মতুঃ ॥ ১৪ 
পাঞ্চজন্যং হষীকেশে। দেবদতং ধনগয়ঃ। 
পৌগু,ং দখ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্না বকোদরঃ ॥ ১৫ 
অনন্তবিজয়ং রাজ৷ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ | 
নকুলঃ সহদেবশ্চ স্থঘোৌষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ 
তখন প্রতাপশালী কুরুবুদ্ধ পিতামহ ভীম্ম তাহার (ছুর্যোধনের ) আনন্দ 
উৎপাদন করিয়৷ উচ্চ সিংহনাদ করত শঙ্খধবনি করিলেন । ১২ 
১৩। ততঃ ( তদনস্তর ) শঙ্খাঃ চ ভের্যযঃ চ (শঙ্খ ও ভেরী সকল ) পণব- 
আনক-গোমুখাঃ (পণব, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি) সহলা এব অভ্যহন্তস্ত 


(সহসা বাদিত হইল )7 সঃ শব্ঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (তুমুল হইয়। 
উঠিল ) ॥১৩ 

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ প্রভৃতি বাগ্যযন্ত্র হস বাদিত 
হইলে সেই শব তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩ 

[ পণব্মূদঙ্গ ; আনক ল্ঢাক ; গোমুখ-ঞ্ঠশহ্থ ; সেকালেও যুদ্ধসময়ে নানাবিধ রণবাস 
হইত । সেকালের 921 ছিল শঙ্থ। ] 

১৪। ততঃ (তদ্রনস্তর ) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে ( শ্বেতবর্ণ অশ্ববুক্ত ) মহতি 
স্যন্দনে ( মহারথে ) স্থিতৌ (স্থিত, আনঢ়) মাধবঃ পাগুবঃ চ এব (শ্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুন ) দ্দিব্যৌ শঙ্ৌ। ( দিব্য শঙ্ঘদ্য়) প্রদখ্মতুঃ (বাজাইলেন।১৩ 

অনন্তর শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত শরীর ও অঞ্জন দিব্য শঙ্খধবনি 
করিলেন। ১৪ 

১৫।১৬। হৃযীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্তং (পাঞ্চজজন্ত নামক শঙ্খ ), 
ধনঞয়ঃ ( অর্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ), ভীমকর্শা। (লোকের 


ধল্লোক ১।১৭-১৯ প্রথমোহধ্যারঃ ৯ 


কাশ্ঠশ্চ পরমেঘাসঃ শিখন্তী চ মহারথঃ। 

ধৃষ্টদ্যুয়ে৷ বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রেপদে। দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভ্রম্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্‌ দখু, পৃথক্‌ পৃথক্‌। ১৮ 
স ঘোষে! ধার্তরাক্ট্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদ্বারয়তু। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্ৈব তুমুলোইভ্যান্থনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ 


ভীতিজনক কর্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খঃ পৌগুং (পৌগ্, নামক 
বৃহৎ শঙ্খ) দখ্ৌ (বাজাইলেন )। কু্তীপুত্রঃ রাজ! যুধিষিরঃ অনস্তবিজয়ং_ 
নামক শঙ্খ ). নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) স্থুঘোষ মণিপুষ্পকৌ 
(স্থঘোষ ও মণিপুষ্পক নামে শঙ্খ ) [ দখো-বাজাইলেন 11১৫১ ১৬ ' 

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা ভীম 
পৌও, নামক মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুস্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনস্তবিজয় নামক 
শঙ্খ, নকুল ঘোষ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ 
বাজাইলেন। ১৫-১৬ 

১৭১৮ [হে] পৃথিবীপতে (রাজন্‌), পরমেযাসঃ ( মহাধনুর্ঘর ) কাশ্ঠঃ 
চ (কাশীরাজ ), মহারথঃ শিখণ্তী চ, ধৃছ্যয়ঃ, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ 
দ্রপদঃ, দ্রৌপদেয়াঃ চ ( দ্রৌপদীর পুভ্রগণ ), মহাবাছু সৌভন্্রঃ চ (এবং সভা 
নন্দন ), সর্বশঃ (সকলে ) পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খান্‌ দখ্.ঃ ( শঙ্খ বাজাইলেন )। 

হে রাজন্‌, মহাধন্ুদ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্যুয়, বিরাট রাজা, 
অজেয় সাত্যকি, দ্রুপদ, ভ্রৌপদীর পুভ্রগণ, মহাবাহু স্ুভদ্রা-পুত্র-_ইছার। 
সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭1১৮ 

১৯। সঃ (সেই) তুমুলঃ ( উৎকট ) ঘোষঃ (শব) নভঃ চ পৃথিবীং চ 
এব (আকাশ ও পৃথিবীকে ) অভি-অনুনাদয়ন (প্রতিধ্বনি পূর্ণ করিয়া! ) 
ধার্তরাষ্ট্রাণাং ( ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়গণের ) হদয়ানি (হৃদয়) ব্যদারয়ৎ ( বিদীর্ণ 
করিল )।১৯ 


১৩ শ্রীমস্গবদ্গীত। শ্লোক ১২০-২৩ 


অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষী ধার্তরাস্ট্রীন্‌ কপিধ্বজঃ। 
/ প্রবৃত্ত শন্ত্রসম্পাতে ধনুরুগ্ভম্য পাণ্ুবঃ | 
হৃধীকেশং তদ! বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ 


অজঙ্জুন উবাচ 
সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ 
যাবদেতানৃনিরীক্ষেহহং যোদ্ধকামানবস্থিতানৃ। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্বব্যমস্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ 
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং ঘ এতেইন্র সমাগতাঃ ) 
ধারতরাষটরম্ত দুর্ববদ্ধেবযুদ্ধে প্রিয় চিক্ষীর্ববঃ ॥ ২৩ 


সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইয় ধৃতরাষ্ট্পুত্রগণ ও 
তৎপক্ষীয়গণের হৃদয্থ বিদীর্ণ করিল। ১৯ 

২০। [হে] মহীপতে (রাজন), অথ (অনন্তর ) কপিধবজঃ পাগুবঃ 
( কপিধবজ পাগু,পুত্র অর্জুন ) ধার্তরাষ্্রীন্‌ ( ধৃতরা ্পক্ষীয়দিগকে ) ব্যবস্থিতান্‌ 
(বুদ্ধোদযোগে অবস্থিত ) দৃষ্টা ( দেখিয়! ) শস্ত্রসম্পাতে ( শন্ত্র নিক্ষেপে ) প্রবৃত্তে 
(প্রবৃত্ত হইলে ), ধনুঃ উদ্ম্য ( ধন্ুঃ উত্তোলন করিয়। ) তদা ( তখন ) হৃধীকেশম্‌ 
( কুষ্ণকে ) ইদং বাকযং (এই বাকা) আহ (বলিলেন )1২০ 

হে রাজন্, অনস্তর ধৃতরাষ্ট্রপঙ্ষীয়দিগকে যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত দেখিয়া 
শল্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধবজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়! শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা 
বলিলেন। ২ 

২১-২৩। অর্জুনঃ উবাচ (কথিলেন)-_হে অচ্যুত, ৰাবৎ ( যতক্ষণ ) অহুং 
(আমি) যোদ্ধ,কামান অবস্থিতান (মুদ্ধকামনায় অবস্থিত) এতান্‌ 
(ইহাদিগকে ) নিরীক্ষে (দেখি), [তাবৎ] উভয়োঃ ( উভয়) সেনয়োঃ 
(সেনার ) মধ্যে রথং স্থাপয় (রথ স্থাপন কর)7 অন্মিন (এই) রণসমুস্ধমে 


শ্লোক ১২৪-২৫ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১১ 


সঞ্জয় উবাচ 


এবমুক্তো হৃধীকেশো গুড়াকেশেন ভার ত। 
সেনায়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্বমম্‌ ॥২৪ ॥ 
ভীম্মপ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ক্বোধাঞ্চ মহীক্ষিতাম্‌। 

উবাচ পার্থ পশ্বৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥২৫ 


(যুদ্ধ ব্যাপারে ) কৈঃ (কাহার সহিত) ময়! োদ্বব্যম্‌ (যুদ্ধ করিতে হুইবে ) 
[ তাহা দেখি ]) যুদ্ধে হুর্বদ্ধেং (ছৃষবুদ্ধি) ধার্তরাষ্্ন্ত (দুর্যোধনের ) 
প্রিল্নচিকীর্যবঃ (হিতৈষী ) যে এতে (এই যে সকল রাজা) অন্র'( এখানে) 
সমাগতাঃ ( উপস্থিত হইয়াছেন ) যোতম্তমানান্‌[ তান্‌] (যু্ধার্থী তাহাদিগকে ) 
অহং (আমি ) অবেক্ষে (দেখি )।২১।২২।২৩। 


অর্জুন বলিলেন-_-হে অচ্যুত, যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে ষাবৎ আমি 
দর্শন করি) তাবৎ (তুমি) উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর; 
এই যুদ্ধব্যাপারে কাহাদ্দিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা আমি 
দেখি ) ছুর্বদ্ধি দুর্য্যোধনের হিতকামনায় যাহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন 
সেই নকল যুদ্ধ।ধিগণকে আমি দেখি। ২১. ২২, ২৬ 


২৪-২৫। সঞ্জয়ঃ উবাচ ( কহিলেন )-[ হে] ভারত! গুড়াকেশেন 
(অর্ডজুনকর্তক ) এবং (এইরূপ) উক্তঃ (অভিহিত হইয়া) হৃষীকেশঃ 
(শ্রীকষ্চ ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ( উভয় সেনার মধ্যে ) ভীম্মপ্রোণপ্রমুখত+ 
সর্বেষাং মহীক্ষিতাং চ [ প্রমুখতঃ ] (ভীম্মপ্রোণ ও সকল রাজাদিগের সম্মুখে ) 
রথোত্বমং ( উৎকৃষ্ট রথ) স্থাপসিত্বা (স্থাপন করিয়া ), হে পার্থ (অঞ্জন ), 
এতান্‌ সমবেতান্‌ (এই সকল সমবেত ) কুরুন্‌ (কুকুগণকে ) পশ্ত ( দেখ )”-_ 
ইতি (ইহা ) উবাচ (বলিলেন )। 

সঞ্জয় কহিলেন--হে ভারত | অর্জুনকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইফ়! 


১২ শ্রীমঙ্তগবদগীতা শ্লোক ১২৬-২৭ 


তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহানু। 
আচার্ধ্যাম্মাতুলান্-ন্রাতুন্‌ পুজান্‌ পৌল্রান্‌সীংস্তথা । 
শবশুরান্‌ সুহাদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ 

তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিশীদনলিদমন্বীৎ। ॥ ২৭ 


শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনার মধ্যে ভীম্মদ্রোণ এবং সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উৎকৃষ্ট রথ 


স্থাপন করিয়া কহিলেন-_-“হে অজ্জুন, সমবেত কুরুগণকে দেখ ।” ২৪২৫ 


ভারত-_( এখানে ) ধৃতরাষ্ট্র। অন্যত্র অজ্ভনকেও “ভারত” বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে, 
কারণ ইহারা' উভয়েই হুম্বস্ত রাজার পুত্র ভরতের বংশধর । গুড়াক। (নিদ্রা, আলস্য ), তাহার 
ঈশ, অর্থাৎ যিনি নিদ্র! জয় করিয়াছেন, নিড্রালম্তজয়ী অজ্গুন॥ হাধীকেশ-_হৃষীক ইন্দ্রিয়, তাহার 
ঈশ, ইন্ছিয়গণের প্রভু, শীর্ণ । 


২৬ অথপার্থঃ তত্র (তথায়) উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি (উভয় সেনার 
মধ্যেই ) স্থিতান্‌ (অবস্থিত) পিতৃন্‌ ( পিতৃব্যগণকে ), পিতামহান্, আচার্ধ্যান, 
মাতুলান্‌, ভ্রাতুন্‌, পুভ্রান্, পৌন্রান্‌, তথা সখীন্‌ ( এবং মিত্রগণকে ), শ্বশুরান্‌ চ 
এব স্থহদঃ ( হ্হৃদগণকে ) অপশ্ঠৎ দেখিলেন ) ॥ ২৬ 

তখন অর্জুন উভয় সেনার মধ্যেই অবস্থিত পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, 
'শাচাধ্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগৃণ, পুতগণ, পৌন্রগণ, মিত্রগণ, শ্বশুরগণ ও 
স্থহাদগণকে দেখিলেন। ২৬ 

সথ1--সমান প্রকৃতিবিশিষ্ট বয়ন্তস্থানীয় আত্মীয় ; হুহদ-৮ গুভানুধ্যায়ী, সাহায্যকারী আত্মীয়। 

২৭। সঃ কৌন্তেয়: (সেই অর্জুন) অবস্থিতান্‌ (যুদ্ধার্থে প্রস্তত) তান্‌ 
সর্ব্বান, বন্ধুন (সেই সমস্ত বন্ধুঞ্জনকে ) সমীক্ষ্য (দেখিয়া! ) পরয় কুপয়া 
আবিষ্টঃ (পরম ক্পাবিষ্ট )[ অতএব ]-বিষীদন্‌ (বিষণ্ন হইয়া) ইদম্‌ অক্রবীৎ 
(ইহা বলিলেন )। ২৭ 

সেই কুস্তীপুত্র অর্জুন বন্ধুবাদ্ধবদিগকে যুদ্ধ/র৫ণে অবস্থিত দেখিয়া নিতান্ত 
করুণার্্ হইয়। বিষাদপূর্ববক এই কথা কহিলেন। ২৭ 


শ্লোক ১।২৮-৩০ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১৩, 
অঞ্জন উবাচ 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুখুতন্থুন্‌ সমবস্থিতান্‌। 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুয্যতি ॥ ২৮ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহ্ধশ্চ জায়তে। 
গাণ্তীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক চৈব পরিদহাতে ॥ ২৯ 
ন চ শকোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ 
নিমিত্তানি চ পশ্টামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ 


২৮ অজ্ঞুন উবাচ-হে কৃষ্ণ! যুযুৎ্ুন্‌ (যুদ্ধেচ্ছু) ইমান্‌ শ্বজনান্‌ 
(এই সকল আত্মীয় স্বজনকে ) সমবস্থিতান্‌ (সম্মুখে অবস্থিত) দৃষ্টা ( দেখিয়া ) 
মম গাত্রাণি সীদস্তি (আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে ), মুখঞ্চ পরিশ্ুধ্যতি 
(মুখও শুফ হইতেছে )। ২৮ 

অর্জন কহিলেন-_-হে কৃষ্ণ যুদ্ধেচ্ছ এই সকল স্বজনদিগকে সম্মুখে অবস্থিত 
দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুফ হইতেছে । ২৮ 

২৯। মে (আমার) শরীরে বেপথুঃ চ € কম্প ) রোমহর্ষঃ চ (ও রোমাঞ্চ.) 
জায়তে (হইতেছে); হস্তাৎ (হাত হইতে) গাণ্ডীবং শ্রংদতে (খসিয়া' 
পড়িতেছে ), ত্বক চ এব ( এবং চণ্বও ) পরিদহাতে (জালা করিতেছে )। ২৯ 

আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে ; হাত হইতে গাওীব খসিয়া 
পড়িতেছে এবং চম্ম জালা করিতেছে । ২৯ 

৩০। [হে] কেশব [ অহং] অবস্থাতুং চ (অবস্থান করিতে ) ন শক্কোমি' 
(পারিতেছি না); মে (আমার) মনঃ চ ভ্রমতি (যেন ঘুরিতেছে ) ৮ 
বিপরীতানি নিমিত্তানি ( কুলক্ষণ সকল) পশ্তামি ( দেখিতেছি ) ॥ ৩৯ 

হে কেশব, আমি স্থির, থাকিতে পারিতেছি না) আমার মন য়েন' 
ঘুরিতেছে ) আমি ছুর্লক্ষণ সকল দেখিতেছি। ৩০ 


১৪ শ্রীমস্তগবদগীত! শ্লোক ১৩১-৩৪ 


ন চ শ্রেয়োইনুপশ্তামি হত। স্বজনমাহবে। 

ন কাজ বিজয়ংকুষ্ণ ন চরাজ্যং স্ুখানি চ ॥ ৩১ 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈজাঁবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজিক্ষতং নো রাজ্যং ভোগাঃনুখানি চ ॥৩২ 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ। 
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুক্রাস্তঘৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ 
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌল্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথ!। 
এতান্ন হস্তমিচ্ছামি প্তোইপি মধুমুদ্ধন ॥ ৩৪ 


৩১। আহবে (যুদ্ধে ) স্বজনং হত্বা (স্বজনগণকে নিহত করিয়। ) শ্রেয় 
€ মল) ন চ অন্রপশ্তামি (দেখিতেছি না)) হে কৃষ্ণ, বিজয়ং রাজ্যং 
স্থখানি চ (বিজয়, রাজ্য ও সুখ ) ন কাজ্ছে (চাহি না) ॥ ৩৯ 

যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া আমি মঙ্গল দেখিতেছি না। হে কৃষ্ণ, 
আমি জয়লাভ করিতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না, স্থখভোগও চাহি না। ৩১ 

৩২-৩৪। [হে] গোবিন্দ, যেষাম্‌ অর্থে (যাহাদের জন্য) নঃ ( আমাদের ) 
ব্রাজ্যং ভোগঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখ ) কাজ্িতং ( কামন! কর] যায় ) 
'তে ইমে (সেই এই সকল) আচার্্যাঃ (আচার্যাগণ ), পিতরঃ ( পিতৃব্গণ ), 
পুত্রাঃ চ, তথা এব পিতামহাঠ (পুত্র্গদ ও পিতামহের! ), মাতুলাঃ, শ্বশুরা 
'পৌত্রাঃ শ্তালাঃ (শ্তালকের! ) তথ! (9) সম্বন্ধিনঃ ( কুটুম্বগণ ) প্রাণান্‌ ধনানি 
চ তক্ত। ( ধনপ্রাণ ত্যাগ করিয়! ) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (যুদ্ধে অবস্থিত রূহিয়াছেন ), 
[ অতএব ] নঃ (আমাদের ) রাজ্যেন কিম্‌ (রাজ্যে কি প্রয়োজন )? ভোগৈঃ 
জীবিতেন বা কিম? ( ভোগ বা! জীবনেই বা কি প্রয়োজন)? হে মধু্দন, 
স্তঃ অপি (আমাকে হত্যা করিলেও) [ আমি] এতান্‌ ( ইহাদিগকে ) 
হুস্তম্‌ ( হত্যা] করিতে ) ন ইচ্ছামি ( ইচ্ছ। করি নৃ৷ )। ৩২।৩৩।৩৪ 

হে গোবিন্দ, যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, স্থখাদি কামনা কর! যায় 


শ্লোক ১৩৫-৩৬ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ১৫ 


অপি ত্রেলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং সু মহীকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্‌ নঃ কা প্রীতি; স্যাজ্জনার্দন ॥ ৩৫ 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ | | 
তম্মান্নার্া বয়ং হস্তং ধার্ভরাস্ট্রীন সবান্ধবান্‌। 

স্বজনং হি কথং হত্বা স্ুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ 


সেই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, স্তালক ও কুটুম্বগণ 
যখন ধন্প্রাধ ত্যাগ শ্বীকার করিয়াও যুন্ধার্থে উপস্থিত, তখন আমাদের রাজ্যেই 
বাকি কাজ? আর ন্ুুখভোগ বা জীবনেই বা কি কাজ? হে মধুস্দন, যদি 
ইহারা আমাকে মারিয়াও ফেলে তথাপি আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছ। 
করি না। ৩২-৩৪ 

একাকী কেহ রাঁজ্যভোগ করিতে পারে না। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব লইয়াই রাজ্যভোগ 
করিয়। থাকে । তাহারাই বখন যুদ্ধার্থে উপস্থিত, তখন আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ? 

৬৫। হে জনার্দন (কৃষ্ণ), ত্রেলোক/রাজ্যন্ত (ভ্রেশগোক্য রাজ্যের ) 
হেতোঃ অপি (নিমিত্তও ), মহীরৃতে (পৃথিবীর জন্ত) কিং নু (কি 
কথা ?), ধার্তরাষট্রান্‌ ( ধৃতরাষটরপুত্রগণকে ) নিহত্য ( বধ করিয়া ) নঃ (আমাদের) 
ক! গ্রীতিঃ স্তাৎ (ফি সুখ হুইবে )? 

হে কষ্ণ, পৃথিবীর রাজত্বের কথা দুরে থাক, ব্রিলোক্যরাজ্যের- জন্থই বা 
ছূর্্যোধনাদিকে বধ করিলে আমাদের কি সুখ হইবে 1৩৫ 


৩৬। আততাগ্লিনঃ (আততায়ী )[ অপি-হুইলেও ] এতান্‌( ইহাদিগকে ) 
হত্বা (বধ করিয়া) অন্মান্‌ (আমাদিগকে ) পাপম্‌ এব (পাপই) আশ্রয়ে 
(আশ্রয় করিবে )। ত্মাৎ ( সেই হেতু )বয়ং ( আমর! ) সবাদ্ধবান্‌( সবাদ্ধব ) 
ধার্তরাষ্টরান্‌ ( ধৃতরাষ্ট্পুত্রদিগকে ) হস্বং ন অর্থাঃ (বধ করিতে পারিনা )$ হি 
(যেহেতু), ছে মাধব, ন্বঞ্জনং হত্বা কথং (প্বজন বধ করিয়া কি প্রকারে ) 
স্থথিনঃ স্তাম (নুখী হইব )? ৩৬ 


১৬ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৩৭-৩৮ 


যগ্ভপ্যেতে ন পশ্যান্তি লোভোপহতচেতসঃ | 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাঁতকম্‌॥ ৩৭ 
কথং ন ভ্দেয়মস্মাভিঃ পাঁপাদস্মা্সিবত্তিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনার্দন ॥ ৩৮ 
যদিও ইহারা আততায়ী (এবং আততায়ী শান্ত্রমতে বধ্য ), তথাপি এই 
আচাধ্যাদি গুরুজনকে বধ করিলে আমর! পাপভাগীই হইব। অতএব আমরা 
সবান্ধব ধৃতরাষ্রপু্রদিগকে বধ করিতে পারিনা; হে মাধব, স্বজন বধ 


করিয়। আমর! কি প্রকারে স্থঘী হইব? ৩৬ 


আততায়ী-_অগ্মিদে! গরদশ্চৈব শক্্রপাণির্ধ নাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িন2 ॥ 


অগ্নিদ (যে ঘরে আগুন দেয়), গরদ (সে বিষ দেয়), বধার্থ অস্ত্রধারী, 
ধনাপহারী, ভূমি-অপহারী ও দারাহরণকারী--এই ছয়জন আততায়ী। 
দুর্য্যোধনাদি প্রায় এ সমস্ত কর্্ই করিয়াছেন; স্থতরাং তাহারা আততায়ী। 

শান্্রমতে আততায়ী বধে পাপ নাই (মন্থু, ৮৩৫০--৫১)। কিস্তু অর্জুন 
বলিতেছেন, আততায়ী হইলেও ইহাদিগের বধে পাপ হইবে। কেন? 
টাকাকারগণ বলেন, শাস্ত্র ছুই প্রকার--অর্থশান্ত্র (19) ও ধর্ছরশান্ 
( 22019110 )। অর্থশান্ত্রে আছে, আততায়ী বধ্য ) কিন্তু ধর্মশান্ে আবার 
আছে, “অহিংস! পরম ধর্ম', “গুরুজনাক্সি অবধ্য*, “'ন পাপে প্রতিপাপঃ স্তাৎ 
ইত্যাদি । “অর্থশাস্ত্রাত্ত বলবন্ধরশাস্ত্ম্”-_ অর্থশান্্র হইতে ধর্মশান্ত্র বলবৎ । 
স্থতরাং আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি বধে পাপভাগী হইতে হইবে, ইহাই 


অর্জনোক্তির মর্ম । 


৬৭-৩৮। যপি লোভোপহতচেতসঃ ( লোভ-অভিভূত-চিত্ত ) এতে 
( ইহারা ) কুলক্ষয়কৃতৎ দৌষং (কুলক্ষয়ক্কুত দোষ) মিব্রপ্রোহে পাতকং চ 
(এবং মিত্রপ্রোহে পাপ) ন পশ্বস্তি (দেখিতেছে না), [হে ] জনার্দিন, 
কুলক্ষযকতং দোয়ং প্রপশ্ততিঃ (কুলক্ষমকৃত দোষের দর্শক ) অস্মীভি 


শ্লোক ১/৩৯-৪০ প্রথমোহ্ধ্যায়ুঃ উনি 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্বন্তি কুলধন্মীঃ সনাতনা;ঃ | 

ধন্মে নষ্টে কুলং কৃমধর্ষ্মোহভিতবত্যুত ॥ ৩৯ 
অধশ্মাভিভবাৎ কফ প্রদৃস্তন্তি কুলস্ত্িয়ঃ ৷ 

্ত্রীযু দুষ্টাস্্ বাঞচে য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ 


( আমাদিগকর্তৃক ) অন্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) ০৮৮০ কথং ন 
জ্ঞেয়ং (নিবৃত্ত হইবার জ্ঞান কেন না হইবে )? ৩৭1৩৮ 

যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়৷ কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রপ্রোহ- 
জনিত পাতক দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দিন আমর! কুলক্ষয়জনিত 
দোষ দেখিয়াও সে পাপ হইতে শিবুত্ত কেন না হইব ? ৬৭1৩৮ 

৩৯। কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ কুলধন্মাঃ প্রণশ্তন্তি (বিনষ্ট হয়); উত ধর্দে 
নষ্টে (ও ধর্ম নষ্ট হইলে ) অধর্্মঃ কতল্গং (সমগ্র ) কুলং (কুলকে ) অভিভবতি 
( অভিভূত করে )1৩৯ 

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়) এবং ধর্ম নষ্ট হইলে সমগ্র 
অবশিষ্ট কুল অধন্মে অভিভূত হয়। ৩৯ 


সনাতন কুলধর্মম-_ পূর্বপুরুষ পরম্পরাগত ধর্ম । বংশের বয়ক্ষ পুরুষগণ সমস্ত বিনষ্ট হইলে 
কুলাগত আচার নিয়র্মাদি রক্ষা হয় না। সুতরাং বংশের অবশিষ্ট স্ত্রী ও বাঁলকগণ ক্রমশঃ উদ্মার্গগামী 
হওয়াতে বণ্শ অধর্থাক্রাস্ত হইয়৷ উঠে । ৩৯ 


৪০। হে কৃষ্ণ, অধন্মািভবাৎ (অধর্শমীভিভব হইতে.) কুলন্তিয়ঃ 
(কুলস্ত্রীগণ ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয় ); হে বাঞ্চের (কৃষ্ণ), স্রীষু ছষ্টাঙ্ 
(স্ত্রীগণ ছুষ্টা হইলে ) বর্ণসন্করঃ জায়তে ( বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় )1৪০ 

হে কৃষ্ণ, কুল অধর্ম্টে অভিভূত হইলে কুলন্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে 
বাঞ্চে য়, কুলনারীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে । ৪৭ 

বাঞ্ে-_বুষিবংশসভূত (কৃষ্ণচ)। বর্ণসন্কর--বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীপুরুষ 

ংযোগে সম্তান-উৎপত্তি। 
ং 


১৮ শ্রীম্গবদ্গীতা শ্লোক ১৪১-৪৩ 


সঙ্করো নরকায়ৈব কুলপ্নানাং কুলস্য চ। 

পতস্তি পিতরে৷ হোষাং লুপ্তপিপ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ 
দোষৈরেতৈঃ কুলক্লানাং বর্ণসঙ্করকারকৈ:। 
উৎসাগ্ন্তে জাতিধন্মাঃ কুলধন্াশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ 
উৎসন্নকুলধন্মাণাং মন্ুষ্যাণাং জনার্দন । 

নরকে নিয়তং বাসো৷ ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৩ 


৪১। সন্করঃ (বর্ণসঙ্কর ) কুলপ্লানাং ( কুলনাশকারীদিগের ) কুলম্তয 
(এবং কুলের ) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই ) [ হয়]) হি (যেহেতু) 

এযাং (ইহাদের ) লুপ্ত-পিও-উদক-ক্রিরাঃ (শ্রাদ্ধ-তর্পণ-বিরহিত ) পিতরঃ 
( পিতৃপিতামহগ ণ) পতন্তি (পতিত হয় )।৪১ 

বর্ণসন্কর, কুলনাশকারীদিগের এবং কুলের নরকের কারণ হয়। 
্রাদ্ব-তর্পণাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতে ইহাদের পিতৃ-পুরুষ নরকে পতিত হয় 
( নদগতিপ্রাপ্ত হয় না )।৪১ 

৪২। কুলদ্রানাং (কুলনাশকারীদের ) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ 
( বর্ণসঙ্করকারক ) দোষৈঃ ( দোষে ) শাশ্বতাঃ (সনাতন ) জাতিধর্শাঃ কুলধর্্মাঃ 
চ (জাতিধর্্ন্কুল্ধর্্াদি ) উৎসাছ্যন্তে ( উৎসন্ন যায় ) (%” পদে আশ্রমধর্মাদিও 
গ্রহণীয় )1৪২ টি 

জাতিধ্__বর্ণধর্ঘ, যথা__ব্রাহ্মণের অধ্যাপনাদি, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষার্দি, বৈশ্যের কৃষিবাণিজ্যাদি, 
শৃদ্রের "্পরিচধ্যাদি। কুল-ধর্ম--কৌলিক উপাসনা-পদ্ধতি ও আটার নিয়মাদি। আশ্রম-ধর্ম-__ 
্রহ্মচর্ধয, গার্হস্থ্য » বানপ্রস্থ, সন্ন্যান।৪২ 

কুলনাশকারীদিগের বর্ণসঙ্করকারক এঁ দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম, কুলধর্্ম ও 
আশ্রমধর্মাদি উৎসন্ন যায়। ৪২ 

8৪৩। [হে] জনার্দীন, উৎসন্নকুধর্্মাণাং (ফাহাদের কুলধর্ম উৎসন্ন গিয়াছে) 


শ্লোক ১৪৪-৪৬ প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ রর ২৯) 


অহোবত মহৎ পাপং কর্তৃ্‌ং ব্যবসিত। বয়ম্‌। 

যদ্রাজ্যস্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুগ্ভতাঃ ॥ ৪৪ 

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ। 

ধার্তরাষ্ট্র। রণে হন্থযুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ 
সঞ্জয় উবাচ 

এবমুক্কাজ্ঞুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশগু। 

বিল্জ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ 


অনুষ্যাণাং (সেই মান্ুুষদিগের ) নিয়তং (চিরদিন) নরকে বাসঃ ভবতি 
(হইয়া থাকে ) ইতি ( ইহ ) অনুশ্ুশ্রম ( আমরা শুনিয়াছি )1৪৩ 

হে জনার্দন, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদের নিয়ত নরকে 
বাস হয় ইহা আমরা গুনিয়াছি। ৪৩ 

8৪। অহোবত। (হায়কি কষ্ট!) বয়ং (আমরা ) মহৎ পাপং কর্তূং 
€ মহাপাপ করিতে ) ব্যবশিতাঃ (প্রবৃত্ত, কতনিশ্চয় );) যৎ (যেহেতু) 
রাজ্যসুখলোভেন ( রাজ্যস্থখ-লো।ভে ) ম্বজনং হস্তং উদ্যতাঃ ( স্বজনগণকে বিনাশ 
কারিতে উদ্যত হইয়াছি )। 

হায়! আমর! রাজ্যন্থখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়। 
মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 88 ্‌ 

৪৫। ষদ্দি অপ্রতীকারম (প্রতিকারে বিরত ) অশস্ত্রম. (শস্ত্রহীন ) 
মাং (আমাকে ) শন্ত্রপাণয়ঃ ( শত্্রধারী ) ধার্তরা্ত্রাঃ ( ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের! ) বরণে 
হন্ছ্যঃ (যুদ্ধে বধ করে ) তৎ (তাহা) মে (আমার ) ক্ষেমতরং (অধিকতর 
কল্যাণকর ) ভবেৎ (হইবে )। 

আমি শন্ত্রত্যাগ করিয়া! প্রতিকারে বিরত হইলে যদি শন্ত্রধারী ছুর্য্যোধনাদি 
'আআমাকে যুদ্ধে বধ করে তাহাও আমার পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর হইবে। ৪৫ 

৪৬। সঞ্জয়ং উবাচ ( কহিলেন )--শোকসংবিগ্রমানসঃ (শোকাকুলচিত্ত ) 


২০ শ্রীমন্তগবদগীতা ১৪৪-৪৬ 


অর্জুনঃ এবম. উত্ত1 ( এইরূপ বলিয়া ) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং ( শরসহিত 
ধন্ুঃ) বিস্যজ্য (ত্যাগ করিয়। ) রখোপন্থে (রথোপরি ) উপাবিশৎ (উপবেশন 
করিলেন )। 

সঞ্জয় কহিলেন--শোকাকুলিত অজ্জুন এইকপ বলিয়া যুদ্ধমধ্যে ধনুর্ববাণ 
ত্যাগ করিয়! রথোপরি উপবেশন করিলেন । ৪৬ 


প্রথম অধ্যায়--বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 


এই অধ্যায়ের নাম “সৈম্তদর্শন” বা 'অজ্জুন-বিষাদ?। ইহাতে তত্ব-কথ। 
কিছু নাই, কিন্ত কাব্যাংশে ইহা! অতুলনীয় | কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ আরক্ধপ্রায়, 
উভয়পক্ষীয় স্থসজ্জিত সৈগ্ভগণ ব্যৃহবদ্ধ হইয়া পরম্পর সম্মুখীন, যোল্বাগণ 
মহোৎসাহে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন-_রণবাঁছ্য বাঁজিয়া উঠিল-_ 
শত্তরসম্পাত আরন্ধ হইল। তখন অর্জুনের মহানির্বেদ উপস্থিত। তাহার 
শরীর কাপিতে লাগিল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, হস্ত হইতে গাণ্ীব 
খনিয়া পড়িল। কৃপাবিষ্ট অজ্জনের মোহভাব কাব্যতুলিকায় নিঃস্বার্থ উদার 
করুপরসে অন্ুরঞ্রিত, যেমন চিত্মোহকর তেমন প্রাণম্পর্শা । 

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীম্মপর্ববণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্পন্ষৎনু ব্রন্গবিস্তায়াং 
যোগশান্তরে শ্রীৃষ্ণর্জুন সংবাদে অর্ভুনুবিষাদযোগ্ো-নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ 


দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ 


সঞ্জয় উবাচ 
তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুস্থদনঃ ॥ ১ 
শ্রীভগবাচ্বাচ 
কুতস্্া কশ্মলমিদ্বং বিষমে সমুপস্থিতম্‌। 
অনার্য্যজুষ্টমন্যগ্যমকীত্তিকরমর্জুন ॥ ২ 


১। সঞ্জয়ঃ উবাচ-_মধুনুদনঃ তথা (উক্ত প্রকারে ) কৃপয়া আবিষ্টং 
€কপাবিষ্ট) অশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌ ( অশ্রপুর্ণাকুললোচন ) বিষীদন্তম, (বিষণ্ন) 
তম্‌ (তাহাকে ) ইদং বাক্যম. উবাচ ( এহ বাক্য কহিলেন )। 

সঞ্জয় বলিলেন__তখন মধুস্থদন কৃপাবিষ্ট অস্রপুর্ণলোচন বিষণ অঞ্ছুনকে 
এই কথ! বলিলেন। ১ 

দয় ও কৃপা-দয়া ও কৃপা স্বতন্ত্র ভাব। লোকের দুঃখে ছঃখিত 
হইয়! যে ছঃখমেচনের প্রবল প্রবৃত্তি তাহাকে দয়! বলে। পরের ছুঃখ চিন্তায় 
ব। ছুঃখ দর্শনে কাতর হওয়া, এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, 
ক্কপা। দয়! বলবানের ধর্ম, কৃপা ছুর্বলের ধর্ম ।__শ্রীঅরবিন্দ 

২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-হে অজ্জুন! বিষমে (সঙ্কট কালে) কুতঃ 
(কোথা হইতে ) অনার্যজুষ্টম. (অনাধ্য-জনোচিত, শিষ্টবিগহিত ), অন্বর্গ্যম, 
(্বর্গহানিকর), অকীন্তিকরম, ( অযশস্কর ), ইদম, (এইনপ ) কম্মলম.( মোহ) 
দ্বা (তোমাকে ) সমুপস্থিতম, (প্রাপ্ত হইল)? 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_-হে অঞ্জন! এই সঙ্কট সময়ে অনার্ধ্য-জনোচিত, 
স্ব্গহানিকর, অকীন্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২ 


২২ জ্রীমন্তগবদসীতা। শ্লোক ২৩-৪ 


ব্রেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্ভতে। 
ষু্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যজ্ছোত্িষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ 


অর্জুন উবাচ 


কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ড্রোণঞ্চ মধুস্দন | 
ইফুভিঃ প্রতিযোতস্যামি পৃজাহীবরিস্দন ॥ ৪ 


অনাধ্্যজুষ্টম__বাহা আধ্যজনোচিত নহে, যেমন, স্তায়যুদ্ধে পরাজুখতা। 

৬ [হেপার্থ!| ক্লৈব্যঘ (কাতরতা, পৌরুষহীনতা ) মাম্ম গম 
( প্রাপ্ত হইও না ); এতৎ (ইহা) ত্বমি ( তোমাতে ) ন উপপদ্যতে ( উপযুক্ত 
হয় না)। হে পরস্তপ, ক্ষুদ্রং (তুচ্ছ) হৃদয়দৌর্ববল্যং (হৃদয়ের ছূর্ববলত! ) 
ত্যক্া (ত্যাগ করিয়! ) উত্তিষ্ঠ ( উত্থান কর) । 

হে পার্থ» কাতর হইও না। এইবূপ পৌকুষহীনত! তোমাতে শোভা 
পায় না। হে পরস্তপ! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্বলতা ত্যাগ করিয়৷ (যুদ্ধার্৫থে) উ্িত 
হও। ৩ 

“যে কপার বশে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধর্মে পরাজুখ হয়, কীদিতে 
বসিয়। ভাবে আমার কর্তব্য করিতেছি, আমি পুণপ্যবান--সে ব্লীব ।*** 
“শ্রীরুষ্ণ দেখিলেন, অজ্জুন ক্ুপায় আবিষ্ট হইয়াছেন, বিষাদ তাহাকে গ্রাস 
করিয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন করিবার জন্য অস্তর্যামী তাহার 
প্রিয়সথাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার করিলেন, তাহাতে যদি রাজসিক ভাব 
জাগরিত হইয়। তমঃকে দূর করে ।”-_শ্রীঅরবিন্দ। 

৪1 অর্জধুনঃ উবাচ ( বলিলেন )-[ হে] অরিল্্দন (শক্রমর্দন ) 
মধুক্ছদন (কৃষ্ণ), কথং অহং (আমি ) সংখ্যে (যুদ্ধে) পৃজার্ছে) ( পূজনীয় ) 
ভীম্বং দ্রোণং চ (ভীন্ম ও দ্রোণের সহিত ) ইযুভিঃ (বাণের দ্বারা) গ্রতিষোত্গ্ামি 
( প্রতিষুদ্ধ করিব )? 


শ্লোক ২৫-৬ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২৩ 


গুরূনহত্বা! হি মহানুভাবান্‌ 

শ্রেয়ো ভোক্ত,ং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে । 
হত্বার্থকামাংস্ত্র গুরূনিহৈব 

তুঞীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রদি্ধীন্‌ ॥ ৫ 

ন চৈতঘিল্পঃ কতরনে৷ গরীয়ো 

যদ্ব। জয়েম যদ্দি বা নো জয়েযুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম- 
স্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরাস্ত্রাঃ ॥ ৬ 


অজ্ঞুন বলিলেন- হে শত্রমর্দন মধুস্দন, আমি বুদ্ধকালে পৃজনীয় ভীম্ম ও 
দ্রোণের সহিত কিরূপে বাপের দ্বার প্রতিযুদ্ধ করিব? (অর্থাৎ) তাহারা 


আমার শরীরে বাথ নিক্ষেপ করিলেও আমি গুরুজনের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিতে পারিব না।8 


৫1 মহানুভবান্‌ ( মহানুভব ) গুরূন অহত্বা হি ( গুরূজনদিগকে বধ না 
করিয়া) ইহলোকে (এই সংসারে ) ভৈক্ষ্যম্‌ অপি (ভিক্ষান্নও ) ভোক্ত,ং 
(ভোজন করা) শ্রেয়ঃ। তু (কিস্ত) গুরন্হত্বা ( গুরুঞনদিগকে হত্যা 
করিয়া ) ইহ (এই সংসারে) কুধির-প্রদিগ্ধান্‌ এব (রুধিরলিপ্ত, রক্তমাথা ) 


অথকামান্‌ ভোগান্‌ ( অর্থকামরূপ ভোগ্য-সমূহ ) ভূঞ্ীয় (ভোগ করিতে 
হইবে )। 


মহান্ুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষাব্র-ভোজন করাও 
শ্রেয়ঃ। কেননা গুরুদ্দিগকে বধ করিয়া ইহলোকে যে অর্থকাম ভোগ করিব 
তাহা ত ( গুরুজনের ) রুধির-লিগু । ৫ 

৬। ষতবাজয়েম (যদি বা আমর! জয়লাভ করি), যদি বা (অথবা) 
নঃ (আমাদিগকে ) [ এতে ] ওয়েযুং (ইহার! জয় করেন), [ এতয়োর্মধ্যে ] 
(ইহার মধ্যে) কতরৎ ( কোন্টী) নঃ গরীয়ঃ (আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর ) 


২৪ ৰ শ্রীম্গবদর্গীতা শ্লোক ২৭ 


কার্পণ্যদোষোপহতম্বভাবঃ 

পৃচ্ছামি ত্বাং ধণ্মসংমূটচেতাঃ | 

যচ্ছে যুঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রহি তন্মে 
শিষ্যন্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপননম্‌ ॥ ৭ 


এতৎ চ (ইহাও) ন বিল্বঃ (জানিন1 )) ষান্‌ এব হত্বা (ষাহাদিগকে বধ 
করিয়া) ন জিজীবিষামঃ ( বাঁচিয়া থাকিতে চাহিন। ) তে ধার্তরাষ্ট্রাঃ (সেই 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ) প্রমূখে অবস্থিতাঃ ( সগ্মুথে অবস্থিত রহিয়াছেন )। 

আমরা জয়ী হই অথবা আমাদিগকে ইহারা জয় করুক, এই উভয়ের 
মধ্যে কোন্টী শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না,__যাহাদিগকে বধ করিয়া 
বাচিয়া থাকিতে চাহিনা সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সন্মুখে 'অবস্থিত। ৬ 

ভাগুপর্ধ্য । তুমি ভিক্ষান্ন ভোজনের কথ। বলিতেছ, কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি 
ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নহে। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম,__“সংগ্রামেঘনিবৃত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব 
পালনম্‌? (মনু)-ধুদ্ধে বিমুখ না হওরা ও প্রজা পালন কর1।-__তা ঠিক, কিন্ত 
যুদ্ধে যদি পরাজয় হয়, তবে ফলে সেই ভিক্ষাদ্বারাই হয়ত দিনপাত করিতে 
হইবে। আর যদি জয় হয়, তবে ভোগস্থখ লাভ হইবে বটে, কিন্ত আত্মীয় 
গুরুজনাদিকে বধ করিয়। ; এ ক্ষেত্রে জয় এবং পরাজয় ইহার কোন্টী যে শ্রেয়ঃ, 
সে বিষয়ে আমি সন্দেহাকুল। 

৭। কার্পপ্যদোযোপহতস্বভাবঃ (কার্পণ্য দোষে অভিভূত ) ধর্ম্মসংমৃড়চেতাঃ 
( ধন্্সন্বন্ধে বিমূঢ়চিত্ত ) [ অহং আমি] ত্বাং পৃচ্ছামি (তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি ); যত মে শ্রেঘঃ স্তাৎ (যাহ! আমার শ্রেয়) তৎ নিশ্চিতৎ ক্রহি 
(তাহা নিশ্চিতরূপে বল )$ অহং তে ( তোমার ) শিষ্াুঃ, ত্বাং প্রপন্নম্‌ (তোমার 
শরণাগত ), মাং শাধি ( আমাকে উপদেশ দাও )। 

(গুরুজনদিগকে বধ করিয়া কিব্ধপে প্রাণ ধারণ করিব এইক্প চিন্তাপ্রযুক্ত ) 
চিত্তের দীনতায় আমি অভিভূত হইয়াছি ; প্রকৃত ধর্শ কি এ সম্বন্ধে আমার 


শ্লোক ২৮ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ২্থ 


ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ 

যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্িয়াণাম্‌। 

অবাপ্য ভৃমাবসপত্বমুদ্ধং 

রাজ্যং স্থুরাণামপি চাধিপত্যম্‌ ॥ ৮ ্ 
চিত্ত বিমুড হইয়াছে ; যাহা আমার ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
তাহ। বল, আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাপন্ন, আমাকে উপদেশ দাও। 
(আমাকে আর তুমি সখা বলিয়! মনে করিওনা, আমি তোমার শিষ্য )। ৭ 

পুত্র বা শিল্তরূপে জিজ্ঞান্ু না হইলে গুরু তত্বোপদেশ দেন না, কাজেই তত্বজিজ্ঞানু অর্ভুন, 

লৌকিক 'সখ্য'ভাব ত্যাগ করিয়। ভগবানের *শিষ্বত্ হ্বীকার করিলেন। একান্ত শ্রদ্ধার বশে 
সম্পূর্ণভীবে ভগবানের শরণাগত হওয়াই গীতার প্রধান শিক্ষা। ইহাই আত্মসমর্পণ। এই গভীর 


শন্ধাবলেই অর্জুন গীতোক্ত শিক্ষার শ্রেষ্টপাত্র বলিয়া গৃহীত। 

কার্পণ্যদোষে।পহতঃ--কৃপণের ভাৰ কার্পণ্য, কিন্ত এখানে কৃপণ শবের অর্থ কি? 
কেহ বলেন, কৃপণ অর্ধে “দীন”, “মহাব্যসনপ্রাপ্ত” ; যথা, “মহদ্‌ ব! ব্যসনং প্রাপ্তো দীন; কৃপণ 
উচ্যতে”--বাচম্পত্যে তারানাথ-উদ্ধত রামায়ণ-বচন। নীলকও বলেন-কাপণ্যং দীনত্বং ৷ 
শ্রীধর বলেন-_-ইহাদিগকে বধ করিয়া কিরূপে বাচিয়। থাকিব", অজ্জুনের এই যে বুদ্ধি ইহাই কার্পণ্য। 


আনন্দঙ্গিরি প্রভৃতি বলেন-__“কৃপণ' শব্দ শ্রুতিতে “অজ্ঞানী”, “অব্রঙ্ষবিৎ* এই অর্থে ব্যবহৃত 
হইর়াছে। 


ধর্ম মংমুটউ্চেতা2--১৮৬৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা ত্রষ্টব্য । 

৮। ভূমৌ (পৃথিবীতে ) অসপত্বম্‌ (প্রতিতন্বিহীন, নিক্ষণ্'ক ) খন্ধং 
(সমুদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) স্থুরাণামপি আধিপত্যং.চ € দেবতাদিগেরও 
আধিপত্য ) অবাপ্য (পাইয়াও) ষৎ (যাহা ) মম ইন্ত্রিয়াণাম উচ্ছোষণং 
€ আমার ইন্দড্রিযগণের শোষক ) শোকম্‌ (শোককে ) অপন্ুষ্ভাৎ (নিবারণ 
করিতে পারে )] তৎ] নহি প্রপশ্তামি ( তাহ। দেখিতেছিনা )। 

পৃথিবীতে নিষণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং স্ুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে 
শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে তাহা কিসে যাইবে, আমি 
দেখিতেছি না । ৮ 


২৬ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ২৯১৬ 


সঞ্জয় উবাচ 

এবমুস্! হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তূপঃ | 
ন যোংস্য ইতি গোবিন্দমুত্ত তৃষ্ণীং বডভৃব হু॥ ৯ 
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ 

শ্রীভগবানুবাচ 
অশোচ্যানম্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 
গতাস্থনগতাস্ূংশ্চ নানুশোচস্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ 


৯) সঞ্জয়ঃ উবাচ (কহিলেন )--পরস্তপঃ ( শক্রতাপন ) গুডাকেশঃ 
( অর্জুন) হৃধীকেশং গোবিন্দম্‌ (হৃধীকেশ গোবিল্দ্কে ) এবম্‌ উত্তা (ইহা) 
বলিয়া ) [ অহংন নযোতস্তে (আমি যুদ্ধ করিবনা ) ইতি উত্তী (এই কথা 
বলিয়া ) তৃষ্তীং বভূব (নীরব হুইলেন )। 

সপ্তয় কহিলেন-_শক্রতাপন অর্জুন হৃধীকেশ গোবিন্দকে এইরূপ বলিয়া 
“আমি যুদ্ধ করিবনা” এই কথা কহিয়া তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিলেন 
(নীরব রহিলেন )। ৯ 

১০। [হে] ভারত (ধৃতরাষ্ট্র), হৃষীকেশঃ (শরীক) প্রহসন ইব 
( হাসিতে হাসিতে ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদস্তং 
( বিষদাপন্ধ ) তং ( তাহাকে ) ইদম্‌ বচঃ (এই বাক্য ) উবাচ ( বলিলেন )। 

হে ভারত ( ধৃতরা্ট্র) ! হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপ্রাপ্ত অজ্জবনকে 
হাসিয়া এই কথা বলিলেন । ১০ 


প্রহ্দন, ইব-_-ঈষৎ হানিয়া, উপহাসের ভাবে । পরবর্তী শ্লোকের মর্ম এই “তুমি পণ্ডিতের 
স্টার বড় বড় কথা কহিতেছ বটে, কিন্ত পাগ্ডিত্যের লক্ষণ তোমাতে দেখা যায় না”, ইহা 
একটু উপহাসের ভাবেই বল! হইয়াছে। 


১১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ ( বলিলেন )--ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্‌ (বাহাদিগের 
জন শোক করা! অনুচিত' তাহাদিগের জন্ত ) অন্বশোচঃ € শোক করিতেছ ), 


শ্লোক ২৯-১১ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ২৭ 


প্রজ্ঞাবাদান চ (আবার পণ্ডিতের স্ায় তত্বকথা ) ভাষসে (কহিতেছ ) £ 
পণ্ডিতাঃ ( পণ্ডিতের ) গতাস্ুন্‌ অগতাস্ুন চ (মৃত ব! জীবিত কাহারে! জন্য) 
ন অনুশোচস্তি (শোক করেন না )। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--যাহাদিগের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই 
তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের স্তায় কথা ধলিতেছ। 
কিন্তু যাহা'র৷ প্রকৃত তত্বজ্ঞানী তাহার! কি মুতকি জীবিত, কাহারও জন্গ 
শোক করেন না । ১১ 

«পণ্ডিতের ম্যায় কথ! বলিতেছ" কিরূপ ?--ধেমন, গুরুজন বধ, জাতিধর্্ম 
ও কুলধর্্ম নাশ--এর চেয়ে ভিক্ষাবৃতিও ভাল, মৃত্যুও ভাল ইত্যাদি অনেক 
কথাই অর্জুন বলিয়াছেন । “জীবিতের জন্য শোক করেন ন।,--একথার অর্থ 
কি? অর্থ এই, জীবিতের মরণাশঙ্কাম্ম শোক করেন না। স্থূল কথা এই 
কাহারো দেহটা যাউক বা থাকুক, সে চিন্তায় জ্ঞানী ব্যক্তির! উদ্ধিগ্ন হন না। 

পণ্ডিতের! কাহারও জন্ত শোক করেন না--কেন? কারণ, প্রকৃতপক্ষে 
কেহুই মরেনা, দেহটা মাত্র বিনষ্ট হয়, আত্মার মৃত্যু নাই, আত্মা অবিনশ্বর ! 
পরবর্তী ক্লোকসমূহে এই কথাই নানাভাবে স্পষ্টীকুত কর! হইয়াছে । 


অর্জুনের মোহ 

এই স্থলেই প্রকৃত পক্ষে গীতারস্ত । গীতোক্ত ধর্ম কি তাহা৷ বুঝিতে হইলে 
কি উপলক্ষে এই ধর্মের প্রচার হইয়াছিল তাহ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন । পাঠক 
মনে রাখিবেন, অর্জুন পূর্ববাপরই যুদ্ধার্থে উদ্যোগী ছিলেন, যুদ্ধের কর্তবাতা! 
সম্বন্ধে কখনও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় নাই। বরং শ্রীরুষ্ণ যুদ্ধ 
অনিবাধ্য জানিয়াও যুদ্ধনিবারণার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন_-এমন কি 

ং দৌত্যকার্যেও ব্রতী হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ যখন আসন্ন, শম্্-সম্পাত 
যখন আরদ্ধ হইয়াছে, তখন অর্জুনের বিষম নির্বেদ উপস্থিত, তিনি যত 
ধর্মাশান্্র খু'ঁজিয়া৷ থুঁজিয়া বুদ্ধের অকর্তব্যতা প্রতিপাদন করিতে উন্মুখ । 
“ন কাজ্জে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্ুখানি চ* «এতান্‌ ন হস্তমিচ্ছামি স্মতোহপি 
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ন ত্বেবাহং জীতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ | 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বেব বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ 


মধুস্দন” ইত্যাদি অর্জুনের মনোরম বাক্যগুলি শুনিয়া আমাদের মনে হয় কি 
উচ্চ অন্তঃকরণের কথা । কি উদার নিঃস্বার্থ ভাব। কিন্তু শ্রীকুষ্চ কি 
বলিতেছেন ?-_-ভগবান্‌ একটু হাসিয়া বলিলেন, এগুলি জ্ঞানীর ভাষায় মূর্খের 
কথা। তোমার এ মোহ কোথ। হইতে উপস্থিত হইল? অর্জুনের এই মোহ 
দূরীকরণের চেষ্টাতেই গীতা শাস্ত্রের উদ্ভব। অর্জুনের মোহ উপলক্ষ্য করিয়। 
ভগবান্‌ সমগ্র মানব জাতির অশেষ কল্যাণকর এই অপূর্ব ধর্মতত্ব জগতে 
প্রচার করিলেন । ১১ 

১২। অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম. (ছিলাম না), ত্বং ন 
[আাসী£] ( তুমি ছিলে না), ইমে জনাধিপাঃ (এই রাজগণ) ন[ আসন্‌] (ছিলেন 
না), [ ইতি] নতু (ইহা নহে); অতঃপরং চ (ইহার পরেও ) সর্ব বয়ং 
£ আমর সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থ।কিধ না), ইতি ] ন এব (ত।হাও নহে )। 

আমি পুর্বে ছিলাম না, বা তুমি ছিলেন বা এই নৃপতিগণ ছিলেন ন।, 
এমন নহে (অর্থাৎ সকলেই ছিলাম )। আর, পরে আমরা সকলে থাকিব 
ন! তাহাও নহে (অর্থাৎ পরেও সকলে থাকিব )। ১২ 

আত্মার অবিনাশিতা।_ পূর্বে বলা হইয়াছে, ততজ্ঞানীরা কাহারও জন্য 
শোক করেন না। কেন শোক করেন নাশ কারণ, কেহ মরেনা, দেহটা 
অনিত্য, উহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্ম! নিত্য, উহার নাশ নাই। নিত্য 
কিরূপ ?-_ষাহা পুর্বে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকিবে । আমি এখন 
বোনুদেব* রূপে আবিভূতি, তুমি মধ্যম পাগুবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, পূর্বে 
আমরা অন্যরূপে ছিলাম, পরেও অন্যরূপে থাকিব। এইবপ সকলেই। 
“মৃত্যু অর্থ দেহের নাশ, আত্ম। জন্মমরণহীন, আত্মার পক্ষে জন্ম অর্থ দেহগ্রহণ, 
মৃত্যু অর্থ দেহত্যাগ ব৷ দেহাস্তর প্রাপ্তি । দেহাস্তর প্রাপ্তি অবস্থার পরিবর্তন 
মাত্র, বিনাশ নছে। তাহাই পরবর্তী শ্লোকে বলা হইতেছে। . 
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দেহিনোহস্মিন্্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জর1। 
তথ দ্েহান্তর প্রান্তির্ধারস্তত্র ন মুহাতি ॥ ১৩ 


১৩। যথা দেহিন: ( দেহীর ) অন্মিন, (এই ) দেহে কৌমারং, যৌবনং» 
জর! (বাদ্ধিক্যাবস্থা) তথা (সেইরূপ) দেহাস্তরপ্রাপ্তিঃঃ তত্র (খ্তাহাতে ) 
ধীরঃ (জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি ) ন মুহতি (মুগ্ধ হন না )। 

জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য, কালের গতিতে উপস্থিত হয় ॥ 


তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর-প্রান্তিও হয়। জ্ঞানিগণ তাহাতে মুগ্ধ 
হন না। ১৩ 


বাল্যাবস্থার পরে যৌবনাবস্থ! উপস্থিত হয়, উহা! অবস্থান্তর মাত্র, এজন্য 
কেহ শোক করে না; সেইরূপ এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণও 
জীবাত্মার একট৷ অবস্থান্তর মাত্র । সুতরাং ইহাতে শোকের কারণ নাই। 

জন্মাস্তরবাদ-_-এখানে মৃত্যু” না বলিয়৷ বলা হইয়াছে “দেহাস্তর-প্রাঞপ্তি” 
স্থতরাং মানিয়া লওয়! হইল, মরিলেই. জন্ম হয়। ইহাই জন্মান্তরবাদ। 
আত্মার অবিনাশিত! ও পুনর্জন্ম, হিন্দুধর্মের এই ছুইটি প্রধান তন্ব। 
সমগ্র হিন্দুশান্ত্র এই জন্মান্তরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্্েরও ইহাই 
মূলতত্ব। থুষ্টীয়ান ধর্ম আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, কিন্তু পুনর্জন্ম. 
স্বীকার করেন না। এখন প্রশ্ন এই--আত্মা যদি অবিনাশী, তবে দেহনাশের' 
পরে ইহার কি গতি হয় ? 

এ সম্বন্ধে খুষ্টীয়াি ধর্ন্দের মত এই ষে পরমেশ্বর বিচার নি জীবের 
স্ক্কৃতি বা ছুক্কৃতি অনুসারে দেসাস্তে পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে ও পাপীকে অনন্ত 
নরকে প্রেরণ করেন। এই ধশ্মমতের অনুকূলে যুক্তি বেশী কিছু নাই। 
বিশ্বাই ইহার মূল ভিত্তি। কিন্তু ইহার প্রতিকূল প্রধান আপত্তি এই ষে, 
ঈশ্বরের এই যে বিচার ইহ! অবিচার বলিয়াই বোধ হয়, কেননা, এই সংসারে 
কেহই কেবল পুণ্য বা কেবল পাপ করে না। সকলে কিছু না কিছু পুণ্য 
কর্মও করে, পাপ কর্মও করে। ম্ুতরাং ষাহার জন্ত অনন্ত ্বর্গবাসের ব্যবস্থা 


৩৬ শ্রীমন্তগবদ্গীতা শ্লোক ২১৪ 


মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌন্তেয় শীতোষ্সুখদুঃখদাঃ | 
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষত্য ভারত ॥১৪ 


হুইল, তাহার পণপের শাস্তি হইল না) পক্ষান্তরে, যাহার পক্ষে অনন্ত 
নরকবাস বিহিত হইল, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না। একি অবিচার 
নহে? বলিতে পার, প্রত্যেক জীবের পাপপুণ্যের হিসাব নিকাশ করিয়! 
পাপ ও পুণ্যের আধিক্যান্ুসারে অনস্ত নরকবাস ব৷ স্বর্গবাসের ব্যবস্থা হয়, 
কিন্ত অনস্তকালের তুলনায় মানুষের এই জীবন-কাল কতটুকু? ক্ষণস্থায়ী এই 
জীবনের পাপাধিক্য বা পুপ্যাধিক্যের জন্য অনন্তকাল ব্যাপিয়৷ নরকবাস বা 
স্বর্গবাসের ব্যবস্থা, ইহাতে কি একপক্ষে অতি নিষ্ঠুরতা, অপর পক্ষে অত্যুদারতা 
গ্রকাশ পায় না? | 

এ সম্বন্ধে হিন্দুমত এই যে_ স্বর্গ বা নরকভোগ জীবের চরম গতি নয় 
যাহ! হইতে জীবের উত্তৰ, সেই পরব্রদ্মে লীন হওয়া ব1 ভগবান্‌্কে প্রান্ত 
হওয়াই জীবের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি। যে পর্য্যন্ত জীব তাহার উপযোগী 
ন হয়, সে পর্যন্ত তাহাকে কতকর্্মানুলারে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিয়। 
কর্মফল ভোগ করিতে হয় । ভোগ ভিন্ন প্রার্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না। জীবের 
, এই যে জন্মমৃত্যুচক্রে পরিভ্রমণ, ইহারই নাম সংসার (সং-স্থ__গমন কর! )। 
এই সংসার ক্ষয় হইয়। কিরূপে জীবের ব্রহ্ষনির্ববংণ ব৷ ভগবৎ্প্রাপ্তি হইতে পারে 
তাহাই সমগ্র হিন্দুদর্শন ও হিন্দুশান্ত্রে প্রতিপাস্ত বিষয় । অবশ্ত হিন্দুশান্ত্ে 
জীবের কুতকশ্মানুসারে স্বর্গাদি ভোগে বাবস্থাও আছে, কিন্তু তাহ। অনস্ত 
কালের জন্ত নহে। যে কর্দববিশেষের ফলে ন্বর্গাদদি লাভ হর, সেই কর্মের 
ফলভোগ শেষ হইলে তাহাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মোক্ষব! 
ভগবং-প্রাপ্ধি না হওয়৷ পধ্যস্ত জন্মকন্মের নিবৃত্তি নাই। 


আব্রক্ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন। 
মামুপেত্য তু কৌ্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্তে 1৮1১৬ 


১৪। হে কৌস্তেয়, মাত্রাম্পর্শাঃ (ইন্ত্রিয়ের বিষয়-সংস্পর্শ) তু শীতোষ 
সুষঘদা: ( শীতোষ্ণাদি লুখছুখদায়ী ) আগম*অপায়িনঃ ( উৎপত্তিবিনাশ-শীল ) 
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যং হি ন ব্যথয়ান্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমছুঃখস্থথং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫ 
[ সুতরাং] অনিত্যাঃ [ অতএব ] হে ভারত, তান্‌ তিতিক্ষম্ব (সেগুলি 
সহ কর)। 
হে কৌস্তেয়, ইন্দ্িয়বৃত্তির সহিত বিষয়াদির সংযোগই শীতোষ্ণাদি সুখছুঃখ 
প্রদান করে। সেগুলির একবার উৎপত্তি হয়, আবার বিনাশ হয়, সুতরাং 
ওগুলি অনিত্য । অতএব সে সকল সহা কর।১৪ 


মাত্রাম্পর্শা ১-_মীয়স্তে জ্ঞায়স্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্র ইন্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং ম্পর্শাঃ বিষয়েঃ 
সহ সম্বন্ধাঃ (শ্রীধর ম্বামী ), মাত্র।স্ইন্্রিয়বৃত্তিসমুহ, তাহাদের বিষয়ের সহিত ম্পর্শ। 


তিতিক্ষা-_মানিলাম, আত্মা অবিনশ্বর, সুতরাং কাহারও মৃত্যুতে বা 
মৃত্যু-আশঙ্কায় শোক অকর্তব্য। কিন্তু স্বজনাদি-বিয়োগে হৃদয় যখন দারুণ 
£থে দগ্ধ হয়, সে ত তত্বকথা শুনেন, জনার্দন । ইহার উপায় কি? তদুত্তরে 
বলিতেছেন-_বিষয়ম্পর্শজনিত স্থুখহ্ঃখ সকলই অনিত্য ; আসে, যায়, থাকে না, 
উহা! সহা করার অভ্যাস কর্তব্য । দেহে (ত্বগিন্দ্রিয়ে) জলের স্পর্শ হইলেই 
শীতের অনুভূতি হয়, উহা অনিত্য। উহা সহ্‌ করিতে অভ্যাস করিলে আর 
ছুঃখ থাকে না। স্বজনাদি বিয়োগজনিত ছুঃখও এইরূপ অনিত্য, উহাতে 
বিচলিত না হইয়! সহ করাই কর্তব্য ।--কিস্তু দেহে জলেরস্পর্শ সংঘটন যদি 
নিবারণ করিতে পারি, তবে তাহা না করিয়! ছঃখ সহা করিব কেন1-_-ইহার 
প্রথম উত্তর এই, নিবারণ করিলে যদি অধর্্ম হয় তবে সহাই করিতে হইবে। 
মাঘন্নান যাহার পক্ষে ধর্ম বলিয়৷ বিধি, শীতের ভয়ে ত্নান না করা তাহার 
অধর্ম। যুদ্ধ যাহার ধর্ম আত্মীয় বিনাশ ভয়ে যুদ্ধ না করা তাহার অধশ্বী। 
দ্বিতীয়তঃ,-এই যে তিতিক্ষা, (অর্থাৎ শ্রীতোষ্চ, সুখদুঃখ, মান-অপমানাদি 
তন্ব-সহিষুতা )-ইহা মহাফলপ্রদ (ইহা জীবনকে মধুময় করে, মানবকে 
অমৃতত্ব প্রদান করে (পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য )।১৪ 

১৫। হে পুরুষর্ষভ (পুরুষশ্রেষ্ঠ ), এতে (এই সকল মাত্রাম্পর্শ) 


৩২ শ্রীমন্তগবদগণতা শ্লোক ২১৫ 


সমছুঃখসুখং (স্থখছ্ুঃখে সমভাবাপন্ন, নির্ধবিকারচিত্ত ) ষং ধীরং পুরুষং (ষে 
ধীর পুরুষকে ) ন ব্যথয়স্তি (ব্যধিত,করে না ) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় কল্পতে 
( অমৃতত্ব লাভের অধিকারী হন )। 

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ষে স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি এই সকল বিষয়ম্পর্শজনিত স্থখহহখ 
সমভাবে গ্রহণ করেন, উহাতে বিচলিত হন না, তিনি অমৃতত্ব লাভে সমর্থ 
হন।১৫ 


অস্থতত্ব বলিতে কি বুঝায় 


এই স্থূল শরীর লইয| চিরকাল বর্তমান থাকাকে অমৃতত্ব বা অমরত্ব বলে 
না; তাহ? কেহ থাকিতে পারে না; কারণ ভৌতিক দেহ বনাশশীল, মৃত্যুর 
অধীন (“জাতস্ত হি বে মৃত্যুঃ ২২৭)। মৃত্যুর পর সুক্ষ শরীরে বিছ্ধমান 
থাকাকেও অমৃতত্ব বলে না, উহা! সকলেই থাকে (১৫1৮৯) এধং পুনরায় 
নৃতন দেহ গ্রহণ করে (“ফবং জন্ম মৃতস্ত ৮ ২২৭)। এই জন্সমৃত্ুর চক্র 
হইতে নিষ্কৃতি লাভই অমৃতত্ব লাভ, ইহাকেই মোক্ষ বলা হয়। 

আমরা এই অনিত্য দেহটা! লইয়াই “আমি “আমি করি, কিন্ধ দেহের 
মধ্যে যে দেহী (আত্ম ) আছেন (২।৩* ), তাহার খোজ লই না। দেহটাকেই 
যে আমি বোধ ইহার নাম দেহাত্মবোধ, আর আত্ম! ষে দেহ হইতে পৃথক্‌ বস্ত 
এই যে জ্ঞান তাহাকে বলে দেহাত্মন্রিবেক । এই জ্ঞানলাভের নামই 
অমৃতত্ব লাভ। 

আত্ম আনন্দস্বরূপ ) অনিত্যবস্ততে আস্ক্তিহেত স্ুখছুঃখাদি ঘবন্ব-জনিত 
অজ্ঞানদ্বারা আত্মার অয় আনম্দ আচ্ছন্ন থাকে, উহাই মৃত্যু ; অজ্ঞান কাটিয়া 
গেলেই আত্মার স্বভাবসিদ্ধ বিমল আনন্দ উদ্ভাসিত হয়, উহাই অমৃতত্ব,__ 
আত্মানন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দঃ প্রেমানন্দ । 

এক তত্বই ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, এই ত্রিবিধ নামে অভিহিত হন এবং 
সাধকের ভাব-বৈশিষ্ট্যহেতু জ্রিবিধ ভাবে প্রকাশিত হুন। সাধক যখন এই 
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দেহচৈতন্তের উর্ধে উঠিয়! ব্রহ্গচৈতন্তে (স্ুখেন ব্রঙ্গম্পর্শমত্যস্তং স্থথমগ্্তে, 
৬1২৮), অথবা আত্মচৈতন্তে ( সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্সনি ৬।২৯+), 
অথবা ভাগবত-চৈতন্তে (“যে মাং পশ্ততি সর্ববন্ত সর্ধং চ মরি পশ্ততি” ৬৩০) 
অবস্থান করেন, তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। 


এই শ্লোকে বল! হইল, ধাহার সুখছুঃখে সমভাব তিনি অসৃতত্ব লাভ 
করেন। এই সমতা বা সাম্যবুদ্ধির কথা পরেও আমর পাইব, শ্রীগীতায় 
উহাকেই যোগ বল! হইয়াছে (২।৪৮1৫*, ৬৩৩)। ম্ুখছুঃখে সাম্যভাব 
সমতাযষোগের একটি বিশেষ দৃষ্াস্ত মাত্র । 
কিন্ত কথা হইতেছে এই ষে, বিষয়ের স্পর্শে স্থুখছুঃখ ইত্যাদি ঘন্দ 
আমিবেই। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া উহা বর্জন কর! 
যায় না, তবে কর্তব্য কি?--সংসার-ত্যাগ, বিষয়-ত্যাগ, কর্ম-ত্যাগ ? 
অনেক শান্ত্র সেই উপদেশই দেন। কিন্তু গীতাশান্্র বলেন, ত্যাগ অর্থ, 
আসক্তি ত্যাগ, কামনা-বাসন! ত্যাগ । আসক্তিই সুখহ্ঃখাদি চিত্তচাঞ্চল্যের 
কারণ। সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়াও সংসার কর! যায়, বিষয়-কামন। 
ন। করিয়াও বিষয় ভোগ কর! যায়, ফল কামন! না করিয়াও ক্ম কর! 
ায় এবং শ্রীগীতায় উপদেশ, তাহাই কর্তব্য। কামনাই অনর্থের মুল, 
উহাকে শাস্ত্রে হৃদয়-গ্রশ্থি বলে, এই গ্রন্থি ছিন্ন করিতে পারিলেই মর মান্য 
অমর হইতে পারে । 
যদা সর্ব প্রভিদ্যন্তে হাদয়ন্তেহগ্রস্থয়ঃ | 
অথ মর্ত্যোংমূতে! ভবত্যেতাবদনুশাসনম্‌ (কঠ, ২।৩।১৫) 


- জীবিতাবস্থায়ই (ইহ) যখন হৃদয়ের গ্রন্থিদক (কামনাসমূহ ) 
বিনষ্ট হয়, তখন মর মানুষ অমর হয়, এইটুকুই সমগ্র বেদাস্তশান্ত্রে 
সার কথ]! । 

৯০ 


৩৪ শ্রীমন্তগবদীতা শ্লোক ২১৬ 


নাসতো বিদ্ভতে ভাবে নাভাবে। বিদ্ভতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃফটোহস্তত্বনয়োস্ততদণিভিঃ ॥ ১৬ 


উন প্রীগীতারও সারকথা ॥ অবশ্ঠ বড় কঠিন কথা। তবে ভক্তিপথে 
অগ্রসর হইলে, একমাত্র তাহার শরণ লইলে, তাহার রুপায় হুদয়গ্রস্থি ক্রমে 
শিথিল হয়, জীবন মধুময় হয়। শ্রীগীতার ইহাই শেষ গুহতম উপদেশ 
( ১৮/৬৪-৬৬)। ভক্তিশান্ত্রে বল! হয়, পরাভক্তিই অমৃতস্বরূপ, উহ! পাইলেই 
সাধক সিদ্ধ হন» অমর হন, তৃপ্ত হন। উহা পাইলে আর কিছু পাইবার 
আকাজ্ষা থাকে নাঃ মোক্ষেরও না । (“স! তন্মিন পরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা 
চ। বল্ল! পুমান্‌ সিদ্ধো৷ ভবত্যমৃতো। ভবতি তৃত্তো ভবতি। বত প্রাপ) ন 
কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি ন শোচতি, ন ্ধেষ্ি'--ভক্তিহুত্র )। 


১৬। অসতঃ ( অসৎ বস্তর ) ভাবঃ ( সত্তা, স্থায়িত্ব) নবিদ্কতে (নাই ), 
সতঃ (সৎ বস্তর ) অভাবঃ (নাশ) নবিদ্তে (নাই ); তত্বদ্শিভি তু (কিন্ত 
তত্বদশিগণ কর্তৃক) অনয়ো উভয়োঃ অপি (এই উভয়েরই ) অস্তঃ দৃষ্ঃ 
( অস্ত দৃষ্ট হইয়াছে )। 

অসৎ বস্তর ভাব (সত্তা, স্থায়িত্ব) নাই, সৎবস্তর অভাব (নাশ) নাই; 
তত্বদপ্িগণ এই সদসৎ উভয়েরই চরম দর্শন করিয়াছেন [ম্বক্ধূপ উপলব্ধি 
করিয়াছেন )। ১৬ 

অন্‌ ধাতু হইতে সৎ শব নিপ্পন্ন হইয়াছে । অস্ ধাতুর অর্থ থাকা। যাহা 
থাকে তাহাই সৎ, নিত্য । যাহ! থাকে না, আসে যায়, তাহা অসৎ, অনিত্য। 
আত্মাই সং) জগত্প্রপঞ্চ, দেহাদি ও তৎসংস্থষ্ট ন্ুখছুঃখাদি অসৎ 
(৯১৯ শ্লোকের ব্যাথ)। দ্ুঃ)। সুতরাং অর্থ হইল,_-আত্মার বিনাশ নাই, 
দেহাদি ও মুখছঃখাদির স্থায়িত্ব বা অন্তিত্ব নাই । এখন, দেহাদির 
স্থায়িত্ব নাই, একথা বুঝা গেল, কিন্তু “দেহাদির অস্তিত্ব নাই, এ কথার 
অর্থকি? 


শ্লোক ১১৬ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৩৫ 


যাহার! মায়াবাদী তাহার! বলেন, এক আত্মাই (ব্রদ্ষই) সত্য, জগৎ 
মিথ্যা-_মায়া-বিজুপ্তিত। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতায়, ব্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুর 
পরমাথিক সত্তা নাই। (পরের শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

কিন্তু জগৎ যে মিথ্যা এই মতবাদ অনেকে স্বীকার করেন না এবং 
গীতাও এ মত সমর্থন করেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তাহার! 'নাসতো 
'বিদ্ভতে ভাবে)? এই গ্লোকাংশের অন্তরূপ ব্যাথ্য1 করিয়াছেন। 

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলেন--“অনতোহনাত্মধন্বত্বাদবিদ্ঞমানম্ত শীতোষ্ণা- 
দেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিগ্ভতে--এই শ্লোকে সদসৎ বস্তর স্বব্ূপবর্ণনায় আত্মার 
নিত্যতা এবং সুখ-ছুঃখাদির অনিত্যতা ও অনাম্মরন্মিতাই লক্ষ্য করা হইয়াছে, 
ইহাই টীকাকারের অভি প্রায় । 

নুখছুঃখের অনাত্বধন্মিতা--এ কথার অর্থ কি? এ কথার অর্থ এই যে, হুখদুংখ 
আম্মার ধশ্ম নহে, উহা! অন্তঃকরণের ধর্ম । অন্তঃকরণ আত্ম! :নহে। অভ্তঃকরণ কি? সন, বুদ্ধি, 
চিত্ত, অহঙ্কার--এইগুলি মিলিয়। যাহা! হয় তাহার সাধারণ নাম অভ্তঃকরণ। হিন্দু দার্শনিকগণ 
অনন্তাত্তের যে শুগ্্ানুলুশ্ বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহার সম্যক আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। 
সুলতঃ এইটুকু স্মরণ রাখ। প্রয়োজন যে, এ সকলই প্রকৃতির বিকৃতি বা পরিণাম, পুরুষ বা আত্মার 
সাহত উহাদের কোন নিত্য সম্বন্ধ নাই। তবে যে, আত্ম! হখদুঃখের ভোক্তা বলিয় প্রতীরমান হন, 
উহা প্রর্কতির সংযোগবশতং। স্থষ্টিকালে পুরুষ ও প্রকৃতি পরম্পর সংযুক্ত থাকাতে পুরুষের ধর্ম 
প্রক্তিতে ও প্রকৃতির ধর্শ পুরুষে উপচরিত হয়। এই কারণেই বস্তুতঃ অচেতন . হইলেও 
প্রকাতিকে চেতন বলিয়। মনে হল্প এবং বস্তুতঃ অকর্ত। হইলেও আত্মাকে কর্তা, ভোক্তা বলিয়া বোধ 
হয়। পুরুষ (আত্মা) ও প্রকৃতির পার্থকা বখন উপলব্ধ হয়, তখন আর এ অজ্ঞানতা থাকে না। 
তাই সাংখ্যদর্শন বলেন, এজ্ঞানান্মক্তি*__জ্ঞান হইতেই মুক্তি। এ কিসের জ্ঞান? প্রকৃতি ও 
পুরুষের পার্থক্য জ্ঞান। গীতাতে ইহাই ত্রিগণাতীত অবস্থা! বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
অবস্থ'র হুথদুঃখের পরানিবৃত্তি, তখন জীব 'অমৃতত্বায় কল্পতে' (২।১৫, ২1৪৫, ১৪।২২-২৬শ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য )। 

'নামতে৷ বিদ্যতে ভাবে! নাভাবে। বিদ্তে সতঃ,-__এ কথায় এই বুঝায় যে, যাহ! নাই তাহ! 
হইতে পারে না এবং যাহা আছে তাহার অভাব হয় না অর্থাৎ কোন পদার্থ ই নুতন উৎপন্ন/হন্ন ন৷ 
এবং কিছুই বিনষ্ট হয় না, পরিবর্তন হণ মাত্জ। ইহা সাংখ্যদর্শনের একটা প্রধান সিদ্ধান্ত ('নাসঘ 


৩৬ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ২১৭ 


অবিনাশিতু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ববমিদং ততম্‌। 

বিনাশমব্যয়ন্ান্ ন, কশ্চিত কর্তৃমর্থতি ॥ ১৭ 
উৎপদ্যতে ন সদ. বিনস্যতি'--সাংখ্যস্থত্র ) এবং এই সিদ্ধান্তের উপরেই সাংখ্যের প্রক্কৃতিবাদ ও 
হৃষ্টিতত্ব প্রতিষ্ঠিত (৭18 গ্লোকের্‌ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। ইহাকে বলে সংকার্ধযবাদ। অনেকে 
ভ্ীগীতার এই গ্লোকার্ধও এই তত্ব বুঝাইতে ব্যবহার করেন। 

১৭) যেন (যাহা কর্তৃক) ইদং সর্বং (এই সমস্ত) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ 
তু এব (ত্তাহাকেই ) অবিনাশি ( বিনাশরহিত ) বিদ্ধি (জানিও );) কণ্চিৎ 
(কেহই) অস্ত অব্য়ন্ত (এই অব্য়স্বর্ূপের) বিনাশং কর্তং ন অর্থতি 
(বিনাশ করিতে পারে না )। 

অব্যয়সযাহার উপচয় (বৃদ্ধি) ও অপচয় (ক্ষয়) নাই, যাহা সর্বদাই একরপ | 

ধিনি এই সকল (দৃশ্ঠ জগৎ) ব্যাপিয়। আছেন তাহাকে অবিনাশী জানিও 
কেহই এই অব্য় স্বরূপের বিনাশ করিতে পারে না। ১৭ 

যাহা সত্তারূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যাহ! সর্বব্যাপী, তাহ! অবিনাশী ও অব্যয়, কেনন। তাহার 
বিনাশ বা অপচয়-উপচয় হইলে সর্বব্যাপিত্ব থাকে ন|। 

্রন্ম, আত্মা, ভগবাল্‌ 
প্রকৃতি, জীব, জগ 

প্রশ্টু। কথা৷ হইতেছে, ভীম্মা্দির জন্য শোক অবর্তব্, কেননা ফেহ 
অরিবে না, আত্মা অধিনাশী। এ অবশ জীবাত্মা? আবার ভগবান্‌ ১২শ 
শ্লোকে বলিলেন, আমি, তুমি, রাজগণ অঁফলেই পূর্ব্বেও ছিল।ম, পরেও থাকিব । 
এই ভগবান্‌ 'আমি' কে? জীবাত্মা না পরমাত্ম। ? “তুমি' ও “রাজপণ' বলিতে 
অবস্ত জীবাত্মাই বুঝায়? এই শ্লোকে আবার বলা হইতেছে--“াহা দ্বার! 
সকল ব্যাপ্ত' অর্থাৎ সর্বব্যাপী । সর্বব্যাপী কে? জীবাস্বা না পরমাত্মা ? 
সর্বব্যাপী ত ঈশ্বর, ভীম্মাদির আত্মা কি সর্বব্যাপী? এইরূপ নান! সংশয় মনে 
উঠিতেছে। 

উত্তর । এস্থলে কয়েকটা দার্শনিক স্থূল তত্ব সংক্ষেপে বলিতে হইতেছে। 

নাসা, পরমাস্মা। ব্রঙ্গ, ভগবান পুরুষ, প্রকৃতি গ্রভৃতি কথাগুলির কোন্টীতে 
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কি তত্ব প্রকাশ পায় তাহা না বুঝিলে গীতোক্ত কৌন কথাই স্পষ্ট হৃদয়ঙগম 
হইবে না। গীতার মুল শ্লোকে অনেক স্থলেই দেখা যায়ঃ যৎ, তৎ» ফেন, 
€তেন, অহ্‌ং, মাং, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে । ব্যাখ্যায় তত্তৎস্থলে আত্মা 
পরমাত্ম!, ভগবান্‌ প্রভৃতি শব ব্যবহৃত হয়। যাহ! “তৎ পদার্থের পরিজ্ঞাপক 
তাহাই তত্ব। সেইমুল তত্ব কি? 
'বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যল্জ্ঞানমন্ধয়ম্‌। 
্রন্মেতিপরমাত্তম্েতি ভগবানিতি শব্যতে ॥'--ভাঃ ১/২।১৯ 
শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে এই গ্লোকের মন্ধার্থ এইরূণে প্রকাশ কর! হইয়াছে +-- 
অছ্থয় জ্ঞান তত্ব কষ্ের শ্বরূপ। 
্রহ্ধ, আত্ম।ঃ ভগবান্‌ তিন তার রূপ ॥ 
একেরই তিন রূপ বা! বিতাব। যে তাহাকে যে-ভাবে ভাবে তাহার নিকট 
তিনি তাহাই। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতি্শয় ব্রক্ষ, ষোগীর নিকট তিমি 
চিদাত্বস্বক্ূপ পরমাজ্সা, ভক্তের নিকট তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান্‌। 
লাধনাভেদে একেরই ভ্রিবিধ প্রকাশ। 


জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে। 
্রহ্ধ, আত্মা, ভগবান্‌ ত্রিবিধ প্রকাশে ॥- চৈঃ চঃ 
স্থতরাং আমরা গীতার ভগছৃক্তিতে ষখন “অহং, (আমি), “মাং 
€ আমাকে ) ইত্যাদি শব পাইব তখন অর্থপঙ্গতি বুঝিয়া স্থলবিশেষে এই 
তিনের কোন একটা ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। যখন তিনি বলেন-_পত্র, 
পুষ্প, জল যাহা কিছু ভক্তি-উপহার আমি সাদরে গ্রহণ করি,__-তখন বুঝিৰ 
তিনি ভক্তবৎসল ভগবান্। আবার যখন তিনি বলেন, যোগিগণ আমাতেই 
প্রবেশ করেন,--তখন বুঝিব তিনিই চিদাত্মম্বরূপ পরমাত্ম! ইত্যাদি। 
আত্মা বলিতে কি বুঝায়? দার্শনকগণ বলেন-_আত্ম। ““অহম্প্রত্যয়- 
বিষয়াহম্পদ-প্রত্যয়লক্ষিতার্থ১।। এ কথার স্থুল মন্্ম এই যে, 'অহং বা আমিঃ 
বলিতে যাহা বুঝি তাহাই আত্ম) “আমি” সুখী, 'আমি' হুঃখী, আমিঃ 
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আছি, “আমি” চিন্তা করি, "আমি" সঙ্কল্প করি, “আমি” কার্ধ্য করি, সর্বত্রই 
আমি? জ্ঞান আছে। কিন্ত এই 'আমি, কে? "আমি? দেহ নয়, ইন্দ্রিয়াছি 
নয়, কেননা উহার জড় পদীর্থ, “আমি” কিন্ত চৈতগ্তময়। সুতরাং দেহাবস্থিত 
অথচ দেহাতিরিক্ত চৈতন্ন্ব্ূপ কোন বস্তু আছে, যাহা এই অহং প্রত্যয়ের 
অধিগম্য। সেই বস্তই আত্মা। এই আত্মাই জীব, জীবাত্মা, প্রত্যগাত্মা, 
ক্ষেত্রজ্ঞ, ইত্যাদি নানা! নামে অভিহিত হন। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নাম 
পুরুষ এবং জড় জগতের যে মূল উপাদান তাহার নাম মূল প্রকৃতি । জগৎ 
এই মুল প্ররৃতিরই বিকৃতি বা পরিণাম । সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর, সথতরাং 
সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্রকৃতিই মূলতত্ব। কিন্তু গীতায় আমরা দেখিব, এই 
পুরুষ ও প্রকৃতি ভগবানের পরা ও অপর প্রকৃতি (৭181৫), আর তিনি: 
পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর বা মহেশ্বর বলিয়! কথিত হইয়াছেন । 

এই ষে তিনটী বস্ত--জগৎ, জীব, ব্রহ্ম-_অথবা প্রকৃতি, পুরুষ, পরমেশ্বর” 
অথব! দেহ, জীবাত্মা, পরমাত্মা,_এই তিনের প্রকৃত ন্বূপ ও পরস্পর সম্বন্ধ 
নির্ণয়ই বেদাস্তাদি শাস্ত্রের প্রতিপা্ি বিষয় । 

উপনিষত, ব্রহ্গস্যত্র ( বেদান্ত দর্শন ) ও গীতা--এই তিনই ব্র্গতবপ্রতিপাদক 
শান্তর! কিন্তু ব্রহ্মতত্বের ব্যাখ্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার আচার্য্যগণের মধ্যে 
নানারপ মতভেদ উপস্থিত হইগ্লাছে। এই সকল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে 
অধবৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈত বাদই প্রধান । এই মতবৈধ না বুঝিলে 
গীতাভাষ্যাদির প্রকৃত অভিপ্রায় হদয়লম হয় না। 

অধৈতবাদী বলেন £-_ 

“ক্লোকার্দেন প্রবক্ষ্যামি যতুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ , 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্য। 'জীবে ব্রদ্দেব নাপরঃ ॥ 

যাহা কোটি কোটি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তাহা আমি অর্ধ লোকে 
বলিতেছি-_ব্রঙ্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা ; জীব ব্রদ্মই, অন্ত কিছু নহে।” সুতরাং 
অধ্বৈভমতে-:(১) জীবাত্বা৷ ও পরমাত্ম! অভিন্ন, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ ॥ 
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পাঁচটা শূন্ত ঘটে যে আকাশ আছে উহা! আধারভেে বিভিন্ন বোধ হইলেও 
মূলতঃ একই । ঘট পাচট ভাঙ্গিয়া দিলে আর ভেদ থাকে না, তখন সকলই 
এক মহাকাশ । এইরূপ বিভিন্ন দেহ1ধিষ্ঠিত আত্ম। দেহভেদে ভিন্ন বোধ 
হইলেও ম্বর্ূপতঃ অভিন্ন । দেহবদ্ধন বিমুক্ত হইলেই উহার স্ব-স্বক্ধপ 
পরমাত্মরূপ প্রতিভাত হয়। (২) দ্বিতীয়তঃ এইমতে, এক ব্রহ্মীই সত্য, 
অদ্বিতীয় বস্ত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুর লত্তা নাই ; জগৎ মিথ্যা । এই যেদৃশ্ঠ 
জগৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে, উহ1 ভ্রমমা্র ; যেমন, রজ্জুতে সপত্রম, গুক্তিতে 
রজতভ্রম, কুর্যযস্রশ্মিতে মরীচিকাত্রম । এ ভ্রম হয় কেন? মায়াবাদী বলেন, 
উহা! ব্রদ্ধের “অঘটন-ঘটন-পটিয়সী* মায়াশ্‌ক্তির প্রভাবে । তত্বজ্ঞান জন্মিলে 
এই মায়! কাটিয়া যায়, তখনই “সোইহম্‌” 'অহং ব্রঙ্গান্রি' এইরূপ আত্মস্বরূপ 
অধিগত হয়। (৩) তৃতীয়ত: অইন্বতমতে ব্রহ্ম নির্ধিশেষ, নির্বিকল্প, 
নিরুপাধি, নিগুণ ; সুতরাং অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য, অমেম়--মনবুদ্ধির অগোচর । 

পক্ষাত্তরে. বিশিষ্টাদ্বৈতমতে--(১) ব্রহ্ম ও জীব স্বতন্ত্র ব্ত ; ব্রহ্ম এক, 
অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী) জীব এক নহে, বহু, অণু-পরিমাণ, প্রতি শরীরে বিভিন্ন । 
(২) এই মতে জগৎ মিথ্যা নহে, উহার প্রকৃত সত্তা আছে, উহা ব্রন্মের 
মায়া-শক্তি-প্রন্থত। জগতব্রদ্মেরই শরীর । (৩) এইমতে সবিশেষ ব্রহ্মই 
শ্রুতি-সিদ্ধ। ব্রন্দ নিগুণ নহেন, সগুণ। তিনি অজ্ঞেয়, অচিস্ত্য নহেন। 
ব্রদ্দই জগতের কর্ত। ও উপাদান। ূ | 

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে অনেকে দ্বৈতবাদও বলেন। এতহ্যতীত শুদ্ধ 
দ্বৈতবাদীও আছেন । তাহাদের মতে ত্রদ্ষ, জীব ও জগৎ, তিনই সম্পূর্ণ 
স্বতগ্র ও পৃথক তত্ব। 

এইরূপ মন্মস্তিক মতথবৈধ স্থলে গীতার মত কি? তাহা আমরা ক্রমশঃ 
পাইব এবং ততংস্থলে আলোচনা করিব। আমর! দেখিব যে গীতামতে একই 
ব্রদ্মের ছুই বিভাব-_সগুএ ভাব ও নিগু'থ ভাব। “সগ্ুণ? ও 'নিগুণ' ভিন্ন তত্ব 
নহে । আমরা ইহাও দেখিব যে জগৎ মিথ্যা নহে । ভগবানের পরা” ও 
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অন্তবন্ত ইমে দেহ! নিত্যস্ঠোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোহ প্রমেয়ন্ তন্যমাদ্‌ যুধ্যত্ব ভারত ॥ ১৮ 

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 

উভোৌ তে ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হগ্যতে ॥ ১৯ 


“অপরা* এই উভয় প্রকৃতির সংযোগে এই জগৎ। আমরা আরও দেখিব যে, 
শ্রীগীতায় এমন কথা আছে যাহাতে বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্, আত্মা ও পরমাত্মা 
অভিপ্ন। এই শ্লোকেই আত্মাকে সর্বব্যাপী বল! হইয়াছে । সর্ধব্যাপিত্ব 
ব্রহ্ধ বা পরমাত্মার লক্ষণ। স্থতরাং আত্মা বলিতে জীবাত্বা ও পরমাত্ম। 
উভয়কেই বুঝায় । আবার এ কথাও আছে যে “জীব আমার অংশ” । ইহাতে 
বুঝা যায়, জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন। এ অংশ কিরূপ এবং জাবও ব্রন্গের 
ভেদাভেদ তত্বটী কি, তাহা পরে বিচার করা হইয়াছে । (১৫1৭ শ্লোকের 
ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য )। এই কথাগুলি ম্মরণ রাখিলেই ৩৬ পৃষ্ঠার প্রশ্নে উল্লিখিত 
সকল সংশয়েরহ নিরসন হইবে । 

১৮। নিত্যন্ত (অবিকারী ) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্ত 
( প্রমাপঘ্বার৷ অনুপলব্ধ ) শরীরিণঃ ( আত্মার) ইমে দেহাঃ ( এই সকল দেহ) 
অস্তবস্তঃ (বিনাশশীল ) উক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), হে ভারত, তশ্মাৎ যুধ্যন্ 
(অতএব বুদ্ধ কর )। 

দেহাশ্রিত আত্মার এই সকল দেহ নুশ্বর বলিয়! উক্ত হইয়াছে। কিন্তু 
আত্ম! নিত্য, অবিনাশ, অপ্রমেয় (ম্বপ্রকাশ )) অতএব, হে অর্জুন, যুদ্ধ কর 
( আত্মার অবিনাশিতা ও দেহাদির নশ্বরত্ব ম্মরণ করিয়া কাতরতা ত্যাগ 
কর। ম্বধন্ম পালন কর )। ১৮ 

নিত্য ও অনাদী--এই দুইটী পদ প্রান সমার্থক বলিয়! ব্যাখ্যা! এইরূপ--'নিতায অর্থাৎ সর্বদা 
একরূপ, অতএব অবিনাশী”--প্রীধরহ্থামী। শরীরী-যাহার শরীর আছে তাহা শরীগী। শরীর 
আশ্রয় করেন বলিপ্! আত্মাকে দেহী বা শরীরী এবং “আত্মার এই দেহ' এইরূপ বল! হয়, বস্ততঃ 
আত্মার শরীর নাই; আত্ম! অ-জশরীরী, চৈতন্ত-ন্বরূপ। অপ্রমেন--প্রমাণ দ্বার! বাহার উপলকি 


শ্লোক ২২০ দ্বিতীয্বোহ্ধ্যায়ঃ ৪১ 


ন জায়তে ভ্রিয়তে ঝ৷ কদাচিৎ, 

নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 

অজে। নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণে 

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ 
হয় না, যাহা প্রমাণসিন্ধ নন্প। প্রমাণ “দ্বারা উহার যাথাতথ্য নির্ণয় হয় না। কেন? নির্ণয় 
করিবে কে? “আমি', "আমি" না থাকিলে ত বস্ত নির্ণয় "হয় না। নেই 'আমি' ই ত আত্ম। 
হুতরাং আত্ম। প্রমাতা, প্রমেয় নন। “যেনেদং সর্ববং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াৎ* (শ্রুতি ) 
-যাহা হইতে সকল জ্ঞান, তাহাকে কোন্‌ জ্ঞানে জানিবে? 

১৯। যঃ (যে) এনং (ইহাকে- আত্মাকে ) হস্তারং (হস্তা) বেত্তি 
€ জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং হতং মন্যতে (ইহাকে হত বলিয়! মনে 
করে), তৌ উভৌ (তাহারা উভয়েই) ন বিজানীত (জানে না); অয্ং 
( ইনি, আত্ম!) ন হস্তি (হনন করেন ন।), ন হন্ততে (হত হয়েন না)। 

যে আত্মাকে হস্তা বলিয়৷ জানে, এবং যে উহাকে হত বলিয়া মনে করে, 
তাহারা উভয়েই আত্মতত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হতও হন 
না। ১৯ 

হত্যা করেন না+ অর্থাৎ ইনি অকর্তা, স্বাক্ষিম্ব্ূপ ) হুত হন ন1+ অর্থাৎ 
অবিনাশী। ( ২০শ শ্লোকের ব্যাখা জ্রষ্টব্য )। ১৯ 

২০। অয়ং (এই আত্ম!) কদাচিৎ ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) 
বা ভ্রিয়তে (বা! মরেন ন1), ভূত্বা বা পুনঃ ন ভবিতা৷ ( অন্িয়া বিদ্তমান থাকেন 
না- জন্মগ্রহণের পর ইহার অস্তিত্ব হয়না)। অয্মং অজঃ ( জম্মরহিত ), 
নিত; (সর্বদা একরূপ ), শাশ্বতঃ ( অপক্ষর়শুন্ত ), [এবং] পুরাণঃ 
(পরিণামশূন্ত ); শরীরে হন্তমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) [অয়ং] ন 
হন্ততে (বিনষ্ট হন না )। 

এই আত্মা কখনও জন্মেন না বা মরেন না। ইনি অন্তান্ত জাত বস্তর 
স্তায় জন্মিয়া অস্তিত্ব লাভ করেন না অর্থাৎ ইনি সংরূপে নিত্য বিস্তঘান। 


৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২২০ 


ইনি জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ) শরীর হত হইলেও ইনি হত 
হয়েন না। ২০ 

শান্ত্রে ষড়বিধ বিকারের উল্লেখ আছে। যথা, জন্ম, আত্তত্ব, বুদ্ধি, 
বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ--এইগুলি লৌকিক বস্তর বিকার । ক্জন্মেন 
না, মরেন না+-ইহাদ্বারা জন্ম ও বিনাশ প্রতিযিদ্ধ হইল। জন্মের পর ফে 
বিগ্ধমানতা তাহার নাম অস্তিত্ব-বিকার। “নারং ভূত্বা ন ভবিতা” (জন্মিয়] 
বিস্মানতা লাভ করেন না ), এই বাকান্বারা "অস্তিত্ব রূপ বিকার প্রতিষিদ্ধ 
হইল। “নিত্য ও *শাশ্বত” শব্ধ ত্বার৷ বুদ্ধি ও অপক্ষয় নিবারিত হইল, 
পুরাণ অর্থাৎ সনাতন, চির-নবীনতায় বিদ্বমান, ইহাদ্বারা প্বপরিণাম* নিবারিত 
হইল। স্থতরাং ইনি ষড়বিধ ধিকারশূন্ত ; অবিক্রির। এই হেতু ইহাতে 
কর্তৃত্ব বা কর্ম্ত্ব আরোপিত হয় না । ২০ 

আত্মা অকর্তী হইলেও জীব পীপপুণ্য-ভাগী 
হয় কেন 

১৯ ও ২০শ--এই শ্লোক ছুইটী কিঞ্চিৎ রূপাস্তরিতভাবে কঠোপনিষছে 
আছে। প্রাচীন টাকাকারগণ বলেন--আত্মার অবিক্রিমত্ব ও অকর্তৃত্ব 
প্রতিপাদনার্থ শ্রুতির এই মন্ত্র ুটী গীতায় গ্রহণ করা হইয়াছে । অর্জন যেন 
বলিতেছেন-্-বুঝিলাম আত্ম অবিনাশী কেহ মরিবে না) ভীম্মাদির জন 
শোকমোহ বরং নিবারিত হইল । কিস্তু-আমি তাহাদের হস্তা হইব, প্রাপি- 
হত্যার কর্ত। হইব, এ পাপ নিবারিত হুইবে কিসে? তদৃত্তরে শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন- “তুমি যে তাহাদের হস্তা, এবং তাহার! যে হত হইবেন, এ উভয় 
ধারণাই তোমার ভ্রম, কারণ আত্ম! হতও হন না, কাহাকে হত্যাও করেন না ॥ 
আত্ম! অবিক্রিয়, অকর্তা ; আত্মা কিছু করে না। 

প্রঃ। দার্শনিক বিচার বুঝা গেল। কিন্ত আত্মা অকর্তা বলিয়া কি 
প্রাণিহত্যায় পাপ হয় না? তবে ত লৌকিক ধর্মকর্শ্ঠ পাঁপপুণা, কিছুই 
থাকে না? 


শ্লোক ২২১ দ্বিতীয়োহধ্যায় ৪৩ 


বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌। 
কথং স পুরুষ: পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ 


উ2। গীতায় অন্থত্রও বহুস্থলে আত্মার অকর্তৃত্ব প্রতিপাদক বাক্যাদি 
আছে, এবং আত্মা অকর্তা হইলেও জীব পাপ-পুণ্যভাগী হয় ঝৌস, তাহার 
যুক্তিও আছে । ১৮শ অঃ ১৬১৭ শ্লোক দেখুন। 

উহার মনন এই-_অজ্ঞতাবশতঃ যে স্বতন্ত্র আত্মাকে কর্ণ! বলিয়। দেখে, সে দুর্মাতি দেখিতে 
পায় না। যাহার অহঙ্কার বুদ্ধি নাই, যাহার বুদ্ধি নিলিপ্ত, তিনি হত্য! করিগনাও কিছু হত্যা! করেন 
ন! এবং তজ্জন্য ফলভোগী হন না। 

«অহংকৃত ভাবঃ” অর্থাৎ আমি করিতেছি এই ভাব, অহঙ্কার । অহং- 
আত্মা। এই “অহংঃ এবং “অহস্কারে' পার্থকা বুঝা আবশ্যক | 

অহং অর্থাৎ আত্মা অকর্তা হইলেও অহঙ্কার (আমি করিতেছি এই 
বুদ্ধি ) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কর্মের বন্ধন যায় না। স্থৃতরাং আত্মা অকর্তী 
বলিয়৷ ষে অঙ্জুনের হত্যাজনিত পাপ হইবে না তাহ নহে । যদি অর্জুনের 
এই জ্ঞান জন্মে ষে আমি অকর্তা, আমি কিঠই করিতেছি না, প্রতিই 
প্রকৃতির কাজ করিতেছে, আমি নিঃসঙ্গ, নিলিপ্ু, তবেই তাহার ফল ভোগ 
বারিত হইবে। এইরূপ জ্ঞানই, এই কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই গীতায় পুনঃ পুনঃ 
উপদিষ্ট হইয়াছে (৩২৭, ৩২৮১ 1৮, ১৪1১৯, ১৮1২৬ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

২১। বঃ এনম্‌ (এই আত্মাকে ) অবিনাশিনং, নিত্যং, অজং, অব্য়ং 
বেদ ( জানেন ), হে পার্থ, সঃ পুক্ুষঃ কথং (1ক প্রকারে) কং (কাহাকে ) 
ঘাতয়তি (বধ করান) বা কংহস্তি ( বধ করেন)? 

ধিনি আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ, অব্যয় বলিয়া জানেন, হে পার্থ, সে 
পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে হৃত্য! করেন বা করান ?২১ 


এ কথার তাৎপর্য্য এই যে--যাহার এই জ্ঞান হইয়াছে যে আত্মা অবিনাশী, লে 
কাহারও বিনাশের কারণ হইল বলির ছুঃখিত হইবে কিরপে? বিনাশই যখন নাই, তখন 
বিনাশ করিবে কাকে, কিরূপে! হৃতয়াং তোমারও কোন হুঃখের কারণ নাই, আর আমি 
প্রশ্নোজক বলিয়! জামারও ছুঃখের কারণ নাই।২১ 


৪8 প্রীমন্তগবদগীতা ১২২-২৩ শ্লোক 


বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহার জীণ- 
হ্ন্থানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 
কিছ্ব মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান চাই, নিত্যানিত্য বিবেক চাই, নচেৎ এ যুক্তির মূল্য নাই। 
২২। ষথা নরঃ জীর্নানি বাসাংলি (জীর্ণ বস্ত্রনকল) বিহায় (পরিত্যাগ 
করিয়া ) অন্ঠানি নবানি ( অন্ত নূতন বস্ত্র নকল) গৃহ্াতি (গ্রহণ করে ), তথা 
দেহী ( আত্ম) জীর্ণানি শরীরাণি বিহায় (জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগ করিয়া) 
অন্তানি নবানি ( অন্ত নৃতন দ্বেহ) সংষাতি (প্রাপ্ত হয়)। 
বেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ 
আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অন্য নৃতন শরীর পরিগ্রহ করে। ২২ 
আত্মার দেহত্যাগ মানুষের জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া! নব বস্ত্র পরিধানের 
স্টায়। তাহাতে শোক ছঃখের কি আছে? বরং পুণ]ত্বার উত্তম লোকে 
উৎকষ্টতর দেহ-ই প্রাপ্ত হন। যথা, “অন্তন্নবতরং কল্যাণ্তরং রূপং কুরুতে» 
ইত্যাদি শ্রুতি । ( বৃ-উ ৪1818) ২২ 
২৩। শ্ত্রাণি (শন্্নকল) এনং (এই আত্মাকে) ন ছিন্দস্তি (ছেদন 
করে না ), পাবকঃ ( অগ্নি) এনং ন দহতি € ইহাকে দহন করে না ), আপঃ চ 
€ জলও ) এবং ন ক্লেদয়স্তি ( ইহাকে আর্দ করে না), মারুতঃ (বায়ু) [ এনং) 
ন শোষয়তি (ইহাকে শুক করে না )। 
শত্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, 
জলে ভিজাইতে পারে না, বাঘুতে শু করিতে পারে না।২৩ ্‌ 


আত্মার অধিক্রিয়ত্বের কথাই পুনরায় বিশেষভাবে তিন ল্লোকে বল! হইতেছে । আত্মার 
ব্অবশ়ব নাই, হুতরাং অন্্ারদিতে উহার কিছু করিতে পারে না।২৩ 


শ্লোক ২২৪-২৬ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ &৫ 


অচ্ছেগ্যোহয়মদা হোহয়মক্রেছোহশোষ্য এব চ। 

নিত্যঃ সর্ববগতঃ স্থাথুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 

অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকাধ্যোহয়মুচ্যতে ॥ ২৪ 

তশ্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্থসি | ২৫ 

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্‌। 

তথাপি ত্বং মহাবাহে! নৈনং শোচিতুর্হাসি ॥২৬ 

২৪। অয়ম্‌ (এই আত্মা) অচ্ছেঃ, অয়ং অদাহ:, অয়ম্‌ অক্রেগ্তঃ 

অশোব্য: চ এব; অয়ং নিত্যঃ, সর্বগতঃ, স্থাণুঃ (স্থির ), অচলঃ, সনাতনঃ 
অয়ম্‌ অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াদির অগোচর ), অয়ম্‌ অচিত্ত্যঃ, অয়ম্‌ অবিকার্ধ্যঃ 
উচ্যতে ( উক্ত হন)। 


এই আত্মা অচ্ছেম্ক, অদাহা, অক্রেগ্ক, অশোধ্য। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, 
স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিস্ত্য, অবিকাধ্য বলিয়া! কথিত হন । ২ 


সর্ববগত-__সর্বব্যাপী | স্থাণু-স্থিরম্বভাব। অচল- পুর্বরূপ-অপরিত্যাগী | 
সনাতন-_-অনাদি, চিরন্তন । অব্যক্ত--চক্ষুবাদি অগোচর। অচিস্ত্য--মনের 
অবিষয়--“যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ।৮ অবিকার্য্য--. 
সর্বপ্রকার বিকার-রহিত । এই সমস্ত শ্লেকে এক কথারই পুনকুক্তি কেবল, 
দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ। 

২৫। তন্মাৎ ( এই হেতু) এনং ( এই আত্মাকে ) এবং ( এই প্রকার ) 
বিদিত্বা ( জানিয় ) অন্ুশোচিতুং ন অর্থসি (শোক কর! উচিত নয় )। 

অতএব আত্মাকে এই প্রকার জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নয় ।২৫ 

২৬। অথ চ (আর যদি) এনং (আত্মাকে) নিত্যজাতং (নিত্য 
জন্মশীল ) নিত্যং বা মৃতং বা (নিত্য মরণশীল) মন্তসে (মনে কর), 
ছে মহাবাহো, তথাপি ত্বং এনং শে!চিতুং ন অসি । 

আর যদ্দি তুমি মনে কর যে, আত্মা সর্বদ! দেহের লঙ্গে জন্মে এবং দেছেবু 
সঙ্গেই বিনষ্ট হয়, তথাপি, হে মহাবাহো, তোমার শোক করা উচিত নয় 1২৬ 


৪৬ শ্রীমস্তগবদগণতা শ্লোক ২২৭-২৮ 


জাতম্য হি ঞ্রুবো মৃত্যুপ্তবং জন্ম মৃতহ্য চ। 
তস্মাদপরিহাধ্যেইর্থে ন ত্বং শোচিতুমরহসি ॥২৭ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্টেব তত্র কা পরিদেবনা! । ২৮ 
দেহনাশে আত্মারও' নাশ হয় ইহ] স্বীকার করিয়া লইলেও শোক করা 
উচিত নয়। কেননা, জন্মমৃত্যু অবশ্যন্তাবী (পরের শ্লোক | ) ২৬ 
২৭। হি (যেহেতু) জাতন্ত (জাত ব্যক্তির ) মৃতু)ঃ ঞ্ুবঃ (নিশ্চিত ), 
মৃতন্ত চ (মৃত ব্যক্তিরও ) জন্ম ক্রবং ; তক্মাৎ (সেই হেতু ) অপরিহার্য অর্থে 
(অবশ্তস্তাবী বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং ন অসি (তোমার শোক করা 
উচিত নয় )। 
যে জন্মে তার মরণ নিশ্চিত, যে মরে তার জন্ম নিশ্চিত ; সুতরাং অবশ্থস্তাবী 
বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নয় ।২৭ 
২৮। হে ভারত! ভূতানি (জীবসকল) অব্ক্তাদীনি (আদিতে 
অব্যক্ত ), ব্যক্রমধ্যানি ( মধ্যকালে ব্যক্ত ), অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তে 
অব্যক্ত ), তত্র কা পরিদেবন! (তাহাকে শোক কি)? 
হে ভারত ( অজ্ঞুন ), জীবগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যে ব্যক্ত এবং বিনাশান্তে 
অব্যক্ত থাকে । তাহাতে শোক বিলাপ কি ?২৮ 
অব্যক্ত শব্বের বিভিন্ন অর্থান্ুসাল্ম এই শ্লোকের ছুই রকম অর্থহয়। 
€১) শঙ্করাচার্ধ্য বলেন-_ ব্যক্তমদর্শনমনূপলব্ির্যেষাং_ অর্থাৎ 'যাহাদের 


দর্শন বা উপলব্ধি নাই, । এই মতে “অব্যক্তঃ অর্থ চক্ষুরাদির অতীত, অজ্ঞাত। 
সুতরাং শ্লোকের অর্থ এই-_ 


বাহার। জন্মের পুর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল, মধ্যে ক্ষণকালের জন্ত জ্ঞাত হইয়াছে, 
বিনাশান্তে পুনরায় অজ্ঞাত হইবে, তাহাদের জন্ত শোক কিসের? পুত্র, 
কলত্র, সুহৃদ, মিত্রাদি ইহারা পূর্ব্বে তোমার কে ছিল, বিনাশাস্তেই বা ইহাদের 
সহিত কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা! জাননা । এই যে কিছকালের জন্ পরিচয়, 


শ্লোক ১২৯ ছিতীয়োহধ্যায়ঃ &+ 


আশ্চধ্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন- 
মাশ্চর্য্যবদ্‌ বদতি তথৈব চাস্তাঃ। 
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ 


ইহা নিশাতে পাস্থশালায় পধিকগণের অথবা বৃক্ষে বায়সগণের সন্মেলন-_ 
প্রভাত হইলে দশদিকেতে গমন,,-_হ্তরাং সাংসারিক ক্ষণিক সম্বন্ধে মুগ্ধ হইয়! 
শোক করিও না। 

(২) শ্রীধর স্বামী বলেন__-“অব্যক্তম্‌ প্রধানম্ । জগতের নির্বিশেষ মূল 
উপাদানের নাম প্রকৃতি বা প্রধান । ইহার অপর নাম অব্যক্ত। সৃষ্টির পুর্বে 
জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে লীন থাকে, ৃষ্টিকালে নামরপাদি প্রাপ্ত হইয়া 
ব্যক্ত হয়, সৃষ্টির অবনানে আবার প্রকৃতিতে লীন হয়। এই ত ভৌতিক 
দেহাদির পরিণাম । ইহার জন্ত আবার শোক কি? (৮১৮ শ্লোক দ্রঃ) । 

২৯। কশ্চিৎ (কেহ) এনম্‌ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ পশ্ততি ( দেখেন ), 
তখৈব চ (সেইরূপ ) অন্তঃ ( অন্ত কেহ ) আশ্চর্ধযবৎ বদতি (বলেন ), অন্তঃ চ 
€ আবার অন্য কেহ) এনম্‌ আশ্চর্ধ্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন )১ কশ্চিৎ চ 
(কেহ) শ্রত্বা অপি এব (শুনিয়াও) এনং ন বেদ (ইহাকে জানিতে 
পারেন না )। | 

কেহ আত্মাকে আশ্চর্ধ্যবৎ কিছু বলিয়া বোধ করেন, কেহ ইহাকে 
আশ্চর্্যবৎ কিছু বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ বা ইনি আশ্চধ্যবৎ কিছু, এই প্রকার 
কথাই শুনেন। কিন্ত শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারেন না । ২৯ 

তাগুপর্ধ্য । দেখা যায়, বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও শোকে অভিতূত হন। ইহার 
কারণ, আত্মতত্ব বড় ছুজ্ঞেন, সকলের নিকটই আত্মা বিশ্ময়ের বস্তমাত্র, ইহার 
প্রকৃত স্বরূপ কেহই সম/ক্‌ অবগত নহেন। 

বেদাস্তাদি শাস্ত্রে যেরূপ বর্ণন। আছে তাহ। পাঠ করিলেই আত্মা কিরূপ 'আশ্চধ্যবৎ' বলির! 
প নুভূত, উপদিষট ব! শ্রুত হন তাহ! বুঝ! যার়।' হু-একটা দৃষ্টান্ত দেখুন-_“জপৌরপীয়ান্‌ মহতে। 


৪৮ শ্রীমস্গবদগীতা শ্লোক ২৩০-৩৯ 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ববস্য ভারত। 

তস্মা সর্ববাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমহসি ॥ ৩০ 
স্বধন্মিমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমহসি । 

ধন্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছে যোহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্ ন বিগ্ভাতে ॥ ৩১ 


মহীয়ান্_ তিনি অণু হইতেও অণু, তিনি মহান্‌ হইতেও মহান । “অন্ত ধর্সাদসতাত্রাধর্শা দস্তা ্মাৎু 
কৃতাকৃতাৎ। অন্তাত্রভূতীচ্চ ভব্যাচ্চ'_তিনি ধর্ম হইতেও পৃথক্‌, অধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, কার্ধ্য হইতে 
স্বতন্ত্র কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত, অতীত হইতে ভিন্ন, ভবিষ্যৎ হইতে অন্য | “ন সৎ ন চাসৎ শিব 
এব কেবলঃ'_-তিনি সৎ নহেন অসৎও নহেন, কেবল শিব। ইত্যাদি । 

৩০। হে ভারত, অয়ং ওহী সর্ধস্ত (সকলের ) দেহে নিত্য অবধ্যঃ ; 
তন্মাৎ (সেই হেতু ) ত্বং (তুমি ) সর্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীকেই ) শোচিতুং 
( শোক করিতে ) ন অহ্‌সি (যোগ্য নও )। 

হে ভারত, জীবনকলের দেহে আত্মা সর্বদাই অবধ্য, অতএব কোন প্রাণীর 
জন্তই তোমার শোক করা উচিত নহে । ৩০ 

আত্মার অবিনাশিতা-বিষয়ক কথা এই স্থানে শেষ হইল। কিন্তু আত্মতত্ব 
কি পদার্থ তাহ। শুনিলেই বুঝা! যায় না। পূর্বব শ্লোকে 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্ঠতি' 
ইত্যাদি বাক্যে তাহা স্পষ্ট বলা ইইয়াছে। তাহা যদি হইত তবে বোধ হয় 
গীতা এই স্থানেই সমাপ্ত হইত। স্থতরাং এখন অন্তরূপ উপদেশ আরম্ভ হইবে । 

৩১। স্বধর্মম্‌ অপি চ (স্বপ্রর্দও) অবেক্ষ্য (দেখিয়া) (তুমি) 
বিকম্পিতুম্‌ (কম্পিত হইতে) ন অসি (যোগ্য নও)। হি (যেহেতু) 
ধ্্যাৎ যুদ্ধাৎ ( ধর্ম্যযুদ্ধ ব্যতীত ) ক্ষত্রিয়ন্ত (ক্ষত্রিয়ের ) অন্থাৎ শ্রেয়ঃ (আর 
কিছু শ্রেয়ঃ) ন বিদ্ততে (নাই )। 

স্বধর্ম্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার ভীত কম্পিত হুওয়৷ উচিত নহে। 
ধ্ম্যযুদ্ধ অপেক্ষ। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়; আর কিছু নাই। ৩১ 

স্বধর্্ম_ন্বধর্ণ অর্থাৎ নিজের ধর্ম । অব্জুন ক্ষত্রিয়, যুদ্ধব্যবসায়ী, সুতরাং 
যুদ্ধই তাহার স্বধর্দম। তবে ধর্্যযুদ্ধও আছে, অধর্দ্য যুদ্ধও আছে । পরস্বাপহরণ 


শ্লোক ২৩২-৩৩ দ্বিতীয়োহুধ্যায়ঃ ৪৯ 


যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং ব্বর্গ্বারমপারৃতমূ। 

স্থৃখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্‌ ॥ ৩২ 
অথ চেত্বমিমং ধন্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি। 

ততঃ স্বধর্মং কীত্তিং চ হিত্বা! পাপমবাগ্স্যসি ॥ ৩৩ 


জন্ঠ যে যুদ্ধ তাহা অধর্য-ুদ্ধ ; ধর্মরক্ষা, আত্মরক্ষা, সমাজরক্ষাঃ স্বদেশ রক্ষা, 
প্রজারক্ষার জণ্ত যে যুদ্ধ তাহাই ধর্মযযুদ্ধ। এইরূপ ধর্থ্যযুদ্ধে পরাজুখতা 
ক্ষতিয়ের পক্ষে পরম অধর্ম্, ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন ৷ যথা, “ন মিবর্তেত 
সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম মনুদ্্রন্--মনু । 

শোক-মোহে অজ্জনের শরীরে কম্প হইতেছিল (€বেপথুশ্চ শরীরে মে? 
ইত্যাদি ১২৯ প্লোক)। এই জন্য “বিকম্পিতুম্‌* শবের ব্যবহার 1৩১ 

৩২ । হে পার্থ, যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নং (স্বয়ং উপস্থিত ) অপাবৃতং স্বর্গন্বারম্‌ 
ইব (মুক্ত স্বর্ন্থার স্বরূপ) ঈদৃশং যুদ্ধং ( ঈদৃশ যুদ্ধ ) স্ুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ [ এব] 
(ভাগ্যবান্‌ ক্ষত্রিয়েরাই ) লভভ্তে (লাভ করেন )। 

হে পার্থ, এই বুদ্ধ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, ইহ মুক্ত স্বর্গঘার 
স্বরূপ। ভাগ্যবান্‌ ক্ষব্রিয়েরাই ঈদৃশ যুদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন । ৩২ 

ছুর্য্যোধনাদির বিদ্বেষবুদ্ধি বশতঃ এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে । তোমার স্বার্থাতিসন্ধিতে ইহা 
উপস্থিত হয় নাই। এরূপ ধর্ম্াযুদ্ধের সুযোগ যে ক্ষত্রিয়েরা প্রাপ্ত হন, ত্াহারাই নুখী। 
“ইহাদিগকে হত্যা করিয়া আমি কিরূপে "হুখী” হইব" (১1৩৬) ইত্যাদি বাক্যের উত্তরে ইহ! 
বলা হইল ।৩ই 

৩৩। অথ (পক্ষান্তরে) চে (যদি) ত্বম (তুমি) ইমং ধর্শ্য সংগ্রামং 
( এই ধন্থ্যযুদ্ধ ) ন করিষ্যাসি (না কর), ততঃ (তাহা! হইলে ) স্বধন্দুৎ কীন্তিচে 
হিত্ব৷ (ত্যাগ করিয়া ) পাপং অবাগ্সাসি (পাপ প্রাপ্ত হইবে )। 

আর যদি তুমি এই ধর্খ্্য যুদ্ধ না কর তবে স্বধন্ম ও কীত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি 
পাপযুক্ত হইবে। ৩৩ 


৫০ শ্রীমন্তগবদগীত। _. হ৩৪-৩৬ 


অকীত্তিধাপি ভূতানি কথয়িষ্যস্তি তেহব্যয়াম্‌। 
সম্ভাবিতস্ত চাকীত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ 
ভয়াদ্রণাহুপরতং ৰ শ্যন্তে তাং মহারথাঃ। 

যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো তূত্ব। যাশ্যসি লাঘবম্‌ ॥ ৩৫. 
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুণ্‌ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্দস্ত্তব সামর্থ্যং ততো ছুঃখতরং নু কিম্‌ ॥ ৩৬ 


ক্ষত্বিয়ের পক্ষে ধর্মযযুদ্ধে পরাধুখতা| অতীন্ব পাপজনক, এ নম্বন্ধে শাস্ত্র অতি কঠোর 
অনুশাসন ( মনু ৭৯51৯৫ ) 

৩৪। অপিচ (আরও) ভূতানি (সকল লোকে) তে (তোমার) 
অব্যয়াং ( চিরস্থায়ী) অকীর্তিং (কুষশঃ ) কথব্বিধ্ন্তি ( ঘোষণ। করিবে ), 
সম্ভাবিতন্ত ( সন্মানিত, প্রতিষ্ঠাবান্‌ পুরুষের ) অকীত্তিঃ মরণাৎ চ (মৃত 
অপেক্ষাও ) অতিরিচ্যতে (অধিক হইয়া থাকে )। 

আরও দেখ, সকল লোকে চিরকাল তোমার অকান্তি ঘোষণা করিবে । 
সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তি মরণ অপেক্ষা ও অধিক, অর্থাৎ অকীর্তি অপেক্ষা 
মরণও শ্রেয়ঃ1৩৪ 

৩৫। মহারথাঃ চ ( মহারথগণও ) ত্বাং ভয়াৎ ( ভয়বশতঃ ) ব্বণাৎ 
(যুদ্ধ হইতে ) উপরতং (নিবৃত্ত) মন্তন্তে (মনে করিবেন)? ত্বং যেষাং 
(যাহাদিগের ) বহুমতঃ (সন্মানিত ) ভৃত্বা চ (হইয়াও) [ ইদানীং] লাঘবং 
( লতা ) যাস্তসি (প্রাপ্ত হইবে )। 

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়বশতঃ যুদ্ধে বিরত হইতেছ, দয়াবশতঃ 
নহে। স্ুুতর[ং যাহার! তোমাকে বহু সম্মান করেন তাহাদিগের নিকট 
তুমি লঘুতা প্রাপ্ত হইবে । ৩৫ 

৩৬। তব অহিতাঃ চ (তোমার শক্ররাও ) তব সামর্থ্য নিন্বস্তঃ 
(তোমার সামর্থের নিন্দা করিয়া ) বহুন্‌ অবাচ্যবাদ্ান্‌ (বছ অবাচ্য কথ।) 


শ্লোক ১৩৭ ছ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৫১ 


হতো ব৷ প্রাপ্দ্যসি স্বর্গং জিত্ব। বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
তম্মাহুত্তিষ্ঠ কৌস্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ 


বদিষ্যস্তি ( বলিবে ), ততঃ (তাহা অপেক্ষা ) ছঃখতরং (অধিক দুখকর ) 
কিংনু (আর কি আছে)? 


তোমার শক্ররাও তোমার সামর্ঘের নিন্দা করিয়া অনেক 
অবাচ্য কথা বলিবে; তাহা অপেক্ষা অধিক ছুঃখকর আর কি 
আছে ? ৩৬ 


৩৭। হতঃ বা (হত হইলে) স্বর্গং প্রাঞ্স্সি (পাইবে ), জিত্বা বা 
(জয় লাভ করিলে) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে); হে 
কৌস্ছেয়, তন্মাৎ (সেই হেতু)যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ সন্‌ (যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া ) 
উত্তিষ্ঠ ( উখ্থান কর )। 


যুদ্ধ হত হইলে স্বর্গ পাইবে, জয়লাভ করিলে পৃথিবী ভোগ করিবে, স্থৃতরাং 
হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া! উত্থান কর 1৩৭ 


তোমার জয়েও লাভ, পরাজয়েও লাভ। 'ন চৈতদবিল্মঃ ইত্যাদি (২1৬ ) কথায় উত্তরে এই 
কথ| বলা হইতেছে । 


এই অধ্যাযের ৩*শ শ্লেক পথ্যন্ত প্ীভগবান্‌ জ্ঞানগর্ভ আত্মতত্তবের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্ত 
আত্মতত্ব অতি দুর্জয়, উহ। কেবল উপদেশে অধিগত হয় না, আর অধিগত না হইলে শোক- 
মোহও বিদূরিত হয় না। তাই পরে ৩১-__৩৭ গ্লোকে সহজ কথায় বুঝাইলেন যে, স্বধর্ম্ের দিক্‌ 
দিয়! দেখিলেও অর্জুনের এই ধণ্ম্য যুদ্ধ করাই কর্তব্য। ইহাতে বিরত হইলে লোক-নিন্দা, জয় 
হইলে পৃথিবী-ভোগ, পরাজয় হইলেও ন্বর্গন্প্রাপ্তি। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে, পৃথিবী ভোগের 
জন্য ব৷ হ্বর্গলাভের জস্ত যে ধর্্পালন তাহা বড় শ্রেষ্ঠ ধর্ম নহে । অজ্জুন স্বধর্ম বা স্বীয় কর্তব্য ন৷ 
বুঝেন তাহ! নছে। তাহার সন্দেহ হইতেছে যে, এই হ্বধন্ম পালন করিতে যাইয়া যদি গুরুজনাদি 
হত্যা! করিতে হর, তবে তাহার পাপ কর্তাকে স্পর্শে কিনা। এ কথার উত্তরেই অপূর্ব কর্ণমযোগ্ের 
ঘবতারণ! করিতে হইয়াছে, পরবর্তী শ্লোকে তাহাই আরস্ত হইয়াছে । 


৫২ জীমস্তগবদগগীতা। শ্লোক ২৩৮ 


স্খছুঃথে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ । 
ততো৷ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব 'নৈবং পাপমবাদ্দ্যসি ॥ ৩৮ 


৩৮। ততঃ (সেই হেতু) সুখছুঃখে ত্থখ ও ছুঃখকে) সমে কত্বা 
( সমান জ্ঞান করিয়৷ ) লা'ভালাভোৌ ( লাভ ও অলাভকে ) জয়াজয়ৌ ( জয় ও 
পরাজয়কে ) [ সমৌ কৃত্বা ] যুদ্ধায় যুজ্যন্ব (যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও )) এবং 
(এইভাবে যুদ্ধ করিলে ) পাপং ন অবাগ্স্যসি (পাপযুক্ত হইবে না । ৩৮ 

অতএব, সুখছুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরার্জয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদযুক্ত 
হও। এইরূপ করিলে পাপভাগী হইবেন | ৩৮ 


যুদ্ধাদি হিংসাত্মক ব্যাপার নিশ্চিতই পাপকর্্ম, আততায়ী হইলেও গুরুজনাদি 
বধে পাপভাগী হইতে হইবে, অর্জুনের এই এক প্রধান আপত্তি (১/৩৬ ক্লোক 
দ্রষ্টব্য )। আত্মতত্ব এবং পরে ন্বধন্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও সে সঙ্দেহ দূর 
হইতেছে না। কেননা, আম্বতত্ব শ্রবণ করিলেই আত্মজ্ঞ হওয়া যায় না 
(২২৯ ক্লোক ), আর শাস্ত্রে স্বধন্ম পালনের বিধান থাকিলেও কর্তার যদি 
উহ1 পাপজনক বলিয়া! মনে হয়ঃ তবে কেবল শান্ত্র-বাক্যে তাহার মন প্রবোধ 
মানে না। কথা এই, অর্জুনের এখনও কর্তৃত্বাভিমান যায় নাই । ম্ুতরাং 
কামনা ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বক কিরূপে কর্তব্য কম্্ করিলে পাপ 
পরশে না, ভগবান্‌ এখন তাহাই উপদেশীদিতেছেন। সে উপদেশ এই-_যুন্ধ 
কর, কর্ম কর, কিন্তু ফলাসক্তি ত্যাগ কর, লাভালাভ, সিদ্ধি-শমনিদ্ধি সমজ্ঞান 
করিয়া কর্প কর। সিদ্ধিলাভেও হৃষ্ট হইও না) অসিদ্ধিতেও কষ্ট বোধ 
করিও না । কর্শ, বন্ধের কারণ নয়, কামনাই বন্ধের কারণ। অনাসক্ত হুইয়া, 
ফলকামন! ত্যাগ করিয়া, সমন্ববুদ্ধিযুক্ত হুইয়! কর্তব্য কর্ম করিলে তাহা! যুদ্ধাদি 
হিংস্ত কর্ম হইলেও তাহাতে পাপ স্পর্শে না। এই সমত্ববুদ্ধিকেই যোগ বল৷ 
হইয়াছে) ইহাই গীতোক্ত নিক্ষাম কর্মাযোগ (২।৪৮)। পরবর্তী কয়েকটা 
্গীকে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে এই কর্মুযোগ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।৩৮ 


শ্লোক ২৩৯ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৩ 


এষ। তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু । 
বুদ্ধ্যা যুক্তে। যয়। পার্থ কন্মবন্ধং প্রহান্যাসি ॥ ৩৯ 


৩৯। হে পার্থ, সাংখ্যে (আত্মতত্ব বিষয়ে) এষা বুদ্ধি (এইজ্ঞান) তে 
কথিতা (তোমাকে কথিত হইল); যোগে তু (কর্মযোগ বিষয়ে ) ইনং শৃগু 
( এই জ্ঞান শ্রবণ কর )) যয়া বুদ্ধ্য| যুক্তঃ [ সন] (যে বুদ্ধিত্বার! যুক্ত হইলে) 
কর্ম বন্ধং ( কর্মবন্ধন ) প্রহান্তসি (ত্যাগ করিতে পারিবে )। ৩৯ 

হে পার্থ, তোমাকে এতক্ষণ সাংখ্য নিষ্ঠ। বিষয়ক জ্ঞান উপদেশ দিলাম, 
এক্ষণ যোগবিষয়ক জ্ঞান শ্রবণ কর (যাহা এক্ষণ বলিতেছি), এই জ্ঞান লাভ 
করিলে কর্মবন্ধন ত্যাগ করিতে পারিবে । ৩৯ 

সাংখ্য। “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাগ্ঠস্তে বন্ততত্বমনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্‌ জ্ঞানম্‌, তন্তাং 
প্রকাশমানমাত্মততং সাংখ্যং”_শ্রীধরম্থামী। সম্যক্‌ প্রকাশিত হন্ন বস্ততত্ব যাহ! দ্বার। তাহ। সংখ্যা 
(সম্যক জ্ঞান), ভাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য। 'সাংখ্যে পরমার্থবগুবিবেক বিষয়ে* 
- শাহ্কর-ভান্। 

সাংখ্য ও যোগ-সাংখ্য শব্দের অর্থ তত্বজ্ঞান। সনাতন ধর্মে অতি প্রাচীন কাল 
হইতেই দুইটা সাধন মার্গ বা মোক্ষপথ প্রচলিত আছে--একটা সাংখ্য ব৷ জ্ঞানমার্গ, অপরটী 
কর্ম্মার্গ । জ্ঞানমার্গ-অবলম্থিগণ প্রায় নকলেই কন্মত্যাগী, কর্া হইতে নিবৃত্ত, এইজন্য ইহাকে 
সগ্র্যাস মার্গ ব নিবৃত্তি মার্গও বলে। কর্মমার্গ-অবলম্বীরা জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্দের যোগ ছেদন 
করেন না কর্মে প্রবৃত্ত থাকেন, এইজগ্ঘ ইহাকে প্রবৃত্তিমার্গ বা যোগমার্গ বলে (পপ্রবৃত্তিলক্ষণে! 
যোগে। জ্ঞানং সন্গ্যাদলক্ষণযৃ'__অনুগীত।) | কর্ণ আবার দ্বিবিধ--সকাম কন ও নিফাম কন্ম। 
যাগযগ্জাদি কাম্য কর্মকেও কর্যোগ কহে, উহা! বৈদিক কর্মযোগ। গীত! বলেন, এ সব কর্মও 
নিষ্চাম ভাবে করিতে হইবে। ক্থুতরাং গীতায় যোগ" বলিতে নিষ্ধাম কর্মমযোগই বুঝায়। ইহাই 
বৈদান্তিক কর্মাযোগ ( ঈপ ২, ভূঃ “গীতায় পূর্ণাঙ্গ যোগ" পরিচ্ছেদ দ্রঃ)। জ্ঞানমার্গ বুধাইতে 
“সাংখ্য' শব্ধ ও নিফাম কর্দ্ম-যোগ বুধাইতে *'যোগ” শব্দ গীতায় পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। 
(৩1৩ ৫1৩ ৫18, ৫1৫ ইত্যাদি দ্রঃ )। 

জ্ঞানমর্গেরই একটী বিশিষ্ট প্রাচীন স্বরূপ মহর্ষি কপিলদেব প্রণীত পুরুতপ্রকৃতিবিবেক ব৷ 
সাংখ্যদর্শনে বিবৃত হইয়াছে । কিন্ত এস্থলে সাংখ্য শব্দে সাংখ্যদর্শন বুঝায় না। যোগ বলিলে 


৫৪ ভ্রীমদ্তগবদীত। শ্লোক ২৪০ 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো৷ ন বিদ্ভাতে। 
স্বল্পমপ্যন্থা ধন্মন্য ব্রায়তে মহতো। ভয়াৎ ॥8৪০ 


সাধারণতঃ আসন-প্রাণায়ামার্দি পাতঞ্জল দর্শনোক্ত অষ্টাঙ্গযোগ বা সমাধিযে।গ বুঝায় । এস্থলে 
যোগ শব্দ এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। গীতায় সমাধিযোগ ও সাংখ্য দশনেরও অনেক তত্তবই 
সন্নিবিষ্ট আছে (৭18, ৬ঠ অধ্যায়.ও ১৪শ অধ্যাবঘ)। হৃতরাং 'যোগ' ও 'সাংখ্য' শব্দ বিভিন্ন 
অর্থে বাবহৃত হয়, তাহ। স্মরণ রাখা আবশ্যক। 

শ্রীভগবান্, অর্জুনের শোকমোহ অপনোদন করিবার জন্, প্রথমে আত্মার 
অবিনাশিতা, দেহের নশ্বরতা, সথদুঃখের অনাত্মবধন্মিতা ইত্যাদি অনেক তন্ব-কথা 
বলিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানমার্গের তত্বানুলারে, কর্মসন্ন্যাস না করিয়! কর্ধে 
প্রবৃত্ত হইব কেন, যুদ্ধ করিব কেন, এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। বস্ততঃ 
অর্জুনেরও উহাতে প্রবোধ হয় নাই। তাই এক্ষণে জ্ঞানগর্ভ কর্্মযোগ-তত্ব 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। উহার মূল কথা এই, জ্ঞানলাভ করিরাও নিষ্ষাম 
বুদ্ধিতে ম্বাধিকারান্ূপ কর্তব্য কর্ম করাই উচিত। এই তত্বই পরবস্তী 
অধ্যায়সমুহেও নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । 

কর্মবন্ধ ।--আমরা যে কর্মই করি না কেন, তাহার ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইবেই। 

“নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্থু কল্পকোটিশতৈরপি। 
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ন শুভাশুভম্‌ ॥”, 

“শত কোটি কল্পেও ভোগ ভিন্ন কর্মক্ষয় হয় না, কৃতকর্মের গুভাশুভ ফল অবন্থই ভে'গ 
করিতে হইবে ।” এই কর্মফল ভোগের জগ্য আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্পমৃত্যু-জরাব্যাধি সন্কুল 
সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইতে হয়। ইহাই কর্্রবন্ধন । তবেঃ কন্মযোগ দ্বারা কিরূপে কর্মবন্ধান 
হইতে মুক্ত হওয়া! যাইবে ?-_এই নিষ্ধাম কর্মযোগ দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। বন্ধের কারণ 
কামন! ও কর্তৃত্বাভিমান, কর্ন নহে আমরা যদি ফল ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান 
করিয়া, কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া কর্ধা করিতে পারি তবে সে কন্মে বন্ধন হয়না। £সমঃ 
সিদ্ধাবসিক্ধো। চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে' (অপিচ ৫1৯, ৫1১২৯ ১৮1১৭ ইত্যাদি জ্লৌক দ্রষ্টব্য )।৩৯ 

৪০। ইহ (এই নিক্ষাম কর্দমযোগে ) অভিক্রমনাঁশঃ (আরব কর্মের 
নিষ্ছলতা ) ন অন্তি ( নাই ), প্রত্যবায়ঃ ন বিস্ততে (ব্রট-বিচ্যুতি-জ্রনিত পাপও 


শ্লোক ২।৪১ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৫ 


ব্যবসায়াত্মিক1 বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। 
বনহুশাখা অনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনাম্‌ ॥৪ ১ 


হয় না); অন্ত ধর্মন্ত ( এই ধর্শের ) স্বল্পমপি ( অতি অল্পমাত্রও ) মহতঃ ভয়াৎ 
( মহাভয় হইতে ) ত্রায়তে ( রক্ষা! করে )। 

ইহাতে / এই নিষ্কাম কর্মফোগে ) আরন্ধ কর্ম নিষ্ষল হয় না এবং 
(ক্রটিবিচতি জনিত ) পাপ বা বিগ্ব হয় না, এই ধর্মের অল্প আচরণেও মহাভয় 
হইতে ত্রাণ করে । ৪০ 


তাৎপধ্য--কামনামূলক যাগযজ্ঞ ব্রত-তপন্থাদি যদি আরন্ত করিয়। সুসম্পন্ন করা না যায়ঃ 
তবে উহ! নিক্ষল হয়, যেটুকু করা হইল তাহাও ব্যর্থ হয়, পুনরায় নূতন আর্ত করিতে হয়। 
আবার উহাতে ক্রুটি-বিচ্যুতি বা! অঙ্জছানি হইলে প্রত্যবায় ৰা পাপ আছে, শান্তর এ কথাও বলেন । 
কিন্ত নিফাম কর্মযোগে এইরপ কোন আশঙ্কা নাই। যিনি কর্মযোগে আরঢ়, অর্থাৎ যিনি 
সমস্ত কর্তব্য কর্ণ ই শ্ার্থভিসন্ধি ও কামনা ত্যাগ করিয়া সম্পন্ন করিতে সতত্ত চেষ্টা! করেন 
(১৮১৭ ২৪৭১ ২৪৮), “যিণি মনে করেন কর্ম তাহার, ফলাফল তাহার, আমি যন্ত্রধরূপ'_- 
যিনি এইরূপে কর্ম ও কর্মফল ভগলানে অর্পণ করিয়! একান্ত ভাবে তাহার আশ্রয় লন- তাহার 
চিত্ত শ্বতঃই ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, বুদ্ধি ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া শিক্ষাম হইতে থাকে, আত্মোন্নতির পথ 
ক্রমেই প্রশস্ততয় হয়। এক জন্মে না হউক, জন্মান্তরেও তাহার সিদ্ধি লাভ ঘটে ( ৬৪*--৪৫)। 
এইজন্ই বল! হইয়ছে ইহার অল্প আচরণেও মানংকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে- কেননা, 
দুক্ষ মানবের প্রধান শক্রই হইতেছে বাসনা । এই বাসনাটাকে ধিনি সর্বদাই খর্ব কপ্িতে 
চেষ্টা করেন, এবং তজ্জস্থা যাহার বুদ্ধি বহিম্ঘৃখিত। ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ ঈশ্বরমুখী হয় তাহার আর 
ভয়কি? এই কন্মযেোগেই তাঙ্কার সকল ভয় দূর করে, পরম। শাস্তি প্রদান করে। পক্ষান্তরে, 
যাহাদের সমস্ত কর্মই কামনা-কলুধিত, তাহাদের চিত্ত কিছুতেই ঈশ্বয়ে একনিষ্ট হয় না, অনন্ত 
বাসনাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া নান! পথে ধাবিত হয় এবং তাহাদিগকে ত্রমশঃ অধঃপাতিত 
করে (পরের শ্লোক )। 


এই শ্লোকে ও পরবস্তী কয়েকটা শ্লোকে সকাম ও নিফ্াম কর্মের ভেদ 
প্রদণিত হইতেছে। 

৪১। হে কুরুনন্দন, ইহ ( এই মিষ্ষাম কর্্মযোগে ) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ 
( নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) এক! এব ( একনিষ্ঠই হয় )7 অব্যবসায়িনাং ( অস্থিরচিত্ত 
সকামদ্দিগের ) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) বহুশাখাঃ অনস্তাঃ চ (বহু শাখায় বিভক্ত ও 
অনস্তরূপ )। 


৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২৪১ 


ইহাতে (এই নিষ্ষাম কর্ম্মযোগে ) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (নিষ্ষাম ভাবে কর্ম 
করিয়াই আমি ত্রাণ পাইব এইরূপ নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধি) একই হয় অর্থাৎ 
একনিষ্ই থাকে, নানাদিকে ধাবিত হয় না। কিন্তু অব্যবসায়ীদিগের 
(অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের ) বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও অনস্ত (সুতরাং 


নানাদিকে ধাবিত হয়)। ৪৬ 

বুদ্ধি, মন, বাসনা--বুদ্ধি শব্দ নান! অর্থে ব্যবহৃত হয় । সাধারণ ভাবে “বোধ” “জ্ঞান' 
অর্থে বুদ্ধি শবের সর্বদাই প্রয়োগ হয়। ৯৩৯ গ্লোকে এই অর্থে ই ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। 
দার্শনিক পরিভাষায় বুদ্ধিকে বলে ব্যবসারাত্মিকা ব! নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি বা অন্তরিক্ডরিয়। 
ব্ষিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগে মনে নানারূপ জ্ঞান ব! সংস্কার জন্মে এবং ইহার কোন্টী ভাল, 
কোন্টা মন্দ, কোন্টা গ্রাহা, কোন্টা তাজ্য, ইহ এই প্রকার ন! এ প্রক।র, মনে এইরূপ সম্কল্প 
বিকল্প উপস্থিত হয়। তখন বুদ্ধি, বিচার করিয়া কোন্টা গ্রাহ্য ব! কর্তব্য তাহা নির্ণয় করিয়া 
দেয়। এই হেতু মনকে সঙ্কল্প-বিকল্লাত্বক এবং বুদ্ধিকে ব্যবসয়াত্মিকা উক্জ্রি় বলে। সংস্কৃত 
ভাষার এইরূপ কার্ধ্যাকাধ্য নির্ণয় করার ব্যাপারকেই “ব্যবসায় কহে । “বুদ্ধি'কিছু স্থির নিশ্চয় 
করিয়৷ দিলে মন আবার সেই দিকে ধাবিত হয়, সেই কাধ্যে আসক্ত হয়। ্ৃহাকেই 'বাসনা' 
বলে, ইহাকে অনেক সময় বুদ্ধি বা 'বাসনাস্মিক1 বুদ্ধিও১ বল। হয়। এই শ্নোকে প্রথম পংক্তিতে 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধিরই স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিতে “বুদ্ধয়' শব্দে বুঝায়, বাসনাস্তিক 
বুদ্ধি ব! বাসনাতরঙ্গ। বস্ততঃ) জ্বান। বিচার, ব্যবসায় (:6705190৮৩ 01১0106), বাসনা 
(%111)* উদ্দেশ (00০0৬5 ),--এ সকলগুলিই গীতার স্থলবিশেষে এক “বুদ্ধি' শবদদ্বারাই 
প্রকাশিত হয়, ইহা। মনে রাখ কর্তব্য । 


কাম্য কর্ম ও নিক্কাম কর্মে পার্থক্য-_যাহ!তে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ 
হয় তাহাই যোগ, তাহা কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি, যাহাই হউক না কেন। 
এখানে কর্মোপদেশ দেওয়৷ হইতেছে। ,কোন্‌ কর্মে চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয়, 
ঈশ্বর ব্ষয়িণী নিশ্চয়ান্মিকা বুদ্ধি জন্মে ?-_সমন্ব-বুদ্িযুক্ত নিফাম কর্মে, কেননা, 
কেবলমাত্র ঈশ্বর-গ্রীতিই এই কর্মের উদ্দেশ্য, অন্ত কামনা! নাই। কিত্ত কাম 
ব্যক্তিগণের বুদ্ধি অনন্ত পথে ধাবিত হয়, কেননা, কামন৷ অনস্ত। ইহকালে 
পুত্র চাই, ধন চাই, মান চাই, কত কিছু চাই, আবার পরকালের সম্বল চাই) 
সুতরাং স্বর্গও চাই । এ জন্ত যাগযজ্ঞাদি কত কিছুর ব্যবস্থা আছে। পাছে, 
অর্জুন কর্ম্ম বলিতে এই সকল কাম্যকণ্্ম বুঝেন, এই জন্ত কাম্যকর্্ম ও নিফাম 
কর্মের পার্থক্য প্রদশিত হইতেছে । এই সকল কাম্যকর্ম্ের ব্যবস্থা কোথায় 
আছে 1 বেদের কর্কাণ্ডে (পরের শ্লোক ভ্রষ্টব্য )। 


শ্লোক ২৪২-৪৪ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৫৭ 


যান্দিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দক্তীতি-বাদিনঃ ॥৪২ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর। জন্মকর্মমফলপ্রদাম। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩ « 
ভোগৈশ্রর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক। বুদ্ধি; সমাধো ন বিধীয়তে ॥88 


৪২--৪৪ । হে পার্থ, অবিপশ্চিতঃ ( অল্লবুদ্ধি, অবিবেকী ), বেদবাদরতাঃ 
(বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ের প্রশংসাবাদে অনুরক্ত ), অন্তৎ ন অন্তি ইতি বাদিনঃ 
( তত্তি্ন আর কিছু নাই এই মতবাদী ), কামাত্মনঃ ( কামনাকুলচিত্ত ), স্বর্গপরাঃ 
€শ্বর্গই ষাহাদের পরম পুকুষার্থ এপ ব্যক্তিগণ ), জন্মকপ্্-ফলগ্রদাং ( জন্মরূপ 
কর্মফল প্রদানকারী ) ভোগৈশ্ব্যগতিং প্রতি (ভোগ ও এ্রশ্বর্্য লাভের 
উপায়ভূত ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (বিবিধ ক্রিয়া-কলাপের প্রশংসান্চক ) বাম্‌ 
ইমাং পুম্পিতাং বাচং ( এই ষে শ্রুতিমনোহর বাক্য) প্রবদস্তি (বলে), তয়া 
(মেই বাক্যঘ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিসুপ্ধচিত্ত) ভোগৈশ্বধ্য-প্রসক্তানাং 
( ভোগৈষ্ব্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের ) ব্যবসাত্মিক বুদ্ধিঃ (কাধ্যাকাধ্যের 
নিশ্চয়াত্মিক1 বুদ্ধি) সমাধৌ ন বিধীয়তে সমাধিস্থ হয় না, এক বিষয়ে 
স্থির হয় না)। 

হে পার্থ, অল্পবৃদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্ণ্মকাণ্ডের ম্বর্গফলাদি প্রকাশক 
প্রীতিকর বাকে; অন্ুরক্ত, তাহার! বলে বেদোক্ত কাম্যকন্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর 
কিছু ধর নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুধিত, স্বর্গই তাহাদের পরম পুরুতার্থ, 
তাহারা ভোগৈঙ্বধ্য লাভের উপায়স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের প্রশংসাস্চক 
আপাতমনোরম বেদবাক্য বলিয়া থাকে এই সকল শ্রবণ-রমণীয় বাক্যন্থার! 
'অপহ্ৃতচিত্ত, ভোগৈশ্বর্ষ্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের কার্ধ্যাকার্ধ্য নির্ণায়ক বুদ্ধি এক 
বিষয়ে স্থির থাকিতে পারে ন৷ ( ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হয় না)18২-৪৪ 


৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২৪২-৪৫ 


ব্রৈগুণ্যবিষয়া বেদ নিস্ব্ৈগুণ্যো ভবার্ছুন। 
নিদ্বন্দো নিত্যসত্বশ্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্থ ॥৪৫ 


বেদের কর্ম্মকাণ্ড-_বেদের চারিভাগ--সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 
উপনিষতৎ। সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ লইয়া কন্মকা্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষৎ 
ভাগ লইয়৷ জ্ঞানকাণ্ড। কন্মকাণ্ডে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে, এবং 
বিহিত প্রণালীতে এ সমস্ত কর্তন সম্পন্ন হইলে স্র্গাদি লাভ হয়, এইবূপ 
ফলশ্রতিও আছে। সাধারণতঃ, ধশ্মকর্মমন* বলিতে লোকে এই সকল কর্কেই 
বুঝিয়৷ থাকে । শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, এ সকল কাম্য কর্মে ভোগ-বাসনা 
বিদুরিত হয় না, বরং আরও বদ্ধিত হয়। চিত্ত ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকিলে 
কখনই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হইতে পারে ন1। আমি ষে নিষ্কাম কম্মের কথ' 
বলিতেছি, কেবল মাত্র তাহাতেই চিত্ত স্থির হইয়। ঈশ্বরাভিমুখী হয় । 

বেদবাদরতাঃ_ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির প্রশংসাবাদে অনুরক্ত। নান্যদস্তীতিবাদিন:-- 
এতস্ডিন্ন অর্থাৎ কাম্য কর্মাক্রক যে ধর্ম তাহা ভিন্ন অন্য কোন ধন নাই, এইরূপ মতবাদী। 
বড়দর্শনের মধ্যে মীমাংনা দর্শন ( পূর্বব মীমাংস। ) কর্্ববাদী, অগ্যান্তগুলি জ্ঞানবাদী। মীমাংস! 
মতে বজ্ঞাদিই ধর্ম এবং ম্বর্গই পরম পুরুষার্থ, তত্তিন্ন ঈশ্বরতত ঝ৷ ত্রহ্মতত্ব বলিয়। কিছু আছে 


বলিয়া ইহারা হ্বীকার করেন না। এই শ্লোকে এই কন্মাবাদী মীমাংসকদিগকেই লক্ষা কর! 
হইয়াছে। 


জন্মকম্মফল প্রদীং--যে সকল বাক্য জন্মরূপ কম্মফলপ্রদ--শাঙ্কর-ভাম্ক ( কম্মঘ করিলেই 
তাহার ফলভোগ আছেই, এবং ফলভোগের জন্যই জন্ম হয়, হৃতরাং কন্মের ফলই জন্ম); অথব!, 
জন্ম কর্ম, ও ফলপ্রদ-_শ্রীধরস্বামী (কাম্য কর্মের ফলে জন্মঃ জগ্মিলেই পুনরায় কর্ম এবং তাহার 
ফলভোগ আছেই 1; পুষ্পিতাং__শ্রুতি হুখকর, কেননা, সগলাভ, রাজ্যলাভাদি ফলবাদে পূর্ণ । 
ক্রিয়াবিশেষবন্ৃলাং--যাহাতে ভোগৈষ্বর্ধ্য প্রাপ্তির উপায়ছ্বরূপ বিবিধ ক্রিয়াকলাপের বিধান 
আছে ।৪২--৪৪ 


8৫1 হে অর্জুন, বেদাঃ ( বেদসমূহ ) ত্রেগুপ্যব্ষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক ), 
(হম) নিস্ত্ৈগুপ্যঃ (ত্রিগুপাতীত, নিফাম ) ভব (হও)) নিষ্প্ৰঃ 


শ্লোক ২৪২-৪৫ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৫৯৮ 


(সুখছঃখাদি দ্বন্ব-রহিত )১ নিত্যঘত্বস্থঃ (নিত্য সত্তভাবাশ্রিত, অথবা নিত্য 
ধৈর্যশীল ), নির্যোগক্ষেম (যোগ ও ক্ষেম রহিত), আত্মবান্‌ ( অপ্রমত্ত অথবা 
পরমেশ্বরে নির্ভরশীল ) [ ভব--হও ] 

হে অর্জুন, বেদসমুহু ত্ৈগুপা-বিষয়ক, তুমি নিশ্তৈগুপ্য হও--তুমি নিত দি, 
নিতাসত্বসথ্‌, যোগ-ক্ষেম রহিত ও আত্মবান্‌ হও 18৪৫ 

ব্যাখ্যা ত্রেগুণ/বিষয়ক-_ত্রিগুণাত্মক যে সংসার তাহার প্রকাশক 
( শাহ্করভাষ্য )) অথবা, ভ্রিগুণাত্মক ব্যক্তিগণের অর্থাৎ সকাম ব্যক্তিদিগের' 
কর্ম্মফল প্রতিপাদক (শ্রীধরন্বামী )) উভয় ব্যাখ্য। মূলতঃ এক । নিস্ত্রিগুণ্য-_ 
নিষ্কাম। (শাঙ্কর-ভাষ্য, শ্রীধরস্বামী )। সত্ব, রজঃ, তমঃ--এই তিন গুণ । 
ত্রিগুণের কর্ম, ভাব বা সমাহার ত্রেগুণ্য ; এই ত্রিগুণের কার্য দেখি কোথায় ? 
সৃষ্টিতে, সংসারে । এই তিনগুণ দ্বার! প্রকৃতি জীবকে দেহে বা সংসারে 
আবদ্ধ রাখেন €(১৪1৫-৮)। আসক্তি এই বন্ধনের কারণ। কাম্য কর্্মাতবক 
বেদ জীবের সংসার আসক্কিরই প্রতিপাদক, মোক্ষের প্রতিপাদক নছে। 
সুতরাং তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ ব্রিগুণের যে ভাব তাহা ত্যাগ করিয়া নিফষাম 
হও । নিক্িগুণ্যের লক্ষণ কি ?-__নিঘ্ন্ছ ইত্যাদি। 

নিদ্বন্-_শীতো্ণ, স্ুখ-ছঃখাছি পরম্পর বিরোধী ভাবদ্বয়কে দ্বন্দ বলে। 
যিনি এ উভয় তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি নিত্বন্ব। 

নিত্যসত্বস্থ-_নিত্যসত্বপ্তণাশ্রিত। দনিস্ত্রিগুণ্য হও" বলিয়া আবার 
ননিত্যসত্বগুণাশ্রিত হও বলাতে পরম্পর বিরুদ্ধ কথা হইতেছে না কি ?-_-এই 
হেতু এনিষ্ত্ৈগুণয? শব্দের ব্যাখ্যাস্থলে টীকাকারগণ “ত্রিগুণাতীত” শব্ধ না৷ বলিয়া 
ননিষ্কাম" বলিয়াছেন ! কেহ কেহ ণনিতসত্বস্থ' অর্থ করিয়াছেন “নিত্যধৈর্যশীল' | 
বস্তঙঃ এখানে কোন বিরোধ নাই। এ“ত্ৈগুপ্য' বলিতে বুঝায় সত্ব, রজঃ ও 
তমোগুণের সমাহার । এই জ্রিগুণের ভাব বর্জন করিতে হইলেই তমঃ ও 
রজোগুণকে দমন করিয়। শুদ্ধ সত্বগুণের আশ্রয় লইতে হয়। এই সত্বগুণের 
উৎকর্ষ দ্বারাই শেষে স্বতঃই ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ হয়। তাই শ্রীভাগবত, 


৬০ ভ্রীমন্তগব্দগাত! শ্লোক ২৪৬ 


যাবানর্থ উদপানে সর্ববতঃ সংগ্লুতোদকে । 

তাঁবান্‌ সর্বেবেধু বেদেষু ব্রাহ্মণন্য বিজানতঃ ॥৪৬ 
বলিয়াছেন-_বিদ্বান্‌ মুনি সত্বগুণ সেবন দ্বারা রজ্তমঃ জয় করিবেন, শাস্তবুদ্ধি 
বিদ্বান উপশমাত্মক সত্ব দ্বারাই আবার সন্বকে জয় করিবেন?--( ভা ১১ ২৫; 
৩৪1৩৫ )। বস্ততঃ নিত্য লত্বগুণাশ্রিত ষে অবস্থা তাহাই সিদ্ধাবস্থা, ইহার পর 
আর সাধনার প্রয়োজন হয় না। বাহার! ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিয়াও দেহ- 
রক্ষা করেন এবং লোকহিতার্থ কর্ম করেন, তাহাদিগকে সব্বগুণ আশ্রয় করিয়াই 
থাকিতে হয়। ভগবান্‌ অর্জুনকেও কর্মযোগ উপদেশ দিতেছেন। ন্ুতরাং 
ত্রিগুপণের ভাব ত্যাগ করিয়া নিত্য সত্বগুণে থাকিয়া! লোকহিতার্থ নিষ্ষধাম কর্ম 
করিতে বলিতেছেন। ( অপিচ, ১৪,.৬ শ্রেকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। 

যোগ্র-ক্ষেম-রহিত--অলব্ধ বস্তর উপার্জনকে “যোগ” এবং লব্ধ বস্তর 

রক্ষণকে “ক্ষেম' বলে। অর্থ এই-_তুমি উপার্জন ও রক্ষা এই উভয় বিষয়েই 
চিন্তা ত্যাগ কর। 

ক্ষুধা তৃষ্ণা ত আছে? তজ্জন্ দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষণ না করিলে চলিবে 
কিরূপে? তুমি আত্মবান্‌ হও, আত্মাকে যিনি পাইয়াছেন তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণার 
চিন্তার প্রমত্ত হন না (নীলক্ঠ); ধাহার চিত্ত ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, যিনি 
পরমেশ্বরে নির্ভরশীল, তাহার দেহরক্ষার ভার ঈশ্বরই গ্রহণ করেন ( মধুহ্দন, 
বিশ্বনাথ )। (৯২২ শ্লোক দ্রঃ) ্ 

ত্রিগুণের কার্য, ত্রিগাণতীতের লক্ষণ, ত্রেগুণ্য লাভের উপায় ইত্যাদি বিস্তারিত ১৪শ 
অধ্যায়ে বিকৃত হুইয়াছে। 

৪৬। উদপানে (বাপিকূপতড়াগাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে ) যাবান্‌ ( যে পরিমাণ ) 
অর্থঃ ( প্রয়োজন ) [ সিদ্ধ হয় ], সর্বতঃ সংপুতোদকে (বিস্তীর্ণ মহাজলাশয়ে ) 
[ তাবান্‌ অর্থঃ (সেই পরিমাণ প্রয়োজন ) সিদ্ধ [ হয় ]?[ সেই প্রকার ] সর্কোধু 
বেদেধু (স্কল বেদে ) [ যাবান্‌ অর্থঃ (যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ) ] তাবান্‌ 
$সে সমন্ত ) বিজানতঃ (ব্রক্মবেত। ) ব্রাঙ্গণন্ত (ব্র্গনিষ্ঠ পুরুষের ) [লাভ হয় ]। 


শ্লোক ২৪৬ দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৬১ 


বাপীকুপতড়াগাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, এক বিস্তীর্ণ 
মহাজলাশয়ে সেই সমন্তই সিদ্ধ হয়; সেইরূপ বেদোক্ত কাম্যকর্খসমূহে যে ফল 
লাভ হয়, ব্রহ্মবেত্া ব্রহ্ম নিষ্ঠ পুরুষের সেই সমস্তই লাভ হয় ।৪৬ 

তাৎপর্য এই যে, সকাম ব্যক্তিগণ বেদোক্ত কাম্যকর্শজনিত দ্বর্গভোগাদি 
হইতে যে আনন্দ লাভ করেন, নিফাম কর্ট্সী তাহা হইতেও বঞ্চিত হন ন» 
কেননা নিষ্ষাম কর্মন্ধার। যে ভূমা আম্মানন্দ লাভ হয়, ক্ষুপ্ত ক্ষুদ্র ভোগানন্দসকল 
তাহারই অন্তর্গত। প্রাণিলনকল সেই ভূমানন্দের কণিক1 মাত্র ভোগ করিয়া 
আনন কালাতিপাত করে। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তাহার ক্ষুদ্র 
ভোগানন্দের অভাব হয় না, আকাজঙ্াও হয় না। 

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য এবং তদন্ুসরণে প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই এই শ্লোকের 
পুর্বোক্তরূপ অন্বয় ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এইরূপ অস্বয় ষে নিতান্ত কষ্টকল্লিত 
তাহা সংস্কতজ্ঞ পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। লোকমান্ত তিলক, বন্ধিমচন্ত্র- 
প্রমুখ আধুনিক ব্যাখ্যাকর্তুগণের অনেকেই এই শ্লোকের নিয়োক্তরূপ অন্বয় ও 
ব্যাখ্যা করেন ।-_ 

সর্বতঃ সংপুতোদকে সতি (সকলম্থান জলে প্লাবিত হইলে ) উদপানে ষাবান্‌ 
অর্থঃ, বিজানতওঃ ব্রাহ্মণ সর্ব্বধু বেদেষু তাবান্‌ [অর্থঃ] [ন প্রয়োজনমিতিভাবঃ]। 
_সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে কুপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে ষে প্রয়োজন, তত্বজ্ঞ 
্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের সমস্ত বেদেও সেই প্রয়োজন 16৬ 

ভাগুপর্ধ্য এই যে, সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে যেমন কৃপাদি ক্ষুন্ 
জলাশয়ের কোন প্রয়োজন হয় ন1, তন্রপ ব্রক্গনিষ্ঠ পুরুষের বেছে কোন 
প্রয়োজন নাই । কেননা, ধিনি ব্র্গজ্ঞ, ধিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তাহার আর 
বেদে কি প্রয়োজন? 

এইরূপ অন্থয় ও ব্যাখ্যায় কোন কষ্টকল্পনা নাই। কিন্তু প্রাচীন ব্যাখ্যা- 
বর্তুগণ ফেছই ইহ! গ্রহণ করেন নাই । না করিবার কারণ এই বোধ হয় ষে. 
ইহা স্পষ্টই বেদ-নিল্গার মত শুমায়। ব্রঙ্গজ্ঞই হউন আর যাহাই হউন, 
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বেগ্গে কাহারও প্রয়োজন নাই, এরূপ কথা যাহাতে না বলিতে হয় তাহার! 
সেইন্ধপ ব্যাখ্যারই অন্বেষণ করিয়াছেন। বেদে প্রাচীনদিগের এইরূপই 
প্রগাঢ় আস্থা! ছিল। 

রহন্য--গীতা ও বেদ। 

প্রশ্ন। প্রাচীনদিগের কথাই বা কেন? বর্তমান হিন্দু-সমাজও ত বেদ- 

শাসিত; হিন্দুর ধর্্রকম্্ সকই বেদমূলক 7) পুরাণাদি সকলই বেদের 
ব্যাখ্যা স্বরূপ | সনাতন ধর্ম কি ?--এ কথার উত্তরে সমস্ত শাস্ত্-পুরাণ এক- 
বাকো বলেন--“ষাহা বেদমূলক তাহাই ধর্্ম*। কিন্তু গীতাশাস্ত্র বলিতেছেন__ 
এই যে বেদমূলক কামাকন্ম্মাত্মক ধর্্ম,_উহা! শ্রেয়ঃপথ নহে? যদি তাহাই 
হইল, তবে বেদে এসকল 'জন্মকর্মফলপ্রদ' কশ্মকাণ্ডের বিধি-ব্যবস্থা কেন? 
এ কয়েকটা শ্লোক বেদবিরোধী নয় কি? 

উত্তর । না, তা নয়। “যাহা বেদমূলক তাহাই ধর্থা--এ কথা ঠিক। 
কিন্থ বেদ কি তাহা আমর জানি না। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহ! 
বুবি না, মোক্ষমূলর বা ৬রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ পড়িয়া বেদ জানা যায় না; 
প্রাচীন নিরুক্তকারগণের (বেদের ব্যাখ্যাকর্তুগণের ) মধ্যেও মর্মান্তিক 
মতভেদ দৃষ্ট হয়; দর্শন ও ধন্মশাস্ত্রা্দি বেদ শিরোধাধধ্য করিয়াও পরম্পর বিরুদ্ধ 
মতাবলম্বী। অতি প্রাচীন কালে বেদের গৃঢ়ার্থ গুরু-শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে 
অধিগত হইত, উহা লিপিবদ্ধ হইত ন1। উহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল । পরে বেদার্থ যিনি যেরূপ বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপই ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন এবং তদনুসারে নানা মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বাপরযুগের 
শেষকালে কিরূপ বিষম ধর্ববিপ্রব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মহাভারতে 
অশ্বমেধ পর্ষবে বপিত আছে (৪৯ অঃ ২-১২)। একট সময় একটি ধর্মমত 
(বা অধর্মমত ) বড় প্রবল হইয়! উঠিয়াছিল। তাহা! এই কাম্যকম্মাবাদ, 
ইহাকেই বেদবার্দ বলা হইয়াছে (২৪২)। কর্ম্মবাদী বলেন, বেদের 
'কর্মকাণ্ডই সার্থক, যাগধজ্ঞাদিই একমাত্র ধর্ম, স্বর্গই পরম পুরুষার্থ, উহ্বাতেই 
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সমস্ত ছুঃখনিবৃত্তি, এতঘ্যতীত ঈশ্বরতত্ব বলিয়া আর কিছুই নাই। মুতরাং 
যাগষজ্ঞ কর, আর সব মিথ্যা । এই আপাতমনোরম কর্পমার্গ, যাহা ইহকালে 
ধনৈশ্র্ধ্য, পরকালে উর্বশী পারিজাতাদির আশাপ্রদ, গাহা! যে লোকপ্রিয় হইবে 
তাহ! বলাই বাহুল্য। ফলে যাগষজ্ঞাদির ঘট! বাড়িয়া গেল। অশ্বমেধ, 
গো-মেধ, নর-মেধাদি “মেধের" মাত্রা বৃদ্ধি পাইল, প্রাণি-বধই ধর্্ধে পরিণত 
হুইল । এইরূপ যখন ধর্থের গ্লানি, অধর্দ্ের অভ্যুত্থান, তখনই ধর্ম্সংস্থাপনার্থ 
শ্রীভগবানের অবতার--গীতা-প্রচার (৪র্থ অঃ ৭1৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। তাই, 
শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন--এই নিরীশ্বর, “বেদবাদরত' ন্যযান্তদস্তীতি'-বাদী, 
মুঢ়গণের কথায় মুগ্ধ হইও না, ওপথে যাইও নখ, উহাতে বুদ্ধি ঈশ্বরে একনিষ্ঠ 
হয় না । ইহা বেদ-নিন্দ! নহে, বেদের অপব্যাখ্যাকারী কর্মাবাদিগণের নিন্দা । 
বেদকে যে এত্রৈগুণ্য-বিষয়ক* বলা হইয়াছে উহা অবশ্ত সংহিতাভাগ ব! 
কর্্দকাগ্ডকে লক্ষ্য করিয়া । বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষৎ ভাগ নিষ্্ৈগুপ্য, 
উহ ব্রহ্মতত্ব-্প্রতিপাদক, ব্রন্মবিদ্ভা । কর্মকাণ্ড ত্রিগুপাত্মক ইহা সকলেরই 
স্বীকার্ধা, সুতরাং ত্রহ্গজ্জের ইহাতে প্রয়োজন নাই একথায় নিন্দা হয় না। 
প্রশ্ন--কিস্ত যাহাতে জ্ঞানীর প্রয়োজন নাই, যাহা সংসারবন্ধের কারণ, সেই 
ক্ষণস্থায়ী, অল্পফলদায়ী ত্রিগুণাত্মক ধর্মের ব্যবস্থায় বেদ প্রবৃত্ত হইলেন কেন? 
ইহার উত্তর এই--তিগুণাতীত বর্ষের এই ত্রিগুণাতআ্ক জগৎ স্থষ্টি কেন ?-- 
জগত ত্রিগুণাত্বক, সংসার ত্রিগুণাত্মক, দেহাভিমানী জীব ত্রিগুণে অভিতূত-_- 
সে ত্রিগুণ ত্যাগ করিতে না পারিলে, নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিতে ন৷ 
পারিলে-_-কোন্‌ ধর্ম লইয়া থাকিবে? তাহার উচ্ছৃঙ্খল কামনা বিধিবদ্ধ 
না করিলে সংসার রক্ষা পাইবে কিরপে? কামনা! পূরপার্থ যাগষজ্ঞ ও 
দেবার্চনাদির ব্যবস্থা, ম্বর্গের প্রলোভন, প্রবৃত্তির প্রতিরোধার্থ নরকাদির ভয়, 
প্রায়শ্চিতাদির বিধান,: এই সকল না থাকিলে কামনাকুল জীব ন্মেচ্ছাচারী 
হইয়া আত্মঘাতী হইয়৷ উঠিত। তাই লোকবংসঙ্গ বেদ-_অজ্ঞ, নিম্ন অধিক'রীর 
জন্য এই সকল বাবস্থা করিয়াছেন, এবং উহ্থাতে রুচি জন্মাইবার জন্য শ্বর্গকলাদির 
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কর্ম্মগ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন। 
মা কর্্মফলহেতুভূ'ম। তে সঙ্গোহস্বকণ্্মণি ॥ ৪৭ 


বর্ণনা করিয়াছেন। (“রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ)। উচ্চাধিকারী ব্যক্তি 
এ সকল কর্ন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে ফলাকাজ্ক! ত্যাগ করিয়া করিবেন, উহ্হাতেই 
কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবেন। বথা ভাগবতে-_ 
বেদৌক্তমেব কুর্বাপে! নিঃসঙ্গোইপিতমীশ্বরে | 
নৈর্ঘ্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থ| ফলশ্রুতিঃ ॥ ভাঃ ১১/৩1৪৬ 

তাই--শ্রীভগবান্‌ প্রি সথা ও শিষ্যুকে বলিতেছেন-__তুমি ওপথ ত্যাগ কর, 
উহ! প্রেয়ের (আপাত-মনোরম সংসারিক সুখ ) পথ-_তুমি শ্রেয়ের পথে 
যাও--সে পথ কর্মত্যাগ নহে, ফলত্যাগ (পরের শ্লোক )। ৪৬ 

৪৭। কৃন্মাণি এব (কর্ম্েই ) তে (তব) অধিকারঃ, কদাচন (কদাচ) 
ফলে ( কর্মকলে ) মা (নাই) [তুমি] কর্মফলহেতুঃ ( কর্মফলাশায় কর্খে 
প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না), অকর্্মণি ( কর্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ (তোমার 
প্রবৃত্তি) ম৷ অস্ত (না৷ হউক )। 

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। 
কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্্মত্যাগেও যেন তোমার 
প্রবৃত্তি না হয়। ৪৭ 

কর্মফলহেতুঃ--কর্দফলং হেতুঃ প্রবৃত্তিহেষুঃ বদ্য তথাতৃতঃ-_কর্ত্ফলই যাহার কর্মপ্রবৃত্তির 
হেতু বা কারণ ( প্রীধরম্বামী )। 

নিক্ষাম কর্মযোগ- পূর্বে বলা হইয়াছে, কর্মবাদিগণ স্বর্গাদিফলপ্রদ 
কাম্য বর্শকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে, 
ভ্ঞানবাদিগণ, কর্শর্মাত্রই বন্ধের কারণ বলিয়া সর্ববকর্মত্যাগ করিয়া সন্যাস- 
গ্রহণই শ্রেয়োমার্গ বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন (১৮৩)। ইহাই সঙ্স্যাসবাদ। 
কিন্ত শ্রীঙগবান্‌ বলিতেছেন, না, ওটীও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃপথ নহে ।-. 
(১) তোমার অধিকার কর্ধে, (২) ফলে নয়। তোষ্বাকে যথাধিকার ক 
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করিতে হইবে, (৩) কিস্ত ফলাকাজ্জা করিয়া কর্ধে প্রবৃত্ত হইও না। 
(8) আর ফলাকাজ্ষ! নাই বলিয়া কর্ম্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়। 
'এই শ্লোকের চারিটি চরণ কর্্দযোগ্গের চতুংসূত্রী' (তিলক )। 

পরবর্তী শ্লেকসমুহের আলোচনায় এ তত্ব ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। 
পরের প্লোকে ইহাকেই যোগ বলা হইয়াছে । এ সম্বন্ধে নিয়়োক্ত ক্িয়েকটী 
কথ। শ্বরণ রাখ! কর্তব্য ।-- 

এই কন্দমযোগের ভিনটা জক্ষণ-__ 

১ম-ফলাকাঙজক্ষা। বর্ছরন-_সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমদ্হ বুদ্ধি। (২৪৮); 
২--কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ--( ৩২৭, ১৮।১৬-১৭১ ৫1৮-৯ ইত্যাদি ; ৩য়-_ 
ঈশ্বরে সর্ব্বকর্্ম সমর্পণ--( ৩1৯, ৩।৩০১ ১৮1৫৭, ৫1১ ইত্যাদি )। 

কর্ম কি ?--অনেকে গীতোক্ত “কর্ম” অর্থে বুঝেন শ্রোত্মার্ত কর্ম, 
ইষ্টাপূর্ত, এই সব। ইষ্ট অর্থ যাগষজ্ঞাদি, পূর্ত অর্থ বাগীকুপখননাদি। 
এগুলি প্রায় সকলই কাম্য কর্। তাহারা বলেন, এই সকল কাম্য কর্ধই 
নিফামভাবে করিতে হইবে, ইহাই গীতোক্ত কশ্মষোগ । একথা ঠিক, কিন্ত 
মনে রাখিতে হইবে, “নিষ্কাম কাম্যকর্ধন* ব্যাপারট। অনেক স্থলেই নিরর্থক হইয়া 
উঠে। ধরুন, পুত্রেষ্টি যাগ) ইহার উদ্োন্তেই পুত্রলাভ । যে পুঞ্জাকাজ্ফা 
করে না, সে উহ1 করিবে কেন, আর করিয়াই বা লাভ কি? বস্ততঃ গীতায় 
কম” শব্ধ এরূপ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, তাহ] গীতাতেই স্প8 দেখিতে 
পাওয়া যায়। “তুমি যুদ্ধ করঃ “জনকাদিও কর্ম করিয়াছেন” 'আমি লোকরক্ষার্থ 
স্বরং কর্ম করি+, “কর্ম না করিয়! কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না”, “কর্ম 
ব্যতীত শরীরধাত্রাও নির্বাহ হয় না, ইত্যাদি বাক্যে ইষ্টাপুর্তের কোন প্রসঙ্গ 
নাই। ৩1৫, ৩1৮, ৩২২, ৩৮-৯১ ১৮1১১ ইত্যাদি শ্লোক ভ্ুষ্টবা )। তবে “কম্ব* 
অর্থ “নিয়ত কর্ম'--ইহা বলা হইয়াছে। “নিয়ত কর্শ' কি পরে পাওয়া 
যাইবে। (৩৮) 

€ 
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রহ্ম্য-_নিক্ষাম কর্ম কি সম্ভবপর ? 

প্রঃ। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং তাহাদের এ দেশীয় শিব্যাগণ বলেন--- 
ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া, সিদ্ধি-মসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া কর্ণ করা কাহারও 
পক্ষে সম্ভবপর নহে । ফলাকাজ্ষ। না থাকিলে কর্ম করিবে কেন? উদ্দেস্ত 
(12০5৩ ) ভিন্ন কর্ধ হয় না। 

উঠ। উদ্দেশ্য ভিন্ন কমন হয় না, তাহা ঠিক। প্রয়োজনমন্ছুদ্দি্য ন 
মন্দোহপি প্রবর্তৃতে'__উদ্দেস্ত ব্যতীত মৃূঢুলোকেও কর্শে প্রবৃস্ত হয় না ॥ কিন্ত 
ফলাফলে উদ্দানীনতা ও উদ্গেহ্তহীনতা এক কথা নহে। নিষ্কাম কর্ম্মও 
উদ্দেস্হীন নহে; ধলোকসংগ্রহ” ভগবানের স্ষ্টিরক্ষাই উহার উদ্দেশ ; উহা 
ভগবানের কম, জগৎ রক্ষার জন্য, প্রকৃতির প্রেরণায় জীবের মধ্য দিয়! হয়। 
এই হতেই নিফাম কন্মা সমস্ত কর্মফল “জগন্ধিতায় কৃষ্ণায়” সমর্পণ করেন । 
বন্ততঃ ইহা ভগবানের অঙ্চনা (১০1৪৬ )। যখন ভাগবত ইচ্ছা ও কর্মীর 
ইচ্ছা এক হয়, তখনই প্রকৃত নিষ্াম কর সম্ভবপর, তখন কর্তার ব্যক্তিত্ব 
থাকেনা । এরূপ অবস্থায় ফলাফলে সমত্ব-বুদ্ধি অসম্ভব ব্যাপার তো নহেই, 
ফলতঃ, উহা স্বাভাবিকই হুইয়৷ উঠে। বালকের! ছুই দল বাধিয়। খেল ক) 
তাহাদের উদ্দেশ্য আমোদলাভ, উহাই তাহাদের স্বভাব। খেলা জয়-পর]জয়ে 
তাহার) অনেকটা উদাসীন । কিন্তু বাহার! জুয়া খেলে, তাহার! জয়-পরাজয়ে 
' উদাসীন হইতে পারে না, কেননা, তান্রাদের উদ্দেস্থাই স্বপক্ষের জয় ও বিপক্ষের 
পরাজয় । ( অপিচ ৩.২০ শ্লোকের ব্যাধ্য। দ্রঃ) 

প্রঃ। অনেকে একথাও বলেন যে, এরপভাবে বর্ম করা সম্ভবপর 
হইলেও, এ কর্মের কোন ৭1019] 5৪186" (নৈতিক মূল্য) নাই, উহ। 
10601791091” ( যেন যন্ত্র! লিত পুতুলের কাজ ) অর্থাৎ কার্ধটয ভাল হউক, 
মন্দ হউক---সে জন্ত পুতুল দায়ী নহে, যে তাকে চালায় লে-ই, দামী । 

উঃ। এ কথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ্য। তবে এস্বলে তাহার! মূলেই একটা মস্ত 
ভুল করেন। তীহারা যাঞাকে 2015] ৮910 (নৈতিক মুল্য) বলেন, 


শ্লোক ২৪৮ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৬৭ 


যোগম্হঃকুরু কম্্মাণি সং ত্যত্বুণ ধুনপ্রয়। 

সিন্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো। ভূত্বা। সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮ 
গীতার অধ্যাত্ম-তত্ব উহার অনেক উপরে । এ 21071 ৮2125 টীকে--এ 
কর্মফলের দায়িত্টা--ত্যাগ করাই নিফাম কন্দীর লক্ষ্য। উহাই কর্জাবন্ধ। 
উহার ফলন্বর্গ বা নরক বা! পুনর্জন্ম । হিন্দু সাধক ইহার কোনটাই চাহেন 
না। তিনি জানিতে চাহেন তাঁহাকে, ধাহা হইতে তাহার উদ্ভব, ধাহা হইতে 
তাহার কর্মপ্রবৃত্তি। হৃতরাং তিনি নিজকে যন্তরম্ব্ূপ মনে করিয়! সেই ষন্ত্রীর 
উপরই আত্মসমর্পণ করেন। রাজলিক কর্মার কর্মজীবনের মূলমন্ত্র অহংগ্রতিষঠ, 
নাত্বিক হিন্দুর কর্মজীবনের প্রথম ও শেষ কথা 'অহং-ত্যাগ। তাঁই হিন্দু 
প্রত্যহ শষ্য! হইতে উঠিয়া কর্ম্মারস্তের পূর্বে বলিয়া থাকেন-ত্বয়! হৃষীকেশ 
হৃদিস্থিতেন যথা নিষুক্তোহন্মি তথা করোমি”। 

৪৮। হে ধনঞ্য়, োগন্থঃ [সন] ( যোগে অবস্থিত হইয়া ) সঙ্গং ত্যন্তা 
(ফলাসক্তি বর্জন করিয়া ) সিদ্ধ্যলিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ তৃত্ব 
(সম অর্থাৎ হর্যবিষাদ শৃন্ত হইয়া) কর্ম্মঘণি বুক (কর কর); ( এইরূপ) 
সমত্বং (সমতা ) যোগঃ উচ্যতে ( ষোগ বলিয়! উক্ত হয় )। 

হে ধনঞ্জয়, যোগন্থ হইয়া, ফলাসক্তি বর্জন করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি 
তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কণ্ম কর। এইক্ষপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ কহে ।৪৮ 

কর্মে তোমার অধিকার, কশ্ম করিতেই হইবে। তবে কি ভাবে কর্খ 
করিবে? যোগম্থ হইয়া কর্ম করিবে। যোগ কি? “যোগ” শব্ধ এখানে 
যে বিশেষ অর্মে বাধহৃত হইয়াছে তাহা ক্লোকের দ্বিতীয়ার্দে বুঝাইয়! দেওয়া 
হইয়াছে। পিদ্ধি ও অসিন্ধিতে যে সমস্ববুদ্ধি তাহাই যোগ। সিদ্ধিতে হর্ষ 
অথবা! অনিদ্ধিতে বিষাদ, উভয় ত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। সিদ্ধি ও 
অসিদ্ধিতে হূর্যবিষাদশূন্ত হইতে পারে কে 1--বে ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিতে 
পারে। ম্থতরাং ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি ও অসিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া 
কর্ম কর। এই ক্লোকের শেষার্ প্রথমার্থের সম্প্রসারণ বা! ব্যাখ্যাস্বরূপ । 
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দুরেণ হাবরং কণম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনগ্রয়। 
বুদ্ধো শরণমুস্িচছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯ 


শ্রীধরস্বামী--'যোগ' অর্থ করেন “পরমেশ্বরৈকপরত/ এবং “সঙ্গ অর্থ করেন 
“কর্তৃত্বাভিনিবেশ' । কিন্ত “যোগ শব্দের অর্থ যখন এই শ্লোকেই ভগবান্‌ বলিয়া দিয়াছেন, 
তখন অন্য অর্থ গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? 'ফলাসক্তি ত্যাগ" এই অর্থে “সঙ্ষত্যাগ'” শব্দ পুনঃ 
পুনঃশীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে । ুতরাং অগ্য অর্থ গ্রহণ কর! নিশ্রুয়োজন। পুনরুত্তি আশঙ্কায়ই 
বোধ হয় তিনি এইরূপ ব্যাখ্য| করিয়াছেন। কিন্ত 'এই শ্লোকের শেষার্থ প্রথমার্ধের সব্প্রলারণ ঝ! 
ব্যাখ্যান্বরূপ, সুতরাং পুনরুক্তি নহে" (মধুসথদন )। কিন্ত শ্বামিকৃত ব্যাখ্যা এস্থলে অনাবশ্যক 
হইলেও, সুসঙ্গত। ঈশ্বরে সর্বব কর্পু সমর্পণ ও কত্তৃত্বাতিমান পরিত্যাগ_ ইহাও নিষ্কাম কর্মনেরই 
লক্ষণ ( ৩.৩০, ১৮1৫৭, ৫1১০) ৩1৯) ৯২৭-২৮ 7 ৩২৭, ১৮1১৬-১৭ ১৩1২৯, ২৭১ ইত্যাদি ।) 

৪৯1 হে ধনঞজয়, কর্ম ( কেবল বাহ্‌ কর্ম) বুদ্ধিষোগাৎ ( সমত্ব বুদ্ধিযোগ 
অপেক্ষা) দুরেণ হি ( নিতান্তই ) অবরং (নিকষ্ট, গৌণ); ( অতএব তুমি) 
বুদ্ধ ( সমত্ববুদ্ধিতে ) শরণম্‌ অন্বিচ্ছ (আশ্রয় প্রার্থনা কর), ফলহেতবঃ 
( ফলকামিগণ ) কৃপপাঃ ( দীন, নিকৃষ্ট, কপার পাত্র )। 

হে ধনঞ্য়, কেবল বাহা কর্ম্ম বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা নিতান্তই নিকৃষ্ট ; অতএব 
তুমি সমত্ববুদ্ধির আশ্রয় লও ) যাহার! ফলের উদ্দেস্তে কর্মী করে, তাহারা দীন, 
কপার পাত্র । ৪৯ 

তাগুপর্য্য-_এ স্থলে বলা হইল, নুদ্ধিষোগ অপেক্ষা কর্ম নিকৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম 
অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ । এ কথার মণ্্ব এই যে কর্মতত্বের বিচারে কর্মের 
বাহা ফলের বিচার গৌণ, কর্তার বুদ্ধির বিচারই মুখ্য । কর্তার বুদ্ধি যদি স্থির 
গুদ্ধ, সম ও নিফাম হয় তবে কন্মের ফল যাহাঁই হউক না কেন, কর্তার 
তাহাতে পাপপুণ্য স্পর্শে না, তিনি কর্শফল-ভোগী, হন ন1 (২1৫০, ২1৫১)। 
সুতরাং তুমি সাম্যবুদ্ধির আশ্রয় লও, ফলাফলে সমচিত্ত ছও, যাহারা কেবল 
ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করে, তাহারা নিকৃষ্ট, হতভাগ্য । স্বধশ্ম পালনে 
. পুণ্য হইবে, আবার গুরুজনাদি বধে পাপ হইবে, এই থে কর্তব্যস্সঙ্কট বা 


শ্লোক ১৪৯ ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ৬৯ 


কম্মফলের বিতর্ক» ওদিকে মন দ্বিওনা ; কর্মটা নিতান্ত গৌণ, বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, 
তুমি শুদ্ধ সাম্য বুদ্ধির আশ্রয় লইয়] কর্ম কর, তবেই কর্ম্মফল হুইতে মুক্ত হইবে। 

ূর্ধব শ্লোকে বল হইয়াছে, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্ববুদ্ধি তাহাই যোগ। এই সমত্ব-বুদ্ধি 
রূপ যোগ ব! সমত্বুদ্ধিরই যোগকেই এখানে বুদ্ধিযোগ বল! হইতেছে । এই গ্লোকে বুদ্ধি অর্থ 
সমত্ববুদ্ধি। কোন কোন প্রাচীন ব্যাখ্যাকর্ত! “বুদ্ধি' অর্থ করেন 'সাংখ্যবুদ্ধি' “পরযাত্মবুদ্ধি” এবং 
*নুদ্ধৌ শরণমন্থিচ্ছ' এই গ্লোকাংশের অর্থ করেন-_“পরমার্থবিধায়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর*, 


ইত্যাদি । কিন্তু জ্ঞানযোগের এখানে কোন প্রসঙ্গ দেখ! যায় না। পরবস্তী শ্লোকেও "যোগ" অর্থ 
কর্মের কৌশল বা কর্মযে।গ ইহাই বল! হইয়াছে । 


বুদ্ধিযোগ-_কর্ম্থ অপেক্ষ। বুদ্ধি শ্রেন্ঠ-_-এই তবটা গীতোক্ত কর্্যোগের মুল 
ভিত্তি এবং এইজন্ত ইহ।কে বুদ্ধিযৌগও ( বুদ্ধির যোগ ব৷ বুদ্ধিরূপ যোগ ) বল! হয়। কন্মাকর্শের 
নৈ:তক বিচারেও ইহ!ই শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর অর্থাৎ কোন্‌ কম্ম ভাল, কোন্‌ কম্ম মন্দ, কোনটা শ্রেষ্ট, 
কোন্টা নিকৃষ্ট, ইহা! বিচার করিবার সমগ্ন কর্মের বাহ। ফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া, কর্তী! কি 
উদ্দেশ্ঠে, কিরূপ বুদ্ধিতে কা্ধ্য করেন তাহাই দেখিতে হইবে এবং তদনুসারেই কর্মের ভাল-মন্দ 
বিচার করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত, 'রাজ। বাহাদুর” হইবার আশায় কেহ দুভিক্ষ-ভাগারে লক্ষ টাকা 
দান করিলেন, তাহাতে বহু লোকের জীবন রক্ষ। হইল। আবার কোন দরিদ্র বাক্তি অনাহারে 
থাকয়। নিজের জন্য প্রস্তুত অন্ন বুভুক্ষু অতিথিকে দান করিলেন, তাহাতে মাত্র একটা লোকের 
উপক্কার হইল। কোন্‌ দান শ্রেষ্ঠ? নৈতিক বিচারে দরিদ্রের দানই শ্রেষ্ট, কেনন। এস্থলে দরিদ্র 
কর্ধ!র বু'্ধ শুদ্বা, প্বত্র, নিক্ষাম ; ধনী কর্তার বুদ্ধি কামন।-কলুধিত। 

কর্মাকর্শের নৈতিক বিচারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকে এই যুন্ধিতবই গ্রহণ করিয়াছেন। 
সুপ্রসিদ্ধ জাশ্নান তত্বঝিদ মনহ্বী কাণ্ট লিখিয়াছেন--[1) [7012] ০10 01 21) 20010 
০2101206105 00/%/0516 0 12 0005 02110001016 91 00৩ ৬111, 10100007550 00 0076 
61005 ৯/0701) 0217 ০০ 27160 0১ ৭০0101--(6500520050গ 0? 050010505০৫ 
9৮ [,0], 1121 )1 গীতার *বুদ্ধি' শবের যথাযথ ইংরাজী অনুবাদ করিতে গেলে বলিতে 
হয় 57705111661) 1111 (80100170600, 


আবার আধ্যাম্মিক বিচারে বা মোক্ষদৃষ্টিতে দেখিতে গেলেও বুঝা যার, এই বুদ্ধির উপপত্তিই 
গীতোক্ত কর্মতত্বের মুখ্য কথা। সন্্যাসব।দীর। বলেন - কর্ম মাত্রই বন্ধনের কারণ, সুতরাং 
কন্মত্যাগ ব্যতীত মোক্ষ হয় না । শীতা বলেন, বন্ধনের কারণ কর্মী নহে কামনা, ফলাসক্তি বা 
বাদনা। কর্তার ব্যবসায়াক্মিক! বুদ্ধি যদি সম:ছিত হয়, বাসনাত্তিক! বুদ্ধি যদি নিক্ষায হইন! শুদ্ধ 


৭০ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১৫০ 


বুদ্ধিযুক্তো৷ জহাতীহ উভে স্মৃক তদু্ধৃতে 
তন্মাদ, যোগায়.যুজ্যন্য যোগঃ কর্ম কৌশলম্‌ ॥৫০ 


হয়, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যদি তাহার সমত্ব বৌধ জন্মে, তবে তিনি যে কর্মই করুন না কেন তাহাতে 
তাহার বন্ধন হয় ন7__নে কর্ম যুদ্ধকর্দই হউক বা! যাহাই হউক । যেনিক্ষাম বুদ্ধিদ্বারা কর্ণের 
বন্ধকত্ব দুর হয় তাহাকেই গীতায় সামবুদ্ধি বল! হইয়াছে এবং ইহাকেই যোগ বল৷ হইয়াছে । ইহা! 
লাভ করিতে হইলে কাঁমন! ও কর্তৃত্াভিমান ত্যাগ কর! চাই, ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করা চাই, 
চিত্ত একনিষ্ঠ হওয়া! চাই--অর্থাৎ জ্ঞান, ভর্তি, ধ্যান-_ দমস্তেরই ইহাতে সমাবেশ কর! হুইয়াছে। 
এইজন্ত এ সকল তন্বই গীতায় ক্রমশঃ বিস্তার করা হইয়াছে । 

“এক্ষণে বুঝা গেল, বুদ্ধিষোগ বলিতে কি বুঝায়, অন্রাস্ত বুদ্ধির সহিত এবং €সইজস্ত অত্রাস্ত 
ইচ্ছার সহিত, অনন্যচিত্ত হইয়াঃ সর্বভূতে এক আত্ম! জানিয়া, আত্মার শাস্ত সমতা হইতে কার্য 
করা, অনন্ত কামনার বশে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি না করা, ঈ্হাই “বুদ্ধিযোগ'_-অরধিন্ের গীত 
( অনিলবরণ )॥ 

৫০। বুদ্ধিযুক্তঃ ( সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্্মযোগী ) ইহ (এই লোকেই) উভে 
সুকৃতদু্কতে ( পুণ্যপাপ উভয়ই ) জহাতি (ত্যাগ করেন); তক্মাৎ (সেই হেতু) 
যোগায় যুজ্যস্ব (যোগের অনুষ্ঠান কর); যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌ ( কর্মে 
কৌশলই যোগ )। 

সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিফাম কল্মী ইহলোকেই সত হুষ্কৃত উত্তয়ই ত্যাগ করেন ) 
স্থতরাং তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর ; কন্মে কৌশলই যোগ ।৫* 

বুদ্ধিষোগ কাহাকে বলে পূর্বব গ্লোকে বলা হইয়াছে । সেই সাম্যবুদ্ধিতে 
যিনি যুক্ত তিনি বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ নিষফাম কর্মযোগী। স্ষর্গাদি যেসকল কর্শের 
ফল তাহা স্ুকৃত ব৷ পুণ্য কর্ম, নরকাদি যাহার ফল তাহা দুষ্কৃত বা পাপকর্ম। 
বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি এ উভয়ই ত্যাগ করেন। কেনন!, উভয়ই বন্ধের কারণ। 
তবে কি তিনি সদসৎ কোন কর্মাই করেন না? না, তা নয়। একথার অর্থ 
এই যে, তিনি স্বর্গাদির কামনায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন ন', 
তিনি ফলাকাজ্জা-বঞজ্জিত, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত,__নুখ-ছঃখ, পাপ-পুণ্য, ভয়-অভয়, 


শ্লেক ২৫১ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭১ 


কর্ণাজং বুদ্ধিযুক্ত। হি ফলং ত্যক্জ1 মনীধিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্‌ ॥৫১ 
লাভালাভ ইত্যাদি সর্বপ্রকার বন্দ হইতে নির্পুক্ত ॥ সুতরাং তুমি এইরূপ 
যোগ অবলম্বন কর-_কর্দের কৌশলটা শিক্ষ] কর, কর্মের কৌশল কি 1-মত- 
বুদ্ধিযুক্ত হইয়া! কর্শ করাই কর্শের কৌশল । উহাই যোগ। কম্খ সকলেই 
করে; কিন্তু যে সমত্ববৃদ্ধিযুক্ত হুইয়া কর্ম করিতে পারে সে-ই কৌশলী, লে-ই 
চতুর ; কেননা, সে কর্ম করিয়াও কর্শবন্ধ হইতে মুক্ত হয় (পরের শ্লোক )। 
জল অবিশুদ্ধ বলিযা জলপান ত্যাগ করা চলে না, জল কৌশলে বিশুদ্ধ করিয়া 
লইতে হয়। সেইরূপ, কর্ম দোষাবহ বলিয়া কর্ম্মত্যাগ করা চলে না, কৌশলে 
দোষের পরিহার করিয়া কম্ম করিতে হয়, এই কৌশলই যোগ । 
৫১। বুদ্ধিযুক্ত!: মনীধিণঃ ( সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ ) কর্মজং ফলং ত্যত্তীা 
( কর্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়৷ ) জন্মবন্ধবিনিমূক্তাঃ [ সম্তঃ] (জন্মসূপ বন্ধন 
হইতে মুক্ত হইয়! ) অনাময়ং ( ক্রেশশুন্ত, সর্বেবোপদ্রবরহিত ) পদং (পরম পদ, 
মোক্ষ ) গচ্ছন্তি হি (নিশ্চিতই লাস্ভ কেন )। 
সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম করিলেও কর্জনিত ফলে আবন্ধ হয়েন নাঃ 
হুতরাং তাহার! জন্মরূপ বন্ধন অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সর্ধ প্রকার 
উপদ্রবরহিত বিষুণপদ ব৷ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন।৫১ 


অনাময়ং পদং--সর্ব্বোপদ্রবরহিতং পরমাননাপ্রাপ্তিরপং মোক্ষাথ্যং তদ্বিফোঃ গপরমং পদ্ং 
(শ্রীধরঃ মধুহদন ), বৈকু্ঠং (বলদেব )। 


স্বর্গলাভ ও মোক্ষলাভ-_কর্মমান্রট বন্ধের কারণ, সে স্ুকৃতই হউক 
আর ছৃক্কতই,__যেমন স্বর্ণ-শৃঙ্খল আর লৌহ-শৃঙ্ঘল। পুণ্যফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি 
মোক্ষ নহে, উহাও অস্থায়ী ভোগের বিষয় মাত্র। স্বর্গ হইতেও পতন অনিবার্য । 
কিন্তু সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্ষাম কর্মী কর্মের ফল যে জগ্মবা সংসারবন্ধন তাহাতে 
বন্ধ হয়েন না, তিনি মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। কারণ কামনাই বন্ধের কারণ, 
তিনি তাহ! ত্যাগ করিয়াছেন ( ৩১৯১ ৪1২২, ২৩ দ্রষ্টব্য।৫১ 


৭২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২৫২-৫৩ 


যদ তে মোহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতরিস্যতি । 

তদ] গন্তাসি নির্ববেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতম্য চ ॥৫২ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদ! স্থাস্ততি নিশ্চল! ৷ 
সমাধাবচল৷ বুদ্ধিস্তদ1 যোগমবাদ্দ্যসি ॥৫৩ 


৫২। যদা (যখন) তে বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) মোহ কলিলং (অবিবেকরূপ 
কলুষ, অজ্ঞানরূপ-গহনকানন ), ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে, অতিক্রম 
করিবে) তদা (তখন ) শ্রোতব্যস্ত শ্রতস্ত চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের ) 
নির্ধেদং (বৈরাগ্য ) প্রাপ্ত হইবে । 

যখন তোমার বুদ্ধি মোহরূপ গহনকানন অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রুত 


ও শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে ৫২ 

মোহক লিলং__মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুম্যযূ, যেন বিষয় প্রত্যত্তঃকরণং প্রবর্ততে-_ 
শান্কর-ভাষ্য । দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং ছুর্গং (শ্রীধর) ; মোহ. অজ্ঞানতা, অবিবেক, 
যাহাতে অসত্যে সত্র্যবোধ, অনিত্যে নিত্যবোধ, দেহে আত্মবোধ ইত্যাদি বুদ্ধি-বিপধ্যয় জন্মে । 
শ্রুভ ও শ্রোভব্য ব্ষয়ে-হবর্গদি ফললাভের কথায়, যাহা পূর্বে শুনিয়াছ এবং পরেও 


শুনিবে। 

কিন্ত স্বর্গলাভ, রাজ্যভোগাদি যে পুণ্যকর্ম্বের ফল, তাহা সর্বশান্ত্রেই শুনি, 
প্র সকল বিষয়ে আকাঙ্াও স্বাভাবিক, সুতরাং ফলতৃষ্ণা বর্জন করা অসম্ভবই 
বোধ হয়।-_-সর্বশান্ত্রের কথ! যে বলিতেছ, এর সকল অধ্যাত্মশান্ত্র নয়, মোক্ষ- 
প্রতিপাদক নয়, উহাতে আত্মানাত্মবিবেক জন্মে না, উহাতে “আমিঃ “আমার? 
ভাব বৃদ্ধি করে, বিষয়-বাঁসন। বৃদ্ধি করে । এই "আমি" "আমার" ভাবই, এই 
বিষয়-বাসনাই মোহ যখন তোমার বুদ্ধি এই দুস্তর মোহ অতিক্রম করিবে, 
তখনই হ্বর্শকলাদির বিষয় যাহ] শুনিয়াছ বা শুনিবে, সে সকলই তোমার নিকট 
তুচ্ছ বোধ হুইবে, কাম্যকর্্শ বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে । তখন তোমার 
স্বথহ্ঃখে পাপপুণ্যাদিতে সমত্ব বোধ জন্মিবে 1৫২ 

৫৬। যদা (যখন ) শ্রতিবিপ্রতিপন্না (নানা ফলশ্রুতি দ্বার! বিক্ষিপ্ত ) 
রত বুদ্ধিঃ (তোমার বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে ) নিশ্চল (নিশ্চল হুইয়1) 


শ্লোক ২২১ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭৩ 
অজ্ুন উবাচ 


শ্থিতপ্রজ্ঞ্ত ক৷ ভাষ। সমাধিস্থস্য কেশব । 
শ্িতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্‌ ॥৫৪ 


অচলা স্থাস্ততি (স্থির হুইয়া থাকিবে), তদা (তখন) ষোগম্‌ অবাগ্ষ্যসি 
€ যোগ প্রাপ্ত হইবে )। 

লৌকিক বৈদিক নানাবিধ ফলকথ৷ শ্রবণে বিক্ষিপ্ত তোমার বুদ্ধি যখন 
সমাধিতে নিশ্চল হইয়া থাকিবে তখন তুমি (সাম্যবুদ্ধিরপ ) যোগ প্রাপ্ত 
হইবে। ৫৩ 


নিশ্চলা, অচলা--এই ছুটী শব্দের অর্থে পার্থক্য এই-_“নিশ্চল! বিষয়াত্তরৈরনাকৃষ্টা, 
অতএব অচল! অন্য।সপাটবেন তত্রৈব স্থিরা'--শ্রীধরদ্থামী । অর্থাৎ যখন বুদ্ধি নানাবিষয়ে আকৃষ্ট 
হইয়। নানাদিকে খাবিত না হইয়। ( নিশ্চল! ), পুনঃ পুনঃ অভ্যাস হেতু ধ্যেয় বস্তুতে স্থির ( অচল। ) 
হুইল থাকিবে। 


শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন-হ্তি দ্বার। বিপ্রতিপন্ন।। 'শতি' শব্দের ছুই অর্থ-(১) বেদ, 
(২) শ্রবণ। «বিপ্রতিপন্না" অর্থ বিক্ষিপ্ত। । “শ্রুতি' শব্দে বেদ গ্রহণ করিলে অর্থ এইরূপ- বেদে 
কাম্য কন্ম ও ন্র্গকলাদির যে সকল কথা আছে তাহ। ছ্বারা বিক্ষিপ্ত ( ৪২--৪৪ প্লোকে এই 
কথাই বল৷ হইয়াছে )। কিন্তু প্র।চীন টীকাকারগণ প্রায় সকলেই শ্রুতি অর্থ 'শ্রবণ' ধরিয়। ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন,_“নানাবিধ ফল শ্রবণে বিক্ষিপ্ত । তবে শ্রীধর ম্বামী কথাটা অধিকতর প্পষ্টাকৃত 
করিয়াছেন ; যথা,-_“নান! 'লৌকিক-বৈদিকাথশ্রবণৈঃ। আমর! তদনুরূপই অনুবাদ করিয়াছি। 

সমাধে৷ ।--“সমাধীয়তে চিত্তমশ্মিন ইতি সমাধিরাত্মা তল্মিন*- শান্কর-জাম্ত। যাহাতে 
চিত্ত সমাহিত হয় তাহ! সমাধি--তাহা!। কি ?_ আত্ম! ( শ্র্কর), পরমাত্মা ( মধুহ্দন ), পরমেশ্বর 
€ শ্রীধর ), অর্থাৎ যাহ! ধ্যের বস্ত তাহাই সমাধিঃ তাহাতে যখন বুদ্ধি নিশ্চল হইবে, তখন যোগ 
প্রাপ্ত হইবে, এই অর্থ। কিন্ত যে অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুতে বুদ্ধি অচলা হইয়া থাকে, সাধারপতঃ সেই 
অবস্থাকেই “'সমাধি' বলে। এই প্রচলিত অর্থই গ্রহণ কর! যাইতে পারে। বস্ততঃ যে অবস্থায় 
বুদ্ধি কামনা-কলুষ নির্ধুক্ত হুইয়া আত্মনিষ্ঠ হয় এবং তজ্জনিত নির্মল আত্মপ্রসাদ লাভ করে, 
তাহাই গ্বীতোক্ত সমাধির অবস্থা (২৬৫ )। ধিনি এই অবস্থা লাভ করেন তাহাকেই স্কিত প্রজ্ঞ 
বগে (পরের শ্লোক )। 


৫৪1 অর্জুনঃ উবাচ--হে কেশব, সমাধিম্থম্ত স্থিতপ্রজ্ন্ত ( সমাধি 
স্থিতপ্রজ্ের ) ক1 ভাষা (কি লক্ষণ)? স্থিতধীঃ (স্থিতগ্রজ্ঞ ) কিং প্রভাষেত 


৭৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২৫৫ 


শ্ীভগবাম্ুবাচ 
প্রজহাতি যদ কায়ান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্। 
আত্মনেবাত্মন। তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদো চ্যতে ॥৫৫ 


(কিরূপ কথা বলেন)? কিং আসীত? (কিরপে অবস্থান করেন) ” 
কিং ব্রজেত (কিরূপে বিচরণ করেন )? 

অর্জুন কহিলেন--হে কেশব ! ধিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতগ্রজ্ঞ হইয়াছেন 
তাহার লক্ষণ কি? গ্থিতধী ব্যক্তি কিরূপ কথ! বলেন? কিরূপে অবস্থান 
করেন? কিরূপে চলেন 1৫8 

ভাবী ।- লক্ষণ ; ভাবতেনহয়েতি ভাষা, লক্গণমিতি যাবৎ-_রীধরম্থামী । 

ভগবান্‌ পূর্বেষ অজ্জুনকে বলিয়াছেন যে, কর্মফল সম্বঙ্ধে নানারপ মনোমোহকর কথা শ্রবণ 
করিয়। ভাহার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াহে । তাহার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি সমাহিত না হইলে অর্থাৎ পরমেশ্বরে 
স্থির না হইলে তিনি যোগ প্রাপ্ত হইবেন না। বাহার বুদ্ধি এইরূপ স্থির হয় তাহাকে স্থিতপ্রঙ্ঞ 
বাস্থিতধী বলে। এই কথ! শুনিয়া অজ্ভন স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ কি তাহ! বিস্তারিত জানিতে 
চাহিতেছেন। ( অপিচ" ১৪।২১-২৫ ব্যাখ্যা দ্রব্য) 

৫৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-হে পার্থ, আত্মনি এব ( আপনাতেই ) আত্মনা 
( আপনি ) তুষ্টঃ (তুষ্ট হইয়া [ যোগী ] যদা (যখন ) মনোগতান্‌ ( মনোগত ) 
সর্ব্ধান কামান্‌ (সকল কামনা ) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন ) তদা (তখন) 
( তিনি ) স্থিত প্রজ্ঞঃ উচ্যতে ( স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়। উক্ত হন )1৫৫ 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--হে পার্থ, যখন কেছ সমস্ত মনোগত কামনা বর্জন 
করিয়া আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ত বলিয়া 
কণিত হন 1৫৫ 

“আপনাতেই আপনি তুষ্ট”--পরমানন্দম্ব্ূপ আত্মাতেই স্বয়ং পরিতুষ্ট 
ঈদৃশ ব)ক্তিই “আত্মারাম বলিয়া কথিত হন। 

স্িতপ্রজ্জের লক্ষণ--এই প্লোকে স্থিতপ্রজ্বের লক্ষণ বলা হইতেছে। 
পরবর্তী গ্লোকসমূছে এই কথারই সম্প্রসারণ। যিনি সর্ব্মবিধ কামন। বর্জন 


শ্লোক ২৫৬-৫৭ ছ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭৫ 


দুঃখেহনুদিগ্রমনাঃ স্থখেধু বিগতস্পৃহঃ 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীমু নিরুচ্যতে ॥৫৬ 

যঃ সর্বত্রানভিন্ষে হস্তত্ু প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাভিনন্দতি ন। দ্েষ্টি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৭% 


করিয়।ছেন, ুতরাং বাসনা-জনিত চিত্তবিক্ষেপ বিদুরিত হওয়াতে যিনি বিশুদ্ধ 
আত্মানন্দ উপভোগ করিতেছেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনিই আত্মারাম। 

৫৬। ছুঃখেষু (ছুঃখসমূহে ) অন্হ্িগ্রমনাঃ ( উদ্বেগ-শৃণ্ত চিত্ত), সুখেষু 
(হ্বখে) বিগতন্পৃহঃ (স্পৃহাশুন্ত ), বীতরাগ-ভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ। ভয় ও 
ক্রোধশুন্ত ) [ পুরুষ ] স্থিতধীঃ মুনিঃ উচাতে (স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বলিয়া উক্ত হন )। 

যিনি ছুঃখে উদ্দেগশূন্ভ, সুখে ম্পৃহাশৃন্ঠ, যাহার অনুরাগ, ভয় এবং ক্রোধ 
নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বল! যায় ।৫৬ 

রাগ-বিয়ানুরাগ ; ভয়-__বিধয়-বিনাশের আশঙ্ক।; ক্রোধ-বিষয়-বালশা! প্রতিহত 


হইলে প্রতীকারোন্মুখ জ্বলনাত্মক চিত্ত-বিকার ; বিষয় বাদনার পূরণে সুখ, অপূরণে ছুঃখ। সুতরাং 
হুখ, হুঃখ, রাগ, ভয়, ক্রোধ- সকলেরই মূল কামনা; কামনাত্যাগীই স্থিতধী। 

গ্র-কামনার পুরণে অর্থাৎ ভোগেই হখ। কামন| বর্জন করিয়া ভোগ সুখ ত্যাগ 
করিয়া কি তবে জড়পিগুবৎ হুইতে হইবে? একি অন্বাভাঁবক ধশ্ম নয়? পাশ্চাত্যের! যাহাকে 
45060015) বলে, একি তাই নয়? 

উঃ ।--না, তানয়। “ভোগ দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অশ্তুদ্ধ। শুদ্ধ ভোগে হুখহুঃখ নাই, পুরুষের, 
চিরন্তন সভাবসিদ্ধ ধর্ম আনন্দই আছে। অশুদ্ধ ভোগে সুখ ও দুঃখ আছে; হ্র্যশোকাদি দ্বন্ 


অশুদ্ধ ভোগীকে বিচলিত ও বিক্ষুনধ করে। কামনা অশুদ্ধতার কারণ। কামীমান্রই জন্ুদ্ধ, 
যে নি্ষাম সে শুদ্ধ"*-__প্রীঅরবিন্দ 


গীতার এই শুদ্ধ ভোগই বিহিত, অশুদ্ধ ভোগ নিবিদ্ধ। ইন্জরিয়-সংযমনই বিহিত, ইন্জিয়ের 
ধ্যংল বিহিত নয়, বরং নিষিদ্ধ (২১৫, ২1৬৪) ৩1৭) ৩1৩৩, ৩1৩৪১ ১৭।৬ ইত্যাদি শ্লোক জষ্টব্য )। 


৫৭। যঃ (যিনি) পর্ধত্র (সকল বিষয়ে) অনভিন্নেহঃ ( দেহশুস্ত, 
মমতাশুন্ত ), ততৎ (সেই সেই) গুভ-অণ্ডভম্‌ (প্রিয় বা অপ্রিয় বিষয় ) প্রাপ্য 
(পাইয়া ) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হুন না), নদ্বেট্টি (অসস্তোষও প্রকাশ 
করেন না) তন্ত প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত (তাহার প্রজ্ঞা প্রতিঠিত হইয়াছে )। 


৭৬ ভ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ২৫৮-৫৯ 


যদ! সংহরতে চায়ং কুর্মোইঙ্গানীব সর্ববশঃ | 
ইক্ডরিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞ৷ প্রতিষিতা ॥৫৮ 
বিষয় বিনিবর্তন্তে নিরাহারম্য দেহিনঃ। 
রসবর্ং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ততে ॥৫৯ 
যিনি দেহ-জীবনাদি সকল বিষয়েই মমতাশুন্ট, তত্বৎ বিষয়ে শুভ- 
প্রাপ্তিতে সন্তোষ বা অশুভ-প্রাপ্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, তিনিই 
স্থিতপ্রজ্ঞ 1৫৭ 
সসম্মান পান-ভোজনাদি প্রাপ্ত হইলেও হৃষ্ট হইয়া আশীর্ববাদাদি করেন না, 
অথবা তর্জন মুষ্টিপ্রহারাদি পাইলেও নিন্দা-অভিশাপাদি করেন না, তিনি 
সম্পূর্ণ উদানীনভাবে কথ! বলেন। এই শ্লোকে “কিং প্রভাষেত--কিরূপ কথা 
বলেন ? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হুইল ।৫৭ 
৫৮। কৃম্মঃ অঙ্গানি ইব ( কচ্ছপ যেমন অঙ্গনকল সংহরণ করে সেইবূপ ), 
যদা চ অয়্ং (যখন ইনি, যোগিপুরুষ ) ইন্দিয়ার্থেভাঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে) 
ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ ) সর্ববশঃ সংহরতি (সর্বপ্রকারে সংহরণ করেন), 
( তখন ) তন্ত প্রজ্ঞা! গ্রতিষ্ঠিতা (তাহার প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠিত হয় ) 
কচ্ছপ যেমন কর-চরণাদি অঙসকল সম্কুচিত কারয়া রাখে, তেমনি ধিনি 
কপরলাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হুইতে ইন্দ্রিরসকল সংহরণ করিয়া লন, তিনিই 
স্থিত প্রজ্ঞ ; ৫৮ 
“কিম্‌ আসীত-_কিরূপে অবস্থান করেন" এই প্রশ্নের উত্তরে এই কয়েকটা শ্লোকে ইন্টিয়- 
সংবমের কথ। বল! হইতেছে। তিনি কুর্দের হ্যায়ঃ বিষয় হইতে ইন্ড্রিয়সকল সংহত করিয়া! অবস্থান 
করেন। এই উপমাতে একটী বিষণ দ্রষ্টব্য এই যে, কুশন কর-চরণাদি সঙ্কুচিত করিয়! রাখে, ধ্বংস 
করে না, প্রয়োজনমত বাবহারও করে| ইন্জ্রিয-সংযমই কর্তবা, ধ্বংস বিধেয় নহে, ইহাই গীতার 
উপদেশ (২1৬৪ প্লোক জরষ্টব্য )। 
৫৯। নিরাহারন্ত (ইন্দ্রিয়ত্ারা বিষয়-উপভোগে অগ্রবুত্ত) দেহিনঃ 
(ব্যক্তির) বিষয়াঃ বিনিবর্তস্তে (বিষয়-উপভোগ নিবৃত্ত হয়) [কিন্তু] রসবর্জঞং 


(অভিলাষ ব্যতীত, অর্থাৎ বিষয়-তৃষা নিবৃত্ত হয় না) পরং (পরক্রদ্ম, 


শ্লোক ২৬০ ছিতীয়োহধ্যায়ঃ ণখ 


ততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষ বিপশ্চিতঃ | 
ইঞ্জিয়াণি প্রমাথীনি হরস্ভি প্রসভং মনঃ ॥৬০ 


পরমেশ্বর ) দৃষ্টী (সাক্ষাৎকার করিয়া) অন্ত (ইহার স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির ) 
রসঃ অপি ( অভিলাষও ) নিবর্ততে (নিবৃত্তি পায় )। ্ 

নিরাহারশ্ত-_“ক্টরিয়ৈব্বিষয়াণীমাহরণং গ্রহণমাহীরঃ| নিরাহারন্ত ইন্টরিয়ৈবিবষগ্রহণ- 
মকুর্বভঃ-জ্রীধর দামী। আহার-ইক্িয়দ্বার। বিষয়গ্রহণ, সুতরাং নিরাহার স্ইন্জরিয়দ্বারা। 
বিষয়গ্রহণে অপ্রবৃত্ত। বুসবর্জং--রসে। রাগোইভিলীষ:, তদ্বর্জমূ।১ রস- বিষয়ামুরাগ, 
বিষয়তৃষ্ণ, তদ্‌ বজ্ভং-_তাহা! ব্যতীত। সুতরাং রসবর্জং-- বিষয়-তৃষ! ব্যতীত। 

“নিরাহার' শকের সাধারণ অর্থ আহার গ্রহণে অপ্রবৃত্ত, উপবাসী। এ অর্থও গ্রহণ করা' 
যার়। তাহাতে এই বুঝায় যে আহার গ্রহণে বিরত হইলে ইন্দ্রিয়গণ দুর্ববল হইয়া বিষয়োপভোগে 
অশক্ত হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়তৃষা। নিবৃত্ত হয় না ॥ গীতা অতাধিক উপবাসাধি কুচ্ছনাধন' 
অনুমোদন করেন না ( ৬1১৭, ১৭৬ দ্রঃ) । স্তরীং এ অর্থও সঙ্গতই হয়। লোকমান্য তিলক 
এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । 

ইন্দ্িয়দ্বার! বিষয্পগ্রহণে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির বিষয়োপভোগ নিবৃত্ত হয় বটে, 
কিন্তু বিষয়-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু সেই পরম পুরুষকে দেখিয়া স্থিত প্রজ্ঞ 
ব্যক্তির বিষয়-বাসনাও নিবৃত্ত হয়।৫৯ 


ইক্দ্িয়-সংযম কাহাকে বলে- ইন্দ্িয়দ্বারা বিষয়োপভোগ না! করিলেই 
জিতেন্দ্রিয় হয় না, স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না । জরাগ্রন্ত, রুগ্ন, বিকলেন্িয় ব্যক্তিগণ 
উপভোগে অসমর্থ, লোকনিন্দা ভয়ে অনেকেই ইন্দ্রিয়-ভোগে বিরত, শ্বর্গাদি 
ফলকামনায় অনেকে কুদ্ভরনাধন তপস্তাদিতে নিধুক্ত,_ইহারা কি স্থিতপ্রজ্ঞ ?. 
তানয়। ইহাদের উপভোগ নাই, কিন্তু বাসনার অভাব নাই। বাসনার 
নিবৃত্তি না হইলে প্রজ্ঞা স্থির হয় না । বাসনার নিবৃত্তি হয় কিসে? একমাত্র 
পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত হুইলেই বিষয়-বাসনা বিনষ্ট হয়। (পপরং দৃষ্টা-- 
পরমপুরুষকে দেখিয়1ঃ, ইহার এমন অর্থ নয় যে স্বচক্ষে দেখিতে হইবে 
(৬১ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

৬০। হে কৌস্তেয়, প্রমাথীনি (প্রমাথী, চিত্র-বিক্ষেপকা!রী, বলবান্‌ ১ 
ইন্দরিয়াণি ( ইন্দ্রিযগণ ) যততঃ (যত্বমীল ) বিপশ্চিতঃ ( বিবেকী ) পুরুষস্ত অপি' 
( পুরুষেরও ) মনঃ গ্রসভং হয়ন্তি হি (মনকে বলপুর্ববক হরণ করে )। 


৭৮ শরীমন্তগবদগীত। শ্লোক ২৬১ 


তানি সর্ববাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মণ্ডপরঃ। 
বশে হি যস্তেন্দ্িয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৬১ 


হে কৌস্তেয়, প্রমাথী ইন্জ্রিয়গণ সংষমে যত্বপীল, বিবেকী পুক্ষেরও চিত্বকে 
বলপূর্ববক হরণ করে ( বিষয়াসক্ত করে )১।৬০ 

তবে উপায় কি ?--পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য । 

৬১। মৎপরঃ (আমার একান্ত ভক্ত, আত্মপরায়ণ পুরুষ) তানি সর্ববণি 
( সেই সকল ইন্ট্রিয়গণকে ) সংযম্য (সংযত করিয়1) যুক্তঃ (সন) (সমাহিত 
হইয়া) আলীত (অবস্থান করেন)। হি (ফলতঃ) যস্ত ইন্দরিমাত্রি বশে 
(ধাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত ) তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত (তাহার প্রজ্ঞ! প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে )। ূ 

বিনি আমার অনন্ঠভক্ত তিনি সেই সকল ইন্ত্রিয়কে সংযত করিগা আমাতে 
চিত্ত সমাহিত করিয়া! অবস্থান করেন। তাদৃশ সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিরই ইন্দরিয়- 
সকল বশীভূত হয়, তিনিই স্থিত প্রজ্ত ।৬১ 

ইন্দ্রিয় সংঘমের উপীয়। বিবেক-বিচার দ্বার ইন্দ্রিয়জয় হয় না, ছুর্জয় 
ইন্ড্রিয়গণ বিবেকীরও চিত্ত হরণ করিয়া থাকে । তবে উপায় কি? তাই 
বধিতেছেন,--যে 'মৎপর+, আমার অনন্তভক্ত, আমার শরণাগত, তাহারই চিত্ত 
'সমাহিত হয়। ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয়, চিত্ত নির্ঘবল হয়, 
ইন্দ্রিয়গণ সংযত হইয়া আইসে। ভগবক্চিস্তাই ইন্ড্রির়-সংযমের মহৌষধ । 


ইল্সিরজয় সহজ কথা নহে। এ সম্বন্ধে শাস্কোপদেশ, বিধি-নিষেধ রাশীকৃত রহিয়াছে, কেননা 
সকল ধর্মপথেরই মূল কথ! চিন্তসংঘম | এ সম্বন্ধে প্রীভগবান্‌ তিনটী শবেই সমগ্র উপদেশের সার 
কথাটা বলিয়া দিলেন-_“যুক্ত আসীত মৎপরঃ।* এই কথাটাই শেষভাগে 'মন্মনা ভব মন্তক্ঃ, 
'মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি কথায় বিশেষভাবে প্পষ্টাকৃত হইয়াছে ( ১৮1৬৫।৬৬) | চিত্তসংবমের 
উপায় সম্বন্ধে প্রভাগবতও ঠিক এই কথাই বালয়াছেন-_ 
বিস্ভাতপঃ প্রাণনিরোধ দৈত্রী তীর্থাভিষেকব্রতদানজগ্যৈঃ । 
নাত্যন্তগুদ্ধিং লভতেম্ন্তরাক্্! বখ! হৃদিছ্ছে ভগধত্ানত্তে | ভ| ১২৩৪৮ 
-তগবানকে হৃদয়ে ধারণ করিলে যেরূপ আত্যস্তিক চিত্বগুদ্ধি হয়, দেবতোপাসনা, 
খপ, বায়নিরোধযোগ, মৈতী, তীর্ঘস্থান, ব্রত, দান, ও জপের ছার! তাহ! হয় ন!। 


শ্লোক ২৬২-৬৩ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৭৯ 


ধ্যায়তে। বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে । 

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামা ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ 
ক্রোধণন্তবতি সম্মোহঃ সন্মোহাৎ স্ৃতিবিভ্রমঃ | 
স্যৃতিভ্রংশাদ্‌ বুদ্ধিনাশে। বুদ্ধিনাশাৎ, প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ 


এক্ষণে বাসনা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং যে ভগবচ্িন্তা করে না, কেবল : 
বিষয়চিন্তা করে, তাহার ক্রমে কিরূপ অধোগতি হয়, পরবর্তী ছুই ক্োকে তাহাই 
বলা হইতেছে। 

৬২-৬৩। বিষয়ান্‌ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিস্তা করিতে করিতে) 
পুংসঃ (মন্থুত্যের ) তেষু (তাহাতে ) সঙ্গঃ ( আসক্তি ) উপজাক্বতে (জন্মে)? 
সঙ্গাৎ ( আসক্কি হইতে ) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (জন্মে); কামাৎ 


ক্রোধঃ অভিজায়তে (জন্মে )) ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ( অবিবেক ) ভবতি (হয় )) 
সন্মোহাৎ (মোহ হইতে ) স্ৃতিবিভ্রমঃ (ম্থৃতিশক্তির ব্যতিক্রম ) ; স্ৃতিভ্রংশাৎ 
বুদ্িনাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে ) [ মনুষ্য ] প্রণশ্ততি ( বিনষ্ট হয় )। 


বিবয়-চিন্তা করিতে করিতে মন্ষ্যের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি 
হইতে কামনা অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই কামনা কোন 
কারণে প্রতিহত ব বাধ! প্রাপ্ত হইলে গ্রতিরোধকের প্রতি ক্রোধ জন্মে, 
ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্থৃতিজরংশ, স্বতিতংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬২-৬৩ 


মোহ-বিপর্যয়বুদ্ধি ; চিত্তের যে অবস্থায় নকল বন্তুই অযখাবৎ প্রতীয়মান হয়, যাহা য নয় 
তাহা তাই বলিয়। জ্ঞান হয়। স্থতিত্রংশ-_শাস্ত্রাচার্ষেযাপদেশ ব| কাধ্যকারণ সগ্ধন্ধাদির বিশ্বাতি 
ব! অন্তর পুরুষের বিশ্বৃতি। 

বিষয়-চিন্তার বিষময় ফল--বিষয়-চিন্তীই সর্বধানর্থের মূল। যাহা অবিরত চিন্তা 
কর! যায়, তাহাতেই আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে তাহ। প্রাপ্তির কামনা জন্মে । কাষন! 
প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে । ক্রোধ হইতে মোহ ব! বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে, তদ্দরুপ শীস্তাচা্য- 
মিত্রাদির উপদেশ বা কাধ্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বৃতি উপস্থিত হয়, সুতরাং কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ণয়ে ক্ষমত। থাকেনা । যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম, তাহার মনুদ্বত্ব লোপ পায়, মে পশুত্ব 
প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিনাশ। 

বন্ধিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রে এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা পরিক্ষ,ট করিয়াছেন । 


৮৩ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ২৬২-৬৩ 


নিমে দৃষ্টান্তশ্বরূপ সাংসারিক জীবনের একটী ঘটন! সংক্ষেপে বিবৃত হইল-- 

নলিনী বাবু বিদেশে চাকরী করিতেন, বিদেশেই থাকিতেন ) সচ্চিন্তা, 
সদালাপ, সত্গ্রন্থাদি পাঠ এই সব ভালবাসিতেন | বিষয়ী হইলেও একেবারে 
বিষয়-কীট ছিলেন না। দেশে একটু তালুক ছিল, তাহা অপরেই ভোগ 
করিত, সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না, কেহ সে কথ! উল্লেখ করিলে বলিতেন--. 
«কার তালুক কে খায়? সকলকেই তিনি (ঈশ্বর) খাওয়াইতেছেন।* 
কালক্রমে তিনি পেন্সন লইয়া বাড়া আসির়া বসিলেন। আয় কমিয় গেল, 
তখন তাহার ভাবন! হইল, দেশের সম্পত্তিদ্ধারা কিছু আয় বুদ্ধি করা যায় কিনা 
€ বিষয়-চিন্তা )। মনে করিলেন, কিছু খামার জমী করিতে পারিলে 
বেশ সুবিধা হয় (আসক্তি )। নিজেরই অনেক জমী ব্রহ্ষোত্তর, দেবোত্তর, 
ভোগোত্তর আদি রূপে স্তায়তঃ অন্তায়তঃ অনেকে ভোগ করিতেছিল, তাহার 
কতক দখল করিতে ইচ্ছ। করিলেন € কামনা ) 1 কিন্তু যাহারা একবার 
গ্রাস করিয়াছে তাহার] ছাড়িবে কেন? বাধা দিল। তাহাতে তাহার 
বিদ্বেষ ও আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল (ক্রোধ )। তিনি বলিতে লাগিলেন 
- আমার জমী পরে খাবে, আর আমি উপবাসী থাকৃব? ছুষ্ট রাহ চক্র 
গিলে, চকোর উপবাসী ! তা হবেনা” (মোহ)। পূর্বে কিন্তু বলিতেন, 
“কার তালুক কে খায়”) দেবোত্তরাদি সম্পত্তি বে-দখল করা অধর্মা, পুর্বে 
অন্তায়তঃ অধিকৃত হইয়া! থাকিলেওন্দীর্ঘ কালের দখলী স্বত্ব নই হর না, 
এ সব কথা তিনি না জানিতেন তা৷ নয়, অনেকে এইরূপ হিতোপদেশও দিলেন, 
কিন্ত তিনি তাহা শুনিলেন না৷ (স্মৃতি-ভ্রংশ )। তখন তাহার বিবেক-বুদ্ধি 
অন্তহিত হইল। কৃত্রিম দর্ললের সাহায্যে তিনি মোকদ্দম। আরম্ভ করিলেন 
(বুদ্ধিনাশ )। দলিলাদির কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইল। তিনি আদালতে 
শান্তিপ্রাপ্ত, সমাজে ' লজ্জিত, ব্যয়ভারে খণগ্রস্ত হুইয়। বিনষ্ট হইলেন 
(ব্যবহারিক জগতে বিনাশ )) তাহার বিষয়ের প্রতি যে নিম্পৃহ্‌ ভাবটুকু ছিল 
তাহা উড়িয়া গেল, স্বৃতিভ্রংশহেতু উপদেশাদি কার্যকরী হুইল না, সংযমবুদ্ধি 


শ্লোক ২৬৪ ছ্িতীয়োহধ্যায়ঃ ৮১ 


রাগদ্ধেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্যৈবিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
লোপ পাইল--তিনি পুনরায় ঘোর সংসার-কৃপে পতিত হুইলেন ( আধ্যান্মিক 
জগতে ( বিনাশ ) বা মৃত্যু )। ৬২-৬৩ - 
সংসারে থাকিলেই বিষয়চিন্ত। অনিবার্ধ্য। বিষয়চিস্তায় আধ্যাত্মিক জীবনের 
বিনাশ | তবে কি সন্গ্যাসই শ্রেয়োমার্গ ?-না (পরের প্লোক দ্রষ্টব্য )। 

৬৪। রাগদ্েষবিমুক্তৈঃ তু (কিন্তু অন্থুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত ) 
আত্মনশ্তৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্্রিদ্ৈঃ (ইন্দ্িযগণ দ্বারা) বিষয়ান্‌ চরন্‌ 
(বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া!) বিধেয়াত্মা (সংষতমনা পুরুষ) প্রলাদম্‌ 
অধিগচ্ছতি (আত্মপ্রসাদ লাভ করেন )। 

কিন্তু ষিনি বিধেয়াত্মা! অর্থাৎ যাহার মন নিজের বশবর্তী, তিনি অন্থরাগ ও 


বিছ্বেষ হইতে বিমুক্ত, আত্মবশীভূত ইঙ্জ্রিয়গপন্ধারা বিষয় উপভোগ করিয়া 
আত্মপ্রসাদ পাভ করেন ॥ ৬৪ 


বিধেয়াত্ম।_'বিধেয়ো। বশবর্তী অংক্মা মনঃ যহ্য সঃ (্রীধর শ্বামী )* এঁকক্করাকৃতমনাঃ-_ 
নীলকঞ।, 


রাগন্বেষবিমুক্ত- ইন্্রিয়ের অনুকূলে বিষয় অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে 
বিদ্বেষ অবশ্থস্তাবী (৩৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য); তছ্ভয় হইতে মুক্ত । 


কিব্ধপে বিষয়-ভোগ করিতে হয়।-_ 
নিলিপ্ত সংসারী 
প্রশ্ন । পূর্বে বলা হইল, ইন্দ্রিম়গণকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিষয়- 
চিন্তাও মনে স্থান দিবে না_-তবে কি সকলকেই সংসার ত্যাগ করিয়! সন্নযাসী 
হইতে হইবে? বিষয়-ভোগ একেবারে নিধিক্ধ? 
উত্তর। এইরূপ সংশয় নিরসনার্থ ই এই শ্লোকে স্পট বল! হইতেছে যে, 


বিষয়-ভোগ নিষিদ্ধ নহে, বিষয়ের উপভোগ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ লাভ কর। 
ঙ৬ 


নী 


৮২ জমন্তগবদসগণীতা শ্লোক ১৬৪ 


যায়, তাহার উপায় আছে। সেকিরপে? প্রথমতঃ মনকে বশীভূত করিতে 
হইবে, অন্গকৃল বিষয়ে অন্থুরাগ বা৷ প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ উভয়ই ত্যাগ করিতে 
হইবে। মন বশীভূত হইলে ইন্দ্রিয়গণও আজ্ঞাধীন হইবে, বলপূর্ব্বক চিত্তহরণ 
করিতে পারিবে না। ইন্দ্রির়গণ যাহার বশীভূত সেই স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মবশ্য 
ইন্ট্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ করিলেও তাহার চিত্ত বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, 
রাগদ্ধেষজজনিত চিন্তবিক্ষেপ তাহার জন্মে না, সুতরাং তিনি নির্মল চিত্তপ্রসাদ 
লাভ করেন। পূর্ব গ্লোকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত নলিনীবাবু যদি বে-দখলা 
জমীর প্রতি অনুরাগ ও বে-দখলকারদিগের প্রতি বিদ্বেষ, এই উভন্ন ত্যাগ 
করিয়া, তাহার যেটুকু ছিল তাহাই অনাসক্ত চিত্তে ভোগ করিতে থাকিতে ন, 
তবে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিপ্ব হইত না। কিন্তু ভগবানে সম্পূর্ণ 
আসক্তি না জন্মিলে, অনাসক্তভাবে ব্ষিয় ভোগ কর! ষায় না । তাহার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিলে--পরমহংসদেবের অমৃতোপম কথায় "তাহাকে 
বকল্মা দিতে না পারিলে,_বিষয-ভাবনা দূর হয় না, আসক্তিও একেবারে 
লোপ পায় না। | আমরা অনেক সময় মনে করি» অনাসক্তচিত্তে বাধা 
হইয়াই বিষয়ের মধ্যে আছি, 'অনিচ্ছান্স ইচ্ছা হইতেছে'-_কিস্ত ইহা 
আ'ত্মপ্রতারণামাত্র ৷ 

যাহার মন ঈশ্বরে লিপ্ত, তাহার ইন্দ্রিয় বিষয়ে লিপ্ত হইলেও দোষ হয় না। 
এইক্প বাক্তিকেই নিলিপ্ত সংসারী বঙ্গে । 


“তুমি সংসারে থাক তাহাতে দোব নাই, সংলার তোমাতে না থাকিলেই হয়। জলের উপর 
নৌকা থাকিতে পারে, কিন্ত নৌকায় জল উঠিলেই ডুবে যায়'_ ভগবান্‌ প্ীয়ামকৃফ্ের উপদেশ । 


বিষয়ে থাকিয়। ঈশ্বর চিন্তা! কিজপ ? 
প্রঃ। কিন্তু যাহার মধ্যে সংসার নাই, যে বিষয়ে বিরক্ত, মমত্ববর্জিত, 


সে সংসারে থাকিয়! স্ত্রী, পুত, পরিবার, সমাজ, স্বদেশ প্রভৃতির প্রতি স্বীয় 
কর্তব্য কিবূপে প্রতিপালন করিতে পারে? 


উঃ। যেমন গৃহস্থের বাটার দাসীর! সংসারের যাবতীয় কার্ধয করিয়! 
থাকে, সস্তানদিগকে লালন পালন করে, উহার মরিয্না গেলে রোদনও কনে, 


শ্লোক ২৬৫ দিতীয়োহধ্যায়ঃ ৮৩ 


প্রসাদে সর্ববছুঃখানাং হানিরশ্যোপজায়তে 
প্রসন্নচেতসো হ্যাণ্ড বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 


কেস্ত মনে জানে যে, উহারা তাহাদের কেহই নহে+-শ্রীরামকৃ উপদেশ 
( তত্ব-প্রকাশিক। )। 

প্রঃ। কিন্ত একট! মন শশ্বরে ও বিষয়ে উভয়ত্রই কিরূপে থাকিবে? 
আর মন যখন ঈশ্বরেই রাখিতে হইবে, তখন কেবল ইন্দিয়ন্ারা বিষয় ভোগই 
বা কিরূপে সম্ভবপর ? 

উঃ। ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। অভ্যাস করিলে সকলই সম্ভবে। 
যেমন ছুতরদের স্ত্রীলোকের চিড়া কুটবার সময় ডান হাত দিয়া চিড়া উপ্টাইস়্া 
দেয়, বাম হাত দিয়! ভাজনা খোলার চাউলগুলি উল্টাইয়৷ দেয়, উন্নুন নিবিয়। 
যাইতে দেখিলে তুষগুলি উন্ুনের মধ্যে ঠেলিয়া দেয়, আবার ছেলে কাদিলে 
তাহাকেও স্তনার্পণ করে । মনটার প্রায় বার আনাই কিস্তু ডান হাতেই থাকে । 
_ আর(মকুষ্চ উপদেশ । 

এ সম্বন্ধে আর একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে,_“মৌলিম্থ-কুস্তপরিরক্ষণ- 
খীর্ন টাব”-_নর্তকী যেমন মস্তকে কুম্ত রাখিয়৷ নৃত্য করে। তাহার হস্তপদ.দি 
ইন্দ্রয়গণ কর্ম করে, কিন্তু মন থাকে মন্তকস্থিত কুস্তে। 

€বিষয়াসক্ত জীব মুখে নাম জপ করে, কিন্ত মনে বিষর-চিন্তা করে। উহা! 
উপ্টাইয়া৷ লও*--৮রামদয়াল মজুমদার । 

২৫৪ গ্লে:কোক্ত 'ব্রজেত কিম্ঠ_কিব্ধপে বিচরণ করেন' এই প্রশ্নের উত্তর 
২৬৪ ও ২।৭১ গ্লোকে দেওয়! হুইয়াছে। 


৬৫। প্রমাদে [ সতি ]( এইরূপে চিত্ত প্রসাদ জন্মিলে ) অন্ত (ইহার) 
সর্বহঃখানাং (সমন্ত ছঃখের) হানিঃ (নিবৃত্ত, নাশ) উপজায়তে (হয়) 
হি (যেহেতু) গ্রসন্নচেতসঃ ( প্রসন্নচেতার ) বুদ্ধিঃ (গ্রজ্ঞ! ). (আগ শীঙ্) 
পর্্যবতিষ্ঠতে ( প্রতিষ্ঠিত হয়, উপাস্তে স্থিতিলাভ করে )। 


৮৪ শ্রীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ২৬৬ 


নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তম্য ন চাযুক্তশ্য ভাবন। | 
ন চাঁভাবয়তঃ শান্তিরশান্তম্য কুতঃ স্থুখম্‌ ॥ ৬৬ 


চিত্তপ্রসাদ জন্মিলে এই পুরুষের সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়; যেহেতু 
প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লীপ্ত উপান্ত বস্ততে স্থিতি লাভ করে। ৬৫ 

পুর্ধ্বে বলা হইয়াছে, বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও যিনি অনাসক্ত, সংযত চিত্ত, 
রাগঘ্ধেষ-বর্জিত, তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন। এই চিত্তপ্রসাদ জন্মিশে 
কোন প্রকার ছঃখই তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তাহার বুদ্ধি 
একমাত্র ইশ্বরেই সমাহিত থাকে । নিশ্মল, প্রসন্ন চিত্তই ভগবানের প্রিয় 
অধিষ্ঠানভূমি ৷ ৬৫ 

৬৬। অযুক্তন্ত ( অদমাহিতান্তঃকরণ, অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ) বুদ্ধি 
( প্রজ্ঞা) নাস্তি (নাই), 'অযুক্রস্ত ভবন! চ ( আত্মচিস্তা, ঈশ্বরচিন্তাও) 
ন (নাই), অভাবয়তঃ চ (ঈশ্বর-চিস্তা-পরাজুখ ব্যক্তির ) শাস্তিঃ ন (নাই) 
অশাস্তম্ত ( অশান্তচিত্ত বাক্তির ) সুখং কুতঃ (স্থখ কোথায় )? 

যিনি অযুক্ত অর্থাৎ ধাহার চিত্ব অসমাহিত ও ইন্দ্রিয় অবশীরূত, তাহার 
আত্ম-বিষয়া বুদ্ধিও হয় নাঃ চিন্তাও হয় না। (ধাহার আত্ম-বিষয়!) চিন্তা 
নাই, তাহার শাস্ছি নাই, ধাহার শান্তি নাই, তাহার স্থখ কোথায় ? ৬৬ 

বুদ্ধি আত্মবোধিনী প্রজ্ঞা, ঈশ্বর-সুখী বৃদ্ধি। ভাবনা _আত্মচিন্তা, ঈশ্বর-চিস্তা, 
ধ্যান, নিদিধ্যাসন ; শান্তি বিষ্যতৃফণ-ক্ষঃজনিত চিতত-প্রসন্নত1; সুখ পরমানন্দ, আত্মাননা, 
ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ। 

লোকে বিশুদ্ধ সুখ বা পরমানন্দ ভোগ করিতে পারে না কেন? অশান্ত 


বালয়া। অশান্ত কেন 1--বিষয়-তৃষ্চায় বহি বলিয়া, আত্মচিস্তায় অস্তর্দুখ 
হয় না বলিয়া; আক্মচিন্তায় অন্তর্পুখ হয় না কেন?--আত্মবিষয় প্রজ্ঞা 
জন্মে না বলিয়া ; আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা হয় না কেন?--ইন্ত্িয়গণ অবশগীতৃত 
বলিয়া; অবশীভৃত ইন্দ্রিয়গণ চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া প্রজা হরণ করে। 
পরের শ্লোক জষ্টব্য )। 


শ্লোক ১৬৭ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৮৫ 


ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যম্মনোহনুবিধীয়তে। 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বামুর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 


৬৭। হি (যেহেতু) চরতাম্‌ (বিষয়ে প্রবর্তমান) ইন্দ্রিয়াণাং 
( ইন্ছ্রিয়গণের ) বৎ ( যেটাকে ) মনঃ অনুবিধীয়তে (মন অন্ুবর্তন কগ্ুর ), 
তং (সেই ইন্দ্রিয়) বাষুং অন্তলি নাবম্‌ ইব (বাষু যেমন জলের উপর নৌকাকে 
চালিত করে তদ্রপ), অন্ত (ইহার, পুরুষের বা মনের) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধি) 
হরতি (হরণ করে )। 

মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইন্দ্রিরগণের যেটাকে অনুবর্তন করে, সেই একটা 
ইন্দরিয়ই, যেমন বাষু জলের উপরিস্থিত নৌকাকে বিচলিত করে, তদ্রপ উহার 
প্রজ্ঞা হরণ করে । ৬৭ 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বকৃ--এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দত্রিয়ের বথাক্রমে রূপ, 
শবা, গন্ধ, রস, ম্পর্শ--এই পাঁচটা বিষয়। ইহার কোন একটা ইন্দ্রিয় কর্তৃক 
আকৃষ্ট হইয়া ষদি মন সেই বিষয়ে আসক্ত হয়, তবেই উহার বিবেকবুদ্ধি 
লোপ পায়। পাঁচটার দ্বিকেই যাহার মন ধাবিত হয় তাহার কি শোচনীয় 
নবস্থা ! 

এ বিষয়ে একটা হুন্দর সংস্কৃত বচন ও একটা দোহা! আছে ।-_ 
শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরের পঞ্চ পঞ্চত্বমাপুঃ শ্বপ্ুণেন বন্ধাঃ। 
কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-মীন-ভূঙ্গাঃ নরং পঞ্চতি রঞ্রিতঃ কিং ॥ 
একের পাছে যেয়ে পাচ, পাচে পাঁচ মিশান়। 
পাঁচের পাছে ফিরে যেই, তার কি উপান্ন ! 

পাঁচটা প্রাণী প্রতোকে এক একটা ইশ্রিয়-বিষয়ে লুব্ধ হইয়া পাঁচে পাচ মিশায় অর্থাৎ পঞ্চন্থ 
প্রাপ্ত হয়; যথা--পতঙ্গ রূপে (অগ্নিতে ), মাতঙ্গ স্পর্শে, (অন্য হত্তীর স্পশনূথে লুঙ্ধ হইয়া 
হস্তিশিকারীদের থনিত গর্ভে পতিত হয়), ভূঙ্গ পুশ্পের গঙ্গে, বুরঙ্গ বাশীর শব্দে, মীন রসে 
€ বড়শীর খানে) মোহিত হইয়া প্রাণ হারায়। যে মানুষ পাঁচটা ইন্রিয়বিষয়েই ধুগপৎ আনক্ত 
ঠাহার কি গতি হইবে! 


৮৬ শ্ীমস্তগবদগীত? শ্লোক ২/৬৮-৬৯ 


তস্মাদ্‌ বন্য মহাবাহে। নিগৃহীতানি সর্্বশঃ 
ইন্দ্রিয়াণীক্দরিয়ার্থেভ্য্তহ্থয প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ 
যা নিশ! সর্ববভূতানাং তন্যাং জাগন্তি সংযমী। 
যশ্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ। পশ্যতো। মুনেঃ ॥ ৬৯ 
৬৮ । হে মহাবাহো! তন্মাং (সেই হেতু) বস্ত ইন্দিয়াণি 
(যাহার ইন্ট্রিয়গণ) ইন্জিয়ার্থেভ্যঃ (বিষয়সমূহ হইতে) সর্বশঃ 
(সর্ধপ্রকারে ) নিগৃহীতানি (বিমুখীরূৃত হইয়াছে), তম্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা 
(তাহারই প্রজ্ঞ। স্থির হইয়াছে )। 
হে মহাবাহো ! (যখন ইন্দ্রিয়াধীন মন, এবং মনের অধীন প্রজ্ঞা) 
সেই হেতু, যাহার ইন্দ্রিয় সর্ধপ্রকারে বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, 
( তাহারই প্রন্ঞ! স্থির হইয়াছে ) ৬৮ 
৬৯। সর্বভূতানাং (সর্বভূতের ) যা নিশা (ষাহা রাত্রিস্বরূপ ) 
তন্তাং (তাহাতে ) সংঘমী (জিতেন্ত্রিয় পুরুষ) জাগন্তি (জাগ্রত থাকেন); 
ষস্তাং (যাহাতে) ভূতাশি (সাধারণ ব্যক্তিগণ) জাগ্রতি (জাগিয়া 
থাকে ), পশ্ততঃ মুনেঃ ( আত্মদুষ্টিযুক্ত মুনির) সা নিশা (তাহ! রাত্রি- 
স্বরূপ )। 
সাধারণ প্রাণিগণের পক্ষে যাহা-( আত্মনিষ্ঠ। ) নিশাম্বরপ, তাহাতে 
( আত্মনিষ্ঠাতে ) সংযষমী ব্যক্তি জাগ্রত থাকেন ; যাহাতে ( বিষয়নিষ্ঠাতে ) 
অজ্ঞ প্রাণিসাধারণ জাগরিত থাকে, আত্মদর্শা মুনিদিগের তাহা 
( বিষয়নিষ্ঠা ) রাত্রিশ্বরূপ। ৬৯ 
তাগপর্য্য--অজ্ঞ জনসাধারণ আত্মনিষ্ঠায় নিদ্রিত, বিষয়ে জাগ্রত। 
সংষমী যোগিপুরুষ আত্মনিষ্ঠায় জাগ্রত, বিষয়ে নিত্রিত; অর্থাং অন্ 
ব্যক্তিগণ বিষয়-চিস্তায় নিরত, আত্ম-চিন্তায় বিরত $ সংষমী বিময়ে বিরত, 
আত্মচিস্তায় নিরত। ৬৯ 


শ্লোক ২৭০ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৮৭ 


আপূর্য্যমীণমচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বশু। 

তদ্বৎ কাম! যং প্রবিশ্তি সর্ব 

স শান্তিমাপ্পোতি ন কামকামী ॥ ৭০ 


১০ 


৭০। যন্থং (যেমন) আপঃ (বারির।শি) আপূর্য্যমাণম (পরিপূর্ণ) 
অচলপ্রতিষ্ঠং (স্থিরভাবে অবস্থিত ) সমুদ্রং (সাগরে) প্রবিশস্তি (প্রবেশ 
করে), তদ্বং (তেমনি) সর্ধবে কামাঃ (সকল বিষয়রাশি) যং (ষে 
পুরুষে ) প্রবিশস্তি (প্রবেশ করে) সঃ শাস্তিম আগ্পোতি (তিনি শাস্তি 
প্রাপ্ত হন), কামকামী ( বিষয়কামী পুরুষ )ন (শাস্তি পায় না)। 

যেমন নদনদীর জলে পরিপুরিত প্রশান্ত সমুদ্রে অপর জলরাশি আসিয়া 
প্রবেশ করিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যে মহাত্মাতে বিষয় 
সকল প্রবেশ করিয়াও কোনবূপ চিত্তবিক্ষেপ উৎপন্ন করেনা, 
তিনি শান্তিপাভ করেন; যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি শাস্তি 
পান না 1৭৬ 

সমুদ্র নদনদীর অন্বেষণ করেনা, তবু সর্বদাই পরিপূর্ণ; সেই ম্বতঃ- 
পূর্ণ সমুপ্রে অবিরত জলরাশি প্রবেশ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের 
কোনরূপ বিক্ষোভ উপস্থিত হয়ন1; লমুভ্র সর্বদাই স্থির, প্রশাস্ত। 
সেইরূপ, চিত্ত ধাহার ঈশ্বরে নিত্যযুক্ত, বিষয়সমূহ তাহার ইন্রিয়- 
গোচর হইলেও তাহাতে তীহার চিত্ত বিক্ষু্ধ হয় না; তিনি সর্ব্বাবস্থায়ই 
স্থির, থীর, প্রশাস্ত। হ্ৃতরাং তিনি বিষয়ভোগ করিয়াও সর্বছূঃখ 
নিবৃত্তিবপ পরম শাস্তিলা্ভ করেন। কিন্তু যে সর্বদা ভোগের কামনা 
আকুল সে শাস্তি পায় নাঃ কেনন! কামনার অপৃরণে ছঃখ, পৃরণেও তৃত্তি 
নাই__“ন জাতু কামঃ কামানামূপভোবগন শাম্যতি”। ঈদৃশ ব্যক্তিকেই 
নিলিপ্ত সংলারী কছে। (২1৬৪ প্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) 


৮৮ জীমস্তগবদগশীতা শ্লোক ২৭১ 


বিহায় কামান্‌ যঃ সর্ববান্‌ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ। 
নির্মামে। নিরহঙ্কারঃ.স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 


রাজধি জনক এইরূপ আত্মনিষ্ঠ নিলিঞ্ধ সংসারী ছিলেন। তাই তিনি 
বলিতে পারিয়াছিলেন-্মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়া ন মে দহৃতি কিঞ্চন'-. 
“সমগ্র মিথিল! দগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় ন।। তিনি সংসারে 
ছিলেন, কিন্তু সংসার তাহাতে ছিল না-_ 

ভবিষ্কং নানুসন্ধত্তে নাভীতং চিন্তয়ত্যসৌ । 
বর্তমাননিমেষস্ত হসন্নেবাভিবর্ততে ॥-__বাশিে। 

তিনি, ভবিষ্ততে কি হইবে তাহার অনুসঞ্ধানে ব্যস্ত হন না, অতীতের চিন্তা করেন না, 
বর্তম'ন সময্নটি হাসিতে হামিতে যাপন করেন। ইহাই প্রকৃত চিত্তপ্রসাদ, প্রকৃত শান্তির লক্ষণ ।৭* 

৭১। যঃ পুমান্‌ (যে পুরুষ) সর্ধান্‌ কামান বিহায় (সকল কামন৷ 
ত্যাগ করিয়া) নিম্পৃহঃ, নিরহক্কারঃ, নির্মমঃ [সন্‌ (হইয়া )] চরতি 
(বিচরণ করেন ), সঃ শাস্তি অধিগচ্ছতি ( তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হন )। 

যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা! ত্যাগ করিয়া নিম্পৃহ হইয়া বিচরণ কবেন, 
বিনি মমতা শূন্য ও অহঙ্কারশন্য, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন 1৭১ 

নিষ্পৃহ--দেহজীবনধনাদি প্রাপ্ত অপ্রাপ্ত সর্বাবিষয়ে প্পৃহাশূদ্চ । নির্ধম-_মমতাশুন্ত ; 
আমার দেহ, আমার গৃহ, আমার ধনজন ইত্যাদি 'আমার' 'আমার' বুদ্ধিই মমতা। বাহার এই 
ভ্রম দূর হইয়াছে তিনিই নির্মম । নিরহস্কার--আমি ধনী, আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা, আমি 
দাতা--ইত্যাদি “আমি' আমি" বুদ্ধিই অহঙ্কার, যাঝার এই 'আমি+ জ্ঞান নাই তিনি নিরহঙ্কার। 
চরতিস্পবিচরণ করেন-_গৃহী হইলে, “বিষয়ে বিচরণ করেন, নিলিগুভাবে বিষয়ভেগা করেন, 
গীতোক্ত কর্মাযোগীর পক্ষে এই অর্থই গ্রহণীয় (২1৬৪ )। নন্ত্যানী হইলে, “যথেচ্ছ পর্যটন 
করেন, এইরূপ অর্থ করিতে হয়। 

এই “আমি') “আমার জ্ঞান কখন লোপ পায়? সর্বকামনা কখন 
ত্যাগ হয়? দেহজীবনাদিতেও স্পৃহা কখন দুর হয়?_যখন যোগী 
আত্মাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, যখন আত্মাতেই নিষ্ঠা, আত্মাতেই 
তাহার স্থিতি, তখনই এই অবস্থা হয়, সুতরাং ইহাই ব্রদ্ষনিষ্ঠা (পরের 


শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 


শ্লোক ২৭২ দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৮৯ 


এা ব্রাঙ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি | 
স্থিত্বাস্া মন্তুকালেহপি ব্রহ্মনির্ববাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ 


৭২। হে পার্থ, এষ! ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ (ইহাই ব্রহ্নিষ্ঠা ) এনাং 
প্রাপ্য (ইহাকে পাইয়া) ন বিমুঙ্ৃতি (কেহ লংসারে মুগ্ধ হয়খ না); 
অন্তকালে অপি (মৃত্্যুকালেও ) অন্তাং স্বিত্বা (এই অবস্থায় থাকিয়! ) 
্রঙ্গনির্ববাণম্‌ খচ্ছতি (ব্রহ্গনির্ব্বাণ লাভ করেন )। 

হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্গীস্থিতি (ক্রহ্গজ্ঞানে অবস্থান )। এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে জীবের আর মোহ হয় না। মৃত্যুকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া তিনি 
ব্হ্মনির্ববাণ বা ব্রদ্মে মিলনরূপ মোক্ষ লাভ করেন ।৭২ 

অন্তকালেও---:এ কথ! বলার তাৎপধ্য এই যে ইহা স্থায়ী সিদ্ধ্যবস্থা, এই ক্রাঙ্ষীস্থিতি 
লাভ করিলে আর পতনের আশঙ্কা! নাই। এই অবস্থা লাভ করিয়। নিষ্ধামভাবে আজীবন 
যথাধিকার কর করিয়াও পরকালে সদগতি লাভ হয়। কেননা, নিষ্কাম কম্মে মনোমালিন্য জঞ্জে 
না, বুদ্ধি বাসনানির্ধুক্ত হইয়/: সর্বদাই ঈশ্বরে একনি থাকে । মৃত্যুকালের মানসিক অবস্থামুসারেই 
জীবের পরকালের গত নির্দিষ্ট হয়, একৎ1 উপন্ষদে ও গীতাতেও পরে উক্ত হৃইয়াছে। 
( গী ৮1৫1৬, ছান্দে! ৩১৪ )। 

এই অবস্থা কি? _সর্বকামনাতাগ, ইন্দ্রিয়-সংষম, আত্মাভিমান ও 
মমত্বুদ্ধি বর্জনপুর্বক আত্মচিত্তায় বা ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া । ইহাই ব্রাঙ্গীস্থিতি। 
কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, কি যোগী,সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। 
গৃহী ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ববক তাহাই গ্রীত্যর্থ গগতের হিতার্থ নিফাম কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়াও এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। অর্জুনের প্রতি সেই 
উপদেশ। ইহাই কর্মষোগের সিদ্ধি। (২1৫৩ গ্লোক দ্রষ্টব্য) 


দ্বিতীয় অধ্যায়--বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 


১--৩ শ্রীকৃষের ক্ষত্রোচিত তিরক্কার ও উদ্দীপনা; ৪--৯ অর্জুনের উত্তর, কর্তব্য-বিষয়ে 
মোহ ও কার্যযাকাধ্য নির্ণয়ের উপদেশ প্রার্থনা ; ১*--৩* আত্মার অশোচ্যত্ব, দেহ ও ল্খ- 
ভুংখাদির অনিত্যতা, আত্মার নিত্যত| বিষয়ক উপদেশ দ্বার! শোকমোহ দুরীকরণের চেষ্টা ; ৩১--$৭ 


৯৩ ভ্রীমস্গবদগীতা শ্লোক ২৭২ 


হ্বধর্ণ-পালনের আবশ্তকত! দেখাইয়া যুদ্ধ করিষার উপদেশ ; ৩৮-+৩৯ সাংখ্াজ্ঞানের উপসংহার 
করিয়৷ কর্মযোগের বর্ণনা আরম্ভ ; ৪* কর্ম্মফেগের শবল্প আচরণও শুভকর ; ৪১-_-৪৬ ব্যবসায়াস্মিক। 
বুদ্ধি ও অস্থিব বুদ্ধির বর্ণনা__মীমাংদকদিগের বেদবাদের প্রতিধাদ ; ৪৭--৪৮ সাম্যবুদ্ধিবুক্ত কর্মের 
লক্ষণ; ৪৯_-৫৩ সামাবুদ্ধিই কণ্মযোগের মূল-উহারই নাম স্থিরপ্রজা__উহাতেই সিদ্ধি; 
৫৪--৭৯ স্থিতপ্রজ্জের লক্ষণ বর্ণনা- ইন্দ্রির়নংযম ও কামনাত্যাগই শ্রেষ্ঠ সাধন; ৭১--৭২ কামন।, 
মমত| ও অহঙ্কার ত্যাগেই পরম। শাস্তি-_উহাই ব্রান্থীস্থিতি-_-উহাতেই মোক্ষ। 


এই অধ্যায়ের নবম শ্লোক পর্য্স্ত প্রথম অধ্যায়োস্ত অঞ্ুন-বিষাদ ও 
কর্তব্যাকর্তব্য শির্ণয় বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা (১--৯)1 একাদশ শ্লোক 
হইতে আত্মতত্তবেরে আলোচনা আরস্ত হইয়াছে । এই স্থ।নেই প্ররুত 
গীতারস্ত। আত্মীয় গুরুজনাদির নিধনাশঙ্কায় শোককাতর অর্জুনকে শ্রীভগবান্‌ 
বুঝাইতেছেন যে, আত্মজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাহারও মৃত্যুতে শোক করেন না, 
কেনন! প্ররুতপক্ষে মৃত্যু নাই। দেহের বিনাশ হয় সত্য, কিন্ত আত্মা 
দেহাতিরিক্ত অবিনাশী নিত্য বস্ত, উহার বিনাশ নাই। আত্মার পক্ষে 
মৃত্যু অর্থ দেহান্তর-প্রাপ্তি, উহা! অবস্থার পরিবর্তন মাত্র, বিনাশ নহে। 
অতএব ভীম্মা্দির মৃত্যু-নাশঙ্কায় তোমার শোকের কারণ নাই। দেহাত্ম- 
বিবেক অর্থাৎ দেহের নশ্বরতা ও আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে 
জ্ঞানোপদেশই এ কয়েকটী শ্লোকের বণিত বিষয় (১০--৩*)। পরবর্তী 
সাতটা শ্লোকে স্বধর্্পালনের কর্তব্যতা,“কক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্মযুদ্ধে পরান্থুখতা 
অকর্তব্য অকীর্তিকর ও নিন্দাজনক” এইরূপ ধর্বশাস্ত্রী় লৌকিক উপদেশ 
প্রদত্ত হইয়াছে (৩১--৩৭)। কিন্তু এ সকল কথায় অঞ্জুনের চিত্ত 
প্রবৃদ্ধ হইতেছে না। ত্তাহার সংশয় এই--আত্মা অবিনাশী বলিয়া কি 
লোকহত্যায় পাপ হয় না? মানিলাম, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম, _কর্তব্যকর্মন--তাই 
বলিয়। কি রাজ্যলাভ কামনায় গুরুজনারদদি বধ করিতে হইবে ?---এমন 
বৃশংস কর্তব্য কর্খের পরিবর্জনই কর্তব্য। অর্জুনের এবংবিধ মনোভাব 
ু্ুঝিয শ্রীতুগবান্‌ অপূর্ব যোগধর্ম্ের ব্যাখা প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্‌ 


সার-সংক্ষেপ দ্িতীয়োহধ্যায়ঃ ৯১ 


বলিতেছেন--তুমি, রাজ্যলাভ কামনায় যদি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তবে অবস্তই 
তক্জনিত কর্মফল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যর্দি, তুমি 
যোগস্থ হইয়! কর্্দম করিতে পার অর্থাৎ ফল কামন। বর্জন করিয়। 
লাভালাভ, সিদ্ধি-অনিদ্ধি সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করিতে পার॥ধ তজ্জন্ 
পাপভাগী হইবে না। এই সমত্বই যোগ, এই সমত্ব বুদ্ধিরপ যোগই 
বুদ্ধিষোগ, এই সাম্যবুদ্ধিবুক্ত কর্ম ই নিষ্কাম কর্ম । তৃমি পাপপুণ্য, ম্বগনিরকাদির 
কথা বলিতেছ। এ সকল কাম্যকর্ম্নের ফল। সাম্যবুদ্ধিযুক্ত নিফামকর্ী 
প্ৰর্গাদির আশায় বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম করেন নাঁ। তিনি 
পাপপুণা উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষাথা পরমপদ লাভ করেন। 
কামাকর্ম্নের নানাবিধ ফলকথ! শ্রবণে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে ॥ 
তোমার বিক্ষিপ্ত বুদ্ধি খন পরমেশ্বরে সমাহিত হইবে, তখন তোমার 
বিষয়ে আসক্তি বিদূরিত হইবে--তোমার গ্রস্ত স্থির হইবে, তুমি যোগে 
সিদ্ধ হইবে। যিনি সংযতেক্ট্িয় বিষয়-বাসনা, আত্মাভিমান, ও মমত্ব-বুদ্ধি 
বর্জনপূর্ববক ঈশ্বরচিন্তায় একনিষ্ঠ তিনিই স্থিতপ্রজ্ত। স্ছিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি 
আত্মবশীভূত ইন্দ্িয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হয়েন না। এই 


অবস্থার নামই ব্রাঙ্গীষ্থিতি। এই অবস্থা লাভ করিয়া সাধক নিষ্ষামভাকে 
ষথাধিকার কম্পন করিয়াও মৃত্যুকালে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। 


অতি প্রাচীন কাল হইতেই দ্বইটী সাধানমার্গ প্রচলিত ছিল-_সাংখ্য ও 
যোগ বা কর্মসন্ন্যাস-মার্গ ও কর্খযোগমার্গ। এই ছুই মার্গে পরম্পর 
বিরোধ ও বিবাদও পূর্বাাবধিই চলিতেছিল। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই 
বিরোধের উল্লেখ করিয়াই (২1৩৯) শ্রীগীতার অধ্যাত্ম উপদেশ আরম 
হইয়াছে এবং পরে অর্জুনের মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন তুলিয়া তছত্তরে এই 
বিরোধের খণ্ডন করা হইয়াছে এবং সমন্বয় সাধন কর! হইয়াছে। (গী 
৩/১-৪১ ৫1১-৪, ১৮।১-৬ দ্রঃ )। অধিকত্ত, জ্ঞান ও কর্মের সহিত এঁকাস্তিক 
ভগবস্তক্তির সংযোগ করিয়া শ্রীগীতা নিজন্ব অপুর্ব যোগধন্ম শিক্ষা; 


৯২ শ্রীমন্তগবদগীতা সার-সংক্ষেপ 


দিয়াছেন । প্রাচীন বৈদিক কর্্মষোগ এবং বৈদাস্তিক জ্ঞ/নযোগে ভক্তির 
প্রসঙ্গ নাই, কিন্তু পরে আমর! 'দেখিব শ্রীগীতায় জ্ঞান ও কর্মোপদেশ 
নর্ববত্রই ভক্তিপৃত, ভগবদ্ুক্তির সহিত অঙ্গাঙগিভাবে জড়িত। এই দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে ভক্তির প্রসঙ্গ অধিক নাই, মাত্র তিনটা কথায় সুত্রাকারে উহার 
ইঙ্গিত করা হুইয়াছে-যুক্ত আলীত মৎপরঃ* (গী ২৬১)। উহাই 
শ্রীগীতায় মূলমন্ত্র, পরবর্তী অধ্যায়*সমূহে নানাভাবে উহার সম্প্রলারণ করা 
হইয়াছে এবং পরিশেষে উহাই পরম গুহতম সাধনতত্ব বলিয়া শ্ররভগবান্‌ 
প্রি॥ সখ! ও শিষ্যুকে সর্বশেষ উপদেশ দিয়াছেন। (গী ৪।১০-১১, 61২৯, 
৬৪৭৪ 91১৬১1২৮২৯৭ ৮1১৪২ ১৯।১৩1১৪১২২।২৬।২৭৩০।৩১।৩২/৩৪১১০।৯।১৩1১১, 
১১1৫৪:৫৫) ১২২৬1৭৮1২০১ ১৪।২৬/২৭।১ ১৫1১৯, ৯৮৫৫।৫৬।৫৭৬৫।৬৬ দ্রঃ) । 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ আবত্মতত্ব-বিষয়ক জ্ঞানের কথ! আলোচিত হইয়াছে । এই হেতু 
ইহাকে মাংখ্যযোগ কছে। সমগ্র গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ যোগ এবং প্রসঙ্গক্রমে 
ত্রিগুণ, পুরুষ-প্রকৃতি, মংনার-মোহ। মোক্ষ ইত্যাদি বিষয় ধিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হইগাছে। 
এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই সকলই হুত্রাকারে বিভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এই জন্য এই 
অধ্যায়কে 'গীতার্থ-সুত্র' বলে। 
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাস্থপনিযৎস্থ ব্রহ্মব্গ্ভায়াং যোগশান্ত্রে শ্রীকষণার্জুন- 
ংবাদ সাংখ্যযোগে। নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ। 


তৃতীয়োহধ্যায়ঃ 


অর্জুন উবাচ 
জ্যায়সী চে কন্মণস্তে মতা বুদ্ধি্নাদ্দিন | 
তং কিং কন্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহমাপু,য়াম্‌ ॥ ২ 


১-২। অজ্জঞুনঃ উবাচ-_-ছে জনাদ্দন, চেং (যদি) কর্মণঃ (কর্ম 
অপেক্ষা ) বুদ্ধি (জ্ঞান) জ্যারসী (শ্রেষ্ট) তে মতা (তোমার মত হয়) 
হে কেশব, তৎ কিং (তাহা হইলে কি জন্ত) ঘোরে করশ্মপি (হিংসাত্মক 
কর্মে) মাং নিয়োজযসি (আমাকে নিষুক্ত করিতেছ )। ব্যামিশ্রেথ ইক 
বাক্যেন (বিমিশ্র বাকোর দ্বার) মে বুদ্ধিং (আমার বুদ্ধি) মোহয়সি 
ইব (যেন মোহিত করিতেছে); যেন (যাহা স্বার।) অহং শ্রেয়ঃ 
আপু,য়াং (শ্রেয় লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটা) নিশ্চিত্য 
বদ (নিশ্চয় করিয়! বল )। 

অর্ভ্ুণ বলিলেন__ছে জন।দ্দন, যর্দি তোমার মতে কর্ম হইতে বুদ্ধি 
শেষ্ঠ, তবে ছে কেশব, আমাকে হিংসাত্মক কশ্মে কেন নিষুক্ত করিতেছ ? 
বিমিশ্র বাক্যঘ্বারা ষেন আমার মনকে মোহিত করিতেছ; যাহা দ্বার 
আমি শ্রেয় লাভ করিতে পারি সেই একটা (পথ) আমাকে নিশ্চিত 


করিয়া বল।১।২ 
ব্যামিশ্রেণ ইব বাকোন--বিমিশ বাকান্ারা, কোথাও জ্ঞানের প্রশংসা, কোথাও 


কর্ের প্রেরণ! এইরূপ সন্দেহজনক বাক্য দ্বার । 


৯৪ শ্রমক্তগবদগীত। শ্লোক ৩৩ 


লোকেহস্বিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠ। পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানঝোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন ঘোগিনাম্‌ ॥ ৩ 


দ্বিতীক্ন অধ্যায়ে প্রথমতঃ ্রভগবান্‌ মোক্ষসাধন আত্মতত্বের উপদেশ 
দিয়া পরে “ষোগন্* হইয়া কর্ম করিতে উপদ্দেশ দিলেন এবং 
এবং বলিলেন যে ফলাফলে সাম্যবুদ্ধিই যোগ। এই সামাবুদ্ধি লাভ করিতে 
হুইলে ইন্দ্রিয়সংযম ও কামনাবর্জন পূর্ব্বক প্রজ্ঞ! স্থির করিতে হয়। স্থিতপ্রজ্ছের 
অবস্থাই ব্রাহ্দীস্থিতি, ইহাতেই মোক্ষ॥ প্রকৃতপক্ষে, এ সকলই জ্ঞানমার্গেরই 
কথা এবং ২1৪৯ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছেন বে তত্বদৃষ্টিতে কর্ম অতি গৌণ, 
বুদ্ধিষোগই শ্রেষ্ঠ । 

অর্জুন এক্ষণে শ্রীতগবানের সেই কথাই আবৃত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, 
কর্ম অপেক্ষা সাম্বুদ্ধই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, এবং উহাতেই ধদি মোক্ষ হয় তবে 
জ্ঞানের সাধন ভ্বার। উহ! লাভ করিলেই তো হয়, তবে আবার আমাকে হরে 
নিধুক্ত কর কেন? আর সে বর্্টাও বে-সে কর্ম নয়, নিদারুণ যুদ্ধ কর্ম্ম। 
একবার বল-__'লাভ কর ব্রাহ্ধীস্থিতি, স্থির কর মন* আবার সঙ্গে সংঙ্গই 
বলিতেছ,_-রণাঙ্গনে ধর প্রহরণ।” তোমার কথাগুলি ষেন বড় এলো-মেলো 
বোধ হইতেছে । 


শ্রীভগবান্‌ বরাবর প্রেরণ! দিতেছেন করের কিন্ত উপদেশ দিতেছেন জ্ঞানের, যে যোগ 
অবলশ্বন করিয়৷ কর্ম করিতে বলিতেছেন, সে যোগের নাম দিয়াছেন বুদ্ধিযোগ (২1৪৯ )। 
“কশ্বযোগ' শব্দটাও এপধ্যন্ত ব্যবহার করেন নাই। এক্ষণে অজ্জুনের প্রশ্গের উত্তরে পরের 
ক্লোকে কথাট। স্পষ্ট করিয়াছেন এবং কর্মযোগ শব্খটিই উল্লেখ করিয়াছেন । 

বন্ততঃ, দ্বিতীপ অধ্যায়ে কর্ধ ও জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবছুক্তি কিছু বিমিশ্র রকমেরই বটে, ইহ! 
শ্রীভগবান্‌ বা গীহাক রের কৌশল। কেনন, অঞ্ডরনের এই প্রশ্নের এস্থলে বিশেষ প্রা্জোজন 
ছিগ[ এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী তিন অধ্যায়ে কর্ম ও জ্ঞানের হ্বূপ [নর্ণর এবং উহাদের 
পরস্পয় সামপ্রন্ত ও সমন্থয় বিধায়ক যে অপূর্ব উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধ্যাত্ুতত্থের 
সারতত্ব, তাহ! কেবল হিন্দুর নহে সমগ্র জগতের অশেষ কল্যাণকর । ১-২ 


৩ | শ্রীভগবান্‌ উবাচ ( কিলেন )- হে অনঘ (বিশ্ুদ্ধান্তঃকরণ অজ্জুন ), 
নিন লোকে (এই সংসারে ) দ্বিবিধ! নিষ্ঠ। (ছুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া পুরা 


শ্লোক ৩৪ তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ ৯৫ 


ন কণ্্ণামনারস্তাললৈন্্যং পুরুষোহশ্ন,তে। 
ন চ সংন্তসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ 


প্রোক্তা ( মৎকর্তৃক পূর্বে কথিত হইয়াছে )) জ্ঞানষোগেন সাংখ্যানন্ন (জ্ঞান- 
যোগের দ্বার! সাংখ্যদিগের ), কম্মযোগেন যোগিনাম্‌ (নিফাম কর্মযোগের ছারা 
কর্মীদিগের ) [ নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে ]। 

হে অনঘ, ইহলোকে দ্বিবিধা নি? আছে, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। সাংখ্য- 
দিগের জন্ত জ্ঞানযোগ এবং কর্মাদিগের জন্ত কর্ম্মযোগ 1৩ 

নিষ্ঠ।--মোক্ষনিষ্ঠা, মোক্ষলাভের মার্গ বা পথ। 

সাংখ্য-্্ষাহার! ব্রদ্মচর্য্ের পরই সন্ব্যাসত্রত অবলম্বন করিক্লাছেন, ধাহার! বেদাস্ত-বিজ্ঞানের 
মর্শজ্ঞ এবং জ্ঞানতূমিতে সমার্ঢ, ঈদৃশ পরমহংন পরিব্রাজক প্রভৃতি (শঙ্কর) জ্ঞানযোগ--- 
বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করিয়া গরূপদিষ্ট তত্মন্তাদি বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও মনন ও 
ধ্যানাদিরূপ সাধনমার্গ। যোগী-্কর্মযোগী । কর্মযোগ--২।৪৭ ভ্রষব্য। পুরা-পূর্ববাধ্যারে 
২৩৯ প্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । অথবা 'হষির প্রারস্তে' এরূপ অর্থও হয়। মহাভারতে উক্ত 
আছে, ভগবান্‌ সৃষ্টির প্রারস্তেই কর্্দ ও সন্নযাসমাগ (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) এই ছুই মার্গ উৎপন্ন 
করিয়াছিলেন ( মভ!, শা; ৩৪৯ )। 

৪। কর্ণাম্‌ অনারস্তাৎ ( কর্মের অনুষ্ঠানেই ) পুরুষঃ (পুরুষ ) নৈষর্দাং 
( কর্ধ বন্ধন হইতে মুক্তি) ন অশ্নূতে (প্রাপ্ত হয় না); সংন্তসনাৎ এব চ 
( সন্ন্যাস গ্রহণ অর্থাৎ কর্মত্যাগ করিলেই ) দিদ্ধিং ন লমধিগচ্ছতি (সিদ্ধি লাভ 
করিতে পারে না )। 

কর্খচেষ্ট। না করিলেই পুরুষ নৈফর্ম্ম)লাভ করিতে পারে না, আর ( কামনা- 
ত্যাগ ব্যতীত ) কর্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি লাভ হয় না।8 

নৈক্ষর্দ্য লাভ --শান্ত্রে 'নৈষ্কন্ম্য' শব একটী বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ, এই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতির অবস্থাকে 
নৈক্ষর্ঘ্্যনিদ্ধি বা! মোক্ষ বলে (১৮1৪৯) । সর্যাসবাদিগণ বলেন, কর্মত্যাগ 
করিয়া জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিলেই নৈষ্খধ্য বা যোক্ষ লাভ হয়। শ্রীগীত। 


৯৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩৫ 


ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকণ্্মকৃণড। 
কার্য্যতে হাবশঃ কর্ন সর্ববঃ প্রকৃতিজৈগডণৈঃ ॥ ৫ 


বলেন, তাহ! হয় না। সন্যালমার্গে মোক্ষ লাভ হয় ঠিক, কিন্তু তাহা হয় 
জ্ঞানের ফলে, কর্মত্যাগের ফলে নয়, কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, অহঙ্কার ও 
কামনাই বন্ধনের কারণ। কামনাত্যাগেও জ্ঞানের প্রয়োজন এবং সেই হেতুই 
নিষ্কাম কর্মও মোক্ষপ্রদ। মোক্ষের জন্য চাই, অহঙ্কার ও ফলাসক্তি ত্যাগ, 
কর্মত্যাগ প্রয়োজন করে না। বস্ততঃ, দেহধারী জীব একেবারে কম্ধত্যাগ 
করিতেই পারে না (পরের শ্লোক )। 

৫। জাতু ( কখনও ) কশ্চিৎ (কেহ) ক্ষণমপি (ক্ষণকালও ) অকর্্মকৎ 
(কর্ম না করিয়া) নহি তিষ্ঠতি (থাকিতেই পারে না)) হি (যেহেতু) 
প্রকৃতিজৈঃ গুপৈঃ (প্ররতিজাত গুপদ্বার ) অবশঃ (অবশ হইয়া) সর্ব্ঃ (সকলেই) 
কর্ম কাধ্যতে ( কর্ম করিতে বাধ্য হয়)। 

প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ-সন্ব, রঃ, তমঃ- প্রকৃতির এই গুণত্রয় হইতেই রাগন্বেষাদির 
উৎপত্তি ; উহ! হইতেই কর্খপ্রেরণ1 ; নিংশ্বাস-প্রশ্বানাদি স্বাভাবিক কর্মও প্রকৃতির প্রেরণায়ই 
হইয়া থাকে । (৩২৭-২৯) 

কেহই কখনও ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়৷ থাকিতে না, কেননা, প্রক্কাতির 
গুণে অবশ হইয়া সকলেই কর্ম করিতে বাধ্য হয় ।৫ 

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_মোক্ষ লাভের দুইটা মার্গ 
আছে, একটা জ্ঞানমার্গ ব] সন্ন্যাসমা্গ, অপরটী কর্মযোগ মার্গ। আমি তোমাকে 
কর্ম যোগ মার্গ অবলম্বন করিতে বলিতেছি, এই যোগ মার্গের ভিত্তি সাম্যবুদ্ধি 
বা সম্যক, জ্ঞান এবং এ জ্ঞানেই মোক্ষ। এইজন্তই সাম্য-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা বর্ণন 
করিয়াছি। তোমাকে কর্ম্মোপদেশ দিতেছি, কারণ প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়া 
লকলকেই কর্ম করিতে হয় । কর্ম যদি করিতেই হয় তধযে এমনভাবে কর্ন 
কর, যেন উহ1 বন্ধনের কারণ না হইয়। মোক্ষের কারণ হয়। ইহাই 

॥ কর্মযোগ । ৫ 


শ্লোক ৩৬-৭ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৪৭ 
কর্দেক্দিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনস! স্ব্রন্‌। | 
ইন্ড্রিয়ার্থান্‌ বিমুঢাত্মা মিথ্যাচারং স উচ্যতে ॥ ৬ 
যত্তিন্দ্িয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্ভুন 1 
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্দমযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ 


৬) যঃ বিমৃঢাত্মা! (যে ূড়) মনস! (মনের দ্বারা) ইন্দিয়ার্থান (শবরলাদি 
ইন্জ্রিয়বিষয় সকল) শ্মরন্‌ (ম্মরণ করিয়া) কর্শেজ্জিয়াণি সংযম্য (হস্তপদাদি 
কর্ধেক্রিয়সকল সংঘত করিয়া ) আন্তে ( অবস্থিতি করে ) সঃ মিথ্যাচারঃ উচ্যতে 
(সে মিথ্যাচারী বলিয়। উক্ত হয় )। 

ষে ভ্রান্তমতি হন্তপদাদি কর্মেক্রিয়মকল লংঘত করিয়া অবস্থিতি করে, অথচ 
মনে মনে ইঙ্জিয়-বিষয়সকল স্মরণ করে, সে মিথ্যাচারী ।৬ 

কর্ত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না কেন তাহা! এই শ্লোকে বল! হুইল। 
মনে মনে বিষয়চিস্তা করিয়া বাহিরে বিষয়ভোগ ত্যাগ করা মিথ্যাচার মাত্র 1৬ 

৭। হে অর্জুন, ধঃ তু (কিন্ত যিনি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্তিয় সকল) 
মনল! নিয়ম্য (মনের দ্বারা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্েন্ছিয়ৈ: 
( কর্শেন্রিয়দ্বার। ) কর্ম্মযোগম্‌ আরভতে ( কর্ম্মষোগের অনুষ্ঠান; আরম্ভ করেন ) 
সঃ বিশিষ্যতে (তিনি বিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ )। 

কিন্তু যিনি মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া অনাসক্ত হইয়া 
কর্ে্জিয়ের দ্বারা কর্্মযোগের আরম্ভ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ।৭ 

ইন্দ্রায়াণি__জানেত্রিয়াশি (জ্ঞানেন্দ্রয় সকল, ২৬৭ ক্গোক তষ্টব্য)। নিয়ঘ্য-- 
ঈশ্বরপয়াণি কৃত্ব। ( ঈশ্বরে মিবিষ্ট করিয়া )। পঞ্চকর্দেন্িয়__বাক, পাণি, পা, পায়ু ও উপন্থ। 

মিথ্যাচারী--শবের অর্থ প্রায় সকলেই 'কপটাচারী” করিয়াছেন। কিন্তু প্রীজরধিন্দ 
বলেন, ইহ! সঙ্গত নহে ; কারণ বাহার সিদ্ধিলাতের আশায় ইল্রিয় নিগ্রছ করিম! কঠোর কৃদ্রছ- 
সাধনাদি করেন, জখচ যনকে নিঠিষয় করিতে পারেন ন, তীহারা সকলেই ভগ নহেন, তগামি 
করিয়া লোকে এত কষ্ট সহা করিতে পারে ন।। এই মাত্র বল! বায় যে, তাহার! ভ্রীস্তষতি 
( বিমুঢ়াত্মা। ), তাহ দের আচার মিথ্যা, অথাৎ বৃথ।) ব্যর্থ, উচ্থাতে কোন ফল হয় না; আবহ 


ভণ্ড সন্্্যাসীও আছে. কিন্ত বাহার! ভগ নহেন, তাহাদেরও কুড্রমাধন নিশ্বলই হয়, বীতোক্তির 
ইহাই মরা ।৬ 


৯৮ মন্তগবদগীত। শ্লোক ৩৮ 


নিরতং কুরঃ কর্ম তং কর্ম জ্যায়ে! হাকর্ম্মণঃ | 
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকম্মীণঃ ॥ ৮ 


মিথ্যাচারী ও কর্ম যোগী-হস্তপদাদি সংযত করিয়া ধ্যানে বসিয়াছি। 
গন বিষয়ে ভ্রমণ করিতেছে । আমি মিথ্যাচারী (৩.৬)। এই অবস্থা উল্টাইয়া 
লইতে পারিলে আমি কর্মষোগী হইব। অর্থাৎ যখন ইন্দট্রিয়ের দ্বারা! বিষয়-কন্মম 
করিতেছি, কিন্ত মন ঈশ্বরে নিথিষ্ট আছে; বিষদ্ব-কর্মও তীহারই কণ্ধ্ব মনে 
করিয়া কর্তব্যবোধে করিতেছি, উহাতে আসক্তি নাই, ফলাকাজ্ষা নাই; 
সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে হর্য-বিষাদ নাই । (২1৬৪, ২1৪৭ শ্লোক ক্রষ্টব্য)। 

৮। ত্বং (তুমি ) নিয়তং কর্ম কুরুঃ (নিয়ত কর্ম কর)) হি (ষেহেতু) 
অকর্্মণঃ ( কশ্ না কর] অপেক্ষা ) কর্ম জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠঃ)); অকর্মণঃ চ (কর্ণ 
শুন্ত হইলে তোমার ) শরীরষাত্রা অপি (দেহুধাত্রাও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্বাহ 
হইতে পারে না )। রর 

তুমি নিষ্ৃত কর্ম কর) কর্মশূন্ততা অপেক্ষা কর্ম শ্রেষ্ঠ, কর্থ না করিলে 
তোমার (দহুষাত্রাও নির্বাহ হইতে পারে না ।৮ 

নিয়ত কর্ম কি? প্রাচীন টীকাঁকারগণ প্রায় সকলেই নিয়তকর্থের 
ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন-_“সদ্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম এবং শ্রান্ধাদি নৈমিত্তিক 
কর্ম।' শান্্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক্ঞকণ্ম হিন্দুর অবশ্তকর্তব্, সুতরাং এ 
ব্যাখ্যায় আপত্তি হইতে পারে না। তবে কথা এই, এস্কলে শ্রীভগবান্‌ 
অঙ্জুনকে বুদ্ধকর্মে প্রেরণ! করিতেছেন, এবং কন্না করিলে জীবিকানির্বাহ 
হইবে না, একথাও বলিতেছেন) কিন্তু সধ্ধ্যোপাসনা বা শ্রা্ধ এ সকল কর্মের 
মধ্যে নয় । স্থৃতরাং কেবল এইরূপ ছইটার উল্লেখ করিয়া কাঞ্জের কথাটা 
“ইত্যাদির” মধ্যে রাখিলে ব্যাখ্যা হুসঙত হয় না। বুদ্ধ-প্রজাপালনাদি বিহিত 
কর্ম? বলিলে অর্থ যোধ হয় অধিকতর নুস্পষ্ট হয়--এ অর্থ অবশ্ অর্জুনের 
পক্ষে । সাধারণতঃ, নিয়ত কর্ম অর্থ শান্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্পা, ম্বধন্থ। 
লোকমান্ত তিলক প্রভৃতি অধিকাংশেরই এই মত। 


শ্লোক ৩৯ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ৯৯ 


যক্ঞার্থাং কম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। 
তদর্থং কণ্্ন কৌন্তেয় মুক্তসঙগঃ সমাচর ॥ ৯ 


এই শ্লোকে এবং ৩১৯, ১৮1৭, ৯১৮৯, প্লোকে নিয়তং কম্ম* কার্য্যং 
কর্া ব্যবহৃত হুইয়াছে। উহাতে, বাহার পক্ষে যাহ! বিহিত বা কর্তব্য 
সেই কর্থই বুঝায়। শ্রীঅরবিদ্বের মতে, কর্তব্য কর্দ (2) এবং 
গীতোক্ত নিষফ্াম কর্টে পার্থক্য আছে (ভূ-দ্রঃ) এবং এখানে “নিয়ত 
কর্ন অর্থে পূর্ব শ্লোকের মন্ঘানছসারে, ইন্ছরিয় সকল সংঘত করিয়া (নিয়ম্য ) 
থে কর্ম করা যায় তাহাই বুঝায় (০০0০11৩ ৪০0০0: ), কিন্তু ১৮।৭ 
শ্লোকে ঠিক এরূপ 'অর্থ খাটেনা । 

রম্য । গীত ও ধর্্মশান্ 

প্রঃ$। শগীতায় দেখি, সার্বজনীন ধর্ম্দোপদেশ ) ইহার ভাষাও সন্কীর্ণতা- 
বর্জিত ; “কর্তব্য কর্ম্ম' কে না বুঝে? এজন্ত শান্ত্রটাকে টানিয়া আনা 
হয় কেন? যে অশ্হিন্দুঃ যে শাস্ত্র মানে না তাহার জন্ত কি গীত! নয় ? 

উঠ। *শাস্্টা'কে কেহ 'টানিয়া* আনিতেছে ন!। কর্তব্যাকর্তব্য 
নির্ধারণে শান্ত্রই প্রমাণ এ কথা গীতায়ই আছে---“তন্রাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং 
তে কা্যাকা ধ্যব্যবশ্থিতৌ* €১৬।২৪)। ইহাতে গীতার সার্বজনীনতাও 
নষ্ট হয় না। শাস্ত্র কি? ন্বেচ্ছাচারিতা৷ ও উচ্চঙত্খলতা নিবারণপুর্র্বক ধশ্ম 
ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্তে যে সকল বিধি-নিষেধ প্রবন্তিত হইয়াছে তাহাই 
শান্্র। শাস্ত্র সকল সম্প্রদায়ের, সকল সমাজের, সকল জাতিরই আছে। 
হিন্দুর হিন্দুশাস্ত্,। অহিন্দুর অ-হিন্দ শান্্র। সকলের পক্ষেই শান্ত্রবিহি্ 
কর্মুই কর্তব্য কশ্দ। হিন্দুর কর্পাজীবনে ও ধর্দজীবনে পাথক্য নাই, তাই 
হিন্দুর সাংসারিক-কর্-নিয়ামক শান্ত্রও ধর্শান্ত্র। কিন্ত তিন সহজ বৎসর 
পূর্ব গ্রবপ্তিত কোন শাস্ত্রবিধি যদি অবস্থাপরিবর্তনে সমাজরক্ষার প্রতিক 
বোধ হয়, তবে তাহা অধন্তই ত্যাজ্য, কেননা, ঘুক্তিহীন গতামুগকিক 
ভাবে শংস্্র অনুসরণ করিলে ধর্ম্মহানি হন - 


১৩৩ শ্রীমন্তগবদর্গীত। শ্লোক ৩৯ 


কেব্ং শান্্রমাশ্রিতা ন৷ কর্তব্যো বিনিণণরঃ। 
যুক্তিহীন-বিচারেগ ধর্ঘ্মহানিঃ প্রজার়তে ॥--বৃহুম্পতি। 
অন্যং তৃণমিবত্যজযমপুযুক্তং প্রজনন ।-_-বশিষ্ট। 
-নথয়ং ব্রহ্মাও যদি অযৌক্তিক কথ! বলেন, তৰে তাহা তৃণবৎ পরিত্যাগ করিবে ।৮ 
৯। যজ্ঞাথাৎ কর্মণঃ ( যজ্ঞাথে” সম্পাদিত কর তিন্ন) অন্যত্র (অন্ত 
কর্মানুষ্ঠানে ) অয়ং লোকঃ (লোকসকল ) কশ্মবন্ধনঃ ( কর্্মবন্ধ হয়)) হে 
কৌন্তেয়। [তুমি] যুক্তসঙগঃ (নিষফাম হুইয়।) তদথং (সেই উদ্দেশ্যে) 
বর্ম সমাচার (কর্ম কর)। 
জ্ঞার্থ যে কর্ম্ম তন্তিন্ন অন্ত কর্ম মন্ুষ্যের বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়, 
তুমি সেই উদ্দেশ্তে ( যজ্ঞার্থ) অনাসক্ত হইয়া কর্ম কর 1৯ 
কর্মবন্ধ- ২1৩৯ শ্লোকের ব্যাথ!। দ্রষ্টব্য | 
“ষজ্ঞার্থ' কর্ম কি ?--“ষজ্ঞ' বলিতে সাধারণতঃ বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ 
বুঝায়, কিন্তু ঞএ সকল কাম্য কর্ম গীতার অনুমোদিত নহে, উহা! বন্ধনের 
কারণ, পুর্ববে বলা হইয়াছে (২।৪২--৪৫)। অথচ এস্থলে বলা হইতেছে, 
বজ্ঞার্থ কর্ম ভিন্ন অন্ত কর্ম বন্ধনের কারণ। এই “বজ্ঞ' শব্ধের অর্থ কি? 
শ্রীম শঙ্করাচারধ্য বলেন-_ “বজ্ঞে। বৈ বিষু$” ইতি শ্রুতের্জঞ উশ্বর১। 
শ্রুতিতে বিষ্ুকে যজ্ঞ বল। হইয়াছে, এস্থলেও যজ্ঞ অর্থ বিষু, অর্থাৎ ঈশ্বর । 
সুতরাং শ্লেঃকের অথ” এই-_ঈশ্বরোজিস্তে অর্থাৎ ঈশ্বরের আরাধনাথ” বা 
প্রীতিকামনায় যে বর্ম্ম তত্তিন্ন অন্ত কর্ম বন্ধনের কারণ। প্রাচীন টীকাকারগণ 
অনেকেই এই মতের অন্থলরণ করিয়াছেন । 
নিাম কর্ম ঈশ্বরোদেগ্েই কৃত হয়ঃ আষাতে সর্ব কর্ম অর্পণ কর, মৎকর্মমপরায়ণ হও, 
ইত্যাদি কথ! গীতার নানা স্থানেই আছে। হৃতরাং এ ব্যাখ্যা হুসঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্ত 
অনেকেই মনে করেন “যজ্ঞ” শব্দে যে ঈশ্বর বুধায় এ সম্বন্ধে আচাধ্যদোবের বেদের প্রমাণ অতি 
ক্ষীণ, এবং গীতাকার যে “ঈশ্বর! অর্থে ই 'বজ্ঞঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহ! সঙগেহের বিষ্যা। 


এ প্রসঙ্গে বন্িমচজ্জা উ“্গখিত বেদমস্তাদির আলোচন। করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে--বজ্া 
, বিফুর নাম নর। বিছু সর্ষ্যাপক বলিয়া যত বিফু, অতএব “জার্থে বলিলে 'বিষ তে বুষিতে 
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হইবে, এ কথ! থাটে না। এরপ কথ গীতার ভিতর সন্ধান করিলেও পাওয়া! যার ('অহং ত্রতুরছং 
বজ্ঞঃ' ইত্যাদি গী, ৯1১৬ )। দ্বিতীয়তঃ, এই প্লোকের পরবস্তী কয়েক গ্লোকেও “যন্ত্র শবটা 
ব্যহত হুইয়াছে। সেখানে “যজ্ঞ' শবে ঈশ্বর বুঝায় না, *ম গ্লোকে “যজ্ঞ” শব এক অর্থে 
ব্যবহার করিয়া! তাহার পরেই ভিন্নার্থে সেই শব্ধ ব্যবহার করা অসম্ভব । 


প্ীঅরবিন্দ-_-গীতোক্ত *যন্ত" শবের আধ্যাত্মিক তত্ব অতি বিউুঁতভাবে 
আলোচন। কর্িয়াছেন। এই আলোচন। তাহার ব্যাখ্যাত গীতোক্ত 
পুরুযোত্তম-তত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৫১৪ ব্যাখ্যা দ্রঃ)। পরমেশ্বর বা 
গীতার পুরুষোত্তম যেমন সম, শান্ত, নিক্রি়, নিগুন, অখিলাত্ম!, তেমনি 
আধার তিনিই গুণপালক, গুণধারক, কর্ধের প্রেরয়িতা, হজ্ঞ-তপস্তার ভোক্তা, 
সর্বলোক-মহেশ্বর । তাঁহারই প্রেরণায় প্রকৃতি তাহারই কর্্ঘ করেন। 
অজ্ঞ জীব মনে করে কন্ম'আমার +, কন্ম করি “আমি'। এই 'গামি' যতদিন 
থাকে ততদিন সমাজের জন্ত, দেশের জন্য, সর্ধভূতহিতের জন্য কলম্ম 
করিলেও তাহা গীতোক্ত নিষ্ষাম কর্ম্ম হয় না, যদিও অনেকে মনে করেন ' 
উহ্াই নিষ্কাম কর্ম্ম। কিন্ত যখন জীব বুঝিতে পারে যে কর্ণ ঈশ্বরের, 
তিনিই সর্ধ কর্মের নিয়স্তা, যজ্ঞ তপস্তার ভোক্তা--এইন্নপ জ্ঞানে যখন সর্ব্ব 
কল্ম” তাহাকে উৎসর্গ করিতে পারে তখনই তাহা জ্ঞার্থ কম্ম' হয়। এইরূপ 
কর্মে বন্ধন হয় না। অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। শুধু বেদোক্ত যজ্ঞাদি 
এবং সামাজিক কর্তব্য কন্মমনহে, সকল কর্মই যজ্ঞার্থ করা ষাইতে পারে ।? 

প্রচলিত কর্পমূল বেদবাদ ও জ্ঞানমূল বেদাস্তবাদের মধ্যে সামগ্রন্ত রক্ষ! করিষার জন্য গীতা 
এস্থলে বেদের ভাবারই ধেদোক্ত বজ্ঞাদি উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহার অর্থের সন্প্রারণ করিয়াছেন । 
শীতামতে দেবতত্ব ঈশ্বর-তত্বেরই অন্ততুণক্ত (»1২৩।২৪ ), সুতরাং দেবোদেশ্ে কৃত যজ্াদিও 
অনাসক্তভাবে কারলে উহাতেই হ্ব্গাদিলাভ না! হইয়া! মোক্ষলাভ হয়, গীতার এই মত। ৩১৫ 
প্লোকে “তন্মাৎ সর্ধ্বগতং ত্রন্ধ নিত্যং বজ্তে প্রতিডিতমৃূ* এ কথায় ইহাই ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। 
বন্ততঃ এস্থলে বেদোক্ত বজ্ঞাদির উল্লেখ থাকিলেও গীতার দৃষ্টি আধ্যাত্িক। পরে চতুর্থ অধ্যারে 
যজ্ঞ শবের অর্থ আরো! সম্প্রসারণ করিয়া! মোক্ষদৃষ্টিতে উহার প্রকৃত তত্ব ম্পন্টীকৃত করা হইরাছে। 
€ পরে “গীতার বঞ্জবিধি ৬১২-১৬ প্লোকের ব্যাখ্যা এবং চতুর্থ অধ্যান্সে “গীতায় বজ্ঞতত্' শীর্ষক 
পরিচ্ছেদ দ্রঃ। ৪1২৩ ক্পেকের ব্যাখা! । ) 
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বেদাস্তরত্ব ৬হীরেন্দ্রনাথও এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন_'যজের 
মন্বভাব ত্যাগ, অতএব যজ্ঞর্থে কর্ণ করার এরপ অর্থও অনঙ্গত নহে বে ত্যাগের ভাকে 
কর্খানুষ্টান কর, এইরূপ কর্দানুষ্ঠান যখন অভ্যামে পরিণত হয়, তখন মানবজীবন একটা 
অছাজ্ঞেদ আকার ধারণ করে। সে যজ্ঞের বেদী জগতের হিত, ত্যাগ আত্মবলিদান এবং 
বঙ্ধেম্বর স্বয়ং ভগবান্‌ । 


লোকমান্ তিলকের মতে এ হ্োকে “ষজ্ঞ' শবের বেদোক্ত যজ্ঞাদিই 
বুঝায়। তিনি বলেন, এই শ্লোকের প্রথম চরণে যজ্ঞ সম্বন্ধে মীমাংসক- 
দিগের মত এবং দ্বিতীয় চরণে গীতার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে । মীমাংসকগণ 
বলেন, বেদ ষাগযজ্ঞাদি কম্ম মনুষ্যের জন্ত নিয়ত করিয়া দিয়াছেন এবং 
সষ্টিরক্ষার জন্ত ইহা বজায় রাখা আবশ্যক । ষজ্ত করিতে হইবে--ইহা৷ 
বেদেরই আদেশ, সুতরাং যজ্ঞার্থ ষে কণ্ম উহাতে কর্তার বন্ধন হইতে 
পারেনা । এই কথাই এই ক্লোকের প্রথম চরণে উক্ত হইয়াছে । কিন্ত 
গীতা ও ভাগৰত শাস্ত্র বলেন, যজ্ঞও তো কর্শই, এবং বজ্ঞাদির স্বর্গ 
প্রাপ্তিণ ফল যে শাস্ত্রে আছে তাহাও না হইয়া পারে না) কিন্তু স্বর্গ- 
প্রাপ্থিরপ ফল মোক্ষপ্রাপ্তির বিরোধী (গী ২৪২:৪৪, ৯২০ ২১)। এই 
হেতু এই শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে আবার বলা হইক্ছে যে, মনুষ্যের 
যজ্ঞার্থ যাহা-কিছু নিয়ত কন্মঘ করিতে হয় তাহাও কামন। ত্যাগ করিয়া 
অর্থাৎ কেবল কর্তব্য বুঝিয়া করিবে" এবং এই অর্থেরই প্রতিপাঙন পরে 
সান্বিক যজ্জের ব্যাখ্য। করিবার সময় করা হইয়াছে (১৭।১১)। যজ্জচক্র 
ধ্যতীত জগতের ব্যবহার বজায় থাকিতে পারে না, ইহা গীতারও মান্ত 
এবং পরবর্তী শ্লোকসমূছে তাহাই উক্ত হইয়াছে । শ্মরণ রাখিতে হুইবে 
“যজ্ঞ” শষ এখানে কেবল শ্রোত যজ্ঞেরই অর্থে প্রযুক্ক হয় নাই, উহাতে 
স্বার্ভ যজ্ঞের এবং চাতুর্র্গ্যাদি যথাধিকার সমস্ত ব্যবহারিক কর্মের সমাবেশ 
আছে। বস্ততঃ, এই স্থলে বর্ণিত বজ্ঞচক্র পরে ২*শ ক্সোকে বর্দিত, 
“লোক সংগ্রহেরই এক আকার ।--গীতারহন্য। 
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সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃস্টা! পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ৷ 
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোহস্বিউকামধুক্‌ ॥ ১৯ 
বস্ততঃ, এই প্লোকে এবং পরবত্তী শ্লোকসমূহে “বঙ্জ' শব এক অর্থেই ব্যবহৃত হইর়াছে। 
তবে মনে রাখিতে হইবে, বৈদিক বাগযজ্ঞাদি ক্রিরাকাণ্ড সমস্তই রাপকাস্মক, উহাদের “ৃস্তনিহিত 
গুঢ় অর্থ আছে। যজ্ঞের মূল কথা হুইতেছে,-_-পরার্থে, লোকরক্ষার্থে, ঈশ্বরের সৃষ্টি রক্ষার্থে 
আত্মোৎসর্গ, ত্যাগ। এইৰপ ত্যাগের দ্বারা, পরস্পর আদান-প্রদানের দ্বারাই লোকরক্ষা হয়। 
গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের উদ্দেস্ তাহাই, এই ছেতু উহ! যজ্ঞার্থ কর্মম। পরবর্তী ক্লোকমমুহে এই 
মূলতত্বই বৈদিক ধঞ্জাদির বর্ণনায় পরিস্কুট কর! হইয়াছে । । 'গীতায় যজ্ঞতন্ব* ৪1২৩ প্লোক ও 
উহার ব্যাথা ভ্রঃ 1) 

১০। পুর! (পূর্বে, স্ষ্টির প্রারস্তে ) প্রজাপতি (ক্রক্গা) সহযজ্ঞাঃ 
(বজের সহিত) প্রজাঃ সৃষ্টা (প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া) উবাচ 
( বলিয়াছিলেন ), অনেন ( এই ষজ্ঞদ্বার ) প্রসবিষ্য্বম্‌ (বৃদ্ধিপ্রাণ্তড হও), 
এষঃ (এই ষজ্জ) বঃ (তোমাদিগের ) ইষ্টকামধুক, (অভীষ্ট ভোগপ্রদ ) 
অন্ত (হউক )। 

সষ্টির প্রারস্তে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা স্থষ্টি করিয়। বলিরাছিলেদ_ 
তোমরা এই ফজ্ঞত্বারা উত্তরোত্বর বন্ধিত হও) এই যজ্ঞ তোমাদের 
অভীষ্টগ্রদ হউক 1১০ 

সহষজ্ঞাঃ__'যজ্ঞের সহিত প্রজা স্থট্টি করিলেন'--এ কথার অর্থ এই 
যে যখন প্রজাপতি প্রজা! সৃষ্টি করেন, তখন প্রজারক্ষার্থ তাহাদের 
কর্্মনীতিও নিদ্দেশ করেন, উহার সাধারণ নাম যজ্ঞ । 

শাস্ত্রে কোথাও আছে ব্রন্মদেধ বন্ঞার্থ ই চাতুর্বণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, কোথাও আছে, লোক 
সকলের ধারণ-পোবপের জন্য যজ্চক্রের ব! প্রবৃত্তিপ্রধান ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ লকল কথার 
সর্প এই যে, লোকৃষ্টি ও লোকরক্ষার জন্ত কর্ণ্মকাণ্ডসষ্টি এক সঙ্গেই হইয়াছে । মহাশারত আছে 
--“চাডুর্কান্ত কর্নমাণি চাতু্বরাঞ্চ কেবলযূ। অহ্জৎ স হি হজার্থে পূর্তবসেষ প্রজাপতি. 
ূর্বকালে প্রঙগাপতি হজের নিষিত্ত চাতু্বণ্ের কর্মসমূহ এবং ফেবল চাতুবের হুট করিয়া 
হিলেদ। ( মহা, অনু, ৪৮, ৩)। অপিচ মতা! শীং ৩৬৬, ৩৩৭ 7 মন্থু ১১২৩৬ আঃ )।, 


১০৪ জ্রীমহগেবদগীতা শ্লোক ৩।১১-১২ 


দেবান্‌ ভাবম্থতানেন তে দেব! ভাবয়ন্ত বঃ। 

পরস্পরং ভাবয়স্তঃ শ্রেয় পরমবাপন্যাথ ॥ ১১ 
ইস্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্থযন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ। 
তৈদস্তানপ্রদায়ৈভ্যো যে! ভূঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ 


প্রজাপতি-কখিত বজ্ঞতত্বের অর্থাৎ পরম্পর আদানপ্রদান ও ত্যাগের ভিত্তি অবলম্বন 


করিয়াই পর়বত্তী কালে কর্মকাণ্ডের বিধি ব্যবস্থা হইয়াছে এবং সে সমস্তই প্রজাপতির 
ন।যোলেখে চালাইর! দেওয়া হইয়াছে । এইরূপই আমাদের শান্্কারগণের রীতি। প্রজাপতি 
হষ্টিকালেই যে এই বিপুল কর্মকাশ্ডের তালিক। নির্দেশ করিয়া! দিরাছিলেন, ইহা! মনে ন| 
ক₹রিলেও চলে । 


কিন্তু গীতায় কাম্য কর্ণের স্থান নাই । এ যজ্ঞ কি কাম্য কশ্দ্র নয় ?__-না, গ্রজাপতি একথা 
॥লেন নাই যে, তোমর! কলাকাজ্ষ! করিয়া! যজ্ঞ কর। তিনি বলিয়াছেন, তোমর! লোকরক্ষার্থ 
কর্তব্যামরোধেই নিয়মিত যন্রাদির অনুষ্ঠান করিবে. |কন্ঘ ফলের কামন! না করিলেও কর্মের 
ঘভাবগুণেই উহ! স্বতঃই প্রাপ্ত হইবে । ফলের কামনায় লেকে আত্র বৃক্ষ রোপণ করে; কিন্ত 
ছা! ও মুকুলের হগ্রন্ধ, কামন! না! করিয়াও পায় ( মধুহ্দন )।১* 

১১। অনেন (এই যজ্তন্থারা) (তোমরা) দেবান্‌ ( দেবগণকে ) 
ভাবয়ত (সংবর্ধন কর), তে দেবাঃ (০সই দেবগণ) বঃ ভাবয়স্ত 
(তোমার্দিগকে সংবদ্ধিত করুন); [ এইরূপে] পরম্পরং ভাবয়স্তঃ 
(পরস্পরের সংবর্ধনা ছ্বার।) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাঞ্স্যথ (লাভ 
করিবে )। রর 

এই যজ্তপ্ধারা তোমরা দেবগণকে (ঘ্বৃতাহুতি প্রদানে) সংবর্ধন। কর, 
সই দেবগশও (বুষ্ট্যাদি দ্বারা) তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করুন) এইরপে 
পরস্পরের সংবর্ধন। দ্বারা পরম মঞ্জল লাভ করিবে । ১১ 

দেবগণ যুষ্ট্যাছি ঘার! পৃথিবী শল্তশাপিনী করেন লোকরক্ষা! কযেন। 
ঠাহার। হবি9্ভোজী | অন্ুতহ্যের বজ্ঞাদি দ্বারা তাহাদিগকে সংবর্ধন কর! উচিত । 
ইহাই দৈবযজ্ঞ। ইহা কর্তব্য, ত্যাজ্য নহে। ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিম! 
জঅনালক্ত চিত্তে ইহা করিতে হয়, ইহাই গীতার মত (১৮৫-৬)। 


শ্লোক ৩১৩ তৃতীয়োহ্ধ্যারঃ ১০৫ 


যজ্শিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিহিষৈঃ1 
ভুগতে তে ত্ঘঘং পাপা বে পচস্ত্যাত্বকারণাৎ ॥ ১৩ 


১২। হি (যেছেতু), দ্রেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [সম্তঃ] (বজন্বারা 
সংবদ্ধিত হয়!) ইষ্টান ভোগান্‌ (অভীষ্ট ভোগ্যবস্ত সকল) বঠ দাসস্তে 
(তোমারদিগকে দিবেন); তৈঃ দরত্তান্‌ [ভোগান্‌] (তাছাদিগের প্রদত্ত 
ভোগ্যবস্ত সকল) এভ্যঃ অপ্রদ্ধায় (তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া) 
ষঃ ভূঙক্কে (ষে ভোগ করে ) সঃ স্তেনঃ এব ( সে নিশ্চয়ই চৌরু)। 

যেহেতু, দেবগণ বজ্ঞাদিত্বার সংবদ্ধিত হইয়া তোমাদদিগকে অভীই 
ভোগ্যবস্ত প্রদান করেনঃ, স্থতরাং তীহাদিগের প্রদত্ত অন্পপানাদি যজ্ঞাদি- 
দ্বার তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে সে নিশ্চয়ই চোর 
€দেবস্বাপহারী )।১২ 


১৩। বজ্তশিষ্টাশিনঃ (ষজ্ঞাবশেষ ভোজী) সম্তঃ (€ সঙ্জনগণ ) 
সর্বকিহিষৈঃ মুচ্যন্তে (সর্বপাপ হুইতে মুক্ত হয়েন); যেতু (কিন্তষাহারা ) 
আম্মকারণাৎ পচস্তি (কেবল নিজের জন্ত পাক করে) তে পাপাঃ (সেই 
পাপিষ্ঠগণ ) অং ভূঞ্জতে ( পাপ ভোজন করে )। 

যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ দেবতা, অতিথি 
প্রভৃতিকে অল্নাদি প্রদ।ন করির়। অবশি্ই ভে।জন করেন তাহার! সর্বপাপ 
হুইতে মুক্ত হন। যে পাপাস্মার! কেবল আপন উদরপুরণার্থ অন্ন পাক 
করে, তাহারা পাপরাশিই ভোজন করে ।১৩ 

খঙ্থেদে এবং ষন্গুসংহিতাতেও ঠিক এইরূপ কথা৷ আছে *( কেবলাঘে। ভবতি কেবলাদী'- 
শক ১৯, ১১৭, ৬; 'অঘং স কেবলং ডুকে যঃ পচত্যাকারণাৎ্'-মনথু ৩)১১৮)। কুটুশ্ব, 
অতিথি প্রভৃতির ভোজন হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে “বিঘস* এবং বজ্জ হইবার 
পর যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাকে 'অম্বত' বলে। গৃহস্থের প্রতিদিন এই ভুক্তাবশিষ্ট এবং 
হজ্াবশিষ্ট বন্তৃদ্বারাই জীবন্ররক্ষ! করিতে হয়, নচেৎ সে প্রতিগ্রাসে পাপ মঞ্চ করে (“বিঘসান 
ভষেছিত্যং নিতাং বাস্থৃতভোজনঃ ৮ হিহসে| ভুক্তশেষস্ত বজ্শেষং তথামৃতয'-_-মনু )। 


১৩৬ শমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩১৩ 


পঞ্চমহ্থাবজ্ঞ--প্রাচীন টীকাকাকারগণ বলেন--এস্থলে “যজ্ঞ, শবে 
হিন্দুর নিত্যকর্তব্য পঞ্চ মহাবজ্ঞকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 

মানুষ, জীবনরক্ষার্থ অনিচ্ছাসত্বেও প্রাণহিংসা করিতে বাধ্য হয়। 
শান্্রকারগণ গৃহস্থের পাঁচ প্রকার “সুনা* অর্থাৎ জীখহিংসাস্থানের উল্লেখ 
করেন, ষথা--“কগুনী. পেষণী চুল্লী চৌদকুস্তী চ মার্জনী” ( উদৃখল» 
জাতা, চুল্লী, জলকুস্ত ও বীটা)। এগুলি গৃহস্থের নিত্যশব্যবহার্ধ্য, অথচ 
এগুলিতে কীটপঙঙ্জাদি প্রাণিবধও অনিধার্ধ্য, সুতরাং তাহাতে পাপও 
অবশ্থস্ভাবী। এই পাপমোচনার্থ পঞ্চমহাষজ্ঞের ব্যবস্থা, “পঞ্চস্থনা গৃহস্থ 
পঞ্চবজ্ঞাৎ প্রণত্তাতি । পঞ্চ যজ্ঞ কি ?-- 

“অধ্যাপনং ত্রহ্মষজ্ঞখ পিতৃযজ্ঞন্ত তর্পণমূ। 
হৌমে। দৈবে! বলির্ভৌতো। নৃঘজ্ঞোহতিশ্বিপূজনমূ ৪, 

অধ্যাপনা! (এবং সন্ধ্যোপাসনাদি ) ব্রহ্মষজ্ঞ ব। খাধিষজ, তর্পণার্দি 
পিতভৃযজ্ঞ, হোমার্দি দৈবযজ্ঞ, কাকাদি জীবজন্তককে খাস্ত প্রদান ভূতষজ্ঞ, 
অতিথি-নৎকার নৃযজ্তঞ। মানুষের সকলের প্রতিই কর্তব্য আছে, এই 
কর্তব্যকেই শাস্ত্রে 'খণ' বলে। ত্যাগমূলক পঞ্চবজ্ঞদ্ধার৷ পিতৃ্ণ, দেব-খণ 
ইত্যাদি পরিশোধ করিতে হয়। উদ্দেম্ত উদার, আদর্শ উচচ--দৃষ্টি 
“বিশ্বমানবের+ও উপরে, বিশ্বাত্বার দিকে । ব্যবস্থা হিন্দুশান্ত্রেরই যোগ্য । 
কিন্ত বুঝে কে? বুঝিম্াা কাজ করে কে? যেটুকু আছে কেবল বাহ্‌। 
“আব্রন্গস্তত্বপর্ধ্যস্তং জগৎ তৃপাতু,”--( ব্রহ্গ। হইতে তৃণশিখা পর্যযস্ত সমস্ত জগৎ 
মন্দত সলিলদ্বার! তৃপ্ত হউক ) মন্ত্র পড়িয়! জলের ছিট। দিয়! আহারে বসিলাম। 
কিন্তু কি হর্দেব! বিষ্ভালটী আনিয়া হঠাৎ গ্লপাত্রে মুখ দিয়াছে। অমনি 
কাষ্ঠপাছকার নিদাক্কণ প্রহ্থার | বেচারী সেই প্রহারেই গৃহ ছাড়িল। আমার 
হিন্ুানির কোন ক্ষতি হইলনা, কিন্তু হিন্দুত্বের শেষ । বস্ততঃ, ভূতবজ্ঞাদির 
মন্ত্রগুলির উদাত্ত ভাব স্মরণ করিলে বন্ধিমচন্দ্রের কথাটাই মনে পড়ে--“আদর? 


কি সেই হিচ্ফু'? 


শ্লোক ৩১৪-১৬ তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ১৩৭ 


অঙ্নাদ্‌ ভবন্তি ভূতানি পর্জজন্যাদসম্তবঃ। 

বজ্ঞাদ্‌ ভবতি পর্জন্তে! বজ্ঞঃ কম্মমসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ 
কর্ম ব্রন্ষোন্তবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্তবম্‌। 

তন্মা সর্ববগতং ব্রহ্গ নিত্যং ষজ্ে প্রতিচিতম্‌ ॥১৫ 
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘায়ুরিক্দ্িয়ারামে। মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 


১৪-১৬। অন্ন।ৎ ( অক্প হইতে ) তৃতানি ভবস্তি (প্রাণিনকল উৎপয্ব হয়), 
পর্জন্তাৎ ( মেঘ হইতে ) অন্নসস্তবঃ ( অন্নের উৎপদ্ধি হয় ), যজ্ঞাৎ ( ষজ্ঞ হইতে ) 
পর্জন্তঃ ভবতি ( মেধ জন্মে ), যজ্ঞ? কর্মসমুস্তবঃ (ষজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন); 
কর্ম (কর্থ) ব্রদ্ধোত্ববং (বেদ হইতে উৎপন্ন ), বর্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্তবং 
( পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন ) বিদ্ধি (জানিও ); তন্রাৎ (সেই হেতু) সর্বগতং ব্রক্ধ 
(নর্বব্যাপী পরত্রন্ধ ) নিত্যং ( সদ) ষজ্ঞে প্রতিঠিতম্‌ (ষজ্ঞে গ্রাতিষ্ঠিত আছেন)। 
হে পার্থ, ইহ ( ইহলোক ) এবং প্রবর্তিতং (এইরূপ প্রবর্তিত ) চক্রং ( কর্মচক্র, 
জগচ্চজ্র) যঃ (যে) ন অঙন্ুবর্তপ্নতি % অন্ুবর্তন না করে), ইন্দ্রিয়ারামঃ 
( ইন্্রিয-নুধাসক্ত ) অঘাধুঃ (পাঁপজীবন ) সঃ (সেই ব্যক্তি) যোঘং জীবতি 
(বৃথা জীবন ধারণ করে )1১৪-১৬ 

প্রাণিসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, মেঘ হইতে অন্ধ জম্মে, যজ্ঞ হইতে মেঘ 
জন্মে, কর্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি, কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন জানি, এবং বে 
পরক্রন্দ হইতে সমুভূত। সেই হেতু সর্বব্যাপী পরক্রহ্ম লা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত 
আছেন। এইরূপে প্রবর্তিত জগচ্চক্রের যে অন্ুুবর্তন না করে (অর্থাৎ ষে 
যজ্ঞাদি কর্ঘদ্বারা এই লংসার-চক্র পরিচালনের সঙ্থায়তা না করে) লে 
ইন্জিয়স্থখাসক্ত ও পাপজীবন ?) হে পার্থ, সে বৃথা জীবন ধারণ করে ।১৪-১৬ 

প্রীষত্রীধয়খামীর জনুসরণে ১৫শ পোকে প্রথম চরণে ব্রক্ধ বের “বেদ' এবং দ্বিতীয় চে 
“রন্ম' শবের “পরক্রদ্ধা' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে । এবরক্ষ* অর্থ 'প্রকৃতি'ও হয় (১৪৩) $ 
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অমৎ রামানুজাচারধ্য ও লোকমান্ত তিলক এই প্লোকের সর্বত্রই ব্রহ্গশকের *প্রকৃতি' অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন । তাহ! হইলে অর্ধ এই হয় যে. প্রকৃতি হইতে কর্প এবং পরমেশ্বর হইতে 
প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে এবং সমস্ত জগৎ-স্ৃষি € “সর্বগতং ব্রহ্ম” ) যজ্জকে আশ্রয় করিয়াই বর্তমান 
আছে। (“অনুযজ্ঞং জগৎ সর্ববং'- মতা, শা, ২৬৭ )। 

শ্রীঅরবিন্দ তরক্ধ' শব্দের অর্থ করেন “প্রকৃতিতে ক্রিপ্নাশীল সগুণ ব্রহ্ম । ইহার ব্যাখ্য। 
১০৯ পৃষ্ঠায় 'গীতায় যজ্ঞবিধি' শীধক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 

জগচ্চত্রু- _ঈশ্বর-প্রবর্তিত এই কর্ণপ্রবাহ চক্রবৎ আবর্তিত হইয়া! জগৎকে 
চালাইতেছে, এই জন্য ইহাকে জগচ্চক্র বা সংসার-চক্র বল! হুয়। চক্রটা 
কিরূপে চলিতেছে দেখা যাউক | এই প্রাণি-শরীর কিরূপে উৎপন্ন হয় ?--অল্ন 
হইতে | তূক্ত অক্নই শুক্র-শোপিতরূপে পরিণত হয়, তাহা হইতে জীবোৎপত্তি। 
অন্ন (শহ্ত ) জন্মে মেঘ হইতে; মেঘ জন্মে যজ্ঞ হইতে । কিরূপ ?-__বঙ্ছের 
ধুমে মেঘ হয়, তাহ! হুইতে বৃষ্টি হয়; দেবতাগণ যজ্ঞত্বারা স্ংবন্ধিত হইয়! বৃষ্টি 
প্রদান করেন, এরূপ কথাও প্রসিদ্ধ। ষজ্ধের উদ্ভব কোথায় ?--খত্বিক্‌- 
যঙ্গমানের কর্মবিশেষই যজ্ঞ, সুতরাং কর্ম হইতে। কর্মের উদ্ভব কোথ। 
হইতে ? বেদ হইতে । বেদের উদ্ভব কোথা হইতে? পরব্রহ্ম হইতে_-“তব 
নিশ্বলিতং বেদা£। এইভাবে জ্বগচ্চক্রের গতি। যজ্তাদি কর্ম না করিলে এই 
জগচ্চক্র বা সৃষ্টি রক্ষা হয় না। 

ষজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়-_ইহা! অবশ্ত ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। তবে মনে 
রাখিতে হইবে-_জলীয় বাণ্প ও যন্ভীয় বাষ্প উভয়ই মেঘ। স্থুলকথা এই-_ 
দেবগণ বৃষ্ট্যাদি দ্বার! নরলোকের হিতসাধন করেন, সুতরাং মন্ত্রষ্যেরও কর্তব্য 
দেবলোকের পুষ্টিসাধন করা | তাহার উপায় যজ্ঞানুষ্ঠান__কারণ দেবগণ 
হবির্ভোজী। 

অবন্য ধাছার! দেধতা ও দেবলোকে বিহ্বাসবান্‌ নছেন, তাহাদের নিকট এ ম্লোকগুলির 
বিশেষ মূ নাই। কিত্ত দেষতত্ব গীভায়ও স্বীকৃত, তাহার! প্রক্কৃতিতে ভগবানের়ই শঞ্তি। 
শীতার অন্যত্রও বস্োদির প্রশংসা! আছে। নুতরাং বিষয়টার সম/ক আলোচনা! আবন্তক। 
€ পরে “গীতায় বক্জবিধি' ও “গীতার বজ্গতত্ব' ? ২৩, ভ্রট্ব্য)। 
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গ্ীতায় বজ্জবিধি-_-যাগবন্ঞ হ্বর্গাদি ফলগ্রদ বটে, কিন্তু উহা! মোক্ষ প্রদ 
নহে এবং গীতার অনুমোদিত নহে (২৪২-৪৪, ৯/২০-২১১ ৯১১ ৮।২৭)। কিন্তু 
পূর্বোক্ত কয়েকটা ক্লোকে (৩।১০-১৬ ) বেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্তব্য বলিয়াই নির্দিষ্ট 
হইয়াছে । গীতার অন্ত্রও বজ্ঞাদির প্রশংসাবাদ আছে (৪1৩১-৩২, * ১৭।২৪- 
২৫)। বজ্ঞাদির কর্তব্যতা সম্বন্ধে এইরূপ বিভিন্ন মত আপাততঃ পরস্পর- 
বিরোধী বলিয়৷ বোধ হয়। বস্ততঃ, তাহা! নহে। গীতা সকামযজ্ঞেরই বিরোধী, 
নিষ্ধামধজ্ঞের বিরোধী নছেন। যজ্ঞ, দান 'ও তপস্ত।--এই সকল কর্ম চিত্রগুদ্ধি- 
কর) উহ। অবস্তাকর্তব্য ; কিন্তু আসক্তি ও ফলকামনা ত্যাগ করিয়া এই সকল 
কর্ণ করিতে হুইবে, ইহাই গীতার যত (১৮1৫-৬)। অন্যত্র, যজ্ঞাদিও' 
ভগবছুদ্গেশ্তেই কর্তব্য, এবং তিনিই সকল যজ্জের ভোক্তা, এ কথাও আছে (৯.২৭, 
ন২৪ )। বস্ততঃ, অনালক্তি, ফলাকাজ্ষা ত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ধ কর্ম সমর্পণ ইত্যাদি 
নিষ্কাম কর্খের যাহা মুল কথা যজ্ঞকর্ম্েও তাহাই প্রযোজ্য পূর্বে যে পঞ্চ- 
যজ্ঞাদির উল্লেখ আছে তাহা সকলই ত্যাগমূলক, কামনামুূলক নহে। সুতশাং 
এঁ সকল গীতোক্ত ধর্মের বিরোধী নয়। চতুর্থ অধ্যায়ে 'যক্ত” শব্দ আরও ব্যাপক 
অর্থ ববহৃত হইয়াছে, মে সকলেরই মূলে ত্যাগ ও সংহম। (৪1২৫-৩৩)। 

এই প্রসঙ্গে প্রীঅরবিজ্ধ বলেন-_এ গ্লোকগুলিতে যে ষজ্সের বিধান আছে 
তাহাতে যদি আমর] কেবল আনুষ্ঠানিক যজ্ঞই বুঝি তাহা হুইলে আমরা 
গীতোক্ত কর্ম-ভত্ব ঠিকরূপ বুঝিতে পারিবনা ; বস্ততঃ, এই শ্লোকগুলির মধ্যে 
গভীর গুঢ়ার্থ আছে। ১৫শ গক্সোকে বলা হইয়াছে যে, ব্রদ্গ হইতে কর্ম 
সমুভূত হয়। এই ব্রদ্ম শবে শঙবত্রন্ম বা বেদ বুঝায় না-_“এই ব্রহ্ধ প্রক্কতির 
ক্রিয়ার মধাস্থিত সক্রিয় সণ ব্রন্গ-_ইনি অক্ষর, সম, শাস্ত, নি্তিয় ব্রদ্ম হইতে 
সমুড্ূত অর্থাৎ তাহারই এক বিভাব-_-ইনি ক্ষরজ্জগতে সকল কর্থের রষ্টা ৯ 
উদ্তবকর্তা--প্রক্কৃতিতে ক্রিয়াশীল পুরুষ । ভগবান্‌ পুরুযোতমের ছই বিভাব-- 
সর্ধবগুণের অতীত অক্ষরই ভীহায় সমতার অবস্থা-তথা হইতেই প্রন্কৃতির 
গুণে ও বিশ্বলীলার মধ্যে তাহার আত্মপ্রকাশ; এই প্রক্কতিস্থ পুক্ধষ ছইতে, 
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এই সগুণ ব্রহ্ম হইতেই- বিশ্বশক্তির সমস্ত কর্মের উৎপত্তি; এই কণন্ম হইতেই 
যজ্ঞের তত্ব উদ্ভূত । এমন কি” দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে দ্রব্যাদির 
আদান-প্রদান তাহাও এই তত্বেরই অনুসরণে ঘটিয়া থাকে, যথা-_যে বৃষ্টি হইতে 
অন্ন উৎপন্ন হয় সেই বৃষ্টি এই কর্মের উপর নির্ভর করে এবং অন্ধ হইতে 
ভূতগণের শরীরের উপ্তবহয়। কারণ প্রকৃতির সকল ক্রিয়াই প্রকৃত পক্ষে 
যজ্ঞ এবং ভগবানই সকল কর্ম ও যজ্ঞের ভোক্তা এবং সর্ধ্ভূতের মহেশ্বর 
( “ভোত্তণরং যজ্বতপসাং সর্ব্বভূতমহেশ্বরম্ )। এই 'সর্বগতং যজ্ঞে প্রতিষ্টিতম, 
ভগবান্‌কে জানাই প্ররুত বৈদিকজ্ঞান ।*..পরম শ্রেয় তখনই লাভ করা যায় 
যখন আর শুধু দেখগণের উদ্দেস্টে ষক্ত না করিয়া! সেই সর্বব্যাপী ষজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত 
পরমেশ্বরের উদ্দোশ্তে কর! হয়। পরম শ্রেয়োলাভ তখনই হয়, যখন মানুষ, 
নিষ্ন প্রকৃতির কামনা পরিত্যাগ করে, নিজে সমস্ত করিতেছে এই অহঙ্কার 
পরিত্যাগ করিয়া প্রক্কৃতিকেই সকল কর্মের প্রকৃত কত্রা বলিয়া বুঝিতে পারে 
এবং নিজেকে ভোক্তা বলিয়৷ মনে না করিয়। বিশ্বাত্বা পরম পুরুষকেই প্ররুতির 
সকল কার্ষ্যের ভোক্তা বলিয়! উপলব্ধি করে। নিজের ব্যক্তিগত ভোগে নহে, 
কিস্ত পরমাত্বাতেই তখন পরম শাস্তি, তৃপ্তি ও বিমল অ'নন্দ ভোগ 
করে। তখন কর্ম ও কর্শৃস্ততায় তাহার লাভালাভ থাকেনা--কিস্তু সে 
শুধু ভগবানের জন্যই যজ্জন্ূপে আসক্তি ও কামনাশূন্ত হইয়া কর্ম করে। 
এইপপে যজ্ঞ হয় তাহার পরম শ্রেয়োলাভের পথ*”--অরবিন্দের গীতা 
( সংক্ষিপ্ধ সারোছাার ) 


“বাস্তবিক হজ্জের প্রধান উপাদান ত্যাগ । প্রজাপতি যে বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান 
কারয়া এই জগৎ স্ষ্টি করিয়াছেন পুরুষ-হৃক্তে তাহার ইঙ্গিত করা আছে। 
সে মহাযজ্ঞ আর কিছুই নহে, জীবের হিতার্থ ভগবানের বিপুল আত্মত্যাগ । 
এইরূপ জগতের পোষণের জন্ত ঈশ্বরের উদ্দেষ্তে যে ত্যাগ, আমাদের 
পূর্বপুরুষের! তাহাকেই বজ্ঞ নামে অভিছিত করিতেন । যজ্কে এখন আমর 
“বগ গিতে পরিণত করিয়াছি; 'একটা ধুমধাম ছৈ6 ব্যাপারই আমাদের 


শ্লোক ৩।১৪-১৬ ভূতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ১১৬ 


দৃষ্টিতে বজ্ঞ। যজের কিন্ত আদিম অর্থ এরূপ নহে । যজ্ঞের মর্মভাব তটাগ 
(5801250)"--বেদাস্তরত্ব ৬হীরেন্্রনাথ দত্ত । 

রহস্য-_যুধিতিরের বজ্জাদি 

প্রশ্ন-_-যজ্জের আদিম অর্থ যাহাই হউক, বজ্তোপলক্ষে রা'জনিকঞ্চ “ধুমধাম 
হৈ ৮* ব্যাপার সেকালেও ছিল। বড় বড় রাজারা আড়ম্বরের সহিত 
রাজনুয়, অশ্বমেধ বজ্ঞাদি করিতেন। ধর্্মরাজ ধুধিঠিরও রাজসুয় যজ্ঞাদি 
করিয়াছিলেন এবং স্থয়ং শ্রীকষ্ণের সম্মতি ও উপদেশক্রমেই তাহ! সম্পন্ন 
হুইয়াছিল। গীতোক্ত ধর্মের সহিত উহার সামঞ্জন্ত কোথায় ? 

উত্তর । কামনামূলক রাজসিক যজ্ঞাদি তখনও ছিল, একথা ঠিক। 
গীতায়ও সাত্বিক, রাজমিক, তামসিক, ত্র্িবিধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে এবং 
ফলাকাজ্ষাবজ্জিত অবস্ঠকর্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত সাত্বিক ষযজ্ঞেরই প্রশংসা আছে 
€ ১৭।১১-১৩ )। গীতায় কাম্য কর্মের স্থান নাই। রাজস্ুয় যজ্ঞ “কাম্য কণ্মঃ 
বটে এবং যুধিষ্ির শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই উহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্ত 
নিষ্কামভাবে, কর্তব্যান্থরোধে | এ সম্বন্ধে বুধিষ্ির কি বলেন, দেখুন __ 

'নাহং কর্ম্মফলাহ্েষী রাজপুত চরাম্যুত ।। 
দদামি দেয়মিত্যেব যজে বষ্টব্যমিত্যৃত ॥ 
ধর্ম বাণিজ্যকো হীনে! জঘন্তে। ধর্মমবাদিনাম্।” বন পর্ব ৩১২৫ 

'রাজপুত্রি, আমি কর্ঘ্ফলাহ্েযী হইয়া কোন কর করি না। দান কত্িতে 
ক্ছয় তাই দ্লান করি, ষজ্জ করিতে হয় তাই যজ্ঞ করি; ধর্্দাচরণের বিনিময়ে 
যে ফল চাছে, সে ধর্বণিকৃ, ধর্মকে সে পণ্যদ্রধা করিয়াছে। সে হীন, 
জঘন্ঠ |? 

শ্রীকুষ্ণান্ুগত প্রাণ, প্রীক্ঞ্চভন্তের উপযুক্ত কথাই বটে, কিন্তু এই 
ফলাকাজ্ষাবছ্জিত রাজ্য ষজ্মের অবস্তাকর্তব্যতা হইল কিসে? তাহা বুঝা 
বায় ্রন্কফের উপদেশে ( মভা, সভ। ১৪1১৫শ অঃ) ইহার উদ্দেস্ত প্রধানত, 
জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রতৃত্ধি ধর্ছেষী অত্যাচান্ী 'অন্থরগণ'কে নত বা নিহত 


১১২ ভ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩১৪-১৬ 


করিয়! একচ্ছত্র ধর্মরাজ্য সংস্থাপন (৪1৮) | এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে 
বলিদান করিয়া! এক নিদারুণ রাজহ্য় বা 'রাজমেধ? ষযজ্জ করিবার আয়োজন 
করিয়াছিল। এতদর্থে ৮৬ জন নৃপতি, পরাজিত, ধৃত ও শৃঙ্খলিত হইয়া 
মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন । শত সংখ্যা পূর্ণ হইলেই এই পাশবিক যজ্ঞ 
সংঘটিত হইত । যুধিষঠিরের রাজহুয় ষজ্ের আয়োজনে উহা! ব্যর্থ হইল। 
যুদ্ধাবসানে ধুধিঠির অশ্বমেধ বজ্ঞও করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণেরই আদেশে। 
এততসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ যে অনুপম ধর্দ্দোপদেশ প্রদান করেন তাহ! 'কামগীতা” 
নামে প্রসিদ্ধ। কামনা ও অহঙ্কার বর্জনই উহ্থার প্রধান কথা । বনগমনোনুখ 
শোককাতর ধর্মরাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন--“বিষয়-ত্যাগে কামনা ত্যাগ 
হয় না, বনে যাইও না, অনাসক্ত ভাবে রাজধর্ম পালন কর; সাত্বিক যজ্ঞ, 
দান, তপস্তাদি চিত্তপ্ুদ্ধিকর কর্ধদ্বারা কামনা! ত্যাগের চেষ্টা কর।” 
রোগামুষায়ী ওষধের ব্যবস্থা । এ তগীতারই কথা, স্থতরাং গীতোক্ত ধর্থের 
সহিত কোথাও অসামঞ্জন্ত নাই। কিন্তু ঈদ্ূশ অশ্বমেধ যজ্ঞ অপেক্ষাও যে 
বিশুদ্ধ ত্যাগ-লক্ষণ নৃযজ্ঞাদির শ্রেষ্ঠতা কম নহে, মহাভারতক1র স্থবর্ণনকুলো- 
পাখ্যানে তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন । 

জ্ুবর্ণনকুলোপাখ্যানটি কি ?--এক নকুল যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্জস্থলে' 
আসিয়া অবিরত লুণ্ঠিত হইতেছিল। দেখা গেল, মকুলটার মুখ ও শরীরের 
অর্ধাংশ ম্বর্ণময় | এই অন্ভুত জীবটারণ্মস্ভুত কর্মের কারণ ভিজান! করা 
হইলে নকুল বলিল, দেখিলাম কুরুক্ষেত্রে এক উদ্নবুত্তি ব্রাহ্মণ সপরিবারে 
উপবাশী থাকিয়া অতিথিকে সঞ্চিত সমস্ত ষবচর্ণ প্রদান করিলেন। সেই 
অতিথির ভোজনপাত্রে যংকিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অবশিষ্ট ছিল, সেই পবিত্র যবকণার 
সংস্পর্শে আমার মুখ ও দেহার্ধ স্বর্ণময় হইয়াছে (“যজশিষ্ঠাশিন “যজ্ঞ 
শিষ্টামৃততুজো” ইত্যাদি এষ্টব্য ৩১৩) 81৩০ )। অপরাধ্ধ হ্বর্ণঘয় করিবার জনা, 
আমি নান! হজ্ঞস্থলে যাইয়া লুষ্িত হইলাম, কিন্তু দেখিলাম এ যজ্ঞ অপেক্ষা) 
সেই ক্রাঙ্গণের শক্ত ষজই শ্রেষ্ঠ (ফেননা আমার দেহ হবর্ণময় হইলন! )। 


ক্লিক ৩।১৭-১৮ ভৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ৰ ১১৩ 


যন্তাত্মরতিরেব শ্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। 
আত্মন্তেব চ সন্তষটস্তস্য কার্যং ন বিস্যতৈ 1১৭ 
.নৈব তশ্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 

ন চাস্য সর্ববভৃতেষু কম্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮ 


১৭। যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে ব্যক্তি) আম্মরতিঃ এব ( আত্মাতেই 
প্রীত ), আত্মতৃপ্তঃ চ (এবং আত্মাতেই পরিতৃপ্ত), আত্মনি এব চ সন্তষ্টঃ 
(আত্মাতেই সন্তষ্ট ) স্তাৎ (হন) তন্ত কার্্যং ন বিস্ততে (তাহার কিছু 
কর্তব্য নাই )। 

আ'ত্মর তি---আত্মাজে ধাশার আসক্তি ব! প্রীতি, বিষয়ে নয়; 

আত্মতৃপ্ত--আত্মাতেই যিনি তৃপ্ত অন্য ভোগ্য বস্্ নিরপেক্ষ; 

আত্মসন্তুট-.আজ্মাতেই বাহার হুথ, বিষয়ে নব। ইহারাই আস্মারাম | 

কিন্তু যিনি কেবল আত্মাতেই প্রীত, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত, ধিনি কেবল 
আত্মাতেই সৃত্ষ্ট থাকেন, তাহার নিজের কোন প্রকার কর্তব্য নাই। ১৭ 

এইরূপ আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ “আত্মারামণ পদ্দবাচ্য। বস্তুতঃ ইহারা 
কর্মাকর্্মনিরপেক্ষ মুক্ত পুরুষ । পূর্বের ক্ত যজ্ঞাদিতে ইহাদের নিজেদের কোন 
প্রয়োজন ন'ই, কেবল লোকশিক্ষার্থ ও লোকরক্ষার্থ ইহার! কন্ু করিয়া থাকেন। 

১৮। ইহ (এই জগতে) রুতেন € কর্পানুষ্ঠান দ্বার! ) তস্য (তাহার ) 
অর্থঃ ন এব (প্রয়োজন নাই), অঞ্কতেন চ (কর্মের অকরণেওঃ) কমশ্চন 
(কোনও ) [ অর্থঃ (প্রয়োজন ) ]ন (নাই ); সর্ববভূতেষু ( লর্বভূতে ) কশ্চিং 
(কেহ) মস্য (ইহার ) অর্থব্যপাশ্রয়ঃ ন (স্বপ্রয়োজনে আশ্রয়ণীয় নাই )। 

অর্থব্যপাঁশ্রয়ঃ- অর্থায় স্বগ্রয়োব্বনায় ব্যপাশ্রয়; আশ্রয়ণীয়ঃ, মোক্ষার্থ আশ্রণীয়। 

ধিনি আত্মারাম তাহার কর্ম্বান্ঙ্জানে কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম হইতে, 
বিরত থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। সর্ধভূতের মধ্যে কাহারও দ্মাশ্রস্নে, 
তাহার প্রশ্নোজন নাই (তিনি কাহারও আশ্রয়ে, সিদ্ধকাম হইবার আবশ্তকপ্তা 
রাখেন না)। ১৮ 

৮ 


১১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩১৯ 


তণ্মাদসক্ভঃ সততং কাধ্যং কষ্্ সমাচর। 
অসক্কে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্ধে।তি পুরুষঃ ॥১৯ 


কর্ম কর! না করা ইহাদের পক্ষে উভয়ই সমান ৷ কাজেই ইহারা সম্পূর্ণ 
্বার্থাভিসন্ধিশূন্ত হইয়া ষথাপ্রাণ্ত কর্ম করিতে পারেন। তুমিও তজপ 
অনাসক্ত ভাবে শ্বীয় কর্তব্য কর্ম করিবে (পরের ল্লোক )। 


১৯। তন্মাৎ ( অতএব ) অসক্তঃ ( অনাসক্ত হইয়া ) সততং ( সর্ধদা ) 
কাধ্যং কন ( কর্তব্য কর্ম) সমাচর (অনুষ্ঠান কর); ছি (যেহেতু) পুরুষঃ 
অসক্তঃ ( লন ] (নিফাম হইয়া ) কর্ম আচরন্‌ (কর্ম করিলে) পরং (পরমপদ, 
মোক্ষ ) আপ্রোতি (প্রাপ্ত হন )। 


অতএব তুমি আসক্তিশুন্ত হইয়! সর্বদা! কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, কারণ 
অনাসক্ত হুইয়া কর্্ধানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ ( মোক্ষ) প্রাপ্ত হন ।১৯ 

জ্ঞানীর কর্দ্র-_-১৭:১৮।১৯ এই তিনটা শ্লোক পরস্পর হেতু অনুমান বুক্ত, 
স্থতরাং এক সঙ্গে ধরিতে হইবে । ১৭1১৮ ঙ্োকে আত্মনি্ঠ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী 
পুরুষের কথা বলা হইয়াছে। তাহার নিজের করবীয় কিছু নাই, কেনন! তিনি 
সিদ্ধ, মুক্ত পুরু, তাহার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছ্ে। তবে কি তিনি 
কর্ত্যাগী, সন্ন্যাসী? না, _তীছার কর্মের অকরণে অর্থাৎ কর্ম হইতে বিরত 
থাকারও কোন প্রয়োজন নাই। কর্ম্দকরা না কর! তীহার উভয়ই সমান। 
প্রকৃত পক্ষে, দেহধারী জীব একেবারে ক্রুন্দত্যাগ করিতে পারেই না (৩1৫ ), 
দেহ থাকিলে প্রকৃতির কর্ম চলিতেই থাকে, অজ্ঞানী বুঝে কর্ম হইতেছে 
আমার, জ্ঞানী বুঝেন কর্তা উশ্বর, কর্ম তাহার; তিনি বন্ত্রমান্র, তাই তিনি 
_অনাসক্ বুদ্ধিতে ষথাপ্রাপ্ত কর্ম করিতে পারেন। তাই শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 
বলিতেছেন, অতএব ( “তম্মাৎ' ) তুমিও জানী পুরুষদিগের অন্গসরণে অনাসক্ত 
বৃদ্ধিতে যে কর্ম করিতে হয় তাহা কর। জনকাদিও এইব্পভাবে কর্ করিয়া 
সিঞ্চিলাভ করিয়1ছেন, আমি নিজেও কর করি। জ্ঞানী পুরুষ কর্ণ করিবেন 
কেন, তাহার কারণও দেখাইতেছেন (পরের গ্লোকসমূহ রঃ )। 


শ্লোক ৩১৯ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ | ১১৫ 


“উচ্চতর সত্যের অভিমুখ হইলেই কশ্মত্যাগ করিতে হইবেনা--সেই সত্য 
লাভ করিবার পূর্বে ও পরে নিষ্ধাম কর্্থ সাধনই গুঢ় রহস্ত। মুক্ত পুরুষের 
কর্খের দ্বান্না লাভ করিবার কিছুই নাই, তবে কর্দ হইতে বিরত থাকিয়াও 
স্তাহার কোন লাভ নাই এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত তাহাযক কর্ণ 
করিতে বা! কর্ম ত্যাগ করিতে হয়না, অতএব যে কর্ম করিতে হইবে 
(ক্গগতের জন্ত, লোক-সংগ্রহার্থে ৩২৯) সর্বদা অনাসক্ত হইয়া তাহ! 
কর"--অরবিন্দের গীতা । 

কিন্তু সন্ন্যাসবাদী টাকাকারগণ বলেন--“আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষের কোন 
কর্তব্য নাই' একথার অর্থ, জ্ঞানী ব্যক্কি সর্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়৷ থাকেন, কেনন! 
জ্ঞান লাভ হইলে আর কর্ম থাকেনা । ইহাই প্রচলিত বৈদান্তিক মায়াবাদ। 
জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়নই গীতার প্রতিপাস্ত বিষয় । কিন্তু মায়াবাদিগণ তাহা! 
স্বীকার কল্সিতে পারেন না । কেনন! মায়াবাদে কশ্মই মায়! ব! অজ্ঞান, জ্ঞান 
লাভের পর জীব, জগৎ, ঈশ্বর সমন্ত লোপ পায়, মাত্র নিগুপ অধ্বৈততত্বই থাকে 
(মাক্সা-তত্ব ভ্রঃ), তখন আবার কর কি? এই মত এক সময়ে এদেশে 
পণ্ডিত-্সমাজে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন টীকাফারগণ সকলে 
ষায়াবাদী না হইলেও সকলেই সন্ন্যাসবাদী এবং তীহারা সন্পযাসবাছের পরি- 
পোষক রূপেই এই গ্লোক ছইটির ব্যাখ্য! করিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে অনেক 
কষ্টকল্পমা করিতে হইয়াছে এবং পূর্বাপর অসঙ্গতি ঘটিয়াছে। যেমন-_ 

১৮শ শ্লৌোকে আছে, নাকতেনেহ কশ্চন ( অর্থঃ )--জ্ঞানীর কর্মের অকরণে 
'অর্থাৎ কর হইতে বিরত থাকিয়াও কোন লাভ নাই। এন্থলে পূর্বোক্ত অর্থ, 
শঙ্বটিই অধ্যাহার করিতে হয়। কিন্তু ইহার! সে স্থলে প্রত্যবায়” শব অধ্যাহথার 
করিয়া বলেন-_জ্ঞানীর কণ্দ্ব না করিলেও প্রত্যবায় নাই। প্প্রত্যবায়” শব 
ষুলে নাই। কিন্ত ইছা৷ মানিয়! লইলেও, পরের শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীভগবান্‌ 
অঙ্ছুনফে বলিতেছেন--সেই হেতু (“তন্মাৎ ) তুমি অনাসক্ত ভাবে কর কয়। 
“জ্ঞানী” কর্ম করেন না, অতএব ভুমি কর ফর-_এ কেমন কথা? ইহার! 


১১৬ শরীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩.৯ 


বলেন, অর্জুন অজ্ঞান, জ্ঞান লাভে অনধিকারী, সেই হেতু তাহাকে কম 
করিতে বলিতেছেন । তাহা হইলে “তম্মাৎঃ শব একেবারেই খাটে না, বাক্য 
আরস্ত করিতে হয়, “কিন্তু তুমি অজ্ঞান' ইত্যাদি শব দিয়া । যাহা হউক, 
অজ্জুনকে অজ্ঞান বলিয়া মানিয়া লইলেও, ইহার পরেই আবার শ্র্মভগবান্‌ 
ৃষটাস্ত দিতেছেন রাজধি জনকাদির এবং স্বয়ং নিজের (৩২:২২ ) ইছারা 
অবস্ত অঞ্জানীয় পর্ধ্যায়ভূক্ত নহেন। ইহাতে এইবূপ অনুমান করিতে হয় যে, 
জ্ঞানীর নিজের কোন কর্তব্য না ধাকিলেও তিনি যেমন অনাসজ্জ ভাবে বর্খব 
করেন, আমার কোন কর্তব্য না থাকিলেও (৩২২) আমিও যেমন কম্ম করি, 
তুমিও সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কন্মকর! বস্তুতঃ, এটা অনুমানও করিতে 
হয় না, পরে ২৫শ ক্সোকে জ্ঞানীরও কর্ম করা উচিত, এ কথা স্পষ্টই বল! 
হইয়াছে । গীতার অন্তত্রও নানাভাবে এই কথ বলা হইয়াছে € ৪.২৩, ৬1১, 
১৮।৬-৯১ ৩।৭ ইত্যাদি )। ন্থতরাং, এইরূপ ব্যাখ্যা গীতে ক্ত কম্ম যোগতত্বের 
লম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অথচ প্রচলিত প্রায় সমস্ত গীতার 
সংস্করণেই পাঠক এই সন্র্যাসবাদাত্মক ব্যাখ্যাই পাইবেন, কারণ এসকল প্রাচীন 
সাম্প্রদায়িক চীকা-ভাম্েরই অগ্ুবাদ মংত্র। 

লোকমান্ত তিলক তাহার গীতারহস্তে এ সন্ধে অতি বিস্তৃত ভাবে 
আলোচনা করিয়াছেন, এবং নান! প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ক্লোক1দি উদ্ধার করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, এই লব্ন্যাস-বাদাত্মক ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক । একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, 
যোগবাশিষ্ঠে আছে» রা 


“মম নান্তি কৃতেনার্ধো নাকতেনেহ কশ্চন। 
বথাপ্রাপ্তেন তিষ্ঠামি হাকম্মণি ক আগ্রহঃ ॥ | 


“কম্মকরা না কর! আমার পক্ষে একই, যখন উভয়ই এক, তখন কর্মনা 
করায় আগ্রহই বা কেন? শাস্ত্রান্থসারে যাহ! প্রাপ্ত হইয়াছি তাহ! করিয়।! 
থাকি।' গীতায় ৩.১৭1১৮ প্লোকের মন ঠিক ইহাই । 


শ্লোক ৩।২*-২১ তৃতীর়োহধ্যায়ঃ ১১৩ 


কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিত৷ জনকাদয়ঃ 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্ত মরসি 1২০ 
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 
স ষৎ প্রমাণং কুরূতে লোকস্তদন্থুবর্ততে ॥২১ 
২০। অনকাদয়ঃ (জনকাদি ) কক্পা এব হি (কর্থের দ্বারাই) সংসিদ্ধিষ্‌ 
ম্বাস্থিতাঃ (সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ); লোকসংগ্রহম্‌ এব অপি (লোক 
রক্ষার দিকেও ) সংপন্তন্‌ (দৃষ্টি রাখিয়া ) কর্তুম্‌ অর্থসি (কম্ম করা কর্তব্য )॥ 
জনকাদি মহাত্বার! কর্মদারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্্দ করাই কর্তত্য ।২০ 
জোকসংগ্রহ--লোকরক্ষাঃ স্ৃষ্টিরক্ষা । পূর্বে বল হইল নিফাম কণ্ব 
ছারাই সিদ্ধি লাভ হয় । এক্ষণে বলা হইতেছে যে, সিদ্ধ মুক্ত পুরুষদিগেরও 
লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও কণ্ম্ম করা কর্তব্য। কিন্তুভ্তানী কর্তন! 
করিলেই সকল লোক উৎসন্ন যাইবে কেন 1--সাধারণে শ্রেষ্ঠ লোকেরই অন্ধবর্তন 
করে, ইত্যাদি পরের শ্লোক দ্রষ্টব্য। জনকাদি--(২।৭০ ব্যাখ্যা ভষ্টব্য )।২০ 
এন্বলে 'লোক? শবের অর্থ ব্যাপক । শুধু মনুষ্য লোকের নহে, দেবাছি 
সমস্ত লোকের ধারণ পোষণ হইয়া পরস্পরের শ্রেয়ঃ সম্পাদন করিবে, এই 
অর্থই লোক-সংগ্রহ পদে ভগবদগীতায় বিবক্ষিত হুইয়াছে। জ্ঞানী পুরুষ 
সমস্ত জগতের চক্ষু, ইহার! যদি নিজের কর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে 
বন্ধতমসাচ্ছন্ন হইয়া সমস্ত জগৎ ধ্বংল না হইয়া যায় না। লোকদিগকে জ্ঞানী 
করিয়৷ উন্নতির পথে আনয়ন করা জ্ঞানী পুরুষরিগেরই কর্তব্য। এই কথ 
অনে করিয়াই শাস্তভিপর্বেষ ভীত্ম যুধিষ্টিরকে বলিয়াছেন--লোকসংগ্রহকারক 
সুন্ষধর্মার্থ-নিরত লাধুদিগের উত্তম চরিত বিধাতারই বিধান (মভা, শা ২৫৮২৫) 
--লোকমান্ত তিলক ৷ 
২১। শ্রেষ্ঠঃ জনঃ ( শ্রেষ্টব্যক্তি ) যৎ যৎ আচরতি (বাছা যাহা করেন) 
ইভরঃ (অন্ত সাধারণ লোকে ) তং তৎএব (তাহাই করে); সঃ (তিনি) 


২১১৮ শ্ীমন্ুগবদগীতা , শ্লোক ৩২২ 


ন মে পার্থাস্তি কর্তবং ত্রিষু লোকেধু কিঞ্ন। 
নানবাপ্তনবাপ্তব্যং' বর্ত এব চ কর্দ্দণি ॥২২ 


বত প্রমাণং কুরুতে (যাহ প্রামাণ্য বলিয়! মনে করেন )১ লোকঃ তৎ অন্ুবর্ততি 
€অন্ত লোকে তাহাই অনুসরণ করে )। | ৃ 

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহ! আচরণ করেন, অপর সাধারণেও তাহাই করে॥ 
তিনি যাহ! প্রামাণ্য বলিয়া বা কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন, সাধারণ লোকে 
তাহারই অন্ুবর্ভন করে ।২১ 

জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করেন, যাহ! প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ 
করেন, যে আদর্শ প্রদর্শন করেন, প্রাক্কুত লোকেও তাহাই অন্গুলরণ করে। 
তুম জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ, তৃমি শ্বধরন্ম প্রতিপালন না করিলে সাধারণেও তোমারই 
অন্থসরণ করিয়া স্বধম্মত্যাগ করিবে । ইহা শ্মরণ করিয়ও তোমার যুদ্ধাি 
কর্তব্য-কম্ম সম্পাদন করা উচিত, কর্মত্যাগ করা কর্তব্য নহে। 

সমাজে ধাহার! শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী, সাধারণে তাহাদিগকে অনুসরণ কর্রে। কেবল ধর্মাকর্ছ 
নহে, আচার বাবহার, পোবাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা সকল বিষয়েই এ কথ! সত্য। মধ্যযুগে 
সমাজের জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সন্্যাসবাদ প্রচার ' করায় যে বিশেষ বুফল ফলিয়াহছিল, 
একথা এতিহাসিকগণও বলিয়। থাকেন (৩1২৬ দ্রষ্টব্য )। 

২২। হে পার্থ, ব্রিবু লোকেযু_(ত্রিলোক মধ্য ) মে ( আমার ) কিঞ্চন 
কর্তব্য নান্তি (কিছু কর্তধ্য নাই )) অনবাণ্তম (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তবাস্‌ 
€(অপ্রাপ্য ) ন (কিছু নাই)) [ তথাপি আমি] কর্ম্মপি বর্ত এব চ ( কর্শেছি 


ব্যাপৃত আছি )। 

ছে পার্থ, ভ্রিলোক মধ্যে আমার করণীয় কিছু লাই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছু 
নাই, তথাপি আমি কর্মানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত আছি । ২২ 

জীভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন, লোকসংগ্রহার্থ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্ণ কর! কর্তব্য। 
জনকাদি জ্ঞানী ব্যক্তিরাঁও কর্ধা করিয়াছেন। এক্ষণে কর্পোর মাহাত্ম্য আয়ও পরিস্চুট 
' ক্করিধার জন্গ নিজের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ২২ 


ক্পলোক ৩।২৩-২৪ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১১৯ 


যদি হাহং ন বর্তেয় জাতু কর্ণণ্যতশ্সিতঃ। 

মম বর্তীনুবর্তুন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥২৩ 
উতসীদেয়ুরিমে লোক! ন কুর্ধযাং কণ্দদ চেদহুম্। 
সন্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্য|মিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪ 


২৩। হে পার্থ, ষদি অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্ত্রিত 
( অনলস হইয়1) কর্্মণি ন বর্তেয় ( কশ্খানুষ্ঠান না করি) [তাহা হইলে] 
মনুষ্যাঃ (মানবগণ) মম বর্জ ছি ("আমার পথই) সর্ধশঃ অনুবর্তৃস্তে ) 
( সর্ধপ্রকারে অনুসরণ করিবে )। 

হে পার্থ, যদি অনলস হইয়! কর্ম্ানষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ সর্ধপ্রকারে 
আমারই পথের অনুবর্তী হইবে। (কেহই কন্ম্ণকরিবেন। )1২৩, 

২৪। চেৎ (যদি) অহং কর্ম নকুর্ধ্যাং (আমি কর্ম না করি) [তাহা 
হইলে ] ইমে লোকাঃ উৎসীদেযুঃ (এই লোকসকল উৎসব হইয়া যাইবে ), 
[ আমি ] সন্করন্ত কর্ত। ম্যাম্‌ ( বর্ণসন্করাদির কর্তা হইব ) চ ( এবং ) ইমাঃ গ্রজাঃ 
উপহন্তাম্‌ ( এই প্রজাগণের ধ্বংসের কারণ হইব )। 

যদি আমি কর না করি তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসর যাইবে। 
আমি বর্ণ-সঙ্করাদি সামাঞ্জিক বিশৃঙ্খলার হেতু হইব এবং ধর্্স লোপহেতু 
গ্রজাগণের বিনাশের কারণ হইব 1২৪ 


সন্কর ।---“সন্ধর” অর্থ পরস্পরবির দ্ধ পদার্থের মিলন ব! মিশ্রপঃ উহার ফল সামাজিক 
বিশৃঙ্খলা । বর্ণসঙ্কর উহ্থার প্রকারবিশেষ। বর্ণসন্ধর, কর্দাসন্কর, নানা ভাবেই সাক্বরধ্য উপস্থিত 
হইতে পারে । লোকে শ্ধর্মানুসারে কর্তব্য-পালন না করিলেই এইরূপ সাহ্কর্য বা বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হয়। এস্লে সন্ধর শব্দের সাধারণ ব্যাপক অর্থ ই গ্রহণ কর্তব্য। 


আমি কর্ম না করিলে আমার ঢৃষ্টান্তের অনুসরণে সকলেই স্থীয় স্বীয় কর্তব্য 
কর্ম ত্যাগ করিয়া শ্বেচ্ছাচারী হইয়া! উঠিবে। স্বেচ্ছাচারে সাহ্বর্্য ও হিশ্বলা 
অবশ্তস্ভাবী 1! সামাজিক বিশৃঙ্খলায় ধর্মলোপ, সমাজের বিনাশ । স্বতগ্লাং' 
লোক-শিক্ষার্থ, লোকসংগ্রা্থার্থ আমি কর্ণ করি, তুমিও তাহাই কর। 


১২৩ ভ্রীমন্তগবদগীত! শ্লোক ৩২৫ 


সক্তাঃ কর্মপ্যবিদবাংসে। যথা কৃুর্ববস্তি ভারত। 
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তধাসক্তশ্চিকীযুলো কসংগ্রহম্‌ ॥২£ 


হিন্দুর জাতীয় আদর্শ শ্রীকষে 

আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়'-_ কথাটা শ্রাচৈতন্ত-শীলা প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে। শ্রীকষ্চও বলিতেছেন,--আমি লোকশিক্ষার্থ ম্বয়ং কশ্ম করি। 
বস্ততঃ, লোকশিক্ষার্থই ঈশ্বরের অবতার--মানব-দেহ ধারণ। অবঙতারগণ 
মানব-ধর্্ঘ স্বীকার করিয়া ষানবী শক্তির লাহায্যেই কর্ম করিয়া থাকেন, নচেৎ 
লোকে তীহাঁদের আদর্শ ধরিতে পারে না। এইভাবে দেখিলে, তাহারা 
আদর্শ-মনুস্যা। শ্রীচৈতন্ত, ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ করিয়া প্রেমভক্তি শিক্ষা 
দিয়াছেন । , বুদ্ধদেব, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমুণ্তি। শ্রীরামচঞ্জে কর্তব্যনিষ্টার 
চরমোৎকর্ষ। আর শ্রীকষণ সর্ব্বতংপৃর্ণ, সর্ববকর্মকৎ। শ্রীকৃষ্চই হিন্দুর জাতীর 
আদর্শ। 

“হিন্দুর আবার জাতীর আদর্শ আছে নাকি ? নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন ছুর্দশা 
হইবে কেন? কিন্ত একদিন ছিল । তখন হিন্দুই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে? 
রামচক্জ্াদি ক্ষত্রিয়গণ যেই আদর্শ-প্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্ত যথার্থ হিন্দু অ'দর্শ প্রীকৃক। গ্রীক 
একাধারে সর্ববাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ।'''হিন্দুধন্শের আদর্শ পুরুষ সর্ববকর্ণাকুৎ, এখনকার হিন্দু 
সর্ববকর্থে অকর্মা। | -..ধে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদুরিত হইল, মেইদিন 
হইতে আমাদের সামাজিক অবনতি । এখন আবার সেই আংদর্শ পুরুষকে জাতীয় হাদয়ে জাগ্রত 
করিতে হইবে। -বছিমচত্র । 

২৫। হে ভারত, কর্মণি সক্তাঃ (করে আসক্তযুক্ত হুইম্বা ) অবিদ্বাংসঃ 
( অজ্ঞব্যক্তিগণ ) বথ! কুর্বস্তি (যেমন কর্ম করে), বিদ্বান অসক্তঃ [সন] 
(জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়! ) লোকপংগ্রহং চিকীবুঃ (লোকরক্ষার্থ, লোক 
হিতসাধনার্থ ) তথা কুর্য্যাৎ ( সেইবপ কর্শানুষ্ঠান করিবেন )। 

হে ভারত, অজ্ঞ ব্যক্তিরা কর্দে আসক্তিবিশিষ্ট হুইয়৷ যেরূপ কর্্ঘ করি! 
ফ্বাকে, জানী ব্যক্তিরা অনাসক্ত চিতে লোকবক্ষার্থে সেই্কূপ কর্ম করিবেন ।২৫ 


শ্লোক ৩২৫ তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ ১১ 


নিষ্কাম কর্্দের উদ্দেশ্ট- লোক-সংগ্রহ 
অনেকে বলেন, নিষ্ধাম কর্থে প্রণোদনা নাই, উহ উদ্দেশ্বিহীন। তাহ 
ঠিক নহে। গীতা বলেন, নিষ্কাম করের ছইটা উদ্দেস্ত-__ প্রথম, ইহা যোগ, 
সাধনমার্গ, ভগবানের অর্চনা-এই কম্দ ভোগের জন্ত নহে, মিষ্কামভাবে 
ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কৃত কর্মদ্বাাই সিদ্ধিলাভ হয়-_ন্বকর্্ণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং 
বিন্বতি মানব? (১৮1৪৬ )। 
দ্বিতীয়তঃ, ইহাঘ্বার। সৃষ্টিরক্ষা হয়। এই যে বিচিত্র জগৎ ইহ প্রকৃতিরই 
লীল!। প্ররতি আর কি, সেই ইচ্ছাময়েরই ইচ্ছাশক্তি বা স্ষ্টিশক্তি। এই 
যে খেল! ভগবান জীবের সঙ্গে খেলিতেছেন, তাহার ইচ্ছা জীব এই খেলার 
সাথী হউক। কর্থেই সৃষ্টি, কর্থ হারাই স্থষ্টিরক্ষা, তাই প্রকৃতি সকলকেই করব 
করান । জীবের কর্তব্য এই যে, সেই কর্মটাকে"নিষ্চাম করিয়া! ভাগবত ক্ছে 
পরিণত কর অর্থাৎ নিজের বালনা-কামনার উর্ধে উঠিয়া ভগবদিচ্ছার যন্ত্রস্বজপে 
কর্ম করা । উহাই কর্্মযোগ | জ্ঞানী যদ্দি কর্খত্যাগী হন, তবে জগতে জ্ঞান 
প্রচার করিবে কে? কর্মে নিফামত শিক্ষা দিবে কে? সংসাব্রকীট কম্মীকে 
ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবে কে? কর্মী যদ্দি স্বার্থান্বেষী হন, তথে 
জগতের দুঃখ মোচন করিবে কে? তাই প্রহলাদ হুঃখ করিয়! বলিয়াছিলেন,_- 
প্রায়েশ দেবমুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকা মা 
মৌনং চরস্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ ॥--ভাগবত ( ৭৯:৪৪ )। 
প্রায়ই দেখ! যার মুনির! নির্জনে মৌনালঘবন করিয়া তপস্যা করেন, তাহারা 
ত লোকের দিকে দৃষ্টি করেন না। তাহার! ত পরার্থনিষ্ঠ ন'ন, তাহারা নিজের 
যুক্তির জন্তই ব্যস্ত, স্থতপাং স্বার্থপর |, অবশ্ত বাতিক্রমও আছে, তাই 
বলিয়াছেন 'প্রায়েণ। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, এই পুণ্যতূমি বঙ্গভূষিতেই 
ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। তাহার সাক্ষী, শ্রশ্ররামকৃষ্ণ-কথামুত। সেই 
আত্মারাম কর্যোগীর কর্ধের ফলেই বিবেকানন্দ ও সেবাধর্দী সঙ্্যাসিকৃদ্দ । 
'আবার তাহাদেরই কর্পের ফলে রামন্কষখ মিশন--নগরে, পল্লীতে, তীর্থক্ষেত্তে 


১২২ ভ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৩২৬ 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদত্তানং কণ্মসজিনাম্‌। 
যোজয়ে সর্ববকর্মাণি বিছ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥২৬ 


সেবাশ্রম--নিয়ত নারায়ণলেব!; আর্ত, পীড়িত, ছুঃখদৈত্তগ্রস্ত শত সহজ 
জীবের কল্যাণ সাধন । ইহা! লোকসংগ্রহেরই অন্তর্গত । 

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনের আদর্শ 
কেবল সমাজ-সেবা বা! ভূতহিত নয়, উহা! তাহার শিক্ষার আনুষঙ্গিক 
ফল এবং উচ্চন্তরে উঠিধার সোপানমান্ত্র। তাহার শিক্ষার মূল কথা 
ভাগবত জীবন লাভ, সর্বজীবকে সত্বশ্রদ্ধ করিয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট 
করা। বর্তমান ভারতবাসা তমোগুপাক্রাস্ত, রজোগুণের উদ্রেক না হইলে 
সত্বে যাওয়া যায় না; এইজন্ড তিনি কর্মের..উপর এত জোর দ্রিয়াছেন। 
গীতার শিক্ষার মূলতত্বও আধ্মাত্মিকঃ কেবল সামাজিক কর্তব্যপালনাদি নৈতিক 
কন্মোপদেশই উহার মূলকথ! নহে । গীতায় কর্্মযোগের উদ্দেশ্য জীবলোককে 
ভাগবত জীবনের আদশ" দেখাইয়। ভাগবত-ধন্মী কর! (মৎকর্মকৎ), যেন কর্ম 
করিতে করিতেই সে সেই শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ করিয়৷ কৃতর্থ হইতে পারে 
(১৮1৫৬) ইহাই লোকসংগ্রহের গুটার্থ। “দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেমঃ সমাজলেবা, 
সমগ্ির সাধনা, এই সমন্ত যে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার হস্ত হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিয়া অপরের জীবনের সহিত নিজের একত্ব উপলব্ধি করিবার 
প্রক্ষ্ট উপায় তাহাতে কোন সন্দেহ াই। আদিম স্থার্থপরতার পর ইহা 
স্বিতীয় অবস্থা । কিন্তু গীতা আরও উচ্চ তৃতীয় অবস্থার কথ। বলিয়াছেন। 
গ্রিতীয় অবস্থাটা সেই তৃতীয় অবস্থায় উঠিবার আংশিক উপায় মাত্র। 
নেই এক সর্ধাতীত সার্বজনীন ভাগবত সত্ব ও চৈতন্তের মধ্যে মানবের 
সমগ্র ব্যক্তিত্বকে হারাইয়া, ক্ষুদ্র আমিকে হারাইয়া বৃহত্তর আমকে পাইয়া 
যে ভাগবত অবস্থা লাভ করা যায় গীতায় তাহারই নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে*-- 
অরবিন্দের গীতা ( সংক্ষি্ )।, 

২৬। অজ্ঞানাং কর্নঙ্গিনাং (অজ্ঞ কর্াসক্ত ব্যক্তিগণের ) বুদ্ধিভেদং 
ন জনয়েৎ (বুদ্ধিতে জন্মাইবে না)) বিদ্বান (ভ্ঞানী বাকি) যুক্ত 


শ্লোক ৩২৬ তৃতীয়োধধ্যায়ঃ ১২৩. 


( অবহিত হইয়া!) সর্ববকন্্াণি সমাচরন্‌ (সর্ব কর্থ করিয়া) যোজয়েখ 
( তাহাদিগকে কর্মে নিধুক্ত রাখিবেন )। 

জ্ঞানীরা কর্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না । আপনারা 
অবহিত হইয়া! লকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত 
রাখিবেন।২৬ 

জ্ঞানী ব্যত্তিগণ যদি কর্ণ ত্যাগ করেন, এবং গৃহী অনধিকারী ব্যক্তি» 
গণকে নন্ন্যাসধশ্মের উপদেশ দেন, তবে তাহারা অবশ্তই মনে করিবে 
ঘে, কর্মাত্যাগই শ্রেয়ঃপথ | ইহা কর্তব্য নহে। বরং জ্ঞানিগণ নিজেরা 
অনাসক্ত ভাবে কর্থ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা কণ্মাসক্তদিগকে কর্মেই নিযুক্ত 
বাখিবেন 1২৬ 


জঙ্ল্যাসবাদে ভারতের দুর্দশা 

প্রাচীন ভারত কর্শন্বারাই গৌরবলাভ করিয়াছিল; শিক্ষা-সভ্যতায়, 
শিল্প-সাহিত্যে, শৌর্য্যবীধ্যে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই 
ভারতবালী আজি অলস, অকর্ম্না। বাক্যবাগীশ বলিয়া জগতে উপহাসাম্পদ। 
এ ছর্দশ! কেন? ভারতকে কর্ম হইতে বিচ্যুত করিল কে? ভারতে 
এ বুদ্ধিভেদ জম্মিল কিরূপে? 

বুদ্ধদেবের অষ্টাঙ্গ পথ, শঙ্কবের মায়াবাদ, পরবত্তী ধন্মাচার্্যগণের খৈতবাদ, 
এ নকলে জান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি, সবই আছে, কিন্ত কর্মের, 
প্রেরণ! নাই, কর্মপ্রশংস! নাই, কর্্দোপদদেশ নাই। কুরুক্ষেত্রের সমরাজনে 
যে শঙ্খধ্বনি উ্থিত হইয়াছিল--“কর্ম্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন” 
সে ধ্বনির আর কেহ প্রতিধ্বনি করেন নাই, তেমন কথা ভারতবাসী 
তিন সহশ্র বৎলরের মধ্যে আর গুনে নাই। এই মধ্যযুগে সে কেবল! 
শুনিয়াছেন--“কর্শা বধ্যতে জন্ববিস্তক্লা চ বিষুচ্যতে (কর্মে জীবের বন্ধন, 
জ্ঞানেই মুক্তি), “গযগ্রহণমাত্রেণ নরে। নারাগণো। ভবেৎ (সঙ্গযাস গ্রহণ, কন্ধিজেই 
মানুষ নারায়ণ হয়) এই সব। ফলে, সংসারে জাতবিতৃষ্, কর্্মবিমুখ, 


১২৪ শ্রীমন্তগবদগখত! শ্লোক ৩২৭ 


প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্্মাণি সর্ববশঃ। 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা! কর্তাহমিতি মন্তাতে ॥ ২৭ 


অতৃষ্টবাদীর স্ষ্টিৎ দলে দলে অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণ, ধর্মধ্বজী ভিক্ষোপজীবীর 
সংখ্যাবৃদ্ধি। এইরূপে কালে সমাজ হইতে রজ্যেগুণের সম্পূর্ণ অস্তধণন 
হইল, সত্বগুণাশ্রিত অতি অল্লসংখ্যক ব্যক্তি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
জ্ঞানভক্তির চচ্চায় নিযুক্ত রহিলেন--তমোগুণাক্রান্ত নিদ্রীভিভূত জনসাধারণ 
শত্রুর আক্রমণে চমকিত হইয়া “কপালং কপালং কপালং মূলং' বলিয়৷ 
চিত্বকে প্রবোধ দিল। 


পূর্বেবে যে সকল মহাপুরুষের কথ উল্লিখিত হইল ই'হারা সকলেই যুগাবতার। সনাতন ধর্খের 
'্লানি উপস্থিত হইলে, সেই গ্লানি নিবারণ করিয়। উহার বিগুদ্ধি,ও সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন- 
জন্যই বুগধশ্মের প্রবর্তন হয়। তত্তথকালে এ সকল ধর্ম প্রবর্তনের গুয়োজন ছিল বলিয়াই এই 
সুগাবতারগণের আবির্ভাব । ইহার! কখনও অনধিকারীকে সোহহং জ্ঞান বা সন্ন্/সাদি উপদেশ 
দেন নাই ! কিন্ত কালের গতিতে যুগধর্মেরও ব্যভিচার হয়, লোকে উহ্থার প্রকৃত মন্ম্ গ্রহণ 
করিতে ন৷ পারিয়া নানারূপ উপধর্দের স্থ্টি করে, উহাতেই কুফল ঘটে। 

২৭। প্রকতেঃ গুণৈঃ (প্রকৃতির গুণলকলের দ্বারা ) সর্বশঃ (সর্ধ প্রকারে) 
কম্ণি ক্রিয়মাণ!নি (কম্ম সকল সম্পন্ন হয় )7 অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (যাহার 
বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ সে) অহুং কর্তা (আমি কর্তা) ইতি মন্ততে (ইহা 


মনে করে )। 

প্রকৃতির গুপসমৃহুত্বারা সর্বতোভাবে কর্্মসকল সম্পন্ন হয়। যে অহঙ্কারে 
যুগ্ধচিত্ত সে মনে করে আমিই কর্তা ।২৭ 

এক্ষণে জ্ঞানী ও অজ্ঞানের করে পার্থকা কি এ ছুটী প্লোকে তাহাই দেখাইতেছেন। 

প্রকৃতেঃ গুণৈঃ--প্রকৃতেঃ গপৈই সন্বাদিভিঃ-_( রামানুজ ); সন্বরজত্তমসাং গুপানাং 
সাম্যাবস্থা। প্রকৃতিঃ তন্ঠাঃ গুপৈব্বিকারৈঃ, প্রকৃতিকারধৈ]: ইগ্রিয়ৈ১-- ( শাঙ্করতাহ গ্ীধর )। 
রামামুজ বলেন,--প্রকৃতির গুণের দ্বার! অর্থাৎ সত্ব, রজঃঃ তমঃ গুণের দ্বারা; শক্বয়াদি বলেন" 
সত্« রজঃ, তমঃ এই আ্্রিগুশের সাম)াবস্থাই প্রকৃতি, সুতর'ং প্রকৃতির গুণ বলিতে প্রকৃতির 
বিকার বা পরিণাম মন, বৃদ্ধি ইল্রিয়াদি বুঝার । উভয় অর্থ মুলত একই--যেমন, সমুদ্র আর 
»তন্গ। সমুদ্রের | 


শ্লোক ৩২৭ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১২৫ 


কর্ণ করে কে ?--প্ররূৃতি॥ প্রক্কতি কি? সাংখ্যমতে জগতের! 
অপরিচ্ছিন্ন। নিব্বিশেষ যুল উপাদানই প্ররুতি। বেদাস্তমতে পরজন্ধের' 
মায়াশক্তি বা স্যন্িশক্তিই প্রকৃতি । এই প্রকৃতি, ত্রৈগুপ্যময়ী ; সত্ব, রজঃ, 
তমঃ, এই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রক্কৃতি, প্রক্কৃতির বৈষমঠাবস্থাই ব্রিগুণ ; 
প্রকৃতির পরিণামই এই বিচিজ্ঞজ জগৎ । মন, বুদ্ধি, দেহেন্রিয়াদিংপ্রক্তিরই 
পরিণাম; বিষয়ের সহিত মন, বুদ্ধি ইন্ট্রিয়াদির সংযোগেই কর্মের উৎপত্তি 
কণ্ম প্রকৃতির ছারাই সম্পন্ন হয়। পুরুষ বা আতা উহা হইতে ন্বতন্ত্র 
তিনি স্বাক্ষিত্বরূপ, নিক্িয়, অকর্তা। যিনি আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক 
বলিয়া জানেন তিনি তত্ববিৎ; তিনি জানেন “আমিঃ কিছুই করি না। 
ধিনি প্ররৃতিকেই আত্মা বলিয়া মনে করেন, তিনি মূঢ়। এই প্রকৃতিতে 
অর্থাৎ দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিতে ষে আত্মাভিমান ইহাই অহঙ্কার। ঘিনি 
অহঙ্কারে মুগ্ধচিত্ত তিনি মনে করেন, আমিই কর্ম করি। 


(প্রক্কাতিপুরুষ তন বিস্তারিত 41৪--৫, ১৩৫--৬, ১৩১৯--২৩, ১৪৩২৪, গ্লে(কে 
প্র্টবা॥ অপিচ, ২২৭, ২1১৭৬ শ্লোকের ব্যাখা ত্ীষট্ব্য )। 


কষ্মা ও কর্মযোগী- জ্ঞানীও কর্ম করেন, অজ্ঞানও কর্ম করেন, 
তবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানে পার্থক্য কি?-_পার্থক্য এই, অজ্ঞান ব্যক্তি মনে 
করেন, কন্ম করি আমি; জ্ঞানী মনে করেন, কর্ম করেন প্রকৃতি । বাহার 
অহংজ্ঞান নাই, তাহার কর্মে আসক্তি নাই, ফলাকাজ্ষা নাই) অজ্ঞন 
“আমিটাকে" কর্মের লহিত যোগ করিয়া দ্বেন বলিয়াই ফলাসক্ত হুন। 
স্থতরাৎ অজ্ঞানের কর্মে ভোগ, জ্ঞানীর কর্ম যোগ; কন্মা হইলেই 
কর্মষোগী হয় না। কর্তৃত্বাভিমান বর্জন ব্যতীত কর, যোগে পরিণত হয় 
ন।। কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিতে পারে কে? বাহার আত্মার স্বরূপ বোধ 
জন্মিযাছে অর্থাৎ ধিনি আত্মজ্ঞানী। সুতরাং, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর 
সাপেক্ষ, নিরপেক্ষ নছে। এইকপে গীতোক্ত ধর্পে জ্ঞান ও করের 


১২৬ ীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৩২৭ 


সুসজত সমন্বয় । ইহাই কশ্মশষোগে জ্ঞানসাধনা বা! জ্ঞানীর কর্মসাধন! । 
(২1৪৭, ২৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্য ) | 
রহুত্য-_“কাচা! আমি' ও “পাকা! আমি? । 

প্রঃ। কিন্ত অহং জ্ঞান যখন যায়, তখন ত কোন জ্ঞানই থাকে না। 
খন সমুদয় মানসিক: ক্রিয়াদির বিরাম হয় (“বিরাম প্রত্যয়াভ্যাসপূরববঃ, 
ইত্যাদি যোগস্ত্র। অহং গেলেই সোহহং--তখন জীব ব্রহ্ম এক । তখন 
আবার কর্ম কি? 

উঃ। পূর্য্বোক্ত যোগস্থজ্জে বিত সমাধির অবস্থ৷ এবং গীতোক্ত মুক্ত 
যোগীর অবস্থা! সম্পূর্ণ পূথক। আর, অহং গেলেই সোহহং হয় তা ঠিক, 
'নোহহংটী আমার *তন্তাহংঃ বা পাসোহহুং রূপেও থাকিতে পারে। এ 
সকল পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে (২৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা ও 
ভূমিকা এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরে 'ীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম। দ্রঃ )। 

তত্বটা দুরহ। পুঁধিতে ইহার উত্তর মিলে না) নানারকম কথ 
'আছে। গাহারা এ অবস্থায় উঠিয়াছেন, বাহারা আত্মারাম হইয়া 
'লোকশিক্ষার্থ সংসারে আছেন তীহারাই ইহার উত্তর দিতে পারেন। 
'াগ্যবলে আমর! লে উত্তর পাইয়াছি। পরমহংসদেব অতি সোজা! কথায় 
তত্বটী খোলাসা করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন-_-“মান্তষের ভিতর কাচা 
আমি ও পাকা আমি, এই ছই রকম আমি আছে। অহঙ্কারী আমি 
কাচা আমি। এ আমি মহাশক্র। ইহাকে সংহার করা চাই। মুক্তি 
হবে কবে অহং ষাবে যবে। সমাধি হ'লে তার সঙ্গে এক হওয়া যায়, 
আর অহং থাকে না। জ্ঞান হবার পর যদি অহং থাকে তবে জেনো 
সে বিস্তার আমি, ভক্তির আমিঃ দাস আমি, সে অবিস্তার আমি নয্ম। 
'সে পাক! আমি! প্রহ্লাদ, নারদ, হনুমান এরা সমাধির পর ভক্তি 
রেখেছিল ; শক্বরাচার্ধ্য, রামামুজ এর! বিস্তার আমি রেখেছিল ।৮স্পরম- 
হুংসদেষের উপদেশ । 


প্লোক ৩২৮ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১২৭ 
ত্ববিভ্ত, মহাবাছে। গুণকম্মবিভাগয়োঃ | 
গুণ! গুণেষু বর্তষ্ক ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ 


ভ্রীঅরবিদ্দ এ সম্বন্ধে অতি বিস্ীত আলোচনা করিয়াছেন । সংক্ষিগ্তভাবে 
কয়েকটা কথ! নিয়ে দিলাম। বিস্তারিত তাছার ৮১৩ 14 0৩ 
প্রভৃতি অনুপম গ্রস্থা দিতে দ্রষ্টব্য £-- 

আমাদের মধ্যে দুইটা আত্মা (আমি) রহিয়াছে--একটী হইতেছে 
আভাস-আত্ম, কাচা আমি, বাসনা-কামনাময় আত্মা--ইহা সম্পূর্ণভাবে 
গুণত্রয়ের দ্বারাই গঠিত ও পরিচালিত-_-ইহ! প্রকৃতির গুণেরই সমবায় মাত্র । 
আর আমাদের যে প্রকৃত আত্মা, আমাদের বড় ব৷ পাকা আমি, তান 
বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতির ভর্তা, ভোক্তা ঈখর বটে, কিন্তু তাহা নিজে নিত্য 
পরিবর্তনশীল প্রাকৃত.নামরূপের সহিত এক নহে । তাহ! হইলে মুক্তির উপায় 
হইতেছে এই,--কাচা আমির বাসনা কামনা বর্জন করা এবং আত্ম। সম্বন্ধে 
খিথ্যা ধারণ! বর্জন করা--অব্রধিন্দের গীতা ( অনিলবরণ ) সংক্ষিপ্ত । 


সমাধিস্থ লোকের লক্ষণ ইহ! নহে যে, তাহার বাহা বিষয়ের জ্ঞান লোপ পাইবে, তাহার শরীর ও 
মনের আ্রানও লোপ পাইবে, এমন কি, তাহার শদীর দপ্ধ করিলেও জ্ঞান হইবে না। সাধরণতঃ, 
সমপধ বলিতে এই অবস্থায়ই বৃঝায়, কিন্তু ইহা! সমাধির প্রধান চিহ নহে, ইহ! শুধু এক বিশেষ 
গভীর অবস্থা । সমাধি হইলেই যে এইরূপ অবস্থা হইবে তাহা নহে। সবাধিস্থ ব্যঞ্ছির প্রধান 
লক্ষণ এই যে, তাহার ভিতর হইতে সমস্ত কামনা দূর হয, সংসায়ের শুভাগত, নুখ-ছখ, 
কর্ম কোলাহলে মন সম্পূর্ণ অবিচলিত থাকে, তিনি আত্মার আনন্দেই তৃপ্ত থাকেন__বখন 
সাধারণের চক্ষুতে তাহাকে দেখায় যে, তিনি সাংসারিক বাহ বাপারে বাত্ত, তখনও সম্পূর্ণরূপে 
ভগবানের দিকেই তাহার লক্ষ্য থাকে। 

সংসার ও সংসারের কাজের সহিত ব্রহ্মনির্ধাণের কোন বিরোধই নাই। কারণ যে সকল 
খাবি এই নির্বাণ লাত করিয়াছেন তাহারা ক্ষর জগতের মধ্যে ভগবানকে দোখতে পান 
এবং কর্দের দ্বার! তাহার সহিত নিথ্ডি ভাবে সংবুক্ত থাকেন, তাহারা সর্বসূতের হিতসাধনে 
নিমুস্ত থাকেন--সর্বভূতহিতে রতাঃ (৫২৫ গ্লোক)_শ্ীরবিজ্ম। 


২৮। তু (কিন্ত), হে মহাবাহো। ওণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ-বিভাগ 
ও কর্্বিভাগের ) তন্বাবিৎ (যথার্থ তত্ত্ ) গুণাঃ ( গুণসমূহ, সত্বরজন্তমোগ্তণ 
ও উহাদের পরিণাম ইন্রিয।দি) গুপেষু ( গুণব্ষিয়ে অর্থাৎ রূপরসাদি ইঞ্িয 


১২৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩২৯ 


প্রকৃতেগু বসংযুঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্পহ । 
তানকুগ্সবিদে৷ মন্দান্‌ কৃৎ্স্বিশ্ন বিচালয়েও ॥ ২৯ 


বিষয়ে ), বর্তস্তে (প্রবৃত্ত রহিয়াছে ) ইতি মনা (ইহা জানিয়! ) ন সঙ্জতে 
( আসক্ত হন না, অং কর্তা এই অভিমান করেন না! )। 
গুণকম্মবিভাগয়োঃ তত্ববিং।--গুণবিভাগ ও কর্বিভাগের তত্বজ্ঞ। “যিনি 


ষত্বরজন্তমো-গণাস্থিত| প্রকৃতির পরিণাম মন, বুদ্ধি, ইন্সিয়াদির বিভাগ-তত্ব জানিয়াছেন, তিনি 
গুধবিভাগের তত্ববিৎ। যিনি মন, বৃদ্ধি ইন্দ্িয়াদির পৃথক পৃথক কর্ম বিভাগ জানিয়াছেন 
তিনি কর্মমবিভাগের তত্ববিৎ। (প্রকৃতি ও গুণকম্্ন বিভাগাদি ৭৪ ও ১৪।৫-২* গ্লোকে ভ্রটবা)। 
“গুণ” বলিতে সন্ত, রজঃ, তম? ও বুঝায়, প্রকৃতির পপ্রিণাম দেহ, মন, ইন্দ্রিয়াদিও বুঝায়» 
আবার রূপরসাদি ইন্টরিয়-বিষন্নও বুঝায়। অথবা, গুণ ও কম্ম“উভয়ই আম! ( আস্ম। ) হইতে 
ভিন্ন ইহ! যিনি জানিয়াছেন, এরূপ অথও হয় (লোকমান্ত তিলক )। 


গুপা গুণেষু বত্তীস্তে-_-প্রকৃতির গুণ সকল পরম্পরের উপর করিনা করিতেছে, কখনও 
সন্বপ্ণ প্রবল হইয়। রজন্তমকে দমন করে, কখনও রভোগুণ প্রবল হঠয়! লব ও তমোওণ'ক দমন, 
করে ইত্যাদি ১৪1১০ প্রঃ (অরশিন্দ); ণসমুঙ্ছের নিজেদের মধ্যেই এই খেলা চলিতেছে 


(লোকমান্ত তিলক )। 
কিন্ত হে মহাবাহে ! যিনি সত্বরজন্তমোগ্ডণ ও মন, বুদ্ধি ইন্ডিয়ান 


বিভাগ ও উহাদের পৃথক পৃথক কর্ম বিভাগ-তত্ব জানিয়াছেন, তিনি ইন্ত্রিয়াদি 
ইক্জিয়বিষয়ে প্রবৃন্ত গাছে ইহা! জানিয়া কর্মে অসক্ত হন না, কর্তৃত্বাভিমা'ন 
করেন না ।২৮ 

ইন্জ্রিযাদি সহিত ইন্দ্িয়-ভোগ্য বিষয়ের অর্থাৎ রূপ-রসাদির যে সংঘোগ 
তাহাই কর্ম । ধিনি আত্মঙ্ঞানী তিনি জানেন আত্মা নিক্ষিয়, “আমি' কিছু 
করি না, প্রকৃতি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিই কর্ম করে। যিনি আত্মজ্ঞানী নন, তিনি 
যনে করেন, আমিই কর্খ করিলাম, আমিই ইহার ফঙ্ভোগী, কাজেই তিনি 
কর্্ফলে আসক্ত হন (১৪1২৩ দ্রঃ) ॥ “কিন্ত গুণসমূছের নিজেদের মধোই 
এই খেল! চলিতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা বুঝিয়া অস্ত হন না? (তিলক )।২৮ 

২৯) গ্রক্কতেঃ গুপসংমুঢ়াঃ (প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ) 
গুণকর্মন্থ (গুণের কর্মে অর্থাৎ দেহেন্দরিয়াদির কর্খে) সঙ্জন্তে (আসক হয়) ? 


শ্লোক ৩৩০ তৃতীয়োহধ্যাযঃ ১২৯ 


ময়ি সর্ববাণি কল্মাণি সংন্যন্টাধ্যাতচেতস| | 
নিরাশীশির্দ্মমো ভূত্ব। যুধ্যন্ব বিগতজ্বর ॥ ৩০ 


রৎমবিৎ ( সর্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্‌ অক্কৎল্গবিদঃ মন্দান্‌ (সেই অল্পজ্ঞ ডি 
দ্িগকে ) ন বিচালয়েৎ ( বিচালিত করিবেন না )। 

যাহার প্রকৃতির গুণে মোহিত তাহারা দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্দে আসক্তিযুক্ত 
হয়; সেই সকল অল্পবুদ্ধি মন্দমতিদিগকে জ্ঞানিগণ কন হইতে বিচালিত 
করিবেন না।২৯ 

প্রকৃতির গুণে মোহিত হুইয়াই অজ্ঞ লোকে বিষয়াসস্ত হইয়া কর্ম করে। 
তাহার্দিগকে কর্্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া কর্তব্য নহে। শমদমাদি অভ্যন্ত 
না হইলে, চিত্ত ঈশ্বরে একনিষ্ঠ না হইলে, বিষয়াসক্তি কিছুতেই দূর হয় না। 
সুতরাং এনূপ উপদেশে কেবল মিথ্যাচারী, আত্মপ্রতারক, অকর্মী লোকের 
সষ্টি হয়। উহারা সমাজের কণ্টক-স্বরূপ। (৩২৬ শ্লোক দ্রষ্টবা )। 

গুণকন্মনমু--দেহেন্দির, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির যে কর্ন তাহাই গুণকর্খ, কেননা এগুলি 
ত্রিগুণাজ্ক প্রকৃতিরই বিকার । 

৩০ | ময়ি (আমাতে ) সর্ধাণি কর্্মাণি (সমস্ত কর্ম) অধ্যাত্মচেতসা 
( বিবেকবুদ্ধি দ্বার! সং্তন্ত (সমর্পণ করিয়া) নিরাশীঃ ( নিষাম ), 
নিশ্মমঃ ( মমতা শৃন্ভ ), বিগতজ্ঞরঃ চ ভূত্বা (এবং শোকশুন্ত হইয়। ) বুধ্যস্ব 
(যুদ্ধ কর)। 

অধ্যাত্মচেতসা ।+-১) বিবেকবুদ্ধ্য।, অহং কর্তেশ্বরায় ভূত)বৎ করোমীত্যনয়! বৃদ্ধা 
( শাঙ্কর-ভাস্প ),---কর্তা ধিনি ঈশ্বর ভাহারই জগ্ভ তাহার ভূতান্ববপ এই কাজ করিতেছি, এইরূপ 
বুদ্ধিতেঃ (২) চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়া (৮৮111) 005 0000100515561702 017 01১৩ 
9005175 5616--(4১1506 85510) ॥. নির্ম:- মদর্থমিদং কর্ত্েত্যেবং মমতাশৃদ্তঃ (প্রীধর), 
এ কর্ম আমার, ইহ! আমার প্রয়োজনে করিতেছি, এইরূপ মমত্ববুদ্ধিশূন্ত । বিগতদ্বর--শোক- 
সম্থাপ হইতে মুক্ত (০৫ 0057509] ৮৩7 ০০7৩৫4১0085 1365800)5 

এক্ষণে পর্বেবাক্ত উপদেশনমূহের সার মর্দা এই শ্লেকে ব্যক্ত করিতেছেন । 

৪ 


১৩৬ শ্রীমস্তগবদগীত! শ্লোক ৩৩১ 


যে মে মতমিদং নিত্যমন্ৃতিষ্ঠন্তি মানবাঃ 
শ্রদ্ধাবস্তোহনসুয়স্তে৷ মুচ্যন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ 


কর্তা ঈশ্বর, তাহারই উদ্দেস্তে ভূত্যবৎ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বিবেকবুদ্ধি- 
সহকারে সমন্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া কামনাশুন্য ও মমতাশুন্য হইয়! 
শো কত্যাগপূর্ব্বক তুমি যুদ্ধ কর 1৩০ 

পূর্ব্বোক্ত অন্বয়ে অধ্যাত্মচেতস! পদটা সংস্ন্ত ক্রিয়ার বিশেষণ করা হইয়াছে। তাহা ন1 
করিয়া! “*অধ্যাত্মচেতদ। নিরাশীনির্মে। ভূত্ব। যুধ্যন্থ” এইরূপও অম্থয় করা যায়, তাহা হইলে 
বঙ্গানবাদ হইবে--*সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, চিন্তরকে আত্মুসংস্থ করিয়া, কামন! ও 
মমন্ববুদ্ধি বর্জনপূর্ব্বক বিগতশৌক হইব বুদ্ধ কর।”৩* 

কর্্মযোগীর লক্ষণ-_জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তির সমন্থয়__নিফাম কশ্মষোগের 
তিনটা লক্ষণ--(১) ফলাকাজ্ষা বর্জন,--নিরাশী' শব্দদ্ধারা তাহাই কথিত 
হইল ? (২) কর্তৃত্বাভিমানত্যাগ-_-“অধ্যাত্মচেতস।” ও এনির্ধম' শব্ছ্বারা তাহাই 
বল! হইয়াছে, «আমি? “আমার? জ্ঞান থাকিলে নির্মম হওয়া যায় না, চিত্তও 
আত্মসংস্থ হয় নাঃ (৩) সর্ধকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ ( ময়ি_আমাতে অর্থাৎ 
পরমেশ্বরে )। এই শ্লোকে এই তিনটা লক্ষণই নির্দেশ করা হইল। যিনি 
সর্ব্বকর্্ম ঈশ্বরে সমর্পণ পূর্বক 'আমি তাহার ভূত্যন্বরূপ কর্ম করিতেছি এই 
জ্ঞানে কর্ম করেন, তিনি পরম ভক্ত, স্থতরাং কর্্নষোগই ভক্তিফোগ; যিনি 
চিত্তকে আত্মসংস্থ করিয়াছেন, “আমি* “আমার? জ্ঞান ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন 
তিনি পরমজ্ঞানী, স্থতরাং কম্্মযোগই জ্ঞানষোগ ; এইরূপ ভাবে ধিনি সর্ধকর্ম 
অর্থাৎ যুদ্ধা্দি লৌকিক কণ্ম ও পুজাচ্চনা, দান-তপস্তাদি বৈদিক বা শান্তীয় 
কর্ম সম্পন্ন করেন তিনিই প্রকৃত কর্মী, ইহাই কম্মযোগ, সুতরাং ইহাতে 
জ্ঞান, বর্ম, ভক্তি তিনেরই সমন্বয় । (২18৭, ২1৫৭, ২ ৫৩, ৪1৪১ শ্লোকের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। - 

শ১। যে মানবাঃ ( যে মানবগণ) শ্রদ্ধাবস্তঃ (শ্রদ্ধাবান্‌) অনস্থয়স্ত 
( অহ্য়াশূনা ) [হইয়া] মে ইদং মতং (আমার এই মতের ) নিত্যং 
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শ্লেক ৩/৩২-৩৩ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১৩১ 


যে স্বেতদভ্যসূয়ন্তে। নানুতিষ্টস্তি মে মতম্‌। 

সর্ববজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতনঃ ॥ ৩২ 

সত্বশং চেষউতে স্বশ্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞণনবানপি। 

প্রকৃতিং যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩ 
অন্ধতিষ্ঠস্তি ( সর্বদ! অন্ুমরণ করে) তে অপি ( তাহারাও ) কর্দ্ভিঃ ুচযন্তে 
( কর্বন্ধন হইতে মুক্ত হয় )। 

ধে মানবগণ শ্রন্ধাবান্‌ ও অসুয়াশূন্য হইয়। আঁমার এই মতের অনুষ্ঠান 

করে, তাহারাও কর্বন্ধন হইতে মুক্ত হুয়। ৩১ 


'অনস্থয়ন্ত--অনুয়াশুস্ত হইয়া । "গুণেধু দোযাবিফরপমশৃয়'-- গুণের মধ্যে দোষ আবিষ্কার 
করার যে অভ্যাস তাহাই অহুয়া। 

আমার এই মত--এই কথায় ইহাই বুঝা যায় যে ইহার বিরুদ্ধ মতও প্রচলিত ছিল। 
বস্ততঃ প্রচলিত সন্যাসবাদকে লক্ষ্য করিয়াই পূর্বোক্ত কথাগুলি বলা হইয়াছে । সন্ন্যাসবাদীর। 
বলেন, কর্দ বন্ধনের কারণ, কর্দতাগেই যুক্তি (১৮।৩)। ভগবান্‌ বলিতেছেন, কর্দ্ধত্যাগ জীবের 
পক্ষে সম্ভবপর নয়, কম্মত্যগে লোকরক্ষাও হয় না, হতরাং নিষ্ষামভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। 
ফলত্যাগই তাগ। নিষ্ধাম কল্মণরাও কর্ম্নবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সেক্তল্ত কর্মত্যাগের প্রয়োজন 
হয় না। «তাহারাও' বলার হাই তাৎপর্য । শ্রীকৃষ্ণের এই মত কেবল শ্রীগীতায় নহে, 
। অহাভারতের সর্বত্র ীকৃষ্ধোক্তিতে এইরূপ কর্দপ্রশংস! দেখা যায়৷ সঞ্জয়যান পর্ববাধ্যায়ে কণ্ম- 
যাহাক্্যের যে অপূর্ব বর্ণন। আছে ক্গগতের সাহত্যে তাহার তুলন। নাই। 

৩২। যে তু (কিন্তু যাহারা) অভ্যহুয়স্তঃ ( অুয়া পরবশ হইয়া) 
মে এতৎ মতং ন অন্ুতিষ্স্তি ( আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না) অচেতসঃ 
তান্‌ (বিবেকশুন্য তাহাদিগকে ) সর্ধবজ্ঞানবিমুড়ান্‌ ( সর্ধজ্ঞানবিমূঢ় ) নষ্টান্‌ 
( বিনষ্ট ) বিদ্ধি ( জানিও ) 

ষাহারা অন্ুয়াপরবশ ভুইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না সেই 
বিবেকহাীন ব্যক্তিগথকে সর্ববজ্ঞান-বিমুট ও বিনষ্ বলিয়া জানিও ।৩২ 

অচেতমঃ-__“চিত্তশুন্তান্‌, বিবেকশূস্তান,,--চিত্তশুস্ত, বিবেকশুন্য। 

৩৩। ভ্ঞানবান্‌ অপি (ভ্ঞানবান্‌ ব্যক্িও) শ্বন্তাঃ প্ররকতেঃ সদৃশং 
( নিজ প্রকৃতির অন্থ্ন্ধপ ) চেষ্টতৈ ( কাধ্য করেন )) ভূতানি (গ্রাণি-সকল) 


১৩২ জ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৩৩৪ 


ইন্দিয়স্যোক্দ্িয়ন্যার্থে রাগন্ধেষৌ ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হাস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩২ 


প্রক্কৃতিং যাস্তি (প্রকৃতির অনুসরণ করে ), নিগ্রহঃ (নিরোধ, পীড়ন ) কিং 
করিষাতি (কি করিবে)? 

জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিও নিজ প্ররুতির অনুরূপ কর্মই করিয়া থাকেন। প্রাশিগণ 
প্রকৃতিরই অনুসরণ করে ; ইন্দ্িয়-নিগ্রহে কি করিবে 1৩৩ 

নিগ্রহ--ইন্জরিয়-নিগ্রহ ; কেহ কেহ বলেন-_“নিগ্রহ' অর্থ শান্ত্রাদির শাসন। কিন্তু পরবর্তী 
প্লোকে ইশ্রিয়ের কথাই বল! হইতেছে । হুতরাং £ইক্ডিয়-নিগ্রহই' সঙ্গত বোধ হয়। এখানে 
নিগ্রহ অর্থ জোরজবরদন্তি করিয়া ইন্ত্রি়নিরোধ কর! । 

স্বভাব কাহাকে বলে ?-_জীবমাত্রেই একটি বিশেষ প্রক্কতি লইয়। 
জন্মগ্রহণ করে এবং প্রকৃতির অনুগামী হইয়া সে কর্মকরে। এই প্রকৃতি 
কি ?--শান্ত্রকারগণ বলেন,- পুর্ব জন্মার্জিত ধর্মঘাধর্ম জ্ঞানেচ্ছাদি-জনিত যে 
সংস্কার তাহা বর্তমান জন্মে অভিব্যক্ত হয়) এই সংস্কারের নামই প্রকৃতি । 
পূর্বের বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণাত্মিকা প্রক্কৃতির প্রেরণায়ই জীব কর্ণ করে 
(৩।২৭_-২৯)। বস্ততঃ, এই প্রাক্তন সংস্কারের মূলেও সেই ত্রিগুণ। পূর্ব 
জন্মের ধর্্াধর্শ কর্্মফলে গুপবিশেষের প্রাবল্য বা হাস হইয়া স্বভাবের যে অবস্থা 
দাড়ায়, তাহাই প্রাচীন সংস্কার বা অভ্যাস। কাহারও মধ্যে সত্ব গুণের, 
কাহাতে রজোগুণের, কাহাতে তঙ্োগুণের প্রাবল্য | আবার গুণত্রয়ের 
সংযোগে নানাবিধ মিশ্রগুণের উৎপত্তি হয়, যথা, সত্ববরজঃ, রজন্তমঃ, ইত্যাদি । 
যখন যাহার মধ্যে যে গুণ প্রবল হয় তখন তাহার মধ্যে সেই গুণের কার্ধ) 
হইয়া থাকে। ইহাকেই স্বভাবজ কর্ম বলে। এস্বলে বল৷ হইতেছে, জীবের 
প্রবৃত্তি স্বভাবেরই অন্ুবর্তন করে, স্বভাবই বলবান্‌, ইন্দ্িয়ের নিগ্রছে ব৷ শাস্্রাদির 
শাসনে কোন ফল হয় না। তবে আত্মোন্নতির উপায় কি? (পরের শ্লোক )। 

৩৪। ইন্জরি়ন্ত ইন্জরিয়ন্ত অর্থে (সকল ইন্ত্রিয়েরই শ্ব স্ব বিষয়ে) রাগছেষ 
(অন্থরাগ ও বিত্ষ ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্তসভাবী ), তয়োঃ (তাঙ্ছাদের ) বশং 


শ্লোক ৩৩৫ তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ ১৩৩ 


শ্রেয়ান্্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্মাৎ স্বনুষ্টিতা। 
স্যধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহুঃ ॥৩৫ 
ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হইবে না), (যেহেতু ) তৌ (তাহারা ) অন্ত (জীবের 
অথবা শ্রেয়োমার্গের ) পরিপস্থিনৌ ( শক্ত, বিস্বকারক )। ৬. 
সকল ইন্দ্রিয়েরই ম্ব ন্ব বিষয়ে রাগদ্ধেষ অশ্ান্তাবী। এ রাগছেষের 


বশীভূত হুইও না) উহারা জীবের শক্র (অথবা, শ্রেয়োমার্গের 
বিজ্বকারক )1৩৪ | 


ব্াগদেয--অন্ুকুল বিষয়ে রাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ ; ধেমন মিঠদ্রব্য জিহ্বার অনুরাগ, 


ধতক্তপ্রব্য দ্বেষ। অআন্ঠ--ইহার ; কেহ বলেন--পুরুষের, কেহ বলেন-_শ্রেয়ে মার্গের ; 
একই কথা। 


স্বভাবই প্রবল, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে ফল হয় না_-তবে কি জীবের স্বাতন্ত্য নাই, 
তাহ!র আত্মোন্নতির উপায় নাই? আছে। ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ ব' পীড়ন 
না করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হুইবে। স্ব স্ব বিষয়ে রাগম্ধেষ 
ইন্জিয়ের স্বাভাবিক, কিন্তু জীবের রাগঞ্েষের বশে যাওয়া! উচিত নয়। যিনি 
র্লাগছ্েষ হুইতে বিষুক্ত» তিনি ইন্ট্রিয়ের অধীন নন, ইন্ট্রিয়গণই তাহার অধীন 
হয়। এইবূপ আত্মবশীতূত ইন্জ্রিয়গণ দ্বার! স্বকর্ম্ম করিতে হইবে, স্বধন্্ পালন 
করিতে হইবে (২1৬৪)। ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত না হইলে লোকে শ্বধর্্ম ত্যাগ 
করিয়া আপাতমনোরম পরধর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে । 

কিন্ত কোন ক্ষত্রিয় বদি ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি ক্রুর কর্্ম ত্যাগ করিয়া 
কৃষিবাণিজ্যা্দি বা অন্ত রূপ নির্দোষবৃত্তি অবলঘ্বন করে তাচ্ছা কি শ্রেযস্কর 
নহে? না--(পরের শ্লোক )। 

৩৫। স্বনুষ্টিতাৎ ( উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ) পরধর্্মাৎ (পরধর্্ম হইতে ) বিগুণঃ 
(কিঞিঙ্দোষবিশিষ্ট ) স্বধন্ম (স্বীয় ধর্ম, স্বকর্ম্ম) শ্রেয়ান্‌ (শ্রেঠট); দ্বধর্তে 
(স্বকর্ম্ে) নিধনং ( নিধন ) শ্রেয়ঃ ( কল্যাণকর ), পরধর্ন্নঃ (পরের ধর্ম) 
ভয়াবহঃ ( ভয়সঙ্কুল, অনিষ্টকয় )। 


১৩৪ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৩৩৫ 


স্বধন্্ন কিঞিদদোষবিশি্ট হইলেও উহা! উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। স্বধর্্মে নিধনও কল্যাণকর, কিন্তু পরধর্ম গ্রহণ করা বিপজ্জনক 18৫. 


স্বধর্দ বলিতে কি বুঝায় 

নম্বধন্্ঘ অর্থ নিজের ধন্শ বাঁ কর্তব্য কর্ম। যাহার ষাহা। কর্তব্য কন্ম 
তাহাই তাহার স্বধন্ম। এই "ম্বধর্ম” শকের নানারপ ব্যাখ্যা আছে, সে 
সকল আলোচনা করিবার পূর্বে শ্রীভগবান্‌ স্বধন্দম শবে কোন্‌ ধর্ম লক্ষ্য 
করিয়াছেন এবং অর্জুনই ব। কি বুঝিয়াছেন তাহাই প্রধানতঃ গ্রষ্টব্য। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৩১,৩৩ গ্লোকে একথা স্পষ্টই বল! হইয়াছে যে অজ্ুনের পক্ষে 
যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ই স্বধন্্ন। “ন্বধর্ম্ণ, স্বকর্ম” সহজ কর্ম? 'ম্বভাবনিয়ূত 
কর্্'-_এই সকল শব্দ গীতায় এবং মহাভারতের. সর্বত্র একার্থকরপেই ব্যবহৃত 
হইয়াছে । অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্গণাদি চতুর্বর্ণের বর্ণ-ধর্্ম বা স্বভাবনিয়ত 
কশ্ম কি তাহা বর্ণনা করিয়া তৎপর স্বধন্মপালনের কর্তৃব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে 
(১৮1৪১--৫৮) এবং তথায় ঠিক এই গ্লোকটাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতন্ধপে 
পুনরুক্ত হইয়াছে ( ১৮1৪৭ )। স্থতরাং অঞ্জুনের পক্ষে স্বধর্্থ অর্ম শান্তরনিিষ্ট 
যদ্ধাদি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম, এবং পরধন্মম ভিক্ষাবৃত্তি বা কৃষিবাশিজ্যাদি 
কর্ম, ইহাই প্রীভগবানের অভিপ্রেত এবং অজ্জুনও তাহাই বুঝিয়াছেন। 
শঙ্করাচারধযপ্রমুখ প্রাচীন ভাব্যকার-টরাকাকারগণ সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন। ষথ!,-- | 


“হত বর্ণাশ্রমং প্রীতি যে বিহিতঃ স তন্ত স্ধ্পঃ বিগপো৷ হিংসাদিমিশ্রোইপি কিধিদঙ্গহীনোইপি' 
পরধর্্মাৎ হিংসাদিদেবরাছিতধর্মা পেক্গয়া! শ্রেরান,” ইত্যাদি__বর্ণাশ্রমবিহিত বাহার যে ধর তাহাই 
তাহার ন্বধর্, উহা বিগুণ অর্থাৎ হিংসাদি মিশ্রিত হইলেও হিংসাদিরহিত পরধর্্মাপেক্ষ। শ্রেয়। 


প্রতিবর্ণ ও প্রতি আশ্রমের শান্ত্রবিহিত ধর্মই উহার শ্বধশ্ম। এক বর্ণ ও 
আশ্রমের ধর্ম, অন্ত বর্ণ ও অগ্ত আশ্রমের পরধর্ম ।--৬রামদয়াল মন্ভুম্ার। 
বস্ততঃ, *ন্বধর্খ', "শ্বকর্', “কর্তব্য কর্ম”, “নিয়ত কর্শা' ইত্যাদি শবে সর্ধ্ত্রই 
শান্ত্রবিহিত কর্মই গীতার অভিপ্রেত ৩1৮, ১৬1২৪ ব্যাথ্য। ভ্রষ্টব্য )। 


শ্লোক ৩৩৫ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১৩৫ 


অবশ্ত গীতার ভাষ্য সঙ্বীর্ণতাবর্জিত, সুতরাং ধাহার1 বর্ণাশ্রমধর্ম মানেন নাঃ 
তাহার। এরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থও গ্রহণ করেন না) তাহারা নম্বধর্ম' অর্থ করেন 
নিজের কর্তব্য কর্ণ । বিদেশীয় ভাষায় অন্ুবাদকগণ সকলেই এইক্পপই 
অর্থ করিয়াছেন । যথা._- 
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এখন বিবেচ্য এই--বর্তমান হিন্দু-সমাজে বর্ণভেদ আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
বর্ণধর্মা নাই। ব্রাক্গণগণ জীবিকানির্ধাহার্থ বৈশ্ব-শৃদ্রাদির কর্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন ) শ্ব-বৃত্তি (কুকুরবৃত্তি বা চাকুরি ) আপৎকালেও ব্রাহ্মণের পক্ষে 
নিষিদ্ধ, কিন্তু উহা! ত্যাগ করা এখন তাহাদের একরূপ অসম্ভব হয়া 
পড়িয়াছে। পক্ষান্তরে শুদ্রাদিও উচ্চ বর্ণের কর্খ গ্রহণ করিয়৷ জীবিকার্জন 
করিতেছেন। এইরূপ শান্ত্রোক্ত ধর্মের নানারূপ ব্যভিচার দুষ্ট হইতেছে। 
এখন 'ম্বধন্্ন” বলিতে আমর! বর্তমান হিন্দুগণ কি বুঝিব? গীতার 'মুল কথা, 
্বধন্দ-পালন | ম্বধন্মই যদি নির্দেশ করিতে ন! পারিলাম, তবে গীতোক্ত 
ধর্্মানুসারে কর্খজীবন নিয়মিত করিব কিন্ূপে? এ সমন্তার উত্তর কি? 
এ সম্বন্ধে আধুনিক হিন্ুগণের মধ্যে প্রধানত: ছুই মত--ছই দল। এক দল 
রক্ষণশীল, অপর দল সংস্কারক বা পরিবর্তবাদী। 

(১) রক্ষণশীল জগ বলেন--বর্ণাশ্রমধর্্ব ত্যাগ করিলে হিন্দুর থাকে 
না। শ্রগগবান্‌ হ্বয়ং গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ণ পালনের কর্তব্যতা নির্দেশ 
করিয়াছেন, ইহার উপরে চীকা-টিপ্লনী চলে না। যাহাতে হিন্দুমযাজ আবার 
বর্ণাশ্রমধর্্ম সম্যক দ্ূপে সংস্থাপিত হয়, তাহাই কর্তব্য । 


১৩৬ আ্রীমন্তগবদশগীতা শ্লোক ৩৩৫ 


“প্রাচীন সং্কারবশতঃ মানুষ এক একটা মুখ্য অভ্যাস লইয়! জন্মগ্রহণ করে। যাহার যে 
অভ্যাস বা সংস্কারে জন্ম সে সেই ভাব লইয়াই ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ ও শুদ্রন্ব প্রাপ্ত হয়। এজন্য 
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম- স্বাভাবিক ।'-_ ৬রামদয়াল মজুমদার । 

(২) কিন্ত পরিবর্তবাদিগণ ধর শব্ধের এক্সপ সন্কীর্ণ অর্থ গ্রহণু 
করেন না। তাহারা বলেন, “সমাজমাত্রেই কর্ধানুস'রে শ্রেণীবিভাগ আছে। 
যাহারা ধম ও জ্ঞানচর্চা করেন এবং লোকশিক্ষ। দেন তাহারাই ব্রাক্গণ, যাহার 
দেশ রক্ষা করেন তাহার! ক্ষত্রিয় বাহার। কৃষিশিল্প-বাণিজ্য দ্বারা দেশের অন্ন 
বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তাহার! বৈশ্য এবং এই তিন শ্রেণীর সাহাষ্যার্থ ধাহার! 
পরিচধ্যাত্বক কর্থথ করেন তাহারা শৃদ্র। “এই সকল কর্মের মধ্যে যিনি যাহ! 
গ্রহণ করেনঃ উপজীবিকার জন্তই হউক আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার 
আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাহার অন্ুষ্ঠের কর, তাহার নট, 
তাহাই তাহার স্বধর্্ম ।”-_বন্ছিমচন্দ্র | 

“ক * * যাহা ভগবদুক্তি-__গীতাই হউক, 71015 হউক, দ্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের শ্বমুখনিগতই 
হউক বা তাহার অনুগৃহীত মনুগ্ধের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহ! তখনকার 
ভাবার ব্যক্ত হইয়া থাকে এবং তখনকার সমাজের ও লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুগত 
যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা ও লোকের শিক্ষা ও সংক্কারনকল 
কালক্রমে পরিবর্তিত হয়। তথন ভগবছুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রদারণ আবশ্তক হয়। ** 
প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাথ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বঝাইলাম 
এখন সেইরূপ বুবিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা কর! হয়”-_বন্ধিমচন্তর । 

তবে, আধুনিক চিন্তাশীল লেখকগণেকু সকলেই স্বীকার করেন যে, বর্ণ-ধম্ 
অধুনা পালন করা অসম্ভব হইলেও, বর্ণভেদ বা ধর্্ভেদ যে সুদূ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত আমাদের এ মুলতত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্বধর্ণা নির্ণয় করা 
প্রয়োজন, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নহে । সে মুলতত্ব কি?-_“কর্মাণি 
প্রবিভক্তানি ম্বভাবগ্রভবৈগুপৈঃ% (১৮৪১) -_-প্রক্কৃতিজাত গুণানুমারেই 
চতুর্ধর্ণের কর্ধ্সকল বিভক্ত হুইয়াছে। এ কথার তাৎপর্য কি এবং স্বধর্ম 
অপেক্ষা পরধর্ণা ভয়াব কেন তাহা! স্থনামখ্যাত চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় 


বিপিনচন্ত্র পাল মহাশয় অতি হুন্বররূপে বুঝাইয়াছেন । তিনি বলেন-- 
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প্ষ্বতর্ বলিতে ভগবান প্রত্যেক জীবের নিজস্ব প্রকৃতির যে ধর্ম, তাহাকেই 
নির্দেশ করিয়াছেন। জীবপ্রকৃতি সাত্বিক, রাজলিক ও তামসিক এই তিন 
গণের দ্বার৷ বিশিষ্ট হইয়া মোটের উপর তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যাহার 
প্রক্কৃতি তামসিক, তাহার ধর্্মও তামসিক হইবে । এই ধর্শের স্স্ছীলন 
করিয়াই এই তামসিক প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে রজঃগ্রাধান্ত লাভ করিয়া রাজসিক 
হইয়৷ উঠিবে। প্রকৃতি যাহার তামসিক, প্রক্কৃতি যাহার আলম্ত, নিদ্রা, মুঢ়তার 
হ্বারা আচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে রাজসিক অনুষ্ঠান সহজ নয়, ক্লেশকর হইয়া উঠে। 
বাহ! ক্লেশকর তাহাতে জীবের অনুরাগ জন্মে না । অনুরাগ ব্যতীত অস্তরের 
পরিবর্তনও হয় না। তামসিক প্রকৃতির পক্ষে রাঁজসিক ধর্মের অন্ণীলন 
বাহিপ্ের অনুষ্ঠানেই আবদ্ধ হুইয়া থাকে ; যজমানের অন্তরকে স্পর্শ করেনা; 
তাহা ভয়াবহ পরধর্মাই হইয়া! থাকে । আবার প্রকৃতি যাহার রাজপিক-_নুখ 
'ও প্রতুত্ব যে চাহে, সুখ ও প্রভৃত্বের আকাজ্ষ! যাহার প্রকৃতির অস্থি-মজ্জাগত 
হইয়! আছে, তাহাকে ত্যাগপ্রধান সাত্বিক বিশ্বধর্ম্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করিলে 
তাহাও ভয়াবহ পরধর্শই হুইয়। রহিবে। সেইরূপ প্রকৃতি যাহার সাত্বিক, 
নির্লোভ, অমানিত্ব, আদস্তিতা, সত্য এবং সারল্য বা খন্ভুতা যাহার সহজ-সিদ্ধ, 
তাহাকে রাজসিক বা তামসিক ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইলে, ইহাও ভয়াবহ 
পরধণ্্ন হইয়া উঠে। যাহার প্রকৃতি যাহা নহে, সে তাহা! করিতে গেলে, ভাল 
করিয়া তাহ! করিতেও পারে নাঃ অথচ সকল দিকেই কেবল নিক্ষল্তা আহরণ 
করে। এই জন্তই ভগবান্‌ কহিয়াছেন ষে, অসম্যক্‌-আচরিত বা বিগুণ স্থধশ্ম 
ব৷ প্রকৃতিগত ধর্্মও সম্যক্‌-আচরিত নিজের প্রককতি-বিরুদ্ধ পরধর্্ম অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । নিজের প্রকৃতি অন্থুযায়ী যে ধশ্ম, তাহার অনুসরণ করিতে যাইয়। জীব 
'যদি সংসারে সাংসারিক অর্থে বিনাশও প্রাপ্ত হয়ঃ তাহাও শ্রেয়স্কর। কিন্ত পরধশ্ম 
সর্বদাই ভয়াবহ । তাহাতে জীবের একুল ওকুল ছুই কুলই নষ্ট হইয়া! ষায়।” 

স্থতরাং স্বধর্থ ষে ম্বভাবনিয়ত ধর্দ ইহা সকলেই ম্বীকার করেন। 
কিন্ত কোন্টী নিজ ম্বভাব তাহা নির্ণয় করিব কির্ূপে ? এই স্থলেই 
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মত-পার্থক্য। রক্ষণশীল দল বলেন-_শ্বভাব অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কারবশতঃই 
জীবের প্রা্ষণাদি বিভিন্ন বর্ণে জন্ম হয়। সুতরাং বিনি যে বর্ণে দেহধারণ 
করিয়া জন্মগ্রহণ করেন সেই বর্ণোচিত স্বভাবই তাহার নিজের স্বভাব। 
যিনি ব্রাহ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তীহার স্বভাব সত্বগুণপ্রধান, যিনি 
শৃড্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন তাহার স্বভাব তমোগুণ-প্রধান, ইহাই সমীচীন 
সিদ্ধান্ত। বংশানুক্রমদ্ধারা স্বভাবের বিশুদ্ধি এবং ্বভাবান্ুগত কর্মকুশলতা 
পুরুষান্ুক্রমে রক্ষিত হয়। এই জন্ত জাতিভেদ বংশনুগত। “যেমন ব্যাপ্রের 
শিশু ব্যাপ্ই হয়, আতবৃক্ষ হইতেই আত্রবৃক্ষই জগ্মে১ সেইরূপ ব্রাঙ্গণ 
নিজশক্তির ব্যভিচার না করিলে তাহার সন্তান ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন ।, 
পরিবর্ত-বাদিগণ বলেন--অনাদি কাল হইতে আত্রবীজ হইতে আত্রবৃক্ষই 
জল্মিতেছে, ব্যাস্ত্রের শিশু ব্র্যান্ই হইতেছে, কিন্তু সত্বগুণ-প্রধন আদি 
ব্রাহ্মণ হইতে কেবল শমমদমাদিগুণসম্পন্ন সন্তানের জন্ম হইতেছে না, 
পক্ষাস্তরে তমোগুণপ্রধান আদি শুদ্রের বংশধরগণের মধ্যেও সত্বগুণ- 
সম্পন্ন লোক পরিদৃ্ হইতেছে । স্থতরাং এ ক্ষেত্রে বংশানুক্রম শ্বভাবের 
বিশ্তুদ্ধিরক্ষার বা স্বভাব নির্ণয়ের একমাত্র নিয়ামক নহে, ইহা! নিশ্চিত । 
স্থতরাং, “ন জাতি পুজ্যতে রাজন্‌ গুপাঃ কল্যাণকারকাঠ (গৌতম 
সংহিতা ) ইত্যার্গি শান্ত্র-সিস্ধান্তই সমীচীন বোধ হয়। বস্ততঃ, কালের 
গতিতে, অবস্থার পরিবর্তনে, জীবের একর্্মফলে ব্যক্তিগত ও জাতিগত 
স্বভাবের নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে, সুতরাং ক্রাদ্ধণাদি জাতির সত্বাি 
স্বাভাবিক গুণের ব্যতিক্রম দুষ্ট হইতেছে । সুতরাং তদনুসারে তাহাদের 
দ্বধর্পের বা স্বকর্ম্নের পরিবর্তন না করিলে বর্ণভেদের মূল হুত্র রক্ষিত 
হয় না, শাস্ত্রাছ্ুগত স্বধন্দ পালনও হয় না। এইকূপে সময়োপযোগী 
পরিবর্তন সাধন জন্তই বুগধর্শা প্রবর্তন হয়। এইরূপে সনাতন ধশ্ের 
বিশুদ্ধি রক্ষিত হয়। হিন্দুধর্দ এইরূপ পরিবর্তনসহহ বলিয়!ই উ। সনাতন, 
নিত্য? উহার কখনও লোপ হয় না। নুতরাং ধর্ম-বাবস্থার সময়োপযোগী; 
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অঞ্জুন উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোৎ্য়ং পাপং চরতি পূরুষঃ 
অনিচ্ছন্নপি বাঞ্জেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুস্তবঃ | 
মহাশনে। মহাপাপ] বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌ ॥৩৭ 
পরিবর্তন সনাতন-ধম্মগত ও সমাজ রক্ষার অন্ুকূল। উহাই যুগধর্ম, 


তদনুসারেই আমাদের স্বধশ্ম নির্ণয় কর! প্রয়েজন ৷ 


হ্বধন্ম ্ুভাবনিয়ত কশ্ম। কালের গতিতে স্বভাবের অভিবাক্তি ও পরিণতি হয়। কালের 
গতিতে ম'নুষের যে সাধারণ শ্বশুাব গঠিত হয়, নেই শ্বভাবনিয়ত ধন যুগধন্ন। জাতির কর্ণগতিতে 
যে জাতির স্বভাব গঠিত হয়, নেই শ্বভাবনিরত কন্ম জাতির ধর্ম। ব্যক্তির কন্দগতিতে যে স্বভাব 
গঠিত হয়, সেই হ্ঘভাবনিয়ত কর্ধ ব্যক্তির ধ্দ। এই নানা ধর্ম সনাতন ধর্দবের সাধারণ আদর্শস্বারা 
পরম্পর সংযুক্ত ও শৃঙ্খলিত হয় । সাধারণ ধা .?. র পক্ষে এই ধর্মই ম্বধশ্ম।-_প্রীঅরবিন্দ (61১৩ 
এবং ১৮৪৪ গ্লোকের ব্যাখ্যাও গরষ্ট্ব্য )। 


৩৬। অর্জুনঃ উবাচ-হে বাঞ্চের় (কষ) অথ কেন প্রযুক্তঃ 
(কাহারছারা প্রেরিত হইয়া) অয়ং পৃরুষঃ (এই মনুষ্য) অনিচ্ছন ঘ্াপি 
(ইচ্ছা না করিলেও) বলা নিয়োজিত ইব (যেন বলপূর্বক নিয়োজিত 
হুইয়। ) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে )। 

অর্জুন কছিলেন__হে কৃষ্ণ, লোকে কাহাদ্বার! প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছা - 
সত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হুইয়াই পাপাচরণ করে 7৩৬ 

তুমি বলিতেছ-_ইক্র্রিয়ের বিষয়ে ইন্ত্রিয়ের বাগছেষ অবশ্থস্তাবী, উহার 
অধীন হইও না। বুঝিল!ম, ভাল কথা। কিন্তু ইচ্ছা না থাকিলেও কে 
যেন বলপূর্ববক ইন্জ্রিয়ের বশীভূত করার, মন্ুয্যাতে স্বধর্মচ্যুত করায়, পাপে 
প্রবৃত্ত করায়। কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয় 1৩৬ 

€৭) শ্রীভগ্বান্‌ উতাচ-_-এবঃ কামঃ (ইহা কাম), এবঃ ক্রোধঃ (ইহা 
ক্রোধ); [ এষ এব] রজোগুণ-সমুস্তবং (রজোগুণ হইতে উৎপন্ন) মহাশন* 


১৪৪ শঁমহগবদগীতা শ্লোক ৩৩৭ 


€ ছল্পু রণীয় ) মহাপাপ্যা (অতিশয় উগ্র)? ইহ (সংসারে ) এনং বৈরিণং বিদ্ধি 
€ ইহাকে শত্রু বলিয়া জানিবে )। 

ইহা কাম, ইহাই ক্রোধ। হ্‌হা রজোগুণোৎপন্ন, ইহা ছুপ্পুরণীয় এবং 
অতিশয় উগ্র। ইহাকে সংসারে শত্রু বলিয়া জানিবে ।৩৭ 


ইহ! কাম, ইহাই ক্রোধ---“কাম' অর্থ কামনা বিষয়বাসন|। কাম প্রতিহত হইলেই 
ক্রোধে পরিণত হয়, হুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, এই হেতু উভয়ের নামোল্লেখ করিয়াও একবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে ( ই৬২, ২৫৫ প্লৌোক)। মহাশন_যে অধিক আহার করে; কামনা হুম্পুরণীয়, 
উহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই, এই জন্য মহাশন। মহাপাপ্া_ মহাপাপ, অত্যুগ্র] ইহছা-_এই 
সংসায়ে, বা! মোক্ষপথে। কাম-__কাম শব্দে রিপুবিশেষও বুঝায়, কিন্ত এস্থলে সেরূপ সন্কীর্ণ অর্থে 
ইহা! ব্যবহত হয় নাই। 


পথের কণ্টক--বাসনা_বড়রিপু 

শান্্কারগণ আত্মোন্নতির প্রধান অস্তরায়গুলির নাম দিয়াছেন ষড় রিপু-_ 
--কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাতসর্ধ্য। বূপরলাদি ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি 
ইন্ধ্িয়গণের ষে স্বাভাবিক আকর্ষণ তাহারই নাম কাম। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে 
'একটী বড় দারুণ, সাধারণতঃ ইন্র্রিয়-দোষ বলিতে ইহাই বুঝায় এবং সঙ্কীর্ণ 
অর্থে ইহাকেই কাম বলে। বস্ততঃ, “কাম” অর্থ কামনা, যে-কোনরূপ 
ভোগবাসনা । বাসনা প্রতিহত হইলেই ক্রোথের উদ্রেক হয়, কেহ আমাদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলেই আমাদের ক্রোধ জন্মে। আবার এই বাসন! 
মিষ্টরসাদি ঘা! ধনাদির দিকে অতিমাত্রায় আকষ্ট হইলেই তাহাকে লোভ বলে। 
এই বিষয়-বাসনাই আমার্দিগকে অনিত্য বস্তুতে আসক্ত করিয়৷ রাখে, আত্মজ্ঞান 
আচ্ছন্ন করিয়৷ রাখে, উহ্হার অতীত যে নিত্যবস্ত তাহ] দেখিতে দেয় না। 
ইহারই নাম মোহ, অজ্ঞান ব1 মায়া (৩.৩৯)। এই অজ্ঞানতাটাই যখন 
“আমি ধনী, “আমি জ্ঞানী এইরূপ অহ্মিকার আকার ধারণ করে তখন 
তাহাকে বলে মদ । এই অহুমিকাটা আবার যখন পরের উন্নতি দর্শনে 
বাধা প্রাপ্ত বা লন্কুচিত হপ্ন অর্থাৎ অমুকে আমা অপেক্ষা ধনী, অমূঝে আমা 
অপেক্ষা জ্ঞানী, এই অগ্রীতিকর সত্যটা যখন আমার ধনগর্ব বা ভ্ঞানগর্বকে 
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ধূমেনাত্রিয়তে বহ্ির্ষথাদর্শো! মলেন চ। 

বথোলেনাবুতো গর্ভস্তথ| তেনেদমাবৃতম্‌ 1৩৮ 

আবৃতং জ্হানমেতেন জ্ঞানিনে! নিত্যবৈরিণ|। 

কামরূপেণ কৌন্তেয় ! দুষ্পুরেপানলেন চ ॥৩৯ : 
খর্ব করিয়া দেয় তখন যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাহারই নাম মাগুসর্ধ্য বা 
পরশ্রীকাতরতা | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রিপুগুলির সকলেরই মূল 
হইতেছে কাম, কামন! ব! বাসনা । এইগুলি এক বস্তরই বিভিন্ন বিকাশ, এক 
ভাবেরই বিভিন্ন বিভাব। তাই অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, 
কামনাই লকল অনর্থের মূল, উহ্াই মানবের একমাত্র শক্র ; এই কামনা ত্যাগ 
করিতে পারিলেই সকল অনর্থ ঘুচিয়! পরমার্থ লাভ হয় ( ২।৭১1৭৩)। 

৩৮। যথা (যেমন) বন্ধিঃ (অগ্নি) ধুমেন আব্রিয়তে (ধুমের দ্বারা' 
আবৃত হয় ), যথা! আদর্শ (দপণ ) মলেন ( ধুলিত্বারা ) [ আবৃত হয় ], যথা গর্ভঃ 
উদ্দেন ( জরাধুদ্ধারা ) আবৃতঃ, তথা (সেইরূপ )তেন (সেই কামদ্বার! ) ইদম্‌ 
(ইহা, জ্ঞান) আবৃতম্‌ (আবৃত হয় )। 


ইদংস্এই ক্লোকে ইদম্‌* শব্দঘারা 'জ্ঞান'কে লক্ষ্য কর] হইয়াছে। পরের গ্লোক গষ্ব্য। 
অথব। ইদম্‌. এই সমস্ত, এই সংসার। কামনাই সংসারবন্ধের মূল । 


যেমন ধুমদ্বারা বহ্ছি আবৃত থাকে, মলদ্বার দর্পণ আবৃত হয়, জরায়ুদ্ধারা 
গর্ভ আবৃত থাকে; সেইরূপ কামের দ্বার! জ্ঞান আবৃত থাকে ।৩৮ 

বিষয়-বাসনা থাকিতে আত্মজ্ঞানের উদয় হয় না। যেমন ধূম অপসারিত, 
হইলে অগ্নি প্রকাশিত হয়, ধুলিমল অপসারিত হইলে দর্পণের স্বচ্ছতা প্রতিস্ভাত 
হয়, প্রসবের দ্বারা জরায়ু প্রসারিত হইলে ভ্রণের প্রকাশ হয়, সেইয়প 
বিষয়-বাসনা বিদুরিত হইলে ততবজ্ঞানের উদয় হয় ( সংসারের ক্ষয় হয়)। 

৩১। হে কৌস্তেয় (অর্জুন), জ্ঞানিনঃ নিত্যবৈরিণ। (জ্ঞানীয় চিরশক্র ), 
এতেন কামরূপেণ ছুষ্পরেগ অনলেন চ ( এই কামরূপ ছল্প্‌রণীয় ( অগ্নির দ্বারা ) 
জঞানম্‌ আবৃতম্‌ (জ্ঞান আবৃত হুইয় থাকে )। 
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ইল্জ্িয়াণি মনোবুদ্ধিরন্যা ধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈর্ব্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ 18৪০ 
তন্মাৎ ত্বমিক্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ | 
পাপ্যমানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 
হে কৌস্তেয, জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র এই ছুম্পূরণীয় অগ্নিতুল্য কামদ্বার! জ্ঞান 
আচ্ছন্ন থাকে 1৩৯ 


কাম অগ্রিতুল্যঃ কেননা উহ! নিদারুণ সম্তাপদায়ক। কাম ছুম্পুরণীয়, উপভোগ্গে কখনই 
বাসনার নিবৃত্বি হয় না।--“ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শামাতি'*- মনু 1৩৯। 


৪০ । ইন্্রিয়াণি মনঃ বুদ্ধি (ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি) অস্ত অধিষ্ঠানম্‌ 
উচ্যতে (ইহার আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়); এষঃ (এই কাম) এতৈঃ 
€( ইহাদিগের দ্বার ) জ্ঞানম্‌ আবৃত্য (জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ) দেহিনং মোহয়তি 
(জীবকে মুগ্ধ করে )। 


ইন্দ্রিয়সকল, মন ও বুদ্ধি--ইহারা কামের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়স্থান বলিয়া 
কথিত হয়। কাম ইহাদ্িগকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে 
মুগ্ধ করে । ৪০ 

মন, বুদ্ধি-_-“মনে! নাম সংকল্পবিকল্পান্সিক। অন্তঃকরণবৃতিঃ, বুদ্ধর্নাম নিশ্চয়ান্িকাত্ত- 
করণবৃত্তি:--বেদাস্তসার। মন সংকল্পবিকল্লাত্িক বৃ্তি, যুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিত৷ বৃত্ত । মন নানারূপ 
সন্কল্প-বিকল্প করে, বৃদ্ধি একটা নিশ্চর করে (২1৪১ ব্যাখ্য। ড্রঃ)। 


ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি--এই তিনটা কামের আশ্রয় বা অবলম্বন । কাম, 
মনকে আশ্রয় করিয়া বছুবিধ স্থখের কল্পনা করে, বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া 
নিশ্চয় করে, শ্রোত্রা্ি জ্ঞানেক্দ্িয়সমুহকে আশ্রয় করিয়৷ বূপরসাদি বিষয় ভোগ 
করে, হস্তপদাদি কর্শেন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়! বিরুদ্ধ কর্ম করে। এইরূপ 
ইন্জিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে পুরুষকে বিষয়ে লিপ্ত করিয়া তাহাকে মোহাচ্ছন্র 
করিয়া রাখে, তাহার আত্মজ্ঞানের স্কুপ্তি হইতে পারে না। ন্ুতরাং কামের 
মাশ্রয়দ্বরূপ ইন্দ্রিয়াদিকে প্রথমে বশীভূত কর! কর্তব্য ( পরের গ্লোক )। 
৪১1 হে ভরতর্ধভ ( ভরত শ্রেষ্ঠ), তন্মাৎ (সেই হেতু) স্বম্‌ (তুমি) 
দে (প্রথমে ) ইন্জিয়াণি নিয়ম্য ( ইন্ছ্িয়গণকে সংযত করিয়া ) জ্ঞানবিজান- 


শ্লোক ৪২-৪৩ তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ১৪৩ 


ইন্জ্িয়াণি পরাণ্যান্ছরিক্দিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। 
মনসন্ভ পর। বুদ্ধির্োবুদ্ধে প্রতস্্ব সঃ ॥৪২ 
এবং বুদ্ধে পরং বুদ্ধ সংস্তভ্যাত্মানমাত্মন! । 
জহি শত্রং মহাবাহো। ! কামরূপং ছুরাসদং 08৩ 


নাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশকারী ) পাপ্]ানং এনং (পাপরূপ ইহাকে, 
অর্থাৎ কামকে ) প্রজহি (বিনষ্ট কর, অথবা, পরিত্যাগ কর)। 

হে ভরতশশ্রেষ্ঠ, সেই হেতু তুমি অগ্রে ইন্ছ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান- 
বিজ্ঞানবিনাশী পাপস্ব্ূপ কামকে বিনষ্ট কর (বা পরিত্যাগ কর ) ৪১ 

জ্ঞান ও বিজ্ঞান--'“জানং আচাষ্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধ:, বিজ্ঞানাং বিশেবস্তদনুভবঃ” 
_শঙ্কর। শাস্ত্র ও আচার্য্ের উপদেশ আত্মাদি সম্বন্ধে যে বোধ জঞ্জে তাহ! জ্ঞান! মিদিধ্যাসন 
ঝ| ধ্যানাদি দ্বার! আত্মার যে অনুভব তাহাই বিজ্ঞান। গ্রজহি---পর্িত্যজ (শঙ্কর), ঘাতয় 
€ শ্রীধর ); পরিত্যাগ কর' বা! 'বিনাশ কর' উভয় অর্থই হয়। 

কাম, প্রবল শক্রু। ইন্দ্রিয়াদি উহার অবলম্বন বা আশ্রয়স্বরূপ। তুমি 
প্রথমে কামের অবলম্বন স্বরূপ ইন্ড্রিয়দিগকে জয় কর, তবেই কাম জয় করিতে 
পারিবে 1৪১ 

৪২। [ পঞ্ডিতগণ ] ইন্ছরিয়াণি ( ইন্ছ্রিয়গণকে ) পরাণি (শ্রেঠ ) আহঃ 
€ কহিয়৷ থাকেন )) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ ( ইন্্রিয়গণ হইতে ) মনঃ পরং (মন শ্রেষ্ঠ )) 
মনলঃ তু বুদ্ধিঃ পর! ( মন হইতে বৃদ্ধি শ্রেষ্ঠ )) যঃ তু (ধিনি) বুদ্ধে পরতঃ 
( বুদ্ধির উপরে ) সঃ (তিনিই আত্মা )। 

৪৩।| ছে মহাবাহছো! এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ 
আত্মাকে ) বুদ্ধ! (জানিয়া) আত্মনা ( আত্মাদ্ধারা) আত্মানং (আত্মাকে ) 
সংন্তভ্য (নিশ্চল করিয়া!) কামরূপং শক্রং জহি (কামরূপছর্জয় শত্রুকে নাশ 
কর )। 

ইন্জ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ বলিত্বা কথিত হয় ; ইন্্রিয়গণ অপেক্ষা মন শরষ্ঠ; মন 
অপেক্ষা! বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ।৪২ 


১৪৪ জীমহগেবদগীত। শ্লোক ৩৪৩ 


হে মহাবাছে ! এইরপে বুদ্ধির সাহাধ্য বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা 
সম্বন্ধে সচেতন হইয়া, আত্মাকে, আত্মশক্তির প্রয়োগেই ধীর ও নিশ্চল কর' 
এবং ছুর্ণিবার শক্র কামকে বিনাশ কর (শ্রীঅরবিন্দ )। 
অথবা, নিজেই নিজেকে সংঘত করিয়া কামরূপ ছুূর্জয় শক্রকে মারিয়া ফেল 
(লোকমান্ত তিলক ); অথবা, নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া 
কামরূপ দুর্জয় শত্রুকে বিনাশ কর (স্বামিকূত টাকা | ৪৩ 
বল। হইল, ইন্জ্িয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রি়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি [ ইল্লিয়গণ কি হইতে শ্রেষ্ঠ ?__ 
দেহাদি অর্থার্থ স্থল ভূত হইতে । শ্রেষ্ঠ কেন? কেননা উহা শুস্স, প্রকাশক, ও দেহাদির' 
পরিচালক । মনকে অন্তরিক্ত্িয় বলেঃ উহ৷ বহিরিক্ত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি মনকে চালা, 
এইজন্য বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ ; বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ট, যিনি সাক্ষিরূপে সকলের অন্তরে আছেন 
_তিনি আত্মা! । 
স্তভ্যাস্মানমাত্মনা__আত্মাদ্বার আত্মাকে নিশ্চল করিধ1, আত্মাকে আত্মশক্তি দ্বারাই 
নিশ্চল করিষা ; ( শ্রীঅরবিন্দ ); নিজেই নিজকে সংযত করিয়। ( লোকমন্য তিলক ); অথৰ! 
এস্কলে প্রথমোন্ত “আত্মা শব্দে নিশ্চয়াস্িত! বৃদ্ধি, পরবর্তী “আত্মা” শব্দে মন বুঝাইতেছে-_( প্রীধর 
স্বামী)। 
পূর্ব শ্লোকে বল! হইয়াছে, কামজয়ার্থ প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়মিত 
করিতে হইবে । কিন্তু ইন্জিয়গণ বিষয়োপভোগে বিরত থাফিলেও বিষয়াভিলাষ 
বিদূরিত হয় না, কিন্তু ইন্দ্িয়াদি হইতে যে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র আত্মা, তাহাতে চিত্ত 
সমাহিত হইলেই বিষয়-বাসন! বিদূরিত হইতে পারে, সুতরাং চিত্তকে আত্মসংস্ক 
কর, তবেই কামজয় হইবে (২1৫৫, ২।৭৯ জষ্টব্য )। 


আত্ম-ম্থাতন্য ও প্রেকুতির বশ্ঠুতা 
অর্জুবের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, কামনাই সকল অনর্থের 
মূল--উহ! প্রকৃতির রজোগুণ হইতে উদ্ভৃত। কিন্তু পূর্বে বল! হইয়াছে, জ্ঞানী 


ব্যক্তিও প্রকৃতির অন্ুবর্তন করেন ; ইন্দ্রিয়াদির উপর জোর-জবরদন্তি' করিয়। 
কোন ফল নাই (৩৩৩), তবে কি জীবের আত্ম-স্বাতন্্য নাই, তাহার 


শ্লোক ৩১৪-১৬ ভূৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ১৪৫ 


আত্মোক্নতির উপায় নাই? জীব কি সর্ধতোভাবে প্রক্কতিরই বৃশীভূত? 
নাঃ তাহা! নহে। ষে জীব প্ররুতির বশীভূত, সে “কাচা আমি আভাস 
আত্মা,_-লে মনে করে আমি কামনা করি, কর্ম করি) মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় 
সকলই আমার, আমিই কর্তা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্ড্রিয়াদি প্রকৃতির যত, এবং 
কত্রীও প্ররৃতিই। কিন্তু এই দেহেক্ত্িয়”্মন-বুদ্ধিরও উপরে যিনি আছেন 
তিনিই 'পাক৷ আমি, গ্ররৃত আত্মা) তিনি নিত্যমুক্তস্বভাব হইয়াও 
দেহোপাধিবশতঃ বন্ধ বলিয়। প্রতীয়মান হুন এবং দেহাধিষ্ঠিত কালে জীবাত্ম। 
বলিয়া কথিত হন ; বস্ততঃ তিনি বন্ধ নন, তিনি প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইবার জন্তাই ম্বতঃই প্রেরণ। দিতেছেন--জীব যখন তাহাকে জানিতে পারে, 
তাহার প্রেরণা বুঝিতে পারে, তখন আর তাহার প্রকৃতির বস্তা থাকে না, 
“আমি', 'আমি* মোহ থাকেনা, কামনা-কলুষ থাকেনা, 'পাকা আমির। 
জ্ঞানের দ্বার! “কাচ! আমি” দুরীভূত হন, ইহাকেই বলা হইতেছে--আত্মার 
দ্বারা আত্মাকে স্থির করা বা নিজেই নিজেকে স্থির করা। ইহারই নাম 
আত্ম-স্বাতন্ত্য । জ্ঞানমার্গে আত্মতত্বের স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারাই 
এই আত্মস্বাতত্ত্র লাভ কর! যায়। যোগমার্গে প্রত্যাহার ধ্যানধারণাদি 
হারা মনকে নিশ্চল করিলে এই আত্মশশ্বরূপ প্রকাশিত হন (পূর্বোক্ত 
স্বামিকৃত ব্যাখ্যার মর্ম ইহাই )। ভ্তক্তিমার্গে বলা হয় যে, আত্মজ্ঞান ব! 
আত্মার শুদ্ধ £প্রেরণ। পরমান্বন্বরূপ শ্রীভগবান্‌ হইতেই আইলে, তাহাতে 
চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই, অনন্তভক্তিষোগে তাহাকে আত্মলমপণি 
করিলেই প্রকৃতির বন্ধন দূর হয়ঃ ইন্দ্রির-বিষয়ে রাগছেষ লোপ পানর, 
কামনা! দূর হয়। শ্রীগীতায় এই কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে (২৬১, 
৯1৩০1৩১1৩৪১, ১৪।১০।১১১ ১২৬৭৮, ১৪1২৬, ১৮৬২, ১৮৬৫৬৬)) 
যদিও গীত! অন্তান্ত মার্গও স্বীকার করেন এবং যথাস্থানে তাহার 
আলোচনা ও উল্লেখ আছে (১২৩1৪, ৫1২৭।২৮, ১৩1২৪।২৫ ইত্যাফি)। 


অপিচ ৩1৫1৬) ১৮1৬৯/৬৩ ক্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। 
এড 
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তৃতীয় অধ্যায়_-বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 

১--২ অর্জুনের প্রশ্ব-কর্দ ও জ্ঞান, ইহার কোন্টী শ্রেয়োমাগ ? ৩--৮ ্ীতগবানের 
উত্তর- জ্ঞান (সাংখ্য) ও কর্ম্ঘ (যোগ )-_এই ছুই নিষ্ঠ। উক্ত হুইয়াছে-_কিস্ত কর্ম না করিয়া থাকা 
যায়না; সুতরাং অনানক্ত ভাবে কর্ম করাই কর্তবা। ৯-_-১৬ যজাথ কর্ম মুক্তসঙ্গ হইয়। করা 
কর্তব্য--সৃষ্টিরক্ষার্থ বজ্ঞাদির কর্তব্যত!। ১৭-+১৯ আত্মতৃপ্ত জ্ঞানী বাক্তির নিজের কে'ন কর্ম 
নাই, কণ্ধ করা না কর! তাহার সমান ; সেইরূপ নিঃ্বার্থভাবে কর্তব্য কর্ম করিবে। ২*_-২৪ 
জনকাদির ও স্বয়ং ভগবানের দৃষ্টান্ত । ২৫--২৯ জ্ঞানী ও অজ্ঞানের কর্মে পার্থক্য জ্ঞানী 
নিষ্কামকণ্্নাচরণের আদর্শ দ্বার! অজ্ঞানকে কন্ম-মাহাক্ম্য দেখাইবেন । +*-_ ৩২ সর্ব্বকর্্ন ভগবানে 
সমর্পণপূর্বক নিষ্াম হইয়া যুদ্ধার্থ উপদেশ । ৩৩--৩৫ ম্বভাব বলধান, ইন্দ্রিয়পীড়ন ঝ! বিনাশ 
করিয়া লাভ নাই-_-ইঞ্জির স্বশে রাখিয়া শ্রম পালন করিবে_পরধর্ট্ে লোভ করিবে না। ৩৬-- 
৪৩ কামনাই সব্ধ্ব পাপের মূল- ইন্দ্রিয় সংযম 'ও আত্মশক্তি প্রয়োগে কামদমনের উপায় । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনায় আত্মসংঘম এবং কামনা 
ও অহঙ্কার বর্জনাদির উপদেশ দিয়! শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, স্থিতপ্রজ্তাই-_ 
এই অবস্থাই-_ ব্রাহ্গীস্থিতি বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবস্থান। পুর্বে এ কথাও বলিয়াছেন 
যে, কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, তাই এক্ষণে অর্জুন জিজ্ঞাস] করিলেন যে, 
কর্ম অপেক্ষা সাম্যবুদ্ধিই ষদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আমাকে তুমি দারুণ হিংসাস্মবক 
কর্মে নিযুক্ত করিতেছ কেন ? 

সর্ধকামন। বর্জনপূর্ববক সাম্য বুদ্ধি লাভ করিলেই তে! জীবের মোক্ষলাভ 
হয়, কর্ণের আবশ্তকতা কি? ততুত্তকে” প্রীভগবান্‌ বলিলেন-_পূর্ব্বে বলিয়াছি, 
মোক্ষলাভের ছুই মার্গ আছে,_এক সন্ন্যাস মার্গ বা সাংখ্য মার্গ, আর 
কর্মযোগ মার্গ । নঙ্ন্যাস মার্গে যে মোক্ষলাভ হয় তাহা জ্ঞানের ফলে, কর্ম 
ত্যাগের দরুণ নয় ; আর কর্মযোগে যে সিদ্ধি লাভ হয় তাহাও সমস্ব বুদ্ধি বা 
সম্যক্‌ জ্ঞানের ফল, এই জন্তই তোমাকে কর্্মোপদেশ দিতেছি অথচ সাম্যবুদ্ধির 
গ্রশংসা করিতেছি, উহা ব্যতীত কর্ম নিফাম হয় না। কিন্তু জান শ্রেঠ 
ঝঁলয়াই কি তুমি কর্ণ ত্যাগ করিতে পার? প্রকৃতির গুণে বাধ্য হইয়াই 
তোমাকে কর্ণ করিতে হইবে | দেহধারী জীব একেবারে কর্ম ত্যাগ করিতেই 
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পারে না। যাহারা বাহাতঃ কর্ম ত্যাগ করিগ্প! মনে মনে বিষয় চিন্তা করে 
তাহারা মিথ্যাচারী, কিন্তু ধাহার। ইন্দ্রি়সকল সংষত করিয়া! অন্নাসক্ত ভাবে 
কশ্ম করেন তীহারাই শ্রেষ্ঠ । অতএব তুমি অনাসক্ত ভাবে কর্তব্য কর্ম কর, 
কর্ম ত্যাগ অপেক্ষ! কর্ম ই শ্রেষ্ঠ । জগতের ধারণ পোষণের জন্য যজ্ঞদি 
কর্ের স্থষ্টি হইয়াছে । যে কর্ম যাহার পক্ষে বিহিত তাহাই তাহার পক্ষে 
ষজন্বূপ। এইরূপ নিয়ত কর্ম অনাসক্ত চিত্তে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিতে 
পারিগে উহাই যথার্থ কথ্ম হয়, উহাতে বন্ধন হয় না। আত্মারাম আত্মতপ্ত 
জ্ঞানী পুরুষদিগের নিজের কোন কর্তব্য নাই। তীহাদদের কর্ম কেবল লোক- 
শিক্ষাথণও লোক-সংগ্রহার্থ ই হয়। 

জনকাদি রাজধিগণ কর্ম দ্বারাই সিব্ধিলাভ করিয়াছেন। আমিও লোক- 
শিক্ষার্থ স্বয়ং কর্মে ব্যাপূত আছি, তুমিও তাহাই কর। নিষ্কাম কর্খ্ের তিনটা 
জক্ষণ মনে রাখিও--(১) সর্ব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ, (২) ফলাকাঙ্জণ 
বর্জন, (৩) কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ । সুতরাং সর্ব কর্ম আমাতে অর্পণ 
করিয়া ফলাকাজ্কা ও মমত্ববুদ্ধি বর্জন পূর্বক যুদ্ধ কর। 

ইন্দ্রিয়গণের অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে বিদ্বেষ অবশ্তস্তাবী । 
ভুমি রাগন্ধেষের বশবর্তী হইও না, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে বিপথে 
চালিত করিতে পারিবে না, তাহার! বশীভূত হইবে । এইরূপ আত্ব-বশীভুত 
ইন্ত্রিয়গণ-দ্বারা স্বকর্ম সম্পাদন কর, দ্বধ্ম পালন কর। ম্বধন্ম অঙ্গহীন 
হইলেও পরধন্ম্ীপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । লোকে বাসনার বশবর্তী হইয়া! পাপাচরণ করে, 
স্বরর্ম ত)াগ করিয়! পরধর্ গ্রহণ করে, কর্তব্যত্রষ্ট হয়। কামনাই সকল 
অনর্থের মূল। উহা ছুম্পরণীয় ও চুর্জয়, শ্রেয়োমার্গের পরম শত্রু । মন, বুদ্ধি 
ও ইন্জিয় উহার অধিষ্ঠান-ভূমি, স্থৃতরাং তুমি বুদ্ধিরও উপরে অবস্থিত পরমাত্মা 
সম্বন্ধে লচেতন হও, ইন্তি়মকল সংঘমপূর্ধক আত্মাকে আত্মজ্ঞানের প্রয়োগেই 
নিশ্চল করিয়! আত্মনিষ্ঠ হও, পরমেশ্বর়ে চিত্ত সমাহিত কর) তাহ! হইলেই 
কামন। জয় করিতে পারিবে, নিষ্কাম কর্দ্রযোগ সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে পায়িষে। 
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পুর্ব অধ্যায়ে যে জ্ঞান ও কর্ণের বিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই 
অধ্যায়ে অর্জনের প্রশ্নের উত্তরে সেই বিরোধেরই নিরসন করিয়া জ্ঞান ও 
কর্মের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে এবং জ্ঞানীদিগেরও নিফামভাবে যথা প্রাপ্ত 
কর্তব্যকণ্ম কর! উচিত, পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । কেবল 
তাহাই নহে, যাহার! অজ্ঞান, যাহার! সংসারাসজিবশতঃ কর্ণ নিযুক্ত আছে 
তাহাদিগকেও কর্ণ হইতে বিচলিত কর কর্তব্য নহে, এই উপদেশও দেওয়া 
হইয়াছে (৩1২৬২৯)। এই কর্মপ্রবণতার যুগে এরূপ উপদেশ আমাদের 
নিকট অনাবশ্ক বোধ হতে পারে। কিন্তু সেকালে সন্যাসবাদের প্রভাব 
বড় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং কর্ম্ধারা বন্ধন হয়ঃ এই মতটি বড় প্রবল হইয়াছিল। 
উহাতে লোৌকসমাজের অনিষ্-সম্তাবনা ছিল। এই অন্যই শ্রীভগব'ন্‌ 
বলিয়াছেন যে আমার এই মত অনুসরণ করিলেও কর্্বব্ধন হইতে মুক্ত হওয়া 
ায়। ইহাই গীতোক্ত যোগ। ইহার কিরূপে উদ্ভব হইয়াছে এবং প্রচার 
হইয়াছে তাহা পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথমে বলা হইয়াছে। 

কর্ম-মাহাত্ময ও কর্ধপ্রেরণাই এই অধ্যায়ের প্রধান বণিত বিষয়, সথৃতরাং 
এ অধ্যায়ের নাম কর্মযোগ । 

ইতি শ্রীমন্গবদগীতা্পনিষংস্থত্রক্ষবিদ্তায়াং যোগশান্তে শ্রীরুষণার্জুন-সংবাদে 


কর্মযোগে। নাম তৃতীয়ো হধ্যায়ঃ | 


চতুর্থোহধ্যায়। 


শ্রীভগবানুবাঁচ 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্বানহমব্যয়ম্‌। 
বিবস্বান্‌ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষকবেহব্রবীৎ ॥১ 


১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ--অহম্‌ (আমি ) ইমম্‌ অব্যয়ং যোগং (এই অব্যয় 
'ঘোগ ) বিবস্বতে প্রোক্তবান্‌ (স্ধ্যকে বলিয়াছিলাম ); বিবন্বান্‌ ( হুরধ্য ) মনবে 
প্রাহ (মনকে বলিয়াছিলেন ); মনু ইক্ষণীকবে অব্রবীৎ (মনু ইক্ষণাকুকে 
বলিয়াছিলেন )। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_-এই অব্যয় ফোগ আমি হ্ুর্্যকে বলিয়াছিলাম। 
ু্য্য (স্বপুত্র ) মন্থকে এবং মু (স্বপুত্র ) ইক্ষখাকুকে ইহু৷ বলিয়াছিলেন।১ 

অব্যয়---“অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম__এই যোগের ফল অব্যয়, এই৪ন্ভ এই যোগকে অব্যয় বল! 
হইয়াছে। বিবস্বান্‌ হইতে ঘে বংশের উৎপত্তি তাহাকেই শ্ধ্য বংশ বলে, কেনন! বিবন্থান্‌ শব্দে 
ুরধ্য বুঝার । বিবন্রানের পুত্র মনু, মনু পুত্র ইক্ষমাবু। এই বৈবন্ধত মন্থু হইতে ৫৮ম অধস্তন 
পুরুষ গ্রর়াষচন্ত্র। ইমং যোগং--এই যোগ অথাৎ পূর্বব অধ্যায়ে যে যেগের কথ! :বল! হইল। 
ইহাই গীতোক্ত আ!ন-ভক্তিমিশ্র কর্মাযোগ, ইহাতে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, তিনের সম্তয় আছে। 
ইহাকে “বুদ্ধিযুক্ত কর্মযোগ' অথব! নিষ্কামকর্ম্মমিশ্র ভক্তিযোগও্ বল! যায়। (২1৪৮-_৫০, ৩1৩* 
৪৬1৪৭ ব্যাখ্যা ভুষ্টব্য )। 

গীতোক্ত ধন্ম” বুঝিবায় পক্ষে এই গ্লোকটা বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখানে যে যোগধর্থের কথা 
উল্লেখ করা হইল ইহাই মহাভারতের শান্তি পর্ব্ধ কথিত নারার়ণীর ধর্ম বা. সাত্বত ধর্থ। কল্পে 
কল্পে এই ধর্ম কিরপে আবিভূত হইর। প্রচারিত হইয়াছে তথায় তাহার বিস্তারিত পরম্পরা নেওয়া 
হইয়াছে। এস্লে মাত্র ত্রঙ্গার সপ্তম জন্মে অর্থাৎ বর্তমান কল্পে ত্রেতা বুগের প্রথমে এই ধর্ 
কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, সেই পরম্পরা! দেওয়া হইয়াছে । ইহা ঠিক মহাভারতে ষর্ণিত 
পরম্পরারই অনুরূপ (বিস্তারিত ভূমিকার 'গীতোক্ত ধর্দের প্রাটীন স্বরূপ, পরিচ্ছেদ্ে ত্য )। 
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এবং পরম্পরাপ্রাগুমিমং রাজর্য়ে। বিছ্ুঃ । . 
স কালেনেহ মহত যোগে নষ্টঃ পরন্তূপ ॥২ 
স এবায়ং ময়া তেহ্গা যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 
ভক্তোহসি মে সখ। চেতি রহস্যং হোতহৃত্তমম্‌ ॥৩ 


অর্জুন উবাচ 
অপরং ভবতে। জম্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ| 
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥8 


২। এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং (এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ) 
রাজর্যয়ঃ বিছুঃ (রাজধিগণ অবগত ছিলেন ); হে পরন্তপঃ ইহ (এই লোকে )' 
সঃ যোগঃ (সেই যোগ ) মহতা কালেন নষ্টঃ ( দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে )। 

এইরূপে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ রাজধিগণ বিদিত ছিলেন। হে 
পরস্তপ, ইহলোকে সেই যোগ দীর্ঘকালবশে নষ্ট হইয়াছে । ২ 

রাজধি--রাজ! হইয়াও যিনি খাঁ, যেমন জনকাদি। সুতরাং বাহারা জ্ঞানী ও কর্ম, 
ইহা তাহাদেরই অধিগম্য। 

ত। [তুমি] মে ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (তুমি আমার ভক্ত ও সখা, 
এই জন্ত ) অয়ং সঃ এব পুরাতনঃ যোগঃ (এই সেই পুরাতন যোগ) অন্থ ময়া 
তে এব প্রোক্তঃ (অগ্থ মৎকর্তৃক তোমাকে কথিত হইল ); হি এতৎ উত্তমং 
রহুস্তম্‌ (যেহেতু ইহ! উত্তম গুহা তত্ব )।.. 

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, এই জন্ত এই সেই পুরাতন যোগ অস্ত তোমাকে 
বলিলাষ ; কারণ, ইহা! উত্তম গুহা তত্ব। ৩ 

৪। অর্জুনঃ উবাচ-ভবতঃ জন্ম অপরং (আপনার জন্ম পরবস্তী ), 
বিবন্বতঃ হ্বন্ম পরং (বিবস্বানের জন্ম পূর্ববর্থী)। ত্বম্‌ আদে৷ প্রোক্তবান্‌ 
( আপনি প্রথমে বলিয়াছিলেন ) এতৎ কথম্‌ বিজানীয়াম্‌ (ইহা কিরূপে বুঝিব) ? 

অজ্ঞন বলিলেন--আপনার জন্ম পরে, বিবন্বানের জন্ম পূর্ব; হুতরাশ 
আপনি যে পূর্বে ইহা বলিয়াছিলেন তাহ! কিরূপে বুঝিব ? 8 
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বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চাঙ্ছুন। 
তাম্তহং বেদ সর্ববাণি ন ত্বং বেখ পরস্তপ ॥৫ 
অজে|হপি সন্বব্যয়াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্‌ 
প্রকৃতিং স্যামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাতমমায়য়া ॥৬ 


বহ্ছদেব-গৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথ! অর্জুন বলিতেছেন। এ কথার, শ্রীকৃকের সর্বেশ্বরত্ব এবং 


অবতার-তত্ব যে অক্জুন জানিতেন না৷ এইরূপই অনুমান করিতে হয়। ১১৪১ শ্লোকের 
অজ্জুনোক্তিতে ত'হাই বুঝ! যায়। কিন্তু ভীম্ম, বিছুর প্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ তাহাকে ছীগ্বর বলির! 
জানিতেন এবং তৎপ্রসঙ্গে সেইরূপ কথাই বলিতেন। পাওবগণ তাহাকে ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি 
করিতেন বটে, কিন্ত আবার যেন তাহার ঈশ্বরত্ব ভুলিয়া, সথ। ও শ্হদের ন্যায় বাবহার করিতেন। 


শ্রীন্তগৰান্ও আত্মগোপন করিয়াই কুরুক্ষেত্রের বহু পূর্বব হইতেই প্রিয় ভক্তগণের নানাভাবে সাহাষা 
করিয়াছেন। এই আত্মগোপন লীলারই কৌশল। র্বর্য্য প্রকাশে লীলাপুষ্টি হয় ন!। নঙ্গ, 
যশোদা, গোপাগণ তাহার ঈশ্বরত্র নানা পরিচয় পাইয়াও তাহ! ভুলিয়। যাইতেন। 


৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_হে অর্জুন! মে তব চ (আমার এবং তোমার ) 
বহুনি জম্মানি ( বহু জন্ম) ব্যতীতানি ( অতীত হইয়াছে); অহং (আমি ) 
তানি সর্বাণি (সেই সকল) বেদ সনি হে পরস্তপ! ত্বং (তুমি) 
ন বেখ (জান না)। 

শ্রী্গবান্‌ বলিলেন--হে অর্জুন! আমার এবং তোমার বহু জন্ম অতীত 
হইয়াছে) আমি সে সকল জানি; হে পরস্তপ! তৃমিজাননা। ৫ 


আমি দেধারণ করিলেও অবিস্ত। বা অজ্ঞানের বশ নহি, সৃতরাং আমার সর্ব্জ্ঞতা লুপ্ত হয় 
না। তুমি অবিদ্ধা দ্বারা আবৃত, অঞ্জানত্বার! তোমার জ্ঞানশুত্র ছিন্ন হয়, এই হেতু তোমার পূর্ব্ব 
জন্মের কথ! শ্মরণ থাকে ন1।€ 


৬। [আমি] অজঃ সন অপি (জন্মরহিত. হুইয়াও), অব্য়াম্থা 
( অবিনশ্বরগ্থভাব ) [ হুইয়াও 7১ ভূতানাম্‌ উশ্বরঃ সন্‌ অপি ( সর্বভৃতের ঈশ্বর 
হইয়াও ), স্থাং প্ররুতিম্‌ (নিজ প্রকৃতিকে ) অধিষ্ঠায় ( অধিষ্ঠান করিয়!) 
আব্মমান্নয়া (নিজ মায়ান্ার! ) সম্ভবামি ( জন্মগ্রহণ করি )। 

আমি জদ্মরহিত, অবিনশ্বর এবং সর্বভূতের ইশ্বর হুইয়াও স্থান প্রন্কতিতে 
অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়ায় আবিভূতি হই। ৬ 
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অব্যয়াত্মা--অবিদশ্বরহ্থভাবঃ (প্রীধরস্বামী)। জীশ্বরঃ---কর্দ্রপারতন্ত্র-রহিতঃ (্রীধর) ? 
ধর্ঘ্মাধর্দ্দ কর্দমাবশেই জন্ম, কিন্ত আমার জন্ কর্্মনিবন্ধন হয় না, £ফেনন! আমি কর্ঘপরতন্ত্র নহি। 
অধিষ্ঠায়--বশীকৃত্য (শঙ্কর); হ্বীকৃতা (ধর)। প্রক্কতিংস্ব্রিগুণাত্বিকং মায়াং 
(শহর); “ম্ভাবং, ম্বরূপং (রামানুজ)। আত্মমায়য়া--.আত্ম-সন্বপ্লেন (রামানুজ )। 
পরমার্থতো৷ ন লোকবৎ (শঙ্কর )। 

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায়। বিশেষতঃ শাহর দর্শনের প্রভাবে, মায়া শব্দটার অর্থের 
অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ানে | প্রাচীন গ্রস্থাপিতে এবং গীতায় পরমেম্বরের অপূর্ব হৃষ্টি-কৌশল এই 
অর্থে ই “মায়া” “যোগমায়া” ব। 'যোগ' শব্দ ব্যবহৃত হুইয়াছে (৭1২৫ দ্রষ্টব্য)। বস্ততঃ 'মায়া" 
বলিতে অবন্ত বা ত্রমাজ্বক কোন-কিছু (31143107 ) বুঝায় না। নিজের অব্যক্ত স্বরূপ হইতে 
সমস্ত জগৎ নির্মাণ করিবার পরমেম্বরের এই অগচিস্ত্য শক্তিকেই গীতাতে “মায়া বলা হইয়াছে 
( তিলক )' এবং এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্বে তাশ্বতরোপনিষদে প্রকৃতিকে “মায়া এবং পরমেশ্বরকে 
মায়ী* বল! হইয্লাছে ('মারাং তু প্রকৃতিং বি্যাৎ মারিনং তু মহেশ্বরং'  “অশ্্াম্মায়ী হুজতে 
ধবিশ্বমেতৎ,-_( শ্বেত, ৪৯1১০ 9। 


অবতার-তত্ব 

আমি জগ্মমৃত্যুরহিত, সর্ধঝতৃতেশ্বর, অতএব ধর্্াধর্মের অনধীন, সুতরাং 
প্রাণিগণের যেরূপ জন্মমূত্্যু হয়, আমার আবির্ভাব সেরূপে হয় না। কিরূপে 
হয় ?-_স্বাং গ্রকৃতিং অধিষ্ঠায় আবত্মমায়য়৷ সম্ভবামি | শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য ইহার 
অর্থ করেন-_ আমার ত্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতিকে খশীভৃত করিয়া অর্থাৎ উহার 
স্বাতস্ত্র নিরাকৃত করিয়া আমার ইচ্ছাক্র অধীন করিয়। মায়াবলে আবিভূত হই 
অর্থাৎ যেন দেহুবিশিষ্ট হই। 

প্রকৃত পক্ষে আমার" এই শরীর মায়া-শরীর | কিন্তু ভক্তিপন্থী শ্রীধর স্বামী 
প্রভৃতি বলেন--আমার নিজ প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান করিয়। অর্থাৎ 
শুদ্ধসত্বাত্মিক! প্রকৃতি ত্বীকার করিয়! বিশুদ্ধ উজ্দল সত্বমৃত্িদ্বার! স্বেচ্ছাক্রমে 
অবতীর্ণ হই। বন্ততঃ ভক্তগণ ধাহাকে সচ্চিদানদাবিগ্রহরণপে চিন্তা করেন, 
তাহার রূপ যে মানিক, ইহা! তাহারা কল্পনা করিতে পারেন না । তাহার! 
লেন, উহাই তীছার নিত্যনূপ, উহা জড়নবপ নহে, নিত্যসিদ্ধ-চিজপ | 
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এই অবতার-তত্ব সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। মহাভারতে নারায়ণীয় 
পর্বাধ্যায়ে যে দশ অবতারের উল্লেখ আছে তাহাতে বুদ্ধ অবতার নাই, প্রথমে 
ংদ অবতার । পরবর্তী পুরাপসমূহে বুদ্ধ অবতার লইয়াই দশ অবতারের 
গণন! হইয়াছে। ভাগবতে দ্বাবিংশ অবতারের উল্লেখ আছে, এবং এই প্রসিদ্ধ 
শ্লোকাংশ আছে-_-“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্চস্ত ভগবান্‌ স্বয়ং 1” অর্থাৎ 
কষ স্বয়ং ভগবান্‌, পরব্রঙ্গ ; সমস্ত অবতার তাহারই অংশ ও কল! । 

[ এ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈজ্বমতের বিস্তারিত আলোচন। প্রীলঘুভাগবতাম্ৃত ও প্রীচৈতন্যচরিতানৃত 
গ্রন্থে ভ্রষ্টব্য। আধুনিক বৈষণধসাহিত্যিকগণমধ্যে গায় বিপিনচন্ত্র পাল এই তত্বের হুদার ব্যাখ্যা 
করিক্লাছেন। ] 

অবস্থা, ধাহার। অবতার-বাদ শ্বীকার করেন ন। তাহারা এ সম্থন্ধে নান! তর্ক উপস্থিত করেন; 
বেমন, অনন্ত ঈশ্বর সাস্ত হইবেন কিরপে ? যিনি নিরাকার তিনি সাকার হন কিরূপে? ইত্যাদি । 
এ সকল প্রপ্থের একমাত্র উত্তর এই যে ধিনি সর্ক্শক্তিমান্‌ তাহাতে সকলই সম্ভব ।--“তাদৃশঞ্চ 
বিন! শক্তিং ন সিদ্ধেৎ পরমেশত!” ( ্রলঘুভাগবভামৃত )--ইহ!1 স্বীকার না করিলে পরমেশ্বরের 
সর্বশক্তিমত্তা অন্গীকার কর! হয়। 

এই সকল আপত্তি মনে করিয্লাই গীতার গুরু হ্বয়ংই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন আমি অজ 
হুইয়াও জগ্পগ্রহণ করি, অকর্ত। হইয়াও কম্দ্ করি, অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তরূপ ধারণ কার (৪1৬, 
৯১১ ৪1১৩ ইত্যাদি )। বস্ততঃ, যাহার! ঈশ্বর-তত্ব বলিতে এমন কোন বস্ত বুঝেন ধিনি বিশ্বের 
'উপরে, জীব-জগতের বাহিরে, ধিনি কেবল সৃষ্টিকর্তা, পাধিৰ রাজার মত ভগতের শাসনকর্তা 
নিরামকঃ তাহাদের নিকট অবতার-বাদ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তাহাদের মতে, হৃহিকর্তী 
কখনও সৃষ্ট জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না, ধিনি ঈশ্বর তিনি কখনও মানবীয় কর্মের মধ্যে 
মানবীয় শরীরের মধ্যে বন্ধ হইতে পারেন না । যিনি পূর্ণ, তিনি কখনও অপূর্ণ! পরিগ্রহ কনিতে 
পারেন ন।। কিন্ত বেছান্তবাদী হিন্দু ঈশ্বরতত্ব মেরপভাবে বুঝেন না। বেদাস্তমতে ঈশ্বর কেবল 
এক ননঃ তিনি অদ্ধিত:র, একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনিই সমস্ত, তান ছাড়া আর কিছু নাই, তিমি 
জগজ্রপে পরিণত, সকলই তাহার সত্বায় সত্তাবান্‌, সকলেই তাহার মধোই আছে, তিনি সকলেয়ই 
মধ্যেই আছেন, জীবমাত্রই নারায়ণ । সুতরাং অজ আত্মার দেহ-সম্পর্ক গ্রহণ কর! অসস্ভব তে 
মছেই, বয়ং সেই সম্পর্কেই জগতের অন্তিত্ব। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতার-বাদ কেষল “ভীতি 
বিশ্বাসের বিষয়মান্ত্র নহে, উহ!| যেদাস্তের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই গ্রতিষ্ঠিত। 

কিন্ত জবতারের প্রয়োজন কি 1-- তাহা ভ্রীতগবান্‌ দ্বয়ংই পরের লোকে বলিতেছেন । 
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বথ। যদাহি ধর্মন্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অভ্যুর্থানমধর্ষমন্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥৭ 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় ৮ ছুক্কৃতাম্‌। 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সম্তবামি যুগে ধুগে ॥৮ 


৭। হে ভারত! 'ষদ] যদ] হি (যেষে সময়ে) ধর্মন্ত গ্লানি (ধর্খের 
হানি, ক্ষীণত! ), অধর্মন্ত অভ্যু্থনম্‌ ( অধর্মের উদ্ভব) ভবতি (হয়), তদা 
( তখন) অহং (আমি) আত্মানং স্জামি ( আপনাকে স্থাষ্টি করি )। 

হে ভারত ! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্ম্ের অত্যুথান হয়, আমি 
সেই সেই সময়ে আপনাকে স্থষ্টি করি ( দেহ ধারণপূর্ব্বক অবতার্ণ হই )। ৭ 

৮। সাধুনাং পরিত্রাণায় ( সাধুদিগের রক্ষার জন্য), ছুষ্কৃতাং বিনাশায় 
(ছুষ্টদিগের বিনাশের জন্য ), ধর্মসংহ্থাপনার্থায় চ ( এবং ধশ্ম সংস্থাপনের জন্ত ) 
[ আমি ] যুগে যুগে সম্ভবামি (যুগে যুগে অবতীর্ণ হই)। 

সাধুগণের পরিত্রাপ, ছুষ্টদিগের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আমি 
যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। ৮ 

যুগে ধুগে_ তত্তদবনরে, তত্তৎ সময়ে ( ভ্রীধর বলরাম )-_বখনই ধর্টের গ্রানি হয, তখনই 
অবতার ; এক যুগে একাধিক অবতারও হয়। 

শ্রীকৃঞ্-অবতার_ উদ্দেশ্য ও কার্ধ্য 

শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, আমার অবতারের উদ্দেহ--(১) ছুষ্কতদিগের 
বিনাশ, (২) সাধুদ্িগের পরিজ্ঞাণ ও (৩) ধর্্থসংস্থাপন। 

দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভারতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সর্ধত্র 
অধর্থদ রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ যেব্ূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, তখন ধর্দ্রোহী ছূর্ব তগণের 


অত্যাচারে দেশে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হৃইয়াছিল। ধর্মরাজ রাজহুয় বজ্র 
“কর্তব্যত। সম্বন্ধে উপদেশ চাছিলে শ্রীরু বলিলেন--“আপনার লাম্রাঙ্জা লাভে 
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অধিকার আছে সত্য, কিন্তু রাজন্ত-বর্গের উপর আপনার আধিপত্য নাই । 
সে আধিপত্য আছে জরাসন্ধের, জরাসন্ধই এখন গ্ররুতপক্ষে ভারতের সম্রাট |? 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে-_-এই জরাসন্ধ একশত রাজাকে বলিদানপূর্ব্বক এক 
পাশবিক যক্তানুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তহুঙ্গেস্্রে ৮৬ জন রাজাকে 
ধৃত ও শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার ভঙ্গে দক্ষিণ পাঞ্চাল, পূর্বক 
কোশল, শুরসেন প্রভৃতি দেশের রাজগণ সকলেই পলায়নপর হুইয়! দক্ষিণ ও 
পশ্চিমদেশে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতে এই জরাসদ্ধের জামাত! 
কংস, পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ কিয় মথুরার সিংহাসন অধিকার করিয়া. 
ছিলেন এবং স্বীয় জ্ঞাতিগণের উপর নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
দক্ষিণ ভারতে, চেদিরাজ শিশুপাল জরাসন্ধেরই দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। 
পূর্বাঞ্চলে কামরূপের রাজা নরক, শোণিতপুরের (বর্তমান তেজপুর ) রাজা! 
বাণ এবং পুগুরাজ্যের (উত্তর বঙ্গ) অধিপতি বাসুদেব, ইহার সকলেই 
জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন । এই বাস্ুদেষ, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্ঘচক্রাদি চিহ্ন ধারণ 
করিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়৷ পরিচয় দিতেন-_-“আদত্তে সততং মোহাদ্‌ ষঃ স 
চিহ্ুঞ্চ মামকম্ ( মভা, সভাপর্বব, ১৪ অধ্যায় )। 

শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে এই সকল রব ত্বদিগকে নিহত বা নত করিয়! কারারুদ্ধ 
রাজন্বর্গ ও বাস্থদেব, দেবকী প্রভৃতিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহ। 
পুরাণাদিতে বপিত আছে। 

সমগ্র ভারতে একট! একত্ব স্থাপনের চেষ্টা, অসপত্ব সাম্রাজ্য স্বাপনের 
প্রয়াস চিরকালই ভারতের শক্তিশালী রাজগণের পুণ্যকর্মের মধ্যে পরিগণিত 
ছিল। ইহ'রই নাম রাজহুয় ষজ্ঞ। শ্রীরষ্ণ প্রথমতঃ এই প্রাচীন প্রথার 
অন্ধুবর্তন করিয়াই ধর্্মরাজ যুধিষ্টিরকে সাম্রাজ্য পদে প্রতিঠিত করিয়া ধর্শরা জ 
স্থাপনের চেষ্ট। করিয়াছিলেন । কিন্তু যুধিষিরের সাম্রাজ্য-শ্রী তাহার জঞাতিগণের 
অসহ হইল। দ্র্ষ্যোধনের ঈর্ষানল যুখিষ্টিরকে নির্ববাসিত করিল। ভীমাজ্ছুনের 
বাহুবলে যে রাজভ্তবৃন্দ ধুধিতিয়ের আম্গুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন তাছার!॥ 


১৫৬ শ্রীমস্তগবদগণীতা শ্লোক 81৭-৮ 


প্রায় সকলেই দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন কৰিলেন। প্রবল মিত্রপক্ষের সহায়তা 
লাভ করিয়া ছূর্য্যোধন দুর্ধর্য হুইয়৷ উঠিলেন-__মৈত্রী স্থাপনের সমস্ত প্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্ষাত্রতেজ ধর্ম্সংবুক্ত না হইলে ভয়াবহ হুইয়া উঠে । 
রক জানিতেন, এই মদদৃপ্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ণূল না হইলে ভারতে ধর্ম ও 
শান্তি সংস্থাপন সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি এই উদ্দাম ক্ষাত্রতেজ 
বিদ্ধন্ত করিতে ক্ৃতসংকল্প হইলেন। ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ,__যুদ্ধের ফল 
নিষণপ্টক ধর্মরাজ্য সংশ্থাপন | 

কিন্তু পুরাণাদিতে অবতারের অন্থুর-বিনাশাদিরূপ ষে লীলা-বর্ণনা আছে 
ধর্ম-সংস্থাপন বলিতে কেবল তাহাই বুঝায় না ॥। ধর্মের দুইটী দিক্‌, একটা 
বাহা বা ব্যবহারিক, অপরটা আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক | শ্রীরুষ্ণ-অবতারের ও 
ছইটা উদ্দেন্ত, দুইটী দিক্‌--একটা হইতেছে শন্তর্জগগতে মানবাত্মার উন্নতি 
সাধন, অপরটা হইতেছে বাহা জগতে মানব-সমাজের রাস্ত্ীয় বা নৈতিক 
পরিবর্তন সাধন । পুরাণে ইহাকেই ধরাভারহরণ, অস্থর-নিধনাদি নামে 
অভিহিত করা হইয়াছে । কিন্তু কেবল ইহাই অবতারের উদ্দেশ্য নয়। 
বুদ্ধ, শ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্ত প্রভূতিকেও অবতার বলা হয়, কিন্ত এ সকল অবতারের 
অন্থর-বিনাশ নাই, এ সকল অবতারের একমাজ উদ্দেশ্য হইতেছে মানবাত্মাকে 
দিব্য প্রেম-পবিত্রতা-জ্ঞান-শক্তির অনুপ্রেরণা দেওয়] ॥ পক্ষান্তরে পৌরাণিক 
হৃসিংহাদি অবতারের অন্থর-বিনাশ ঝ্্টীত আর বেশী কিছু প্রয়োজন দেখ 
যায় না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবভারে দুইটিই আছে। বাহতঃ, ছুষ্কতদিগের 
বিনাশ করিয়া সাধুদিগের সংরক্ষণ ও ধর্রাজ্য সংস্থাপন, দ্বিতীয়তঃ, মানবকে 
দিব্য কর্মের আদর্শ দেখাইয়। দিব্য জীবনের অধিকারী করা (৪।১* প্লোকের 
ব্যাথ্যা দ্রষ্টব্য )। সীর্ববভৌম ভাগবত ধর্মের গ্রচারঘার! জীবকে ভগবানের 
দিকে আকৃষ্ট করা । এই সার্বভৌম ধর্মতত্বই গীতায় কথিত হুহুয়াছে। 

এই সময় বন্ধ ধর্মমত প্রচলিত ছিল, বহু উপ-ধর্মেরও হাষ্টি হইয়াছিল । 
“যে সনাতন যোগধর্প বহার প্রচারিত হইয়৷ বছযার লয় পাইয়াছে', শ্রীকষ, 
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জন্মকর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যে! বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যন্তা। দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্জুন 7৯ 
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়। মামুপাশ্রিতাঃ । 

বহবো জ্ঞানতপস! পুত! মন্তাবমাগতাঃ ॥১০ 


তাহাই পুনরায় প্রচলন করিলেন, ইহা তাহারই শ্রীমুখের বাণী। এই গীতোক্ত 
ধর্মকে কেহ বলেন নিষ্ষাম কর্্মষোগ, কেহ বলেন উহ! কর্মমসাপেক্ষ জ্ানযোগ, 
কেহু বলেন উহ! কর্ধ-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিযোগ । বস্ততঃ উহাতে জ্ঞান, কর্ম, 
ভক্তি--তিনেরই সমন্বয় । উহা! মুমুক্ষর মোক্ষসেতু, সংশয়ীর জ্ঞানাঞ্জন, ছুর্বলের 
বলাধানের মন্ত্র, সর্ববধণ্মের সারোদ্ধার_-সমাজতত্বের শেষ কথা । আধুনিকগণ' 
দেখিবেন, নিটুসের যুদ্ধবাদ হইতে টলষ্টয়ের বিশ্বপ্রেম পর্য্যন্ত সকল তত্বই উহার 
অন্ত'ভুক্ত, কিন্তু সর্বত্রই ঈশ্বর-বাদ জাজল্যমান। 

৯। হে অর্জুন! মে এবং দিব্যং জন্ম কর্মচ(আমার এইরূপ দিব্য 
জন্ম ও কর্ম) যঃ তত্বতঃ বেত্তি ( ধিনি স্বরূপতঃ জানেন ), সঃ (তিনি) দেহং 
ত্য! (দেহ ত্যাগ করিয়া ) পুনঃ জন্ম ন এতি (পুনর্ধধার জন্ম অর্থাৎ সংসার' 
প্রাপ্ত হন না), [কিন্ত ] মাম্‌ এতি (আমাকেই প্রাপ্ত হন)। 

দিব্য--অপ্রাকৃত, এশ্বর (শঙ্কর, রামানুজ )। প্রান্ত জনের জন্ম হয় কর্মাফলে, আমার 
জন্ম গ্বেচ্ছায়। প্রাকৃত জনের স্যার আমার গরবাসাদি ক্লেশ নাই। আমার জঞ্ম অপ্রাকৃত। 
তত্বতঃ--ছ্রূপতঃ, আমি জন্মরহিত হইললাও লোকা নুগ্রহথার্থ দে ধারণ করি, কর্ম করি, ইত্যাদি 
তম্ব বিচার পূর্বক | 

হে অর্জুন, আমার এই দিব্য জম্ম ও কর্ম যিনি তত্বতঃ জানেন, তিনি 
দেছত্যাগ করিয়া পুনর্ধধার আর জদ্মপ্রাপ্ত হন না--তিনিই আমাকেই প্রাপ্ত 
হন।৯ | 

১০। বীতরাগভপক্রোধাঃ ( ব্ষিয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধ বজ্জিত) মন্গয়াঃ 
( মদেকচিত ), মাম্‌ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে আশ্রয় করিয়া) জঞানতপল৷ পৃতা৯ 
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€জ্ঞানরূপ তগস্তাঙ্থারা পবিত্র হইয়!) বহবঃ ( অনেকে) মস্তাবম্‌ (আমার 
ভাব) [ ভাগবত প্রন্কৃতি, মোষ) অথবা! আমাতে ভাব [প্রেম] আগতাঃ 
(লাভ করিয়াছেন )। 


বীতরাগভয়ক্রোধাঃ-__যাহাদের রাগ, ভয় ও ক্রোধ দুর হইয়াছে। রাগ-বিষয়ানুরাগ। 
ভয়--ব্যিয় বিনাশের আশঙ্কা । ক্রোধ-_-বিষয়বধিনাশে বিনাশকারীর প্রতি বিদ্বেষ। মন্মন্না--- 
রহ্মবিৎ, বিনি 'তৎ'রাপ ব্রহ্ম ও 'ত্বযু'ূপ জীবকে অভেদরূপে দেখেন (শঙ্কর, মধুহ্দন ) অথবা 
খিনি একমাত্র ভগবানেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, মদেকচিত্ত (জ্ীধর); জ্ঞানতপসা-__ 
জ্ঞানরূপ তপন্ঠাদ্ধার1 ; কিলের জ্ঞান ?--শঙ্কর বলেন, পরমাস্্বিষয়ক জ্ঞান; রাষামুজ বলেন 
- আমার জঙ্মকর্ম্ের তত্বজ্ঞান; ক্ীধর বলেন,__জ্ঞান ( আত্মজ্ঞান ) এবং তপ (স্বধশ্মপালনরূপ 
তপস্তা ) এই উভয়; মন্তাবং--আমার ভাব, মোক্ষ (শঙ্কর), মৎসাধুষ্য ( জীধর ); *আমাতে 
রতি বা! প্রেম" ( মধুহুদন ), মৎসাক্ষাৎকার (বলদেৰ ); দিবাসত্তা, দিব্য-জীবন, ভাগবত জীবন 
__প্রীঅরবিন্দ। 


বিষয়ানুরাগ, ভয় ও ক্রোধ বর্জন করিয়া, আমাতে একাগ্রচিত্ত ও আমার 
শরণাপন্ন হইয়া, আমার জন্মকর্ম্ের তত্বালোচনা রূপ জ্ঞানময় তপস্তান্ধারা 
পবিত্র হইয়া অনেকে আমার পরমানন্দভাবে চিরস্থিতি লাভ করিয়াছেন ।১০. 


লীল-তত্বের অনুধ্যানই শ্রেষ্ঠ সাধনা 


এই দুইটা শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বজিতেছেন--যিনি আমার দিব্য জন্ম ও 
কশ্ধের তত্ব জানেন তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন, তিনি মুক্ত হন। তাহার 
বিষয়ানুরাগ দূর হয়, আমার জন্মকর্মের জ্ঞানদ্বারা পবিত্র হইয়া তিনি আমার 
পরমানন্দভাবে স্থিতিলাভ করেন। কিন্তু তত্বতঃ জানিতে হুইবে এবং সেই 
তত্ব জানিয়া, বুঝিয়!, নিজের জীবন তদনুসারে গঠিত করিতে হইবে। 
বলীলা-কথা পাঠ করিলেই বা শ্রবণ করিলেই লীলাতত্ব অধিগত হুয় না। 
প্রীভগবান্‌ অজ, অব্যয়, অব্যক্ত হইয়াও কিরূপে আত্মমায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হম 
এই তত্বই শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ব; তিনি নিষ্ক্রিয় অকর্ত। হইয়1ও নিলিগ্তভাবে 
কিরূপে কর্ম করেন, এই তই দিব্য কর্শতত্ব ;) তিনি নিগুণ হইয়াও সগুখ, 
"শেষ কল্যাণগুণোপেত, অহেতুক কৃপাসিদ্ধু । 'লোকসংগ্রন্থার্থ,। লোক শিক্ষার্থ 
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যে যথ! মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তঘৈব ভজাম্যহুম্‌। 
মম বর্ঝন্ুবর্তৃস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥১১ 


বা ভক্তবাঞ্ছাপূরণার্থ তাহার এই লীল1--এই তত্বই শ্রেষ্ঠ ভক্তি-তত্ব। স্থতরাং 
জন্মকর্মের তত্ব বুঝিতে পারিলেই পরম জ্ঞান, দিব্য কর্ম ও পরা ভক্তির মর্ম 
অধিগত হয়, তখন জীব তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার নিফাম কর্মের 
আদর্শ অন্মসরণপূর্ববক সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহার আর অন্ত সাধনার 
'আবশ্তক হয় না। উহাতেই তাহার ভাগবত্ত জীবন লাভ হয় (মদ্তাবমাগতাহ ) 
(ভূমিকায় 'সচ্চিদানন্দ প্রতিষ্।? নিবন্ধ ডর্ট্ব্য) 


“অবতারের আগমনের নিগৃড় ফল তাহার! ল'ভ করে যাহারা উহা! হইতে দিব্য জন্ম ও 
দিব্য কর্দের প্রকৃত মর্শু বুঝিতে ধারে, যাহাদের চিত্ত তাহার চিন্তাতেই পর্ণ হয়, যাহারা 
সর্বতোভাবে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে, ( 'মল্সয়। মামুপশ্রিতাঃ* ), যাহার! জ্ঞানের দ্বার 
শুদ্ধ হইয়া এবং নিষ্ম প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়! দিব্য সত্তা ও দিব্য প্রকৃতি লাভ করে 
( মস্তাবমাগতাঃ )1--অরবিন্দের গীতা । 


পাঠক লক্ষ্য করিবেন, পূর্বেবাক্ত টাকার 'মন্তাব' শবের কিরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্য। দত্ত হইয়াছে। 
সাধকের সাধন প্রণালীর পার্থকা হেতু এইরূপ মতভেদ হয়। 

কিন্তু গ্রভো, তোমার ত ভাবের অস্ত নাই, জ্ঞানী, ভক্ত, কন্মী, সকাম 
উপাসক, নিষ্ধাম উপাসক, ইহার! কে কোন্‌ ভাবে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে? 
(পরের শ্লোক )1।১০ 

১১। হে পার্থ! যে (যাহারা) বথ! (যে ভাবে) মাং প্রপত্তস্তে 
(আমকে উপাসনা করে), অহং তান্‌ তথা এব (আমি তাহার্দিগকে 
'সেই ভাবেই ) ভজামি (অনুগ্রহ করি); মস্ুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ধাশঃ 
'€ সর্ঝগ্রকারে ) মম বন্স্র অন্ুবর্তস্তে (আমার পথই অন্থুনরণ করে )। 

ছে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপালনা করে, আমি তাহাকে সেই 
ভাবেই তুষ্ট করি। মঞ্জস্যগণ সর্বপ্রকারে মার পথেরই অনুসরণ করে 
অর্থাৎ মন্ুষ্থগণ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, সকল পথেই আমাতে 
পৌছিতে পারে ।১১ 


১৬৬ শ্ীমপ্গবদগীত। শ্লোক 8১২ 


কাঙক্ষন্তঃ কম্মণাং দিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মাজ। ॥১২ 


মত পথ--সনাতন ধর্মের উদারত। 

শ্রীভগবান্‌ ভক্তবাঞ্ণ-কল্পতরু, অহেতুককপাসিম্ধু, ভাবগ্রাহী, অস্তর্ধামী। 
ধিনি তাহাকে ষে ভাবে" উপাসনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে তুষ্ট 
করেন। ব্রহ্গবাদিগণ অয় ব্রহ্গজ্ঞানে তাহাতেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; যোগিগণ 
পরমাত্মরূপী ত।হাতেই কৈবল্য প্রাপ্ত হয়েন ; কম্মিগণ কর্খমপ্রবর্তক, কম্দ্রফলদাতা 
ঈশ্বররূপে তীঙ্াকেই প্রাপ্ত হন; ধশ্বধ্যভক্তগণ বিধিমার্গে এশ্বর্য/রূপী তাহারই 
সালোক্যাদি লাভ করেন; মাধুর্যভক্তগণ রাগমার্গে তাহারই নিতাঙ্গান্তাদি 
লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। | 

যে যে পথে অনুসরণ করুক, মকলই তাহাকে প্রাপ্তির পথ। বর্তযান 
যুগ ধর্মূসমন্বয়ের যুগ-_ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্ণ সমন্থয-ধর্মের প্রধান উপদেষ্টা ও শথ- 
প্রদর্শক । 'মত পথ ইহ! তাহারই উপদেশ । কেবল উপদেশও নয়, তিনি 
স্বীয় জীবনে বিভিন্ন সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ লাভ করত 
প্রত্যক্ষভাবে এ তত্ব শিক্ষ! দিয়া গিয়াছেন । 

পৃথিবীতে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, কত রকম ধর্মমত প্রচলিত 
আছে। গীতার এই একটা গ্লোকের তাংপর্য্য বুঝিলে প্রকৃতপক্ষে ধর্মগত 
পার্থক্য থাকে না, হিন্দুর হৃদয়ে ধর্মমবিষ্বেষ থাকিতে পারে না। হিন্দুর নিকট 
কৃষ্ণ, গ্রীষ্ট বুদ্ধ, সকলই এক-সকলই একেরই বিভিন্ন মুর্তি । 

“ইহাই প্রকৃত হিন্দু ধর্ম । হিন্দুধর্পের তুল/ উদার ধর্ম আর নাই-আর এই গ্লোকের, 
কুলা উদার মহাবাকাও আর নাই”--বস্ছিমচন্্র । 

১২। ইছ (ইহলোকে) কর্ধণ!ং সিদ্ধিং কাজ্ত্তঃ (কর্মের সিদ্ধি 
আকাজ্ষাকারী ব্যক্তিগণ ) দেবতাঃ যজন্তে (দেবগণকে ভজন! করে) ছি. 
( যেহেতু ) মানুষে লোকে ( মন্ধুযলোকে ) কর্ম সিদ্ধি (কর্মজনিত সিদ্ধিল।ভ) 
ক্ষিপ্রং ভবতি (শী হন )। 


্লোক 81১৩ চতুর্থোহধযা্কঃ ১৩১ 


চাতুর্ববপ্যৎ ময় স্ষটং গুণকর্্মখিতাগশঃ | 
তশ্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তীরমব্যয়ম্‌ ॥১৩ 


ইহলোকে যাহার! কর্প্মসিদ্ধি কামনা করে তাহারা! দেবতা পুজ! করে, 
ফেনন। মনুষ্যলোকে কর্মজনিত ফললাভ শীঘ্রই পাওয়া যায় 1১২ 

কফলাকাঙক্ষায় দেবতা -পুজী।--তুমি সর্বদেবদয় সর্বেশ্বর, তবে তোমাকে 
ভজন! ন! করিয়া লোকে অন্ত দেবতার ভজন! করে কেন? কারণ, জীব 
ভোগবাসনায় আকুল, তাহার] ধনৈশ্বর্ধ্যাদি নানাকঈপ ফলকামনা করিয়! 
দেবতাদির পৃজার্চন! করে। ইহলোকে সেই সকল কাম্যকর্ম্ের ফল লীগই 
পাওয়া যায়। যাহা আপাত-স্ুখকর ও সহুজপ্র।প্য, লোকে তাহাই চার়। 
কিন্ত এ সকল ফল সামান্ত, ক্ষণস্থায়ী । নিষ্কাম কর্ের ফল মহৎ__নিষ্ষকাম 
কর্মের ফলেই লোকে আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু উহ! স্ধশ্রাপ্য, কেনন৷ 
অনার্দি ভোগবাসনা-নিয়ন্ত্রিত জীব সহজে কামন! ত্যাগ করিতে পারে না) 
দৃতরাং আমাকেও প্রাপ্ত হয় না।১২ 

১৩। ময়া (আমাকর্তৃক) গুণ্কর্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্মের বিভাগাচুসারে) 
চাতুর্বশ্ং (চারি বর্ণ) স্থষ্টং (স্থষ্ট হইয়াছে), ত্য কর্ডারম্‌ অপি (তাহার 
কর্তা হইলেও ) মাং অব্যয়ং অকর্তারং বিদ্ধি ( আমাকে অবিকারী ও অকর্তী 


ঝলিয় জানিও )। 

অব্যয়-স্মবিকারী, ( নীলক্ঠ)। তিনি বিশুণ হইক্াও সপ, “নিও পোগুলী? । নি৭ 
বিভাষে তিমি নির্ব্বিশেষ, নিকষ ; সম্ডখবিভাবে তিনি বৃষ্িষ্থিতিগ্রলরবকর্ত। । ভাই তিদি কর্ত| 
হইক়্াও অবর্তী, ক্রিয়াশীল হইয়াও অবিকারী । ('আত্মতন্ব ও ইশ্বরতন্ব' ৫১৫ গ্লোকের ব্যাখা 
এবং ॥পুরুযোস্তমতদ্ব' ১৫1১৮ প্লে'কের ব্যাথ্যা ্ঃ)। 

বণচতুষটয় গুণ ও করের বিভাগ অস্গুসারে আমি স্থষ্টি করিস্বাছি বটে, কিন্ত 
আমি উহার সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমাকে অকর্ত। ও বিকাররছিত বলিক্লাই 


জানিও।১৩ , 


কেহ সকামতাঁবে রাঁজসিক ব! তামসিফ গুজার্চন। করে, কেহ নিষ্কাম ভাষে উপাসন! করে । 
এরূপ কর্দ-বৈচিত্য কেন? তুমিই ৩ এসধ হটটাও 1 না, প্রকৃতিতেদবশত; এইযপ হয 


১ ৯. 


১৬২ অমতগবদশীত। ' শ্লোক 81১৩ 


্ন্কৃতিতেদ অনুসারে বার্তেগ বা ক্র্ঘতে আমি করিযাছি-_কিত্ত আমি, উহার কর্তা হইলেও 
উহাতে লিণ্ড হই ন বলিয়া জাষি অকর্তা। জীবেরও এই তত্ব জানিয়! নি্কামভাবে বধধর্ঘ পালন 
করা উচিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ পূর্বে এই ভাবেই কর্ম করিয়াছেন। (৪1১৫ শ্লোক )। 


চতুর্বধর্ণের উৎপণ্তি 


শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, গুণ ও কর্থের বিভাগানগুসারে আমি বর্ণচতুষ্টয়ের 
সৃষ্টি করিয়াছি । টীকাকারগণ বলেন--“গুণ' বলিতে এখানে সত্ব, রজঃ, তমঃ 
এই তিন গুণ বুঝায়। সন্বপ্রধান ব্রাহ্মণ-_তাহাদের কর অধ্যাপনাদি ) 
অল্পসন্বগুণধিশিষ্ট রজঃপ্রধান ক্ষত্রি্-_তাহাদের কর্ম যুদ্ধা্দি) অল্পতমো- 
গধদবিশিষ্ট রজঃগ্রধান বৈভ--তাহাদের' কর্ম কৃষি বাণিজ্যাদি ; তমঃস্রধান 
শূদ্র--তাহাদিগের কর্ম অন্ত তিন বর্ণের সেবা । এইক্ধপে গুণানুসারে কর্ছ 
বিভাগ করিয়া চাতুর্প্যের দৃষ্টি হইয়াছে। | 
' খু্রথন প্রশ্থ এই যে, এই সৃষ্টি হইল কখন? আগে জন্ম, পরে স্বভাব? 
না, আগে শ্বভাব, পরে জন্ম? যে জন্মিবে তাহার জন্মিবার পুর্যেই কি 
সন্ধপ্রধানাদি স্বভাব সৃষ্ট হইয়াছে? ধর্থাধর্্রূপ কর্মাজনিত যে সং্কার 
তাছাই শ্বভাব । জন্মের পূর্য কর্মই বা হয় কিরুখে, আর কর্মজনিত সংস্কারই 
ঘা গঠিত ছন্ব কিরূপে ? জন্ম আগে না কর্দ আগে ? 


““ছিনি বলগিবেদ বে দাগে জীবের জন্ম, তৎপর ডারুর সব্প্রধানাদি স্বভাব, ঠাহাকে অবস্ত 
“স্বীকার কৃনিতে হইবে যে, বন্ডের বংশানুসায়ে নহে, গুপদুল্মারে তাহার ব্রাহ্মণন্থাদি। ভ্রাক্মণের 
:পুজ হইলেই তাহাকে রাঙ্গীপ হইতে হইবে, এরি লছে । লত্বণ-প্রধান খ্বভাষ হইলে পুপ্রের 
পুজ' হইগে 'ভ্রাক্মগ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুপ-প্রধান গান হইলে নে শৃজ্জ হইবে । 
ভগবধাফ্য হইতে ইহাই সহ উপলব্ধি । | 

আমি “যে একট! মুতন হত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহ! গন্ধে । প্রাচীনকালে শর 
পীথরের ব্যবেক পুর্ব, প্রাহীন. কবিগণও- এই যত প্রচার করির়ানীরেন 8 ( “বৃদ্ধ গৌওষ বংহিত। 
২১ অঃ) হহাঙারত বজপর্বা--২১৫ ছ ৯৯* জঃ ইত্যাদি)1"- বহিসহাও ৰ 

০০ ূ 
অবনত নপ্ভেদের.. এরূপ ব্যাখ্যা সকলে স্বীকার কনের। তাহার! 


& বি 


রি ১ 1220 
বলেন--বীজ হইছে বৃক্ষ, গাকার বৃক্ষ হই রি পারছলে বদ বাগে না বুক, 
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আগে, এ প্রশ্নের কোন : মীমাংলা হয় না, এই হেতু হিঙ্ুর্পন বলেন, সক 
অনাদি। (এই যুক্তিবাদকে বীজা্ছুর স্তায় বলে। এন্ায় তো একটি. উপম। 
মাজ। উপম! তো বুক্ি'নয়,খস্ততঃ প্রশ্নটি অমীষাংসিতই রহিয়াছে )। টি 
ও প্রলর অনাদ্দিকাল হইতে পুনঃ পুনঃ হইতেছে, 'উহার আছি নাই। এস 
অনাদি বলিয়। বর্ধক কর্সস্কার'্রক্ঠতিতে বা৷ শক্তিতে মহাপ্রলক্বে& লীম 
থাকে ।” প্রলরাপ্তে স্যষ্টিকালে সেই সেই সংস্কারবশতঃ লব্বাদি গুণপ্রাধানত 
লইয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির সৃষ্টি হয়। হৃতরাং এই মতে দ্ছ্টির সঙ্গে সঙে 
জাতিভেদ, অথবা! জাতিতেদ লইয়াই লুট / এই তর মূল খখেবসংহিতার 
বিখ্যাত পুক্রষহৃক্ের ঘাদশ খক। তাহা এই-- 
্রাহ্মপোইন্ত মুখমাসীদ বাহ্‌ রাজন্তকঃ কৃতঃ 
উরু তদন্ত বদ বৈশ্থাঃ পল্ত্যাং শুয্রোহঙগায়ত ॥ 

- ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের (সৃষ্টিকর্তার ) মুখ হইলেন; ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত ) হলেন; বৈশ্তই 
ইছার উরু; পদ হুইতে শুত্রের জন্ম হইল। 

হষ্টিকালে বিধাতার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহু হইতে ক্ষতিয়ের জন্ম ইত্যাদি যে প্রচলিত দত 
তাহ। এই বৈদিক নৃত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত ! 

কিন্ত আধুনিক এঁস্বিহাসিক সমালোচকগণ এই মত স্বীকার করেন না। 
স্বাছার৷ বলেন--প্রাচীন বৈদিক যুগে বর্ণভেদ ছিল না। পরবর্তী বৈদিক যুগে 
লোকসংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্ণ্ঘভেদের প্রয়োজন হওয়াতে উদ্ছার কৃষ্টি ছইয়্াছে। 
প্রথমতঃ এই বর্ণঘ্ধেদও বংশগত ছিল না কর্খগত ছিল। এক পরিবারের 
কেহ ব্রাঙ্গণ, কেহ ক্ষত্ছিয়, কেহ বৈশ্ত ঘা! কেহ শুর্রের ফাঁধ্য করিতেন। পরে 
পৌরাণিক ধুগে উছ। বংশগত হুইয়াছে। মূলতঃ জাতিভেদ বংশগত নহে, 
ঘণ ও কর্মগত। এই মত্তবাদের অনুকূলে তাহারা বে সকল কি প্রকর্শন 
কয়েন তাহা সংক্ষেপতঃ এই-- 

(১) প্রাচীন বৈদিক ধুগের সামাঙ্গিক রীতি-নীতি, লোফের তি, 
ধর্দকর্খ ইত্যাধি পর্যাালোচন। করিয়া কোখার়ও জাতিচ্ডেফের অভিযহর ফোন 
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নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিম়ে থশখেদের একটা সুত্ত সংক্ষেপে উদ্ভৃত 
কর! হইল-- 

“হে সোম; সকল ব্যক্তির কাধ্য একপ্রকার নহে ; আমাদের কাধ্যও নানাবিধ; দখ,-- 
তক্ষ (নুত্রধর) কাঠতঙ্গণ করে, বৈভ রোগ্থের প্রার্থনা! করে, কত! হজকর্তীফে চানে। দেখ, 
আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎমক, কন্ত। বভর্জবকারিণী।” ( ভাজা-পোড়! তৈরী কর! বাহার 
বৃত্তি, বর্তমান শুত্র হা! বৈশু। মন্থাদি শান্্রানুসারে ব্রাহ্মণপুত্র চিকিৎমক হইলে জাতি বাইত )॥ 
€ খক্‌, »ম, ১১২) 

( অপিচ, এ্ঁতরেয় ১/১৬, ২১৭, ২১৯) ছান্দোগ্য ৫18, শতপথব্রাচ্ধণ 
৩২।১ ইত্যাদি দ্রঃ) 

স্থুবিখ্যাত জাশ্মান পঙ্ডিত মোক্ষমূলরের মত নিজ মতের বা সংস্কারের 
অনুকূল হইলে অনেকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, প্রতিকূল হইলে গনেচ্ছমত 
বলিয়! অগ্রাথ করেন। পাঠক যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন, এ সম্বন্ধে তাহার 
মত এই-- 

+11 0010) 10) 2)] 03৩ 00000061905 6007৩ 89, জাত 250 103৩ 00651630177, 
3065 08305 85 দাশ 200 1617) 11200 2100 81 05 01655600090, 1010, 0৯৫ ০1 


0৩ 0005 21)01572 16118)005 (59801170601 00 6095 1 ৬৬ 0810 87756 
1 & 06০146৫2২০৮ 


€/5770% ৫ ০7725 77/০/-5422 


(২) পূর্ববোজ্ঞ খখেদীয় হুক্ত সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, বেদের অনেক 
খক্‌ই রূপকবর্ণনা ৷ মুখাদি হইতে “শ্রান্গণাদির সৃষ্টি-বিবরণও রূপক মাত্র । 
যাহারা জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষ। দেন তাহারা সমাজের মুখন্বরূপ, যাহার শক্র 
হইতে সমাজ রক্ষা করেন তাহারা বাহুম্বরূপ, বাহার অক্পবস্ত্রাদির সংস্থান 
করেনু তাহার! উদর ব! উরুত্বরূপ, ( “কুৎমমুরূদরং বিশ$? ইত্যাদি মহাভারতে 
আছে) এইরূপ ব্যাখ্যাই হুসঙ্গত। পূর্বোক্ত খকে '্রাঙ্মণ মুখ হইতে 
জন্মিলেন”, “ক্ষত্রিয় বাস হইতে জন্সিলেন', এক্সপ কথা নাই। আছে, 
'ব্রাঙ্মণো হন, সুখমাসীৎ'স্ব্রাঙ্মণ মুখ হইলেন, ইত্যাদি । তবে শুজ্ের পক্ষে বল। 
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ন মাং কর্মাশি লিম্পন্তি ন মে কর্খফলে স্পৃহা! 
ইতি মাং যোহভিজানাতি কণ্মভিন” স বধ্যতে 8১৪. 


হুইয়াছে, “অজায়ত' (জন্মিলেন ); আবার বেদের অন্তান্ত স্থলে, যেমন 
শতপথ ব্রাঙ্ছণে (২১০১১) ও তৈত্তরীয় ব্রাঙ্মণে ( ৩/১২1৯।২ ), বর্ণপনুছের 
উৎপত্তি অন্তন্ধপে বর্ধিত হইয়াছে এবং তথা শুদ্রের উল্লেখই নাই, কেবল তিন 
বর্ণেরই উল্লেখ আছে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে শুদ্রগণ সমাজে পরে 
স্থহীত হইয়াছেন । এঁতিহাসিকগণও বলেন যে আধ্যগণ বিজিত অনার্য্যদ্িগকে' 
হিন্দু সমাজে গ্রহণ করিয়া পরিচ্ধ্যাত্মক কর্মে নিষুক্ত করিয়াছেন। খখেদ 
প্রাচীনতম গ্রন্থ হইলেও ইহার সকল খক্‌ প্রাচীন নহে। বিভিন্ন সময়ের, 
কচিত খ্বকৃসমূহ পরবর্তী কালে সংহিতাকারে সঙ্ধলিত হইয়াছে । উক্ত 
সুক্তটীও জাতিভেদ প্রবর্তিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে বলিয়াই অনেকে 
অনুমান করেন। 

(৩) প্রাচীন কালে সকলেই এক বর্ণ ছিল, পরে গুণকর্মান্ুসারে বর্ণ- 
বিভাগ হুইয়াছে--মহাভারতে এবং অন্তান্ত শান্ত্রেও এই মতের সমর্থক উক্তি 
পাওয়! যার । ষথ1,--মহাভারতে ভরদ্বাজ প্রতি ভূগুবাক্য-- 

ন বিশেযোহস্তি বর্ণনাং সর্বধং ব্রাঙ্গনিদং জগৎ । 
সরাক্মণো! পূর্ববষ্টং হি কর্ম্ভির্ধর্নতাং গতম্‌ ৪ 
বর্ণ সকলের বিশেষ নাই, পূর্বে সকলেই ত্রাহ্গণ ছিল, পরে কর্ণানুসারে ক্ষত্রিয়াদি বিবিধ বর্ণ 
হুইয়াছে। «শাস্তি পর্ব ১৮৮ অ)। বায়ু পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উক্তি আছে। 

এস্থলে ঢাতুর্ধ্বপ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন, মত প্রচলিত আছে, .তাহাই 
'আলোচন। কর! হইল। বর্ণাশ্রনধর্ণা সম্বত্থে অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিধয় ৩৩৪ ও ১৮৪১---৪৮ 
ঞ্লোকের ব্যাখ্যা ভষ্টব্য ( 

১৪। কম্খাণি ( কর্ণ সকল) ঘাং নলিম্পন্তি (আমাকে লিশ্ত করে না); 
কর্থকলে ছে স্পৃহা ন (আমার স্পৃহা নাই), ইতি (এই্গপ) বঃ মাঘ্‌ 
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এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্্ঘ পূর্ববেরপি মুযুক্ষুতিঃ । 
কুরু কর্টোব তল্রাহু ত্বং পূর্বৈরঃ পর্ববতরং ক্কৃতম্‌ 8১৫ 
কিং কণ্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাত ॥১৬ 
অভিজানাতি (বিনি আমাকে জানেন) সঃ কর্মভিঃ ন বধ্যতে (তিনি কণ্ধ 
দ্বার! বৃদ্ধ হন না)। 
কর্মসকল আমাকে লিপ্ত করিতে পারে নাঃ কর্ফলে আমার স্পৃহাও নাই, 
এইরূপে ধিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্শন্বার। আবন্ধ হম না 1১৪ 
শ্রীভগবান্‌ আদর্শ কর্্মষোগী, তাহার নিলিগতত! ও নিষ্পৃহৃত! বুঝিতে পারিজে 
মনথদ্য নিফাম কর্তের মর্দ্ম বুঝিতে পারে, তাহার কর্ণও নিফাম হুয়। স্থুতরাং কর্ণ 
করিয়াও সে কর্ধবন্ধন হইতে মুক্ত হয় (২.৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা স্রষ্টব্য )1১৪ 
১৫। এবং জ্ঞাত্ব। ( এইরূপ জানিয়া ) পূর্বৈধঃ মুমুক্ষন্তিঃ অপি. (প্রাচীন 
মুমুক্ষগণ কর্তৃকও ) কর্ম কৃতং ( কর্ম কৃত হইয়াছে)। তম্মাৎ (সেই হেতু) 
স্বম্‌ (তুমি) পর্বঃ পুর্ববতরং কৃতং ( পূর্বববর্তিগণ কর্তৃক পূর্ব পূর্বব কালে 
আচরিত ) কর্খ্ এব কুরু (কর্থ্ই কর)। 


এবং জাত্বা---মাহং কর্ত। ন মে কর্মাফলে স্পৃহেতি আত্ব! (শঙ্বর)--আমি বর্ত। নহি, 
আমার কর্মাফলে স্পৃহা! নাই এইরূপ জাবে। 


এইয়প জানিয়া ( অর্থাৎ আত্থুকে অকর্তী, অভোক্ক! মনে করিয়া) 
পূর্বানর্তী মোক্ষাভিলাবিগণ কর্ণ করিয়াছেন ; তুমিও পূর্বববর্তিগণের পূর্ব পুর্ব 
কালে আঙ্রিত কর্নকল কর ।১৫ 

পূর্ববর্ত! জনরাদি রাজিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্জনপূর্বাক নিদিগ্ুভাবে স্বীয় 
কর্তব্য কর ট্পালন কারি পির্াছেন,' তুমিও মেইযশ মিফামকাবে স্বর কর্তব্য 
*শঁজিন কয় ১৫ 

১%। কি করছ ( কর্থ-কি ) কিং অকর্শা ( কর্ণপূড়তাই রা কি) ইতি অজ 
(এরই ধিষয়ে ) কবর? অপি ( জানধান্‌ ব্যজিগণও ) মোহিতঃ ( ফোছপ্রাপ্তী হান, 
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কর্্মণে। ছাপি বোদ্ধব্যং বোদ্বব্যঞ্চ বিকর্মণঃ। 
অবর্থশশ্চ বোক্ধব্যং গহুন। কর্মণে। গতিঃ 71১৭ 


তত্বনির্ণয়ে অক্ষম হন )) তৎ (সেই হেতু) তেকর্ [ অকর্ চ] পাথক্যামি 
(তোমাকে কর্মাকর্্ম উত্তয়ই বলিতেছি ) বত জ্ঞাত্বা (যাঁছা জানিয়া$৭ অন্ত 
মোক্ষ্যসে ( অণ্তভ হইতে মুক্ত হইবে )। 


অকর্ণ্ম--'অকর্থ্ণ পদে নঞ্‌ লমাস (ন কর্ম); ইহার ছুই অর্থ (১) অভাব ও (৭ 
অপ্রাশত্ত্য । হৃতরাং 'অকর্ঘ পদের আর্থ কর্দের অকরণ, কর্মত্যাগ অপব! অপকর্ম, দুই-ই 
হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী প্লোকে অপকর্ণ্ণ বৃধাইতে --বিধর্শ্ঠ শব ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 
কর্মত্যাগ বুঝাইতে অকর্ণা শব প্রযুক্ত হইয়াছে । সুতরাং এখাতে এবং গীতায় সর্বত্রই অকর্ম্ 
বলিতে কর্দশৃন্তত| হ! কর্মত্যাগই বুঝায়। তৎস্-তন্থাৎ € বধুনুদন )। 

অপ্তভাৎ--সংসারাৎ (শঙ্কর, জ্ীধর )। না 


কর্ম কি কর্পৃন্ঘতাই বা কি, এ বিষয়ে পর্ডিতেরাও মোহ প্রাপ্ত হন কমা, 
ইহার প্রন্কত তত্ব বুঝিতে পারেন না, অতএব কর্ণ কি, (এবং অকর্ছ চি) 
তাহ! তোমাকে বলিতেছি, তাহা জানিলে অণ্ডভ হইতে ( সংসারবন্ধন হইতে) 
মুক্ত হইবে ।১৬ 
১৭। কর্শশঃ অপি ( বিহিত কর্পেরও ) বোদ্ধব্যং [. জন্ববন্ডি 2 ( ঝুঝিবার 
বিষয় আছে), বিকর্ণঃ চ (নিষিদ্ধ কর্ণেরও ) বোৌঁব্ং [ তত্বন্তি ], 
অকর্ধাণস্চ ( কর্মশৃন্ততার, কর্ম্ত্যাগেরও ) স্বোস্ধব্যং [ তত্বমন্ি ]) হি 
( যেহেতু ) কর্ণ; গতি € কর্ের গতি ) গহনা দর )। 
কর্ম --বিহিত কর্ম; বিকর্ধা-অবিহিত কর্্দ) অআবর্পা-কর্ণশৃন্তত! ; কর্দত্যাগ, 
কিছু ন৷ করিয়! তুফীত্কাব অবলন্বন। 
. ব্বিছিত কৃষ্থ্রেও বুব্বার বিষয আছে। চি 
বধ খানে, অকর্দা” বি! করদাগ স 
কারার গতি (তথ ) হর ( কার গো রুপ 
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কর্ণশ্যকর্ত ষঃ পশ্টেদকর্্মণি চ কর্ম বঃ। 
স বুদ্ধিমান মন্ুস্তেবু স যুক্তঃ কৃৎনস কর্মকৃত ॥১৮ 
.১৮। ষঃ (বিনি ) কম্মাণি (কর্থে ) অকর্ম, অকর্্মণিচ ( এবং. অকর্মে) 
যঃ (যিনি) কর্ম পশ্রেখ (দর্শন করেন), সঃ (তিনি) মন্গুষোষু (মনুষ্যের 
মধ্যে) বুদ্ধিমান; সঃ বুক্তঃ (তিনি যোগ-বুক্ত ) [ এবং ] কৎ্গকর্মকৎ 
( সর্বকর্কারী )1১৮ 
কর্মতত্ব--কর্্ম, জকর্ম, ঘিকর্ন 

গর্ব ক্লোকে বল! হইয়াছে যে কর্ম, বিকর্ধ, অকর্্ম এ তিনটীতেই বুঝিবার 
বিষয় আছে। সে তত্ব কি? কর্ম বন্ধনের কারণ, এই কানুণে, অনেকে 
কর্ম্মত্যাগ করিয়া “আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া রেমন সুখে আছি+--কর্্মণো 
বন্ধনেতুত্বাৎ তৃষ্ীমেব ময়া হুখেন শ্থাতব্যমিতি--এইরূপ মনে করিয়া চুপ 
করিয়া বসিয়া থাকেন। আমি কিন্তু তোমাকে কর্ম করিতে বলিতেছি 
এবং কর্ম করিয়াও কর্মে বন্ধ হইবে ন, একথা বলিতেছি। এ রহস্য বুঝিবার 
বিষয়। কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার বিষয় এই যে, কিরূপ ভাবে কর্ধ করিলে 
উহা বন্ধনের কারণ হয় না। বিকর্্প অর্থাৎ অবিহিত কর্ম সম্বন্ধে বুঝিবার 
বিষয় এই যে কিরূপভাবে কম্্ম করিলে অবিহিত কর্থেরও ফল-ভাগিত্ব নষ্ট 
হুয় অর্থাৎ উহা ছর্গাতিজনক হয় না। অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্মমত্য।গ সম্বন্ধে বুঝিবার 
বিষয় এই যে কর্ম্বত্যাগ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলেই মুক্ত হওয়া যায় কিনা। 

এই প্লোকে এই সকল তত্ব বলিতেছি। যিনি কর্শে অকর্ দর্শন 
করেন অর্থাৎ ধিনি কর্শ করিয়া মনে করেন বে দেহেঙ্রিয়াদি কর্ 
করিতেছে, আমি কিছুই করি না, তিনিই বুদ্ধিমান, কেননা কর্া করিয়াও 
তিনি কর্ণের ফলভোগী হয়েন না। অর্থাৎ বিনি কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া 
কর্শ করেন, তাছায় কর্পও অকর্শান্বরূপ । ইহাই কর্ধতিত্ব। ইহাতে 
বিকর্্তত্বও বল! হুইল, কারণ, ধাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, তিনি অবিহিত 
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যন্য সর্বেব সমারম্তাঃ কামসংকল্পবঞ্জিতাঃ | 
জ্ঞানাগ্রিদপ্কর্মাণং তমানুঃ পঞ্চিতং বুধাঃ ৪৯৯ 

কর্ম করিগ্লাও তাহার ফলভাগী হয়েন না৷ (:৮১৭), নুতরাং নিলিধ অনহস্কারী 
কর্মযোগীর পক্ষে বিকম্মও অকর্মন্বকূপ, ইহাই বিকর্মমতত্ব। ৭ ৭ 

আর বিনি অকর্ম্ে কর্্ঘ দর্শন করেন তিনিই ঝুদ্ধিমান্। নেকে 
আলম্তহেতৃ, ছুঃখবুদ্ধিতে কর্তব্য কম্ধত্যাগ করেন, কিন্তু তাহার! জানেন না 
এ অবস্থায়ও প্রকৃতির ক্রিয্া চলিতে থাকে, কর্পবন্ধ হয় না (৩1৫, ১৮।৯১)। 
এই যে কর্মত্যাগ বা অক ইছা প্রকৃতপক্ষে কর্থ, কেননা ইহা! বন্ধনের 
কারণ। আবার ইহার] কম্ম ত্যাগ করিয়া হনে করেন, আমি কর্ম করিনা, 
আমি বন্ধনমুক্ত ॥। কিন্তু “আমি কর্ম করি” ইহা যেমন অভিমান, “আমি 
কর্প করিনা' ইহাও সেইরূপ অভিমান, স্থতরাং বন্ধনের কারণ। ইহারা 
বুঝেন না যে কর্ম করে প্রক্কতি, 'আমি' নহে। বন্ততঃ 'আমি' ত্যাগ না হইলে 
কেবল কর্ধত্যাগে বন্ধন-মুক্ত হওয়1 যায় না। সুতরাং এইরূপ অকন্ম বা 
কম্মত্যাগও বন্ধনহেতু বলিয়। প্রকৃতপক্ষে কর্ই। ইহা অকর্ঘ্ধতত্ব। যিনি 
কর্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্প-তত্ব এইবপে বুঝিঘ়াছেন তিনি বুদ্ধিমান, কেননা তিনিই 
প্রকৃত তত্বদরশী) তিনি যোগযুক্ত, তিনি ভগবানের সহিভ আত্মাকে যুক্ত 
রাখিয়াই কর্ম করেন, কেননা তিনি নিরহস্কার ও নিলিপ্ত ; তিনি সর্ধ্বকর্ম্মকারী, 
কেনন! কম্ধ বন্ধনের কারণ হয় ন৷ বলিয়া তাহার কর্ঘত্যাগ করার প্রয়োজন 
হয় না।১৮ 

১৯। যন্ত (যাহার ) সর্ব সমারস্তাঃ ( সমস্ত চেষ্টা) কামলংকল্পবর্জিতাঃ 
€ ফলকামন! ও কর্তৃত্বাভিঙান বর্জিত ) বুধা; ( জ্ঞামিগণ ) জ্ঞানারিদগ্ধকর্্মাপং 
(জানযপ অন্গিহার! দগ্ধ হইয়াছে কর্ম বাহাক্স তাহাকে) পঙ্ডিতং আহঃ 
€ পণ্ডিত বলেন )1 | 


ক।মসংকষ্পঘজ্জিতাঃ-_-কামঃ ফলতৃফাঁ, সংকল্পোহহং করোমীতি ব্ৃাতিযানন্াতাং 
বঙ্জিতাঃ (মধুয়দণ )। কাম-্ফলভৃক! ; স্য্প-*“'আষি কঠিতেছি” এইয়প বর্তৃত্াতিমান 


১৭৬ ভ্ীমন্তগবদগীত। প্লোক 8২০ 


ত্যক্ত। কশ্মকলাসঙ্গং নিত্যতৃণ্ডে নিয়াশ্রয়ঃ | 
কর্ম্মপ্যভিপ্রবৃত্তোহছপি নৈব কিঞিৎ য়োতি লঃ॥২০ 
এই উ্য় বজ্জিত। জ্ঞানা গ্রিদস্কর্মাণম্‌--কর্সে অকর্থ দনিরপ জান সবার! যাহার গুভাগুভ 
কর্মফল দগ্ধ হইয়াছে, কর্মের ফলভাগিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে । 
বাহার কর্ণচেষ্টা, ফলতৃষ্/ ও কর্তৃত্বাভিমানবর্জিত, ছুতরাং বীহার 
কর জঞানরূপ অগ্রিষ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ ব্যক্তিকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত 
বলিয়৷ থাকেন ।১৯ 
নিফাম কর্ন দিব্য কর্ম, ভাগবত কর্ণ । পূর্ব শ্লোকে এবং পরবর্তী 
কয়েকটি প্লোকফে দিব্য কর্মীর লক্ষণসমূহ উক্ত হুইতেছে। “আমি 
করিতেছি' এইন্প কর্তৃত্বাভিমান যাহার নাই, তিনি কর্ম করিম্বাও তাহার 
ফলভাগী হন না। অহং-বুদ্ধিত্যাগই প্রকৃত জ্ঞান। এই জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা 
তাহার কর্খের ফল দগ্ধ হইয়াছে, তীহার কর্থের ফলভাগিত্ব বিন হইয়াছে। 
এইরূপ ব্যক্তিই কর্শে অকর্ অর্থাৎ কশ্খশৃন্ঠতা দেখেন । (৩1২৭, ৪২৭, 
১৮১৬1১৭, ২1২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )1১৯ 
২০) সঃ (তিনি) কর্মফলাসঙ্গং (কর্শে ও কর্মকলে আসক্তি ) তক্কা 
(ত্যাগ করিয়া ) নিত্যতৃপ্তঃ ( সদ! তুষ্ট) নিরাশ্রয়ঃ ( নিরুধলঘ্ব) সন্‌ (হইয়া 
(কর্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অশি (সমাক্‌ রূপে প্রবতত হইলেও, ভুবিয়। 
'কিলেও ) কিঞিৎ অপি নকরোতি (ফিছুই করেন না )। 
* মিত্াতৃপ্ত--নদিত্য নিজানন্দে পরিতৃপ্ত; বিষয়ে নিরাকাজ্ (শঙ্কর ); নিরাশ্রয়-. 
' ধিনি যোগচ্ছেদার্থ অর্থাৎ অলদ্ধ বস্তর লাভ এবং লন্ব বন্তর রক্ষার জন্ত কাহারও আশায় গ্রহণ 
করেন না, ফেখন! দিদি বিজয় তাহার কিছুতেই প্রয়োলন নাই। বন্প্ফলালজ--কর্দম ও 
কা, গা বারীতেছি' এই যে অভিমান ইহা কর্মাসতি, "আমি এই ফল চহি' এই যে 
কাদিহা। দক 'কাালাজি), । 
, হিনি রর্পে ও হ্াকলে আলি পরিত্যাগ করিয়াছেন, .. মিনি ধা! 
আপনাতেই পরিতৃত) বিনি কোন গ্রয়োজনে কাহারও আতর গ্রহণ ফষেন না, 


শ্লোক ৪২১-২২ চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ ৭১ 
নিরাশীর্বতচিত্তাত্বা। ত্যক্তসর্বধপরি গ্রাহঃ। 


শারীরং কেবলং কণ্ম কুববঙ্গাপোতি কিছ্িবম্‌ 1২১ 
মনৃচ্ছালাস্তসন্তক্ঠে। দ্ন্বাতীতে! ব্মিংসরঃ। 
সম: সিদ্ধাবসিক্ধৌচ কৃত্বাৎপি ন নিষধ্যতে ॥২২ 


তিনি কর্থে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই কন্ধেন ন! (অর্থাৎ হার কর্ণ অকর্ে 
পরিণত হত )1২৬ 

২১। দিয়াদীঃ (বিফামে ), বতরিভ্াস্বা (সংবতচিত্ত, সংযতেজিয় ), 
তাক্ষবর্ধবপরি্াহঃ ( সর্যগগ্রকান। দান-উপর্দর কাফি পরিভ্যাগী বানি) কেতলং 
শংরীছং কর্ণ কুর্ধান,( ফেখলমা। শর্বীযাহা্াা কর্ণ করিয়া) কিন্িষম্‌ (পাপ, 
বন্ধন ) ন আগ্গোতি (আগ হন না )। 

নিষাসিবিরগতা আশি কাছ! বন্মাৎ সং -মিক্ষামঃ (জী); যতচিত্তাত্া-বাহার 
চিত্ত ও ইন্তিযাদি সংহত (ষধুক্দন );) ত্যক্তবর্বপরিগ্রহঃস্ত্যক্কাঃ মর্কে পরিগ্রছাঃ 


ফেম সঃ (মধুতুদন )। যিনি কোন অবস্থায়ই মিজের ভোগের জন্ত দান, উপহার আছি 
গ্রহণ করেন ন|। 


বিনি কামনা ত্যাগ করিয়াছেন, ধাহার চিত্ত ও ইক্ত্রিয় সংঘত, ধিনি 
সর্বপ্রকার দান-উপহারাদ্দি গ্রহণ বর্জন করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি কেধল 
শরীরদ্বার৷ কর্ধানষ্ঠান করিয়াও পাপভাগী হন না। (কর্মরদ্ধনে আবদ্ধ 
হুন না )।২১ 

ফেবলং শারীরং কর্্ম---শরীরমাতরনির্ব্বর্যং কর্ত স্বাভিনিবেশযহিতং কর্ণ ( পীধ-- 
র্থাৎ কেবল পরীরতবার! কর্মুটা হইতেছে, কর্তার তাহাতে কর্ত স্বাতিমান মাই, ৮০০1 
উদাসীন । কেহ কেহ বলেন, *পারীয়ং বর্ষা অর্থ ভিটনাদি শরীরধাগ 
শপ অর্থ বেব্র সাযানীদিগের পরদ্ইএাযোহা, বি জানান খনার 

২২। বদৃচ্ছালাখিলভইঃ (অধাচিত লাতে রিতু)” নীতি 
( শীতোফাদি হন্ছসহিযুঃ), হিমৎসন্ঃ (মাৎসর্য-বৃঙ্গিত ), সিপিবি 








১৭২ ভ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক 81২৩ 


 গতসজন্য মুক্তম্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ | 
যজ্জায়াচরতঃ কণ্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩ 
5 সমঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি্সম্পন্ন ) [ পুরুষ ] কৃত্বা অপি (কর্ম 
করিয়াও ) ন নিবধ্যতে (বন্ধন প্রাপ্ত হয়েন না )। 

বৃচ্ছালাভসম্ত্__প্রার্থন'ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট । 
বিষৎসর--মাৎসর্ধ্যশৃন্ত, হুতরাং নির্ব্ৈর ( মাৎসর্য.-পরঞ্ীকাতরত। )। স্বন্থাতীত (২18৫ 
'প্লোক জঞ্টব্য )। 

ধিনি প্রার্থনা ও বিশেষ চেষ্ট! ন করিয়া যাহ! প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই 
সন্তষ্ট থাকেন, ধিনি হন্ঘসহিষুঃ, মাসর্ধ্যশৃন্ত সুতরাং বৈরবিহ্থীন, ধিনি সিদ্ধি ও 
অপিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করেন, তিনি কর্ম করিয়াও কর্মুফলে আবদ্ধ হয়েন না 
€ ২.৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )।২২. 

২৩। গতসঙ্গস্ত (ফলাসক্তি বর্জিত), মুক্তম্য (রাগথেষাদি বন্ধন 
বিষুক্ত ), জ্ানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে-অবস্থিত চিত্ত) যজ্ঞায় কর্ম আচরতঃ 
€হজ্ঞার্থ কর্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তির ) সমগ্রং কর্ণ (সমস্ত কর্ম) প্রবিলীয়তে 
€ বিনষ্ট হয় )। 

মুক্তঃ--রাগাদি বিমুক্তঃ (প্রীধর), কর্তৃত্ব ভোতৃত্বাদি অভিমান বিমুক্তঃ ( মধুনুদন )। 
জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ--ঘাহার চিত্ত জ্ঞানে অবস্থান করিতেছে ; জ্ঞানস*আত্মবিষয়ক জ্ঞান। 

যিনি ফলাকাজ্ঞাবজ্জিত, রাগঘেযাদি মুক্ু, ধাহার চিত্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞানে 
[নবিষ্ট বা জ্ঞানস্বরূপ ত্রদ্দে অবস্থিত, যিনি বজ্ঞার্থ (অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ বজ্ঞস্বর্নপ) ' 
কর্ম করেন, তাহার কর্মমকল ফলসহ বিনষ্ট হুইয়! যায়, এ কর্মের কোন 

স্কার থাকে না (অর্থাৎ তাহার কর্ণ বন্ধনের কারণ হয় না)।২৩ 

যজ্ঞায় বজার্থ। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ বা ঈশ্বর-আরাধনার্থ কর্ম্মমাজ্রই যজ্ঞ। 
নিফফামভাবে লোকরক্ষার্থে উশ্বর/পণ-বুদ্ধিতে যে কর্প করা হয় তাহা ও বন্ত। 
বস্ততঃ, কর্শাযোগীর কর্পমাত্রই বঞ্জ-য়প। এইরূপ কর্ণ ০০৮ উহা 
বন্ধণের কারণ নছে। 


শ্লোক 8২৩ চতুর্ধোহ্ধ্যায়ঃ ১৭৩ 


নবীভীয় বজ্জতত্ব__বজ্ত শব্দের এবং বজ্ঞ-তত্বের ইতিহাস হিন্দু ধর্শের ক্রম- 
অভিব্যক্তির ইতিহাস । বৈদিক যজ্ঞাঙ্গি লইয়াই এই ধর্পের আরস্ত। প্রাচীন 
বৈদিক আর্ধ/গণ যক্তদ্বার৷ দেবগণের আরাধন৷ করিয়া অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেন। 
কালক্রমে এই সকল যজ্ঞবিধি অতি অটিল ও বিস্তৃত হুয়া খড়ে। বেদের 
বরাঙ্মণভীগে বিবিধ বাগবজ্ঞাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে । বৈরি ক্রিয়া কর্শের, 
এবং বৈদিক মন্ত্রের-ছুইটা অঙ্গ ছিল, ছইটা অর্থ ছিল-_একটা, বা, আনুষ্ঠানিক 1 
আর এ্রকটি আভ্যন্তরীণ, আধ্যাত্মিক । বাহ অনুষ্ঠানটা প্ররুতপক্ষে কোন 
আধ্যাত্মিক গুঢ়-তত্বেরই রূপক বা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইত। যেমন, সোমরস 
ছিল অমৃত, অমরত্ব বা ভূমানন্দের প্রতীক। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের পৃজার্চনা, 
আচার-অন্ুষ্ঠান সমস্তই রূপক বা প্রতীক-তান্ত্রিক (55770100120) । ৃষ্টান্তত্বরূপ 
ধরুন, আমাদের একটি সাধারণ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান--ধানদূর্ধবাদ্থার৷ আশীর্বাদ 
করা। প্রাচীন আর্ধ্য-সমাজে ধানই ছিল ধনের প্রতীক ( এখনও ভারতবর্ষ 
কৃষিপ্রধান ), আর দূর্ব্বা হইতেছে দীর্ধায়ূর প্রতীক ৷ দুর্বার মৃত্যু নাই, রৌজে- 
পুড়িয়া, বর্ষায় পচিয়া গেলেও আবার গজ্াইয়! উঠে । উহার আর এক নাম. 
'অমর+। সুতরাং ধানদুর্ববা মন্তকে দেওয়ার অর্থ এই-_ধনেশ্বর হও, চিরাসথু 
লাভ কর। কিন্তু আশীর্ব্বাদক যদি এই অনুষ্ঠানের অর্থ না বুঝেন এবং তাহার 
অন্তরের শুভেচ্ছা যদি উদ্থার সহিত সংযুক্ত ন৷ হয় তবে কেবল ধানদুর্বব! দানে, 
কোন কাজ হয় না। আমাদের ধর্ম-কর্দের অধিকাংশই এক্ষণে প্রাগহথীন,. 
অর্থহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্ধ্যবসিত হইয়াছে, কেনন! উহার গুঁার্থ অনেক স্থলেই 
লোপ পাইয়াছে। বৈদিক বিবিধ যাগষজ্ঞাদিরও মুলে যে গুঢ় রহস্ত ছিল, 
প্রক্কত বেদজ্ঞের অভাবে উহ! কালে লোপ পাইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে 
গেলে ইছা! স্পষ্টই বুঝা যায় যে যজমাত্রেরই মুল তাৎপর্ধ্য হইতেছে স্ত্যাগঃ এবং 
ত্যাগের ফলম্বরূপ ভোগ, দিব্যভোগ ( “অমৃতমন্্রতে' )1 বৃষজ, ভূতযজ্ঞ- 
প্রভৃতি ম্মার্ত যন্ঞগুলি সকলই ত্যাগমূলক (৩১৩ বাঁখ্যা ভ্্ঃ)। .প্রাচীনকালে' 
বজ্ঞই ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান অঙ্গ ছিল এবং উহ ছিজগণের নিত্যকর্তব্য ছিল |, 


১৭৪ ূ জ্ীমন্ুগবদগীতা শ্লোক 8২৩ 


এহবপে. কালক্রমে যজ্ঞ শব্বের অর্থ আরে! সম্ত্ারিত হইয়া পড়ে এবং 
চতুর্ধবর্ণের যথাবিহিত কর্ণমাত্রই 'উহছার অন্ততূক্ত হয়। (মস্ত ১১/২৩৬, মনা, 
শা, ২৩৭, অনু ৪৮৩।--“আরস্ৃষজ্ঞাঃ ক্ষতরা্চ” ইত্যাদি )। ক্রমে ব্রহ্গবিস্তা ও 
জানমার্গের প্রভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বৈদিক বাগবজ্ঞাদি গৌণ বলিয়! বিবেচিত 
হুইতে লাগিল এবং ব্রজ্ধচিস্তাই শ্রেষ্ঠ মোক্ষপথ বলি! নির্ধারিত হইল । ' তখন 
যজ্ঞের স্বরূপও পরিবর্তিত হইল; তখন শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হইল ব্রহ্মচিস্তা--ইহাকে 
বলে অন্তর্ধযাগ, জ্ঞানবজ্ঞ বা ক্রদ্ধবজ্ঞ। জ্ঞান এই যজ্ঞের অগ্নি, প্রাণ স্তোত্র, 
মন হোতা, সর্বন্বত্যাগ দক্ষিণা ইত্যাদি যজ্ঞাজের লাক্ষণিক বর্ণন নান! গ্রন্থে 
আছে ( অনুগীতা ২৪।২৫)। তৎপর ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিমার্গের প্রচার 
হুইলে পুরাণাদি .শান্ত্রে জপষজ্ঞ বা নামযজ্ঞেরই প্রাধান্ত দেওয়া হষইয়াছে। 
শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান্‌ দ্রব্যষজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্েরই শ্রেষ্ঠতা দিয়াছেন ( ৪1৩৩), 
ঘাবার স্বীয় বিভৃতি বর্ণন-প্রসঙ্গে “যজ্ঞের মধ্যে আমি জপবজ্ঞ' একথাও 
লিয়াছেন (১০২৫ )। বস্কতঃ ভারতীয় ধর্চিন্তার ক্রমবিকাশ ও সম্প্রপারণের 
সঙ্গে সঙ্গে বজ্জ শব্দের অর্থ ও তাৎপধ্যও সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং গীতায় এই 
সঙ্প্রসারণের সকলগুলি স্তরই শ্বীকার করা হইয়াছে এবং যজ্জের যে মূলতন্ব 
ত্যাগ, ঈশ্বরার্পণ, নিফানতা তাহ! দ্বারা যুক্ত করিয়া! সকলগুলিই মোক্ষগ্রদ 
করিরা দেওয়া হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রোত ম্মার্ভ যজ্ঞাদির উল্লেখ কর! 
হইয়াছে এবং উহ্হাও অনাসক্ত ভাবে করিলে মোক্ষপ্রদ হয় এ কথা বলা 
হইয়াছে (৩1৯-১৬)। এই অধ্যায়ে যজ্ঞশবের লাক্ষশিক অর্থ গ্রহণ করিয়া 
'তপোষজ, যোগযজ্ঞাদি বিবিধ সাধন-প্রণালী বর্ণনা করিয়! তন্মধ্যে জঞানবজ্ঞের 
শ্রেষ্ঠতা বর্দিত ছইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে অনাসক্তচিত্ত জামী, মুক্ত পুরুষ 
বন্তস্বরপে অর্থাৎ ঈশ্বরার্প্-বুদ্ধিতে যে কর্ণ করেন তাহাতে বন্ধন হয়, না 
€ ৪1২৩, ২৪-৩৪)। পূর্বোক্ত কথাগুলি হৃদয়দম করিলেই যজ্ঞ শব গীতায় 
কোথায় কি অর্থে ব্যবহৃত ছুইরাছে তাহা বুঝা যাইবে ( অপিচ, ৩৯ প্লোকের 
ব্যাখ্য! এবং ৩।১৪-১৬ গ্লোকেগ ব্যাখ্যায় গ্ীতায় বজবিধি' ভ্রঃ )। 
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বন্ষার্পণং ব্রদ্ম হবিত্র ক্কাগ্লো অ্রক্মপ ছুতম্‌। 
ব্রন্যেব তেন গন্তব্য বর্ম কশ্মনযাধিন1 ॥২৪ 


২৪। অর্পণং (ক্রবাদি যজ্ঞপাত্র ) ক্রন্গ, হবিঃ (দ্বত) বঙ্গ, বরন্ধামো 
(বরহ্ধরূপে অগ্মিতে ) ব্রদধণা (ব্রনবরপ হোতা কর্তৃক ) হুতং ( হোম হঁতেছে ), 
[ এইকপ যিনি দেখেন ] তেন বদ্ধ ব্রহ্মকশ্সমাধিন! ( ব্রঙ্গরূপ কর্থে সমাহিতচিন্ত 
সেই ব্যক্তিকর্তৃক ) ব্র্ম এব গ্তব্যং (ক্রঙ্গই লব্ধ হন) 

অর্পণম্--অপ্যতে অনেন ইতি অর্পশং ক্রযাদি,_ ধাহাছ্ার! অর্পণ কর! যার এই অর্থে 


অপ অর্থ, যাদি বজপাত (প্রীধয়)। অজ্রন্মকপ্মসমাধিনা--ব্র্খ এব কর্ম তল্মিন সমাধি 
চিন্তৈকা গ্রাং বন্ড তেন--ব্রঙ্ছরাপ কর্ণ একাগ্রচিত্ত পুরণ ( জীধর )। 


অর্পণ (শ্রবাদি যজ্ঞপাত্র ) ব্রদ্ধ, ঘ্বতাদি ব্রহ্ম, আগর ব্রদ্ধ, যিনি হোম করেন 
তিনিও ব্রন্ম, এইরূপ জ্ঞানে ত্রদ্জরপ কণ্দে একাগ্রচিত্ত পুরুষ রঙ্গই প্রাপ্ত হন।২৪ 

হিনি কর্থে ও কর্মের অঙ্গনকলে ত্রহ্ধই দেখেন, তিনি ব্রন্ধত্বই প্রাপ্ত হয়-_- 
“্রন্মবিদ্‌ অক্ষৈয ভবতি' ।২৪ 

জ্ঞানীর কর্ম-ত্রক্মকর্দ্জ। বিনি বন্ত করিতে বলিয়া ক্রবাদি কিছু 
দেখিতে পান না, সর্বত্রই ব্রন্ধ দর্শন করেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই স্ভাবন। 
কন্ধিতে পারেন না, ব্রন্ধে একাগ্রচিত্ত সেই যোগী পুরুষ ব্রহ্ধই প্রাপ্ত হন। এই 
সৃলে “বজ্ঞ' শব রূপকার্থক, বন্ততঃ জানীর কর্মকেই এখানে বঙ্ধরূপে কল্পনা 
কর! হইয়াছে । ইহাই কর্মযোগের শেষ কথা, এই অবস্থায় কর্ম জানে 
পরিসমাপ্ত হয়-_“সর্ধ-কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ( ৪1৬৩))। এই 
জন্তই বলা হইছে, সাংখাগণ ষে স্থান লাভ করেন, কর্মবোগীও তাহাই প্রাপ্ত 

হন (€1€)।" “যাছারা সাংখ্যযোগ | ভারতী নখ বলেন তাহার অজ্ঞ 
(৫18)? 'সর্ধং খবিদং ব্রদ্ধ' (এ রাহ 0টি ধান্য এই জানই 
প্রচার করিয়াছেন। জীবের অহংনীি নর নগ্ন হয় তখনই এই পুর্ণ 
একছের লাম নিপা, জে, উা়। উপাসক, কর্তা, 
কপ মার লাউ নিনজা থাকেনা $- পা শুই, এক পক্ষিই 
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আবিভূর্তি হয়। এইরূপ জানে বিনি কর্দা করিতে পারেন, জীবন যাপন 
করিতে পারেন, তাহার কর্ছবন্ধন কি? ভিব্ি তোমুক্ত পুরুষ। আবার 
বাহারা ভক্তিপথের সাধক, তাহারাও শেষে এই অবস্থায়ই উন হন। 
তাই রামগ্রাদ গাহিয়াছেন--- 
“আহার করিঃ মনে করি, জাহতি দেই স্ঠাম! মাকে'। 

তিনি একাধারে ভক্ত ও ব্রঙ্গজ্ঞানী, তাহার "হাম! মা? ব্রন্মময়ী, তাহার 
কর্ধ, ব্হ্মকর্থ, লেকিক ধর্মক্খাদি তাহার কিছু নাই--তিনি কখন “ফাড়ে 
ফোড়ে' কখন স্পষ্টই বলিয়াছেন_- 

“জমি কালী ত্রদ্ষ, জেতে বর্শা) ধর্ঘার্ণ সব ছেড়েছি । 

ক্ষতয়াং কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি--তিনমার্গেরই শেষ ফন অন্য তত্বোপলবি, 
পার্থক্য প্রান্তে ও সাধনাবস্থায় ; কর্মার আরগ্ত লোকরক্ষার্থ বা ঈশ্বরপ্রীত/রঘ 
নিষ্ষাষ কর্মে, ভক্তের আরস নিষ্ষাম উপাসনান্ব ) প্রেমভক্কিরও পরিপক্কাবন্থায়: 
সর্ঝত্রই উপান্তের ক্কুর্তি হয়-_“ধাহ! বাহ। নেত্র পড়ে তাহ! কৃষ্ণ স্ফুরে'। গুন। 
যায়, ঠাকুর রামকৃষ্জের পুজাকালে পুম্পঞ্জলি কখনও মায়ের চরণে পড়িত, 
আবার কখনও নিজের চরণেও পড়িত। পুরাণে দেখি, রাগমার্গে ব্রজগোপীগণ' 
কুষ্চ চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ময় হুইয়া গেলেন ( 'তন্মস্কাত্তদালা পাস্তদ্ধিচেষ্টান্ত- 
দাত্িকাঃ-ভাগবত ) ; “আমি কৃষ্ণ “আমি কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের লীলাম্থৃকরখ 
করিতে নাগিলেন-ছুষ্ট কালির, তিষ্াত্র কষ্ণোংহমিতি চাপরা+ ( বি পুরাণ )। 
সেই কথারই বৈধণব-কবিও লিখিয়াছেক-“অন্ধখণ মাধব মাধব স্মরয়ি সুন্দরী 
ভেল মাধাইঃ-+বিস্ত/পতি। 

ভিন রাখাল কা চিন্তা করেন। প্রকৃত পক্ষে তাহাদের' 
কোন উপানব! নাই, কেন! সকাই ব্রর ত্র্ধং তখন কে কাহার উপাসনা করিবে? কেবল' 
রক্ষতিত্তাই ডাছাদের উপাসন! ; তাই, এই উপাসনার নাম “বিশিষ্ট চিন্তা" । ইহ! ভ্রিধিধ_(১) 
অঙ্গাববিদ্ধ উপাসনা (বের, অঙ্গবিশেষকে ব্রহ্ম ভাষন। কর! ), (২) প্রতীক উপাসনা--ধাছ।' 
ন্ষ নয, তাহাকে বর্ষ ভীবনা, যেষন, “মনে বরন ইতাপাসীত' মনকে প্রন্ধ ভাবি! উপাসনা 
করিবে । ৫) অহংখহ--জতধা'শ্ষ হইতে অভির, “অহং ব্থানি” 'আইিই ব্ষ'-- এইকপ 
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দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যৌগসিনঃ পধু্পাসতে। 

্রঙ্গাগ্রাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫ 
ভাব-সাধনাই অহংগ্রহ উপাসনা । কেহ কেহ বলেন--এই প্োকে জানসার্গী সাধকগণের 
অঙ্গাববিদ্ধ উপাসনার প্রতি লক্ষ্য কর] হইয়াছে। 

২৫। অপরে যোগিনঃ (অন্ত যোগিগণ ) দৈবং এব বা ( দৈব 
যজ্ঞই ) পধু/পাসতে ( অনুষ্ঠান করেন )) অপরে (অন্ত কেহ কেহ ব্রহ্ধাগ্ো 
(ব্রহ্গন্ধপ অগ্নিতে ) ষজেন এব (যজ্ঞ দ্বারাই) যজ্ঞং উপজূহ্বতি (যজ্ঞের 
যজন করেন )। 

অন্ত কোন কোন যোগিগণ দৈবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অপর কেহ কেন 
্রহ্গক্ূপ অগ্নিতে (পূর্বোক্ত ব্রহ্ধার্পণ রূপ ) ষক্তঘ্বারাই যজ্ঞার্পণ করেন ( অর্থাৎ 
সর্ব কর্ম ব্রঙ্গে অর্পণ করেন )1২৫ 

প্রথষোক্ত যোগিগণ ভগবানের বিভিন্ন শক্তির উপাসনা করিয়া! বিভিন়্ 
ধর্ম্ম-কম্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে লাভ করিতে চান; অপর কেহ কেহ সমস্ত 
কর্মই ভগবানে অর্পণ করেন--এবং ভাগবত জ্ঞান ও শক্তি দ্বারাই 
আপনাদিগকে পরিচালিত করেন, ইহাই তাহাদের একমাত্র ধর । _-্রীঅরবিন্দ 

মূলে আছে, “যক্দ্বার! যক্জকে ব্রঙ্গাগ্রিতে আহুতি দেন।” (১) কেহ বলেন, ইহার অর্থ এই-_ 


পূর্ব ক্লোকোক্ত ক্রহ্গার্পণরূপ বজ্জন্বারা কর্ণাসমূহ ব্রন্দে অর্পণ করেন; (২) কেহ বলেন-_ 
বরঙ্গার্পণরূপ বজ্ঞন্বার| ব্রহ্ষরূপ অগ্মিতে আত্মাকে আহুতি দেন অর্থাৎ জীবাজ্মার পরমাত্মদর্শনরপ 
হোম সম্পাদন করেন। ইহাই জ্ঞানযঞ্জ। 

এই শ্লোকে এবং পরবর্তী ক্লোকসমুহে নানাবিধ যজ্ঞের কথা বল! 
হইতেছে । এযজ্ঞঃশব জূপকার্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। প্ররুতপক্ষে, এই সকল 
স্থলে যজ্ঞের লাক্ষণিক ন্বর্থ গ্রহণ করিয়। বিভিন্ন সাধন-প্রণালী বণিত হুইয়াছে। 
এই শ্লোকে ছুই প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে-__(১) . দৈববজ্ঞ অর্থ/ৎ 
ইন্দ্রবরুণারদি দেবতার উদ্দেক্টে যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। (২) ্র্গার্পণ 
হজ ব। জানষজ্ঞ ব্রন্ধাগ্নিতে জীবাত্মার আছৃতি। 

১২ 


1১৭৮, জ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৪91২৬-২৭ 


শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণাচ্চে সংযমাগ্নিযু জুহবতি। 


শব্দাদীন্‌ বিষয়ানন্য ইন্জিয়ামিযু জুহবতি 7২৬ 
সর্ববাণীজ্দ্িয়কর্াণি প্রাণকর্মাণি চাপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্ৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭ 


২৬। অগ্ঠে (অপরে ) শ্রোজ্রাদীনি ইন্দ্িদাণি ( চক্ষুকর্ণাদি ইন্ত্িয়গণকে) 
লংবমানিযু ( সংবমরূপ অন্নিতে ) জুহ্বতি € আহুতি দেন )) অন্তে ইন্জ্রিয়াগ্রিযু 
(ইন্দরিয়ন্ধপ অগ্সিতে ) শব্াদীন্‌ বিষয়ান্‌ (শবাদি বিষয় সমূহকে ) জুহ্বতি 
(আহুতি দেন )। 

অন্তে সংযমরূপ অগ্িতে চক্ষুকর্ণাি ইন্ত্রিয়সমূহকে হোম করেন অর্থাৎ 
ইন্ত্রিরগুলিকে রূপরসাদি বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়! সংষতেন্দ্রিয় হইয়া 
অবস্থান করেন, ইহার নাম (৩) পংষযম যঞ্জ বা বর্ধঃর্ধ্য ; অন্তে ইন্জিয়ূপ 
অগনিতে শব্দাদি বিষয়সমূহকে আহ্ুতি দেন--অর্থাৎ ইশ্ট্রির়সমূহ শব্াদি বিষয় 
গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তিনি রাগঘেষশৃন্ত চিত্তে অনাসক্তভাবে থাকেন। 
ুমুক্ষ নিনিগু সংসারীরা! এই বজ্ঞ করেন; ইহাকে বলা বায় (৪) ইজ্জিয় 
যন ( ২৬৪ )।২৬ 

এই ইন্দি্ব-যজ্ঞে প্রকৃতপক্ষে বিষয় ভোগ করিতে বল! হইতেছে না, 
প্রারন্ধ কর্মবশে বা! লোকসংগ্রহার্থ বিষয় সেবা করিলেও বিষমাসক্তি সম্পূর্ণ 
ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রেরত। এই আসক্তিত্যাগই বিষয়ান্ৃতি। 

২৭1 অপরে (অন্ত কেহ) সর্ধ্যাণি (সমন্ত) ইন্তরিয়কর্্াণি ( ইন্জরিয়- 
গণের কর্ম) প্রাণকর্শাণি চ (ও প্র।ণাদি বায়ুর কর্শারাশিকে ) জ্ঞানদীপিতে 
(জ্ঞানঘার! উদ্গীপিত ) আত্মসংঘমযোগাদৌ ( আত্মসংবমরূপ অঙ্গিতে ) জুহবতি 
(হোম করেন )। 


ইন্জ্িরকর্পা-_-চক্ষুকর্ণাহি পঞ্চ জ্ঞানেজিয়ের কর্ম ধর্শন-পধণাদি, বাক্‌-পাণি-আদি পঞ্চ 
কর্সেন্রিয়ের কর্দ খচনএএহপাদি-- এই দশবিধ ইল্রিদকর্দ। প্রাণবর্া-. আখ, খপাধ, ব্যান, 


আলোক ৪1২৮ চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ১৭৯ 


ভ্রব্যযজ্ঞাত্তপো যজ্ঞ! যোগবজানধাপরে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞানঘদ্ষাশ্চ ঘতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ 
উন, সমান-_মনুষ্তশরীরে এই প্রধান পঞ্চপ্রাণ আছে। প্রাণবায়ুর কর্ণা বহির্ণন। অপানের 
ক্দ অখোনয়ন, ব্যানের কর্দ আকুঞন ও প্রসারণ, সমানের কর্ধ ভূজপদার্থের পরিপাক করণ, 
উদ্দানের কর্ণ উত্ধদযন ; এই সমপ্ত প্রাণকর্থ। আখ্মসংযমযোগান্ৌ-ংআতন্মদি সংঘমঃ 
ধ্যানৈকাগ্র্যং সএয যোগঃ সমাধিরিত্যর্থঃ সএব অন্নি তন্মিন্--( শ্রীধর )। আত্ঘাতে চিত্বকে 
শ্রকাগ্র করার দাম আত্মসং্ঘম যোগ। যোগশাস্ত্র বলেদ-_ ধারণা, ধ্যান, সমাধি--এই ভিসা 
কাধ্য এক বস্তর সম্বন্ধে অন্তাত্ত হইলেই সংঘষ হয় ('অনমেকত্র সংঘষঃ”, যোগনুত্র ৩৪) যে 
€বোগে ধারণা-ধ্যানা্দি আত্মার সন্থন্ধেপ্রযুদ্ত হয় তাহা আত্মসংব্য যোগ। ইহাকে জ্ঞানধীপিত 
বল! হুইক্লাছে-_-কেনন! ইহা আত্মজ্ঞানত্বার! প্রচ্ছলিত হ! উজ্জল ভাবাপনন। 
অন্ত কেছ (ধ্যানযোগিগণ ) সমস্ত ইন্দ্রিয়-কম্্ ও সমস্ত প্রাণকর্্মকে 
ব্র্গজ্ঞানে প্রদীপিত আতম্মনংযম ব! সমাধিকূপ যোগাগ্নিতে ছোম করেন অর্থাৎ 
প্রকজ্ঞানেন্ত্িয়, পঞ্চ কর্েজ্য় ও পঞ্চপ্রাণ ইহাদের সমন্ত কর্ম নিরোধ করিয়। 
খআত্মাননানুখে মগ্প থাকেন। ইহার নাম (৫) আত্মস্ংবম বা সমাধি য্ত । ২৭ 
২৮। [কেহ কেহ] ভ্রব্যযজ্ঞাঃ (প্রব্যজ্ঞপরায়ণ), [কেহ কেছ] 
তপোষজ্ঞাঃ ( তপোধজ্ঞপরায়ণ )+ [ কেহ কেহ ] যোগষজ্ঞাঃ ( যোগবজ্ঞপরায়ণ ) 
তথা অপরে (আর কোন ) ষতয়ঃ ( যত্বশীল ) সংশিতব্রতাঃ (দৃছব্রত ব্যজিগণ ) 
স্বধ্যায়জ্ঞানষজ্ঞাঃ ( বেদাভ্যাস ও বেদজ্ঞানরূপ যজ্পরায়ণ ) [ হয়েন ]1 


প্রব)যজ্ঞাঃ-ভ্রব্দানমের বজ্র! যেষাং তে প্রব্যবজা, ভ্রয্যদান যাহাদিগের যজ্ঞ তাহার 
অজব্যবজপরারণ (ব্যক্তিগণ )। স্বাধ্যায়জ্ঞানষজ্ঞাঃ-বেদাভ্যাসো বজে। যেষাং তে 
স্বাধ্যায়বব্ঞাঃ, শাস্ত্ার্থপরিজ্ঞানং ধজ্ঞো! যেযাং তে জানধজাং (শঙ্কর )- বেদাভ]ানয়প যজ্ধে ও 


শবেদার্থজ্ঞানরপ হজের অনুষ্ঠাত; সংশ্িভ্রতা$- সঙ্যক্‌ শিতং তীক্ষীকৃতং ব্রতং যেষাং তে 
ক'শখর়, ভীীধর )-_ দৃঢ়রত, দৃঢ়লহ। 


কেহ কেহ ভ্রব/দানরূপ যজ্ঞ করেন, কেহ কেহ তপোরপ জজ করেন, কেছ 
€কেছ যোগন্ধূপ যজ্ঞ করেন, কোন কোন দৃঢ়ব্রত যতিগণ বেদাভ্যাসরূপ বজ্ঞ 
করেন, কেছ কেহ বেদার্থপরিজ্ঞানরূপ যজ্স সম্পাদন করেন।২৮" 


১৮০. ভ্ীমংগেবদসনতা প্লোক 81২৯ 


অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেপানং তথাপরে। 
প্রাণাপাঁনগতী রুদ্ব। প্রাণায়ামপরায়ণা । 
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি ॥ ২৯. 


এই ক্লোকে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের কথ বলা হইল।-.. 

(১) ভ্রব্যঘজ্ঞ--দ্রব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞ/ পূর্বে যে দৈবধজ্ঞের কথা বল। 
হইয়াছে (81২৫ ) তাহাও দ্রব্যযজ্ঞ। উহণ শ্রোত কর্ম, আর বাপীবৃপা্দি 
খনন, দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা, অল্পচ্ছত্র দান ইত্যাদি স্রার্ত কর্ণ । এ সকল এবং 
পুষ্পপত্র নৈবেভাদি দ্বার! পৃজার্চনা সমন্তই দ্রব্যযজ্ঞ। 

(২) ভপোবজ্ঞ- কচ্ছ চাত্্রায়পাদি উপবাস ব্রত। 

(৩) যোগষজ্ঞ-- সাধারণতঃ যোগশবে চিত্তবর্তিনিরোধ যোগ বুঝায়» 
ইছাই অষ্টাঙ্গ ফোগ বা রাঁজযোগ | ইহার অষ্টাজ এই-_যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ।, খ্যান ও সমাধি । ইগার কোন কোন অঙ্গের 
বিষয় অন্তত্রও বলা হইয়াছে, যেমন ৪ ২৬, 81২৭ শ্লোকে প্রত্যাহার, ৪1২৭ 
ক্লোকে ধারণা, ধ্যান, সমাধি এবং ৪81২৯ গ্লোকে প্রাণায়ামের কথা বল। 
হইয়াছে । এই সকলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে দ্রষ্টব্য ৬২৪-২৬ )। 

(8) স্বাধ্যায় যজ্ঞ-_ত্রহ্ষচ্যয অবলম্বন করিয়! শ্রদ্ধাপূর্ববক যথাবিবি 
বেফাভ্যাস। (6) বেদজ্ঞান যজ্ঞ -_বুক্তিত্বারা বেদার্থ নিশ্চয় করার নাম 
বেদজ্ঞান যজ্ঞ । | 

২৯। তথা অপরে (আবার অন্য যোগিগণ) অপানে প্রাণং (অপান 
বা়ুতে প্রাণবায়), প্রাণে অপানং ( প্রাণবাঘুতে অপান বায়ু) জুহ্বতি (ছোম 
করেন )। অপরে নিয়তাহ।রাঃ ( মিতাহারী হইয়া) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও 
অপ্গান বাসুর গতি ) রুদ্ধা (রোধ করিয়া) প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ( প্রাণায়াষ- 
পরায়ণ হইয়া) প্রাথান্‌ প্রাণেহু ভুহবতি (ইন্্রিযসকলকে প্রাণসমূন্ধে 
আছতি দ্নেন)। 


প্ল্যেক 81২৯ চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ১৮১ 


প্রাণ ও অপান--উচ্ছাসেন মুখনাসিকাভ্যাৎ বহিনির্গচ্ছিতি বাঃ স প্রাণঃ। 
নিঃখাসেনান্তঃপ্রবিশতি বঃ সোপানঃ*-_ষে বায়ু দেহাত্ান্তর হইতে মুখনাসিকাত্বারা বহির্গত হয় 
তাহা প্রাণবায়ু, যাহ! বাহির হইতে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তাহা! অপানবাযু; সুতরাং 
প্রাণস্-নি্বাসবাযু; অপান্পপ্রশ্বাসবারু। প্রাণাম্-ইন্্রিয়াণি (ধর ), এস্থলে প্রাণ অর্থে 
ইন্জির্সকল। নির়তাহার-_মিতাহারী ; যোগশান্ডের ব্যবসথ। এই-_উদরের ছুই সী অনার 
ও একতাঙ্গ জলদ্বার! পূর্ণ করিবে, চতুর্থ ভাগ বায়ু চলাচলের জন্য শুন্য রাখিবে। 

আবার অন্ত যোগিগণ অপান বাধুতে প্রাণবাধু আছতি প্রদান করেন, 
[ কেহ কেহ ] প্রাণে অপানের আহৃতি দেন, অপর কেহ পরিমিতাহারী হই! 
প্রাণ ও অপানের গতিরোধ পূর্বক প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া! ইন্দছ্িয়গণকে প্রাণে 
'ছতি দেন। ২৯ 


প্রাণায়াম--এই শ্লোকে প্রাপায়াম যজ্ঞের কথা বলা হইল। 

“প্রাণায়াম” অর্থ প্রাণবাধুর নিরোধ, প্রাণ প্রাণবায়ু, আয়াম নিরোধ । 
ইছ। ত্রিবিধ__-পূরক, রেচক, কুস্তক। এই ভ্রিবিধ প্রাণায়ামই এই ক্লোকে 
লক্ষ্য কর৷ হুইয়াছে। 

(১) কেহ অপান বাষুতে প্রাণবাযুর আহুতি দেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
প্রাণবায়ু হৃদয় হইতে বাহিরে আসিতেছে, অপান বাধু বাহির হইতে হৃদয়ে 
যাইতেছে। প্রশ্বাস দ্বারা বাহ বাদুকে অর্থাৎ অপান বাস্থুকে শরীর-ভিতরে 
প্রবেশ করাইলে প্রাণবাঘুর গতি রোধ হয়, ইহাই অপানে প্রাণের আহতি 8 
ইহাতে অন্তর বাস্তুতে পুর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম পুবুক গ্রাণায়াম। 

(২) কেছ প্রাণে অপানের আহুতি দেন--প্রাণবাধুকে হৃদয় হইতে 
নিঃলারণ করিলে অপান বাধুর অস্তঃপ্রবেশরূপ গতিরোধ হয়, অর্থাৎ বাছিরেন্ 
ধাস্থ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহাতে অন্তর বায়ুশুন্ত হয়, ইহার নাম 
কেেচক প্রাণায়াম 

(৩) কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া! প্রীণায়ামপরারণ হুদ 
অর্থাৎ রেচন-পৃরণ পর্রিতঠাগ পূর্বক বানুকে শরীরের মধ্যে নিরুঙ্জ করিয়া 


১৮২ শীযগ্গবদগীত। শ্লোক 81৩০-৩৯ 


সর্ববেহপ্যেতে বজ্ঞবিদো! যজ্ঞক্ষরিতক ল্লাাঃ। 
যজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো। যা্তি ব্রক্ম সনাতনম্‌ ॥ ৩০ 


ং লোকোইস্ত্যবজ্ন্য কুতোইন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১. 


অবস্থিতি করেন। ইহার নাম কুস্তক। এইক্প কুস্তকে শরীর স্থির হইলে 
ইন্দ্িয়গণ প্রাণবায়ূতে লয় হইয়া বায়, সেই হেতু বল! হইয়াছে, ইন্দছ্িয়গণকে 
প্রাণে আছতি দ্েন। 

এই সকল প্রক্রিয়া সদগুরূপদেশগম্য । কেবল পুভ্তকাদ পাঠ করিয়। এ নকল অত্যাস করা 
কর্তব্য মে, তাহাতে নান! রোগোৎপন্তিয় সন্তাবন! 

৩০-৩১। এতে সর্ধে অপি (এই সকল) যজ্জবিদঃ (যজ্ঞবিদ্গণ ) 
বজ্ঞক্ষরিতকলাযাঃ (জবার নিষ্পাপ) [ ভবস্তিস্হন ]) যজজশিষ্টামৃততৃজঃ 
( অমৃতন্বরূপ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারিগণ ) সনাতনং ব্রদ্ধ যাস্তি (সনাতন হঙ্ক 
লাভ করেন )1 হে কুরুসত্তম (কুরুশ্রে্ঠ ). অযজ্ঞন্ত ( বজ্ঞানুষ্ঠানহীন বাক্তির ) 
'অয়ং লোকঃ (ইহ লোকই) ন অস্তি (নাই), অন্ত কুতঃ (অন্ত লোক 
কোথায় ?) 

 হজ্ঞক্ষরিতক ্মযাঃ-- বজেন ক্ষিতঃ নাশিতঃ কল্মযো বেষাং তে__বাহাদিগের পাপরাণি 
বজন্বার| বিনষ্ট হইয়াছে । 

এই যজ্ঞবিদ্গণ সকলেই হজ্ন্বারা নিষ্পাপ হুইয়। থাকেন; ধাহার] অমৃত- 
স্বরূপ যজ্ঞাবশিই্ট অল্প ভোজন করেন, জার! সনাতন ব্রহ্গপদ লাভ করেন। 
হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যে কোনরূপ যজ্ঞই করে না, তাহার ইহলোকই নাই, পরলোক 
ত দুগ্নের কথ! (অর্থাৎ ইহলোকেই তাহার কোন স্থুখ হয় না, পরলোকে আর 
কি হইবে )। (০/৯৩--১৬ ক্গোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )1৩০-৬১ 

একথার ভাগুপর্ধ্য এই যে, যজ্ঞই সংসারের নিয়ম প্রত্যেকের কর্তব্য 
সম্পাদন দ্বারা, পরস্পরের ত্যাগ স্বীকার দ্বারা, আদান-প্র্ান দ্বারাই জগৎ 
চলিতেছে এবং উহ্াতেই প্রতোকের নুখ-ম্বাতত্ত্র অব্যাহত আছে। যে ঞেই 

,বিশ্ব-বজ্ঞ ব্যাপারে যোগদান করে না, বজস্বরপে স্থীদব বর্তীধ্য সম্পাদন করে না 


প্লোক 81৩২ চতুর্থোহধ্যায়ঃ ১৮৩, 


এবং বহুবিধ! যছছ। বিতঙ ব্রহ্মণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান, সর্ববানেবং ভ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে 1৩২ 

তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়, তাহার জীবন ব্যর্থ হয় (মোঘং 
পার্থ সজীবতি' ৩১৯) । 

বজ্ঞাবশিষ্ট ভ্রধ্কে অমৃত বলে (৩1১০)। এস্থলে ইহ! রূপকার্থক। হজ্ঞশেষ অসৃত- 
ভোজনে ব্রন্মপদ লাভ হয়, এ কথার তাৎপর্ধ্য এই বে, বজ্ন্বরূপ কৃত নিফাম কর্ম দ্বারাই মোক্ষ 
জাভ হয় । ৩*---৩১ 

৩২। ব্রদ্গপঃ মুখে (বর্গের মুখে) এবং বনৃবিধাঃ যজ্ঞাঃ (এই প্রকার 
বহুবিধ যজ্ঞ ) বিততাঃ (বিস্তৃত আছে, বিছিত আছে )) তান্‌ সর্ধান্‌ (সেই 
সকল ) কর্ম্মজান্‌ বিদ্ধি ( কর্ম্োডূত জানিও ), এবং জ্ঞাত্বা (এইরূপ জানিয়া! ) 
বিমোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিবে )! 

এইরূপ বছুবিধ যজ্ঞ ব্রন্দের মুখে বিস্তৃত (বিহিত ) আছে, এ সকলই কর্ণ 
অর্থাৎ কায়িক, বাচিক বা মানসিক এই গ্রিবিধ কর্ম হইতে সমুদ্ভুত বলিম্া 
জানিও; এইক়প জানিলে মুক্তিলাভ করিবে ।৩২ 

ভাগুপর্য্য--বঙ্ষের মুখে বিস্তৃত বা বিছিত আছে ( বিতত্া ব্রন্ষণে। মুখে ), 
একথার তাৎপর্যয এই যে, জ্যোতিষ্টোমাদি শ্রোত যজ্ঞ অগ্রিতে হবন কর! হয় 
এবং শাস্ত্রে এই কল্পনা আছে যে, অগ্মি দেবতাদের . মুখ ॥ কিন্তু যোগবজ, 
তপোবজ্ঞাদি লাক্ষণিক যজ্ঞ লৌকিক অগ্মিতে হুয় না, দেবতার মুখেও হয়না, ই 
সক্ষাৎ ব্রন্মের মুখেই হয়, ব্রদ্গেই অপিত হয়। যজ্ঞমাত্রেই ব্রদ্ধের উদ্দেশ্তেই কৃত 
হয়। কেহ কেহ বলেন- এস্থলে '্রঙ্গ' অর্থ বেদ, এবং বর্গের মুখে বিস্তৃত 
হুইয়াছে, একথার অর্থ এই, বেদে বিহিত হুইয়াছে। সকল তত্বই বেদে আছে, 
এ উক্তি গৌরধ মাত্র । মহাভারতে কোন স্থলে স্পষ্টই উদ্ত হইয়াছে, নকল 
ধর্ম বেদে নাই। বস্তত, দেবোদেস্তে কত, মীমাংলকদিগের শৌত বকের 
সম্প্রারণ করিয়া ব্যাপক অর্থে ব্র্াপ্পণ বৃদ্ধিতে কৃত কর্ণাযাত্রকেই গীদ্ধায়. "যার? 
বল! ছইয়াছে। লর্ধব্যাপী বন্দ, নিত্য সর্ধাযজে প্রতিচিত আছেন (31১8), 


১৮৪ জ্রীমন্তগব্দগীত। প্লোক ৪৩৩ 


শ্রেয়ান্‌ দ্রব্যময়দাদ্‌ বজ্ঞাজ, জ্ঞানবভ্ঞঃ পরস্তপ। 
সর্ববং কম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসরাপ্যতে ॥৩৩ 


বিশ্বময় বিরাট কশ্মে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন, সকল হজ্ঞই সেই 
বিশ্বকর্ম্মের বিভিন্ন কপ । 

সকল যজ্ঞই কর্ম্জ, ইহ। জানিলেই মুক্ত হইবে, কিরূপে 1 বর্মই ব্রন্মশক্তি, 
স্পকর্্ম ভিন্ন যজ্ঞ নাই, এবং যজ্ঞ বা স'ধনা ভিন্ন সিদ্ধি নাই, ইহা জানিয়া 
যথোক্ত প্রকারে ব্রহ্গার্পণ বুদ্ধিতে কণ্দ কর, সাধন! কর--তবেই মুক্ত হইবে। 
সকল বজের মধ্যে জ্ঞানষজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাহাও কর্মেরই ফল এবং কর্ম দ্বারাই 
লাভ হয়। (৪1৩৩।৩৪।৩৮ শ্লেক )। 

এ সমস্ত যজ্ঞই কর্ম হইতে উৎপন্ন, ঈশ্বরের যে এক বিরাট, শক্তি বিশ্বব্যাপী কর্মে আবিভূতি-_ 
সকল যজ্ই তাহা! হইতে উদ্ভৃত-_-এইরূপে বিশ্বের সকল ক্রিয়াই পরমেশ্বরের উদ্দেন্ঠে যচ্জসবরূপ 
হয় এবং মানুষের পক্ষে এই যজ্রের শেব ফল হইতেছে আত্মজ্জান এবং ব্রদ্গজ্ঞান; ইহা বুঝিলে 
তুষি মুক্তি লাভ করিবে-_ অরবিন্দ । 

৩৩। হেপরস্তপ! দ্রব্যময়াৎ ষজ্ঞাৎ (দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে ) জ্ঞানযজঞঃ 
(জানরূপ ষজ্ ) শ্রেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ); হে পার্থ অখিলং সর্বং কর্ম ( নিরবশেষ 
সর্ব কর্ম) জনে পরিসমাপ্যতে (জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় )। 

 জ্ব্যময় যজ্ঞ-_ভ্রবাসাধ্য আত্মব্যাপারহীন দৈাদি যজ্ঞ । অধিলং--ফলসহিতং (প্রীধর ), 
নিযবশেষং ( মধুদুদন )। 

হবে পরস্তপ, ভ্রব্যসাধ্য দৈবজ্ঞাদি হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; কেননা, ফল- 
সহ্বিত সমস্ত কণ্খ নিঃশেষে জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় 1৩৩ 

ভাগুপর্যয-দ্রব্যমর় যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ, যেমন দৈবধজ্ঞ, নৃন্যজ, 
দানযজ্ঞাদদি। এই লকল যে শ্বর্গাদি লাভ হইতে পারে। কিন্তজান ব্যতীত 
মোক্ষ লাভ হয় না, সুতরাং ভ্রব্যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্জ শ্রেষ্ঠ । বন্ততঃ, মোক্ষমার্গে 
কর্মযোগের যোগ্যতা যে স্বীকার কর। হয়, তাহার কারণ এই বে; বঙ্জন্বরূপে কৃত. 
নিষ্ষাম কর্তারা বালনা ও অহংবুদ্ধি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে এবং লাম্যবুদ্ধি 


প্পোক ৪1৩৪-৩৫ চতুর্ধোহধ্যায়ঃ ১৮৫ 


তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্থেন সেবয়! । 
উপদেক্ষ্যত্তি তে ভ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদণিনঃ ৪৩৪ 
যজজ্ঞাত্ব। ন পুনর্দদোহমেবং যাস্যসি পাগুব। 
যেন ভূতান্যশেষাণি ভ্রক্ষ্যন্তাত্বন্তথো ময়ি ৪৩৫  $* 
ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতে থাকে এবং পরিশেষে আত্মা সম্পূর্ণ সমতায় গ্রাতিঠিত হয়। 
আত্মার এই উচ্চতম অবস্থার নামই জ্ঞান__তখন “আমি? জান.থাকে ন।, 
সর্ধভূতে এক আত্মারই পর্শন হয় (৪81৩৫ )। কর্ম্মযোগের সিম্কাবস্থায় এই 
আত্মজ্ঞান লাভ হয়, এইজন্ বলা হইতেছে, সমস্ত কর্মের পরিসমাপ্তি জানে । 
এইরূপ আত্মজ্জানে প্রতিষ্িত মুক্ত ব্যক্তির তে কর্ম তাহার আর কোন দাগ 
থাকে না, সংস্কার থাকে না? (সমগ্রং প্রবিলীয়তে ৪1২৩) সুতরাং উহ! 
বন্ধনেরও কারণ হয় না, জ্ঞানাঘিতে কর্মফল ভন্রীভূত হুইয়া যায় (81৩৭ )। 
৩৪। প্রপিপাতেন (প্রণাম দ্বারা ), পরিপ্রশ্রেন (প্রশ্নত্বারী ), তৎ সিদ্ধি 
€সেইজ্ঞান লাভ কর); জ্ঞানিনঃ ( শাস্ত্র ), তত্দপিনঃ (তত্বদর্শা ব্যক্তিগণ) 
তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তোমাকে জান উপদেশ করিবেন )। 
গুরুচরণে দওবৎ প্রণামদ্ধারা, নান! বিষয় প্রশ্নত্বারা এবং গুরুসেব দ্বারা সেই 
স্ত/ন লাভ কর। জ্ঞানী, তত্বদর্শা গুরু তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন ।৩৪ 
পরিপ্রশ্নেন--আমি কে? আমার সংসারবন্ধন কেন? কিরপে বন্ধনঘুক্ত হইব? 
ইত্যাদি প্রশ্বস্বার। জ্ঞানী-_-শাস্তজ, গ্রস্থজ ; ততবদ শঁ---অনুতব-কর্তা। কেধল শাস্ত্র পাঠ 
করিয়া ধিমি জানী এইরূপ গুরুর উপদেশে কোন ফল হয় মা, বাহার জত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে 
এইরূপ গুরুর উপদেশই কাণকরী হ। হয়। শিল্পেরও মুক্তিকাষী, তত্বজিজান ও ওরুওুজধু হওয়া 
প্রয়োজন । 
৩৫। হেপাগডব! বতজ্ঞাত্বা (যাহ৷ জানিয়।) পুনঃ এবং মোহং (পুনরায় 
এই প্রকার মোহ ) ন বান্তসি (প্রাপ্ত ছইবে না )) যেন (যন্ধারা) অশেধাণি' 
তৃতানি ( চরাচর সর্ধভৃত ) আত্মনি- ( আত্মাতে ) অথ ময়ি (অনস্তর, মাতে) 
অক্ষ্যনি (দেখিবে )। রং 


১৮৬ ীমন্তগবদগ্গীতা শ্লোক ৪1৩৬-৩৭ 


অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। 
সর্ববং জ্ঞানপ্রবেনৈব বুজিনং সম্ভতরিষ্াসি ॥ ৩৬ 
যৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্সির্ভস্মসাৎ কুরুতেজ্ঞুন | 
জ্ঞানাগ্নি সর্ববকর্ম্মাণি ভল্মসাহ কুরুতে তথা ।৩৭ 


হে পাখুব, যাহা জানিলে পুনরায় এবপ (শোকাদি জনিত) মোহ প্রাপ্ত 
হইবে না, যে জ্ঞানদ্বার৷ সমস্ত ভূতগ্রাম স্বীয় আত্মাতে এবং অনস্তর আমাতে 
দেখিতে পাইবে ।৩৫ 

€৬। চেত (যদি) সর্ষ্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সকল পাপিগণ হইতেও ) 
পাপক্ত্তমঃ অসি (পাপিষ্ঠ হও ), [ তথাপি ] সর্বং বুজিনং (সকল পাপসমুক্্ ) 
জ্ঞানপ্রবেন এব (জ্ঞানকপ তরী দ্বারাই ) সম্তরিষ্যাসি ( উত্তীর্ণ হইবে )। 

যদি ভুমি সমুদয় পাপী হইতেও অধিক পাপাচারী হও, তথাপি জঞানরূপ 
তরবী দ্বার! সমুদয় পাপসমুন্্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ।৩৬ 

৬৭. হে অজ্জুন! যথা (যেমন ) সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ (প্রজলিত অগ্নি ) 
এধাংসি (কাষ্ঠসকল ) ভত্মসাৎ কুরুতে ( ভন্মীভূত করে), তথা জ্ঞানাপ্িঃ 
সর্ষবকর্মানি ( কর্মসমূহকে ) ভন্মসাৎ কুকুতে । 

হে অঞ্জুন, যেমন প্রজলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভন্বমীভূত করে, তেমন 
জ্ঞানরূপ অগ্নি রর্ঘবরাশিকে ভম্মসাৎ করেন৭ 

“ইহ! হার) মোটেই বুঝায় না যে, যখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তখন কর্ণ বন্ধ 
হুইয়! যায়” ( ্রীঅরবিন্ধ )1 একথার তাৎপর্য এই যে জ্ঞানী পুরুষের কর্ণ 
বন্ধনের কারণ হয়না ( ৪1৪২, ৫1৭, ৪1২৩ ইত]াদি )। 

জ্ঞান কি ? ধা দ্বার] সর্ধভূত এবং স্বীয় আত্মা অভিগ্ন বোধ হয় এধং 
তারপর বোধ হয় সেই আত্ম! শ্রীভগবানেরই সত্বা,-আমি, সর্বভূত, যাহা 
কিছু সমস্তই তাহার সম্ভায়ই সঙ্ভাবান্‌, তাহারই আত্ম-অভিব্যক্তি) তিনিই 


লগা? )। 
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নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রষিহ বিভ্ভুতে | 
তু স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাঝ্মনি বিন্দাতি ॥৩৮ 


জ্ঞানের ফলগ কি ?-(১) এই জান লাভ হইলে শোকাদি জনিত মোহ 
দুর হয়,_-(81২৭)--'তরতি শোকমাত্মবিংঃ।. (২) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত 
পাপ বিনষ্ট হয়) পাপ অজ্ঞান-প্রস্থত, জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞানত। থাকিতে পারে 
না। €৩) জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ণের ক্ষয় হয়--জ্ঞানীর কর্দবন্ধন নাই। 
(৪8 ৩৬-৩৭ ) 

৬৮। ইহ (এই লোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের ন্তায়) পবিত্রং নহি 
বিস্ততে (পবিত্র আর কিছু নাই )) তৎ (সেই জ্ঞান ) যোগসংসিদ্ধঃ ( কর্ম্মযোগে 
সিদ্ধ পুরুষ ) কালেন (কালক্রমে) আত্মনি শ্বয়ং বিন্দতি (ম্বয়ং অস্তঃকরণে: 
লাভ করেন )। 

ইহুলোকে ফ্যানের সভায় পবিত্র আর কিছু নাই। কশ্ম-যোগে সিদ্ধ 
পুরুষ সেই জ্ঞান কালসহকারে আপনিই অন্তরে লাভ করেন। ৩৮ 

যোগসংসিদ্ধঃ__যোগেন কর্তবযোগেন সংসিদ্ধঃ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ (প্রধর, মধুহুদন ),. 
কশ্মধোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ যোগ্যতামাপন্নঃ (শঙ্কর) ; কালেন-ন তু সন্ভ; হয়ং_ 
ন তু সন্গাসগ্রহণমাত্রেণেতি ভাবঃ (বিশ্বনাথ )। 

পুর্ব্বে বলা হইয়াছে, জ্ঞান গুরূপদেশগম্য--কিন্ত গুরু পথপ্রদর্শক মাত্র--- 
তাহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই জ্ঞান সভ্ভোলাভ হয় ণ। উহা! সাঁধনাসাপেক্ষ | 
সে সাধন কি ?--যোগ | যোগ কি 1--নিষফাম কর্যোগ, উহাকে ভক্তিযোগ' 
বা সমাধিযোগও বলা যায় ; কেননা, ঈশ্বরে চিত্ত সমাহিত না হইলে, বুদ্ধি 
নিবিষ্ট না হইলে, কর্ম্মযোগে লিদ্ধি লাভ হয় না (২1৫৩, ২1৭২ ব্যাখ্যা জ্টধ্য )1 

ইহ লোকে জ্ঞানের স্ৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। 

কর্্রযোগে সিদ্ধিলাভ করিলে এই জ্ঞান স্বতঃই অস্তঃকরণে উদিত হয়। 

মানুষের বুদ্ধি বে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাহ! ইসির ও বিচার শক্তির সাহাখ্যে খাহি্, 
হইতে সংগ্রহ কয়ে। কিস আব্মজ্ান ব্বতঃসিদ্ধ, ত্বপ্রকাশ--উহ! সাধক অন্তাকরণে, মযংই ' জা 


১৮৮ শ্রীমন্তগবদগণীত। শ্লোক 81৩৯-৪৬ 


শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তপরঃ সংযতেন্দ্িয়ঃ। 

ভ্ঞানং লব্ধ পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯ 

অজ্জশ্চাশ্রদ্দবানশ্চ সংশয়াত্মা বিন শ্যুতি। 

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্থখং সংশয়াতানঃ ॥৪০ 
করেন। কর্মযোগী নিষ্ধামতাঃ নিরভিমান ও ভগবত্তক্তিতে বত বাড়িতে থাকেন, জ্ঞানও তেমনি 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে । কালক্রমে আত্মা, সম্পূর্ণ কামনানির্ঘুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান উত্তাসিত হয়। 
এই সাধনায় সহারক কি? শ্রদ্ধা, তৎপরত। ইত্যাদি €( পরের শ্লোক ভ্রঃ)। 

৩৯। শ্রন্ধাবান্‌ ( আস্তিক্যবুদ্ধিশালী ). ততৎপরঃ ( অনলস, একনিষ্ঠ ), 
সংষতেন্দ্রিয়ঃ ( জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ) জ্ঞানং লভতে (জ্ঞান লাভ করেন ) 7 জ্ঞানং 
অন্ধ, (জ্ঞান লাভ করিয়া) অচিবেণ (শীঘ্র) পরাং শাস্তিং (পরম শাস্তি) 
অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয়েন )। | 

যিনি শ্রন্ধাবান্‌, একনিষ্ঠ সাধন-তৎপর এবং জিতেন্দ্রিয় তিনিই জ্ঞানলাভ 
করেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়! অচিরাৎ পরম শাস্তি লাভ করেন ।৩৯ 

তন্বভ্ঞান লাভের অধিকারী কে? যাহার ভক্তি-বিশ্বাস অ'ছে, ধিনি 
পরম তত্ববিষয়ে ও গুরু-বেদাস্ত বাক্যে শ্রদ্ধাবান্‌; কিন্তু কেবল শ্রদ্ধাবান্‌ 
হইলেই হইবে না, তন্ময়ত! চাই, একনিষ্ঠ সাধন! চাই। তাই বল! হইল 
তগুপর ; কিন্ত শ্রদ্ধা ও একনিষ্ঠ থাকিলেও আত্মসংযম ব্যতীত জ্ঞানলানে 
অধিকার .হয় না, তাই বল! হইল জ্ইযতেজ্দ্িয় । পূর্বের ৪1৩9 গ্লেকে 
জ্ঞানলান্ভের উপায় বল! হইয়াছে প্রণাম, প্রশ্ন ও সেবা )--এগুলি বহিরঙগ 
লাধন। এই গ্লোকে বলা হইল জ্ঞানলাভের উপায়--শ্রন্ধা, একনিষ্ঠা ও 
আত্মসংযম---এগুলি অন্তরঙ্গ সাধন ৩৯ 

৪০।  অন্ঞঃ ( অজ্ঞ ) অশ্রন্গধানঃ (শ্রদ্ধাহীন ), সংশয়াত্মা (নদেহাকুলচিত 
ব্যক্তি) বিনশ্ততি (বিনাশ প্রাপ্ত হয়)) সংশয়াত্মনঃ ( সংশয়াত্মার ) অয়ং 
লোকঃ (ইহলোক ) ন অস্তি (নাই), নপরঃ (পরলোক ও নাই ), ন সুখং 
- সুখও নাই )। 
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অজ্ঞ, শ্রদ্ধাহীন, সংশয়াকুল ব্যক্তি বিনষ্ট হুয়। সংশয়াত্মার ইহলোকও 
নাই, পরলোকও নাই, ম্ুখও নাই ।8০ 

যে ভজ্ঞ, অর্থাৎ যাহার শাস্্রাদির জ্ঞান নাই, এবং ষে সছুপদেশ লাভ করে 
নাই এবং যে শ্রন্ধাহীন অর্থাৎ সহুপদেশ পাইয়াও যে তাহা বিশু করে ন৷ 
এবং তাদন্ুপারে কাধ্য করে নাঃ সুতরাং যে জংশয়াত্মা-- অর্থাৎ যাহার সকল 
বিষয়েই সংশয়-_এইটী কি ঠিক, ন। এঁটী ঠিক,_এইকপ চিন্তায় যে সন্দোহকুল, 
তাহার আত্মোক্সতির কোন উপায় নাই। 

বিশ্বাস ও সংশয়-_-এস্বলে বল! হইল, শ্রদ্ধ! দ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়, ভক্তি- 
বিশ্বাসই জ্ঞানের ভিত্তি। এ কথা অতীন্ত্রিয় পারমাধিক জ্ঞান সম্বদ্ধেই 'গ্রযোজ্য। 
চক্ষু, কর্ণাদি ইন্দ্রিয় ভ্বারা, বুদ্ধিবিচার দ্বারা! নানা বিষয়ে আমর! যে জ্ঞানলাভ্ত 
করি, উহা লৌকিক জ্ঞান, প্রাকৃত জ্ঞান, তাহাতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন করে না। 
বরং ইহাতে অবিশ্বাস বা সংশয়েরও সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, 
এই সকল নিয়স্তরের সত্যের সহিত মিথ্যা মিশ্রিত থাকে, সংশয়বুদ্ধিতে পরীক্ষা 
করিয়া! বুদ্ধি-বিচার দ্বারা মিথ্যা হইতে সত্যকে পৃথক করিয়! লইতে হুয়,, 
ইহাকেই আধুনিকগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলেন ( 901601350 2060700 ), 

কিন্তু উচ্চতর সত্যের সহিত মিথ্যার সংশ্রব নাই, উহা বুদ্ধিবিচার বিতর্ক 
দ্বারাও অধিগত হয় না--উহ1 তর্কের বিষয় নহে--অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তার 
তর্কেণ সাধয়েৎ_মভা, ভী-্প 1১২, 'নৈষ! তর্কেণ মতিরাপনেয়।?--(ক, 
১'২।১)-_ষে তত্ব অচিন্ত্য তাহা! তর্কের বিষয়ীভূত করিও না, তর্কের স্বারা উহ্থা 
লাভ হয় না, বরং বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়, আস্তিকা বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, সুতরাং 
পরতত্ব সম্বন্ধে তর্কদ্বার বুদ্ধি ভ্রম জল্মাইও না, বিশ্বাস কর। এই পরম জ্ঞান 
বাছির হইতে আইসে না, ভিতর হইতে প্রকাশিত হুয়,_-একনিষ্ঠ সাধনাদ্ারা, 
সংযষদ্বারা কামনাকলুষ বিদুরিত হইলে, চিত্ত নির্মল হইলে, উহা৷ স্বয়ং উদ্ভাসিত 
হয়। এখানে চাই আস্তিক্যুদ্ধি, উচ্চতর সত্যের অস্তিত্ব সন্ধে অটল বিশ্বাস। 
এই বিশ্বীস দৃঢ় না. হইলে, সংশযস্বারা বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইলে এই সত্যলাভ 
করিবার উপায় নাই। তাই উপনিষদ খধি বলিয়াছেন, 'অন্তীতি ক্রযতোহতজ 
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ষোগসংস্তস্তকর্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিল্নসংশয়ম্‌। 
আত্মবস্তং ন কণ্মাণি নিবযস্তি ধনগ্ীয় 0৪১ 

কথং তছুপলভ্যতে* কঠ ২1৩।১২-_যে “অস্তিঃ ( আছেন ), বলিতে পাতিল না 
সে কির়পে তাহাকে উপলব্ধি করিবে? এই আত্তিক্যবুদ্ধিই শ্রদ্ধা । এই 
স্থল প্রপঞ্চের মূলে কোন অচিস্তা তত্ব আছে, এই বিষয়ানন্দ হইতেও কোন 
উতর ভূমানন্দ আছে, ইহলোকের, ইহুজীবনের উপরেও কোন উর্ধা লোক, 
উচ্চতর জীবন আছে, এ সকল বিষয়ে যাহার শ্রদ্ধা নাই, দুঢ়বিশ্বাস নাই, সে 
বন্ধ জীবন লাভের সম্যক্‌ চেষ্টাও করে না, লাভও করিতে পারে ন!। 

কিন্তু সংশয়্াত্বার ইহলোকে উন্নতিলাভে, এঁছিক স্ুখ-সাফল্য লাভে বাধ! 
কি? তাহা কি হয় না? না, তাহাও হয় না। কারণ, কোন একটা 
আদর্শ, লক্ষ্য বা অবলম্বন দৃঢ়রূপে ধরিয়া না থাকিলে, উহাতে অটল বিশ্বাস ন৷ 
থাকিলে, ইহজ্জীবনেও সাফল্য লাস্ভ করা যায় না, কোন মহৎ কর্ম করা যান্গ 
না। যাহার চিত্ত নিয়ত সংশয়দোলায় ছুলিতে থাকে, তাহার জীবনের কোন 
স্থির লক্ষ্য থাকে না, তাহার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস থাকে না, তাহার ইচ্ছাশক্তি 
বলবতী হয় না--সে জীবনে পদে পদে, নিক্ষলতা আহরণ করে এবং অশাস্তিতে 
জীবন যাপন করে। মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন--“আমার ভিতরে 
'ষে বিশ্বাসের আগুন জলিতেছে, আমি বদি তাহার কণিকামাজ্ জে সমগ্র দেশবাসীর 
অন্তরে প্রবেশ করাইয়। দিতে পারিতৃমম, তবে এক বৎসরে কেন এক মাসেই 
্বয়াজলান্ড হইত ; বুঝিতেছি আমিই শক্তিহথীন, অযোগ্য? | বস্ততঃ দেশবাসী-_ 
সংশয়াজ্মা, আদর্শে ও উপায়ে তাহাদের জলস্ত বিশ্বাস নাই, তাহারা কেবল 
বিচার বিতর্ক করে, এটা ছাড়ে ওট! ধরে--কাজেই কোনটাতেই সাফল্যলাভ 
হয় না।. সুতরাং দেখা! যাইতেছে, কি পরকালে, কি ইহুকালে সংশয়াকুল 
ব্যক্তির কোথাও গতি নাই (“সংশরাত্মা বিনস্থাতিঃ )। 

৪১। হে ধনঞ্জ়, যোগসংন্তত্তকশ্মাণং (হিনি যোগার! কর্ধসকল ঈশ্বরে 
অর্পণ করিয়াছেন ), জানসংচ্ছিরসংশয়ম্‌ (আওত্মভান দ্বার! ঝাহার। সংশর ছি 
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হইয়াছে), আত্মবন্ধং ( এরূপ. আত্মধান্‌ [ আত্মবিদ.] ব্যক্তিকে) কর্্মাণি 
€ কর্ম সকল) ন নিবন্নস্তি (আবদ্ধ করিতে পারে ন! )। ন্‌. 

যোগসংন্তন্ত কর্্ধাণং--যোগেন তগবদরাধনলক্ষণ সমত্ববুদ্ধিরগেপ সংন্তগ্তানি ভগবতি 
সমগিভাশি কর্াণি যেন (ধর, মধুহুদদন )--ধিনি ভগবদারাধনলক্ষণ, সমত্বুদ্ধিরপ যোগের 
দ্বার! কর্ম সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছেন ঈদৃশ ব্যক্তিকে | এস্থলে 'যোগ' শবের অর্থ ফলাফলে 
সমত্ববুদ্ধি ও ঈশ্বরে নিশ্চয়ান্িক! বৃদ্ধিযুক্ত কর্মযে'গ ব বুদ্ধিযোগ (২1৪৮, ২1৪৯, ২1৫৩, ১৮৫৭ 
ক্লোক এই্টব্া )। সংন্তত্তক শ্া1ণং--সংন্কপ্ত (১) সমপিত বা (২) ত্যক্ত। হুতরাং অর্থ 
এই-_ধিনি কর্মসকল ঈশ্বরে সমর্গণ করিয়ান্তেন ( এ৩০, ১৮৫৭ গ্লোকে ঠিক এই কথাই বলা 
হইয়াছে ), ঘখব। ধিনি কর্মফল ত্যাগ করিঙ্কাছেন (গীতায় অনেক স্থলেই “সন্ন্যাস” বলিতে 
ফলসঙ্গ্যান লক্ষ্য কর! হইয়াছে ৬১, ৬২, ৫1৩ ইত্যাদি গ্লোক দ্রষ্টব্য )। কর্ণ ঈশ্বরে সমর্পণ 
করিতে পারিলেই কর্শফল ত্যাগ হয়, হ্ুতরাং একই কথ!। জ্ঞানসংচ্ছিরসংশয়ম্‌- জানেন 
ছিন্নাঃ সংশয়াঃ যন্ত লং (শঙ্কর )-_আল্মেশ্বরৈকতজ্ঞানের দ্বার! যাহার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে। 
সংশয় কি?-আমি কে ?_দ্বেহ না! আত্মা! ? আত! কর্তা না অকর্তা? এক না বহু? 
ইত্যাদি সংশয় । জাত্মবন্তং অপ্রমাদিনং (শঙ্কর ), ব্রহ্মবিদং (্রীধর )। 

নিষ্কাম কর্্মযোগের ছারা বাহার কর্ম ঈশ্বরে সমপিত হইয়াছে, আত্মদর্শনরূপ 
জানের দ্বারা ধাহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, এইরূপ অগ্রমান্দী আত্মবিদ্‌ 
পুরুষকে কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না অর্থাৎ তিনি কর্ম করিলেও 
কর্মফলে আবদ্ধ হন না! (তিনি জীবন্ুক্ত স্বরূপ )। ৪১ 

এই প্লোকে বলা হইল ষে, জ্ঞানী কর্ম করিয়াও কর্ণে আবদ্ধ হননা, 
স্ৃতরাং জ্ঞানীরও কণ্দম আছে, একথা স্পষ্টই বল! হইল, তবে সে কর্ম্ম অকর্ণা- 
গ্বরূপ (পরবর্তী ক্লোকের ব্যাথ্যা ভ্ষ্টব্য ).। ৪১ 

৪২। ছে ভারত, তন্মাৎ (সেই হেতু) আত্মনঃ (নিগ্জের) অজ্ঞানসস্ভৃতং 
€ অন্ঞানজাত ) হস্থং ( হৃদয়স্থিত ) এনং সংশয়ং (এই সংশয়কে ) জ্ঞানালিন। 
( আত্মজ্ঞানরূপ খড়াধার?) ছিন্ব। (ছেদন কিম্বা) যোগং আতি (কর্থবোগ 
্অবলগ্ধন কর), উদ্বিষ্ঠ (উঠ)। 


১৯২ শ্ীমন্তগবদগীত। শ্লোক 8৪২ 


অতএব হে ভারত, অজ্ঞানজাত হৃদয়স্থ এই তোমার সংশয়রাশিকে 
আত্মজ্ঞানরূপ খড়াদ্বার ছেদন করিয়া! নিফাম কর্্মযোগ অবলম্বন কর) উঠ, 
যুদ্ধ কর। ৪২ 

তুমি যুদ্ধে অনিচ্ছুক, কারণ তোমার হৃদয়ে নানারূপ সংশয় উপস্থিত 
হইয়াছে । গুরুজনাছি বধ করিয়া কি পাপভোণী হইব? আত্মীয়-ত্ঘজনাদির' 
বিনাশে শোক-্সস্তপ্ত হইয়! রাজ্যলাভেই বা কি সুখ হইবে? এইরূপ শোক, 
মোহ ও সংশয়ে অভিভূত হুইয়! তুমি স্বীয় কর্তব্য বিস্ত হুইয়াছ। তোমার 
এই সংশয় অজ্ঞান-সম্ভৃত। যাহার দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়াছে, সর্ধভূতে 
একাত্ববোধ জন্গিয়াছে--তীহার চিত্তে এ সকল সংশয় উদিত হয়না) তিনি 
শোকছুঃখে অভিভূত হন না (তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুশ্টতঃ'_উশ)।, 
ইহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৪ ৩৫)। শ্রদ্ধা, আত্মসংঘম ও' 
একনিষ্ঠ৷--সেই জ্ঞান লাভের যে উপায় তাছাও বলিয়াছি (81৩৯ )। আমার 
বাক তোমার শ্রদ্ধা আছে, তোমার আত্মসংষম ও একনিষ্ঠা আছে, সুতরাং 
তোমাকে আমি জ্ঞানোপদেশ দিতেছি । তুমি আস্মজ্ঞান লাভপূর্ববক নিঃসন্দেহ 
হইয়া নিষ্ধাম কর্্মষোগ অবলম্বন কর, স্বীয় কর্তব্য পালন কর, বুদ্ধ কর। 

ভান ও কর্মের সমুচ্চয়-:৪।৪১, ৪৪২ এই ছুইটা ক্লোকে কর্ম ও- 
জ্ঞানের সংযোগ ও সামঞ্জস্ত অতি স্পষ্ট। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, আত্মজ্ঞানগ্থার! 
বাহার সংশয় অর্থাৎ দ্বেহাত্মবোধ ও কুতৃত্বাভিমানাদি বিদুরিত হইয়াছে এবং 
নিষ্কাম কর্ম্মযোগন্ধারা যাহার কর্ম ঈশ্বরে সংগ্ন্ত হইয়াছে, তাহার কর্খে বন্ধন 
হয় না, হৃতরাং তুমি জ্ঞানরূপ খঙ্গাত্বার! হদয়স্থ সংশয়রাশি ছেদন করিয়! 
কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর, যুদ্ধ কর, ন্বধন্দ পালন কর। 

“তবেই চাই, (১) কর্ত্বের সংন্যাস বা ঈশ্বরাপ্পণ এবং (২)জ্ঞানের দ্বার! 
লংশয়চ্ছোন। এইক়পে জ্ঞানবাদ ও কর্ণাদের বিষাদ মিটিল, ধর্শা সম্পূর্ণ 
হইল। এইরপে ধর্ম প্রণেতৃ-শ্রেঠ তৃতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম গ্রচারিত, 
করিলেন ।”--বন্ধিমচজ্জ । 


ল্লোক ৪৪২ চতুর্থোহ্ধ্যায়ঃ | ১৯৩ 


“নূতন ধর্ম? কেন বলা হইল তাহা ৫1৬ প্লোকের ব্যাখ্যায় বুঝা যাইবে 
কিন্ত “এই মহামহিমময় নুতন ধর্ম” মহামনম্বী শ্রীমৎশক্করাচার্যয-প্রমুখ সন্ন্যাস- 
বাদিগণ গ্রহণ করেন নাই । জ্ঞান-কর্ম্ের বিবাদ মিটে নাই, এখনও আছে! 
শাঞ্চর-ভাষ্যে এই গ্লোকছয়ের ব্যাখ্যা অন্তর্ূপ ; যথা, 

৪1৪১ প্লোকের শাঙ্কর-ভাষ্যে “যোঁগসংন্স্তকর্দাণম্ এই প্দৌর ব্যাখ্যা 
এইরূপ-_-“পরমার্থদর্শনরূপযোগত্বাপা। যিনি সর্ধবকর্্ম ত্যাগ করিয়াছেন? ) . আর 
্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ঠ এই পদের ব্যাখ্যা এইরূপ--'আত্মেখরৈ কত্বদর্শনবূপ 
ক্ঞানন্বার৷ যাহার সংশয় ছিক্প. হইয়াছে। বলা বান্ল্য, 'পরমার্থদর্শন ও 
'আত্মেশ্বরৈ কত্বদর্শন” এই ছুইটী বিভিন্ন শব ব্যবন্ত হইলেও, ফলতঃ, 
এই ছই কথায় এক বন্তই বুঝার, গ্থতরাং এই মতে এই গ্লোকে যোগ” ও জ্ঞান? 
এই ছইটী শব একাথক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, তাহা স্বীকার করিলেও, 
দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ধিনি “সর্বকম্মত্যাগ করিয়াছেন কর্ধসকল তাহাকে 
বন্ধ করে না, একথার অর্থ কি? তত্বত্তরে ইহার] বলেন যে? কম্ধ শবে 
এখানে দর্শন-শ্রবণাদি স্বাভাবিক কর্ণ ও ভিক্ষাটনাদি শরীরযাত্রানির্বাহোপ- 
যোগী করব বুঝিতে হইবে, কিন্তু সন্ন্যাসীদের স্বাভাবিক কর্ম ব! ভিক্ষাটনাদি 
কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, একথাট। বলার এস্থলে শ্রভগবানের কি প্রয়োজন, 
বুঝ! যায় না। বস্ততঃ তাহাও বলিবার উপায় নাই, কেননা, পরবতী 
শ্লোকেই শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন--অতএব ( 'তন্্াৎ* অর্থাৎ যেহেতু নিফামকর্ম্ম 
বন্ধনের কারণ নয়, সেই হেতু ) তুমি “ষোগ' অবলম্বন কর, যুদ্ধার্থ উত্থান কর। 
এস্থলে অবস্ত এযোগ' অর্থ কর্মযোগ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, 
“উত্ভি। শবাটাই আছে, তবে উহার ব্যাখ্যায় লেখ! হইয়াছে_-সম্যক্‌, 
দর্শনোপায়ং কর্ণানুষ্ঠানং কুরু অর্থাৎ জ্ঞানলাভের উপায়দ্বরূপ কর্ম কর। তবেই 
বাক্যের অর্থ হইল--“তবজ্ঞানরূপ অসিন্ব'রা হৃদয়স্থ সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
জ্ঞানলাভের উপায় অনুষ্ঠান কর»--( মহামহোপাধ্যার শ্রীযুক্ত প্রমথন!থ 
তর্কডূষণ-কৃত ভাব্যাস্থযায়ী বাবদ )। | 


১৩ 
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“তত্বজ্ঞানত্বারা সংশয় ছেদন করিয়।” আবার “জ্ঞানলাভের উপায়? অনুষ্ঠানের 
কি প্রয়োজন, হথধীগণ বিবেচনা! করিবেন। 


রহুম্য-_অদ্বৈত ব্রক্মজ্ঞানে কর্থের স্থান কোথায় ? 


প্রশ্ন । এ সকল ব্যাখ্য। কই্-কল্লিত, তাহা বরং মানিলাম। কিন্ত 
কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয়ে যে মূল আপত্তি তাহার উত্তর কি? 'পূর্ণকাম, 
পুর্ণানন্ম, পরিপূর্ণ চৈতন্যময়, নিধ্বিশেষ পরব্রহ্ু আমি, এই প্রকার 
ব্রঙ্ধাক্কৈকাজ্ঞান লাভ করিয়া যিনি সর্ববিক্ষেপবঞ্জিত, নির্বা তনিফম্পপ্রদদীপবৎ 
শান্ত সমাহিত, তাহার আবার কর্ম কি? সে তনিক্ষিয় আস্মস্ব্ূপে অবস্থান ; 
নিগুণ, মায়ামুক্ত অবস্থায় কর্মের স্থান কোথায় ? কর্ম্ম তো মায়া বা অজ্ঞান- 
সম্ভৃত। লুতরাং কর্থে ও জ্ঞানে সংযোগ কিরূপে সম্ভব? গতি ও স্থিতি 
যেরূপ যুগপৎ সম্ভবে না, আলোক ও অগ্ধকার যেমন একজ্র থাকিতে পারে না, 
তন্দরপ কর্ম ও জ্ঞানের সমুচ্চয় অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। 

উত্তর-_হা, সন্যাসবাদিগণ এইরূপ যুক্তিবলেই জ্ঞানকন্মের সমুচ্চয় 
অস্বীকার করেন। নিগু'ণ, নিক্ষিয়, নিব্বিশেষ ব্র্দও আছেন, আবার স্গুণ, 
সবিশেষ, ক্রিয়াশীল ব্রঙ্গও আছেন-_এই ছই বিভাব ধাহার তিনিই পুরুষোত্বম 
(১৫১৮), তিনি 'নিগুণোগুণী । নিগুণ ব্রন্দের সমতা লাভ করিয়াও 
যজ্ঞতপন্তার ভোক্তা, সর্ববকশ্মের নিয়ম? সগুণ ব্রদ্দের কর্ম বজ্ঞস্বরূপে করা 
যায়, গীতার ইহাই বিশিষ্ট মত। ব্রাঙ্গীস্থিতির অবস্থা কি এবং কিরূপে লাভ 
হয়, তাহা ১৮।৪৯--৫৫ শ্লোকে শ্ভগবান্‌ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন ॥ 
কিন্তু উহার পরেই বলিয়াছেন যে, «সর্ধকর্া করিয়াও যিনি আমার শরণ।গত 
হুন, তিনি আমার প্রসাদদে সেই শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন; অতএব তৃমি 
সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পণ কর, বুদ্ধিযোগঘ্ধারা “আমিত্ব* বঙ্জন করিয়। “মচ্চিত্ত' 
হও, বুদ্ধ কর, ইত্যাদি (১৮।৫৬--৫৮ শ্লোক )। এই বে “আমিস্ব' বর্জন 
করিয়াও আমি" রাখা, জ্ঞানলাভ করিয়াও কর্ম করা, কামনাকলুযিত 
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ইক্তিয়-কর্্কে বিশুদ্ধ, নিফাম দিব্যকর্ম্ে পরিণত করা---এটা কিছু অসম্ভব 
খ্যাপার নয়। বস্ততঃ ব্যুখিত যোগিগণ সর্বদাই আবশ্তক কর্ণ করেন। রাজধি 
জনকাদি, দেবধি নারদাদি, ব্রঙ্মধি বশিষ্ঠাদি, মহধি বিশ্বামিত্রাদি, পরমহংল 
শ্রীরামকুষ্ণাদি--সকলেই কর্খদ করিয়াছেন। সর্বোপরি, সর্বতঃপূর্ণ, সর্বেশ্বর, 
সব্ধজ্ঞ শ্রাীভগবান্‌ স্বয়ং নিজ কর্মের আদর্শ দেখাইয়া, জ্ঞানিগণকে বিশ্বকর্ে 
আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, *কুর্য্যাদ্িতবাংস্তথাসক্ঞশ্চিকীরুলোকসংগ্রহম্” 
€ ৩২৫ )--লোকরক্ষার্থ জানিগণও অনাসক্তচিত্তে কর্শ করিবে । ইহার উপর 
আর টাক।-টিপ্লনী চলে না, দার্শনিক মতবাদ যাহাই হউক । বস্ততঃ এই 
যত সম্পূর্ণ বেদাস্তের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইছ! কার্যকরী বেদাস্ত (ভূমিকা ও 
€1২৯, ১৫1১৮, ৩1২৭১ ৬/৩০১ ১৪।২৭, প্লোকের ব্যাথ্যা জষ্টব্য)। অপিচ 
“পীতোক্ত যোগী ও যোগধশ্ম' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য, বিবৃতিস্চী ভ্রঃ। 


চতুর্থ অধ্যায়__বিঙ্লোবণ ও সারসংক্ষেপ 

১--৩ গীতোক্ত সনাতন যোগধর্থের প্রাচীন পরম্পরা ;£ ৪--৮ অবভারতত্বঃ অবতারের 
উদ্দেপ্ক ও কর্ম ; ৯--১* ভগবানের জন্মকর্ণের তত্বজ্ঞানে মোক্ষ ; ১১--১২ অন্যভাবে ভজনায়ও 
শিদ্ধিলাত হয়,--মত পথ ; ১৩-_-১৫ চাতুর্বপ্য-সৃষ্টি, "ভগবানের নিলিগ কর্ম, পূর্ব মনীবিগণের 
নিপিপ্ত কর্ের দৃষ্টান্ত ; ১৬--২৩ কর্ণ, অকর্ম, বিকর্ধতত্ব-_নিকাম কর্ম অকর্ধন্বরূপ ; ২৪__-৩৩ 
বরক্মকর্্প, বিবিধ লাক্ষণিক যজ্ঞের বর্ণন!-_জ্ঞানযজ্ঞের শ্রে্ঠত] ; ৩৪--৪০ জ্ঞান কি, জ্ঞান লাভের 
উপায়, ফল, অধিকারী, ৪১-_৪২ জানকর্ম্মের সমুচ্চয় ও যুন্ধার্থ উপদেশ। 

তৃতীয় অধ্যায়ে নিষ্ষাম কর্্মযোগের বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, এই 
দ্ধ্যয় যোগ আমি আদি ক্ষত্রিয় রাজা বিবশ্বান্কে (সৃুর্যকে ) বলিয়াছিলাম। 
বিবন্বান্‌ ক্বপুত্র মন্গুকে এবং মন স্বপুত্র ইক্ষ্যাকুকে ইহা! বলিয়াছিলেন। এইক্সপে 
পুক্রযপরষ্পরায় প্রাপ্ত এই যোগ রাজরষিগণ বিদিত ছিলেন। এই যোগ কালে 
লৃপ্ত হইয়াছিল, অন্ত সেই পুরাতন যোগ তোমাকে আমি বলিলামফ। এই 
্লুলঙ্গে. অর্জুনের প্রশ্নক্রমে শ্রীভগবান্‌ নি অবভারতত্ব ব্যাখ্যা করিয়া 


১৯৬ জীমন্তগবদগীতা ৪ সারসংক্ষেপ 


বলিলেন, -যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দে 
ধারণ করি। সাধুগণের পরিত্রাণ, ছুক্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি 
বুগে যুগে অবতীর্ণ হই। আমার জীলাতত্ব্বের সম্যক অবধারণ করিলে মানবের 
কর্ধবন্ধন ছিন্ন হয় । জ্ঞানী, ভক্ত, কল্মা, সকা'ম উপাসক, নিষ্কাম উপাসক--- 
যে আমাকে ষে ভাবে ভজনা করে আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুই করি॥ 
প্রক্কতি-ভেদ বশতঃই সংসারে কর্মবৈচিত্র্য ও উপাসনা-পদ্ধতির বিভিন্নতা হয়। 
এই প্রকৃতিভেদ অনুসারেই আমি বর্ণন্েদ্দ বা কর্্মভে? করিয়াছি-_-তাহাতেই 
চভুর্বর্ণের সৃষ্টি। আমি উহার কর্ত] হইলেও উহাতে লিপ্ত হইনা বলিয়া আমি 
অকর্তা। আমার এই নিপ্লিগ্তা ও নিম্পৃহতা বুঝিতে পারিলে মনুষ্য নিষ্কাম 
কর্খের মন্দ বুঝিতে পারে, তাহার কর্ম নিফাম হয়। পূর্ববর্তী জনকা্ছি 
রাজধিগণ কর্তৃত্বাভিমান বর্ধনপূর্ব্বক নিলিপ্ত ভাবে কর্তব্য-কর্্ম সম্পাদন করিয়া 
গিয়াছেন, তুমিও নিষ্ধাম ভাবে স্বীয় কর্তব্য পালন কর। কর্ম্দতত্ব বড় ছরস 
পণ্ডিতগণও উহাতে মোহ প্রাপ্ত হয়েন। যিনি কম্মে অকর্্ম দর্শন করেন, 
অর্থাৎ খিনি কর্ম করিয়াও মনে করেন “আমি” কিছুই করিনা, তিনিই বুদ্ধিমান্, 
কেনন৷ কর্তৃত্বাভিমান বর্জন-ছেতু তাহার কর্্মও অকর্ধস্বরূপ হয়। আবার 
অনেকে আলন্তবুদ্ধিতে বাহা কর্ম ত্যাগ করেন, কিন্তু কামনা ত্যাগ করিতে 
পারেন না, তাহাদের অহংবুদ্ধিও ঘুচেনা ; এই যে কর্ত্মত্যাগ বা! আকর্ণ, ইচ্ছা 
প্রকৃতপক্ষে কর্ম, কেননা, ইহ! বঙ্্নের কারণ। যিনি এইরূপ অকর্ে 
কর্ম্মদর্শন করেন তিনিই বুদ্ধিমান্‌। বস্তঃ বিনি ফলাকাজ্কাবজ্দিত, রাগ্ধেষাদি- 
মুক্ত, বাহার চিত্ত ব্র্দজ্ঞানে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বরগ্রীত্যর্থ বা লোকসংগ্রহার্থ 
কর্ণ করিলেও তাহার কর্ম ফলের সহিত নিঃশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, উ্। বন্ধনের 
কারণ হয় না। 

এই ত্যাগমূলক ক যজ্ঞ” বলে। ভ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জানঘজ্ঞই 
শ্রেষ্ঠ । সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ষজ্ত তখন হয়, যখন যজ্ঞাঙগগুলিকে ব্রঙ্গবোধ করা 
ায়। বিনি যজ্ঞ করিতে বসিয়া ক্রবা্ধি কিছুই দেখিতে পান না, সর্বাই 
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্রহ্মদর্শন করেন, ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ভাবনা! করিতে পারেন ন!, ব্রচ্গে 
একাগ্রচিত্ নেই যতিপুক্রষ ব্রন্ধই প্রাপ্ত হন। ইহাই কর্মযোগের শেষ কথ! 
এই অবস্থায় কর্ম ও জ্ঞান এক হইয়া! যায়,-সর্ধবকণ্মাথিলং পার্থ জানে 
পরিসমাপ্যতে'। এই জ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হনু$ নকল 
পাপ বিনষ্ট হয়। তত্বজিজ্ঞান্থ হইয়! গুরুপদে প্রণাম, আত্মবিষয়ক প্রশ্ন ও 
গুরুসেবাদি জ্ঞান লাভের বছিরজ লাধন। শ্রদ্ধা, একনিষ্ঠ ও আত্মসংষম-_- 
এইগুলি জ্ঞান লাভের অস্তরজ সাধন; চিত্তের সংশয়ই সকল অনর্থের মূল» 
গুরু-বেদাস্তবাক্যাদিতে একান্তিক শ্রদ্ধা ন! জন্মিলে জানলাভ হয় না, সংশয়ও 
বিদুরিত হয় না। নিফাম কর্ম্মযোগ দ্বার! ধাহার কণ্ম ঈশ্বরে অপিত হইয়াছে, 
আত্মজ্ঞানের হ্বারা ধাহার সংশয় বিদূরিত হইয়াছে, সেই জীবনুক্ত পুরুষ কর্ণ 
করিলেও কর্মফলে আবদ্ধ হন না। সুতরাং অজ্ঞানসভ্ভূত হদয়স্থ লংশয়রাশি, 
জ্ঞানরূপ খড়াঘার৷ ছেদন করিয়া নিষফাম কম্ম/নুষ্টান কর, স্বখশ্ম পালন কর, 
বৃদ্ধকর। ইহাতে তোমার পাপ স্পশিবে না, জানীর কর্মবন্ধন নাই। 

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত কয়েকটা বিশিষ্ট তত্ব এই-_ 

১। শ্্রুগীতায় যে যোগধর্্ম অঙ্জনকে শিক্ষা দেওষা হইয্ভাছে, তাহার 
প্রক্কত স্বরূপ কি 1 এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন 
যে এই যোগ আমি পূর্বের সু্য্যকে বলিয়াছিলাম । দীর্ঘকাল বশে উহা লোপ 
পাইয়াছে, সেই পুরাতন যোগ আমি তোমাকে পুনরায় বলিলাম। নুতরাং 
স্পট দেখা যাইতেছে যে, এই যোগ শ্রীগীতার সম্পুর্ণ নিজন্ঘ, উহা একটা 
বিশিষ্ট ধর্মমত । তৎকাণীন প্রচলিত জানযোগ, কর্ধযোগ বা ধ্যানবোগ--এ 
সকল কিছু নয়, অথচ এই সকল মতের সারতত্ব যাহা! তাহা ইহার মধ্যে আছে। 
লেই সুত্র ধরিয়া প্রচলিত কোন মতবাদের সাহায্যে বা পরিপোষপার্থ ইহার 
ব্যাখ্যা করিলে তাহা শ্রীগীতার ব্যাখ] হয় না, এসকল শাস্ত্রেরই ব্যাখ্যা হইয়া 
উঠে। এই কারণেই শ্রগীতার ব্যাখ্যায় নানাক্ষপ মতভেদ ঘটিয়াছে। ভূমিকায় 
প্ট্রতোক্ত ধন্দের প্রাচীন স্বরূপ” এবং পরে 'গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্থ' বুষ্টব্য। 


১৯৮ জীমন্তগবদগীতা ৪। সারসংক্ষেপ 


২। এই অধ্যায়ের আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় অবভার-তস্বব। 
যুগাবভার কি, অবতারের উদ্দেশ্য ও কর্ম কি, এ সকল বিষয়ে নানারূপ মতভেছ 
আছে। শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃস্ত বাক্যে বিষয়টি সুম্পষ্ট হইয়াছে । 

৩। এই অধ্যায়ে বর্ণিত আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়-_চতুর্ববর্ণের 
উ্পত্তি। আমর! হিন্দুলমাজে যে বর্তমান জাতিভেদ প্রথা দেখি ইহার কিরূপে 
উৎপত্তি হইল? ইহার মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা কথা 
আছে। সে সকলের মধ্যে শ্রীগতার কথাই বিশেষ প্রামাণ্য এবং উদ্থা 
প্রকৃতির গুণগত হ্যতিতত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। ইহা হইতে আমর! 
বুঝিতে পারি ষে বর্তমান বংশগত জাতিভেদ ও শ্রীভগবানের কথিত গুণগত 
বর্ভেদ ঠিক এক কথা নহে। ইহার আলোচন! ততৎস্থলে ভ্রষ্টব)। 

৪। এই অধ্যায়ের প্রধান গ্রতিপান্থ বিষয় নিফাম কর্ম-্তত্ব এবং জ্ঞান- 
কর্মের সমুচ্চয়--যে আলোচন! তৃতীয় অধ্যায়ে আরম্ভ হইয়াছে । অধ্যায়ের 
শেষ দ্বই শ্লোকে এ কথাটি স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে । অধ্যায়শেষোক্ত ভশিতাহ 
এই অধ্যায়ের নাম সাধারণতঃ জ্ঞানষোগ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্ত মনে 
রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথা নহে। নিফাম কর্ম জ্ঞানীর কর্খা। 
সেই হেতু নিষ্কাম কর্্মযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে জ্ঞানের স্বরূপ (৪81৩৬) এবং 
জ্ঞানের অবশ্ঠ-গ্রয়োজনীয়তা আটটি শ্লোকে (৪৩৪০ ) বর্ণিত হইয়াছে। 
কর্মযোগে সিদ্ধ পুরুষ এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তরে লাভ করেন, একথাও বল। 
হইয়াছে (81৩৮) স্তরাং এই অধ্যায়কে জজ্ঞানযোগ* নাম না দিয়া 
জানকর্খসমুচ্চয়বোগ নাম দিলেই হুসঙ্গত হয়। কেহ কেহ জ্ঞানকর্সন্যানযোগ 
নাম দিয়াছেন। এখানে কর্প-সন্ন্যাস অর্থ--ীশ্বরে কর্ম-সমর্পণ (৪৪১) । 
এ নামও নুসঙ্গত। 

ইতি শ্রীমধ্ভগবদূগীতাহ্পনিষংন্ ব্রহ্গবি্তায়্াং যোগশান্ত্ে 
শ্রকৃফণার্জুনসংষাদে জানযোগো নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ। 


পঞ্চমোহ্ধ্যায়ং 


অর্জুন উবাচ 
হশ্যাসং কণ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্ধোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রহি সৃনিশ্চিতম্‌ ৪১ 
শ্ভগবান্‌ উবাচ 
সংশ্যাসঃ কর্ম্মঘোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কর্্মসংন্তাসাৎ কন্মযোগে। বিশিষ্যতে 1২ 


১। অর্জনঃ উবাচ--হে কৃষ্ণ! কর্ণাং ( কর্শসমূহের ) সংন্াসং (ত্যাগ) 
পুনঃ (আবার ) ষোগং চ ( কর্্মধফোগও ) শংসসি (বলিতেছ )? এতয়োঃ ( এই 
উভয়ের মধ্যে) যৎ শ্রেয়ঃ (যাহ! শ্রেরঃ) তত একং (সেই একটা) মে 
সুনিশ্চিতং বূুহি (আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল)। 

অঞ্জন বলিলেন-_হে কৃষ্ণ! তুমি কর্ম্ত্যাগ ও কর্্ঘষোগ উভয়ই বলিতেছ, 
এই উভয়ের যধ্যে যাহা! শ্রেয়ঙ্কর সেই একটা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল।১ 

এ পর্যন্ত শ্রীভগবান্‌ নিষ্ষাম কর্্মোগের উপদেশ প্রসঙ্গে অনেকবার জ্ঞানেরও 
প্রশংসা! করিয়াছেন । জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের ন্তায় পবিত্র কিছু নাই, জ্ঞানেই 
সকল কর্দের পরিসমাধ্ধি (৪1৩৩) ইত্যাদি কথাও বলিয়াছেন। ইহাতে, 
সর্ধ্কর্থ পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞানষোগের অন্থমীলনই কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায়। 
কিন্তু ৪৪২ গ্লোকে স্পষ্টই কর্থানুষ্ঠানের উপদেশ দিলেন। ন্তরাং অর্জন 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে কর্ঘমত্যাগ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়৷ জ্ঞানযোগের 
অনুশীলন অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অন্গুশীলন, ইহার মধ্যে যেটা শ্রেযদ্বর হয় 
তাহাই আমাকে বল।, 

২। গ্রীভগবান্‌ উবাচ--সংগ্ঠাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভভৌ (উভয়) নিঃশ্রেরসকরৌ। 


২০০ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৫1৩-৪ 


জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ছ্বেষ্টি ন কাক্ষতি। 
নিদ্বন্দো হি মহাবাহো৷ স্ুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 
খ্যযোগো পৃথগ, বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ | : 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্ববন্দতে ফলম্‌।॥ ৪ 
(মুক্তির হেতু )) তয়োঃ তু (কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে) কর্ধসংস্তাসাৎ ( কম্মত্যাগ 
হইতে) কর্মষোগঃ বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ )। 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, সন্ন্যাস ও কম্দ্রধোগ উভয়েই মোক্ষগ্রদ, কিন্ত উভয়ের 
মধ্যে কর্ণসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মমযোগই শ্রেষ্ঠ ।২ 

কর্শষোগ শ্রেষ্ঠ কেন তাহা পরে বুঝাইতেছেন (৫1৬ প্লেকের বাখ্যা 
দ্রষ্টব্য )। 

৩। হে যহাবাহে!, যঃ ন কাজ্ষতি (যিনি আকাজ্জ। করেন ন।), ন ছেষ্টি 
(হ্বেষ করেন না ), সঃ নিত্যসন্নযালী জ্ঞেরঃ (তাহাকে নিত্যসন্যাসী জানিবে ); 
নি্বন্্ঃ হি (সেই রাগ-ঘেষাদি ছন্ব-রহিত পুরুষই ) নুখং ( অরুেশে) বন্ধাৎ 
প্রমুচ্যতে (বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন )। 

নিত্য সন্নযা সী-কর্ধানুষ্ঠানকালেইপি সন্গ্যামী' সংসারে থাকিয়! কর্মানু্ঠানকালেও 
সন্ন্যাসী । 

ছে মহাবাছো, যিনি কোন কিছু আক্রাজ্ষ। করেন না, দ্বেষ ও করেন না, 
তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী জানিও ; তাদৃশ রাগছেষাদি হন্বশুগ্ঠ শুদ্ধচিত্ত পুরুষ 
অনায়ালে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন ।৩ 

ভাৎুপর্য--সংসার-আশ্রম ছাড়িয়া সর্বকন্ম ত্যাগ কারলেই সন্ন্যাসী হয় 
না। সংসারে থাকিয়৷ রাগঘেষ ত্যাগ করিয়! নিফাকভাবে ৰিনি কর্ম করিতে 
পারেন, তিনিই প্রক্কত মন্ন্যাসী। 

৪1 বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ ) লাংখ্যযোগো। (সন্ন্যাস ও কর্মযোগকে ) 

,পৃথক্‌ প্রবদত্তি, প্ডিতাঃ ন (পগ্ডতগণ এরপ বলেন ন)১ একং অপি 


গে্যিক ৫৫৬ পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ২০১ 


যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌ যৌগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ'পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫ 
ন্যাসম্ত মহাবাছো ছুঃখমাপ্তমযোগতঃ | 
যোগযুক্তো| মুনিব্রশ্ধ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬ 
€ এই উভয়ের একটিও ) সম্যক আস্থিতঃ ( সম্যক্‌ অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ 
ফলং বিন্দতে (উভয়ের ফল লাভ হইয়া থাকে )। 
অজ্ঞ ব্যক্তিগণ সন্ন্যাস ও' কর্মযোগকে পৃথক বলিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ 


এরূপ বলেন না। ইহার একটি সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত হইলে উভয়ের ফল ( মোক্ষ ) 
লাভ হয়।৪ 


৫। সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ কর্তৃক ) ষৎ স্থানং (যে স্থান অর্থাৎ 
'মোক্ষ) প্রাপাতে ( লব্ধ হয় ) ষোগৈঃ অপি (কর্মষোগিগণ কর্তৃকও) তৎ গম্যতে 
€ সেই স্থান অথাৎ মোক্ষ লব্ধ হত )) বঃ (ধিনি) সাংখ/ং চ ধোগং চ একং 
€ একরূপ ) পশ্ঠাত ( দেখেন ) সঃ পশ্ঠতি (তিনিই ষথার্থরপ দেখেন )। 

সাংখৈ):-_জ্ঞাননিষ্ঃ সন্নযাসিভিঃ (শঙ্কর )_জ্ঞাননিষ্ঠ সন্গ্যা সিগণ কতৃক । 

সাংখ্যগণ যে স্থান লাভ করেন কম্মযোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হন। 
যিনি সন্নযাস ও কর্্মযোগকে একরূপ দেখেন তিনিই ষথার্থদশী ।৫ 

৬। হে মহাবাছো অযোগতঃ ( কম্মযোগ ব্যতীত ) সংন্তাসঃ তু (কেধল 
কর্মত্যাগ ) ছুঃখং আগ্তুং ( ছঃখের জন্তই হয় )) যোগবুক্তঃ মুনিঃ ( কর্যোগী ) 
ন চিরে (অভিরেই ) ব্রহ্ম লাভ করেন। 

ছে মহাবাছে।, কম্মযোগ বিন! সন্ন্যাস কেবল ছুঃখের কারণ হয়। কিন্তু 
কর্মযোগধুক্ত সাধক অচিরেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ করেন 1৬ 

কর্মাযোগ ও জঙ্গয।সযোগ-_প্রাভগবান্‌ অর্জুনকে যে যোগ উপদেশ 
করিতেছেন তাহাকে কখনও কর্ম্মযোগ, কখনও বুদ্ধিযোগ বলিয়াছেন। উহার 
সহিত তৎকালে বা৷ অধুশা-প্রচলিত বিধিধ লাধনপ্রপালীর কোনটারই ঠিক ঠিক 


২৩২ জ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৫0৫.৬ 


মিল নাই। উচ্থাতে সকল গুলিরই সমন্বয় ও সামঞ্জতের চেষ্টা। পূর্ব 
মীমাংসার কর্্মবাদ্দ বা বেদবাদ (২।৪২ ক্সোক), সাংখ্যের পুরুষ-প্রক্কৃতি বিবেক- 
বাদ, উপনিষদ্‌ বা বেদাস্তের ব্রহ্গবাদ, এই গুলিই প্রচলিত মতধাদ। কর্ম 
বলিতে সেকালে বৈদিক যাগবজ্ঞাদি কাম্যকর্খই বুধাইত। শ্রীভগবান্‌ 
কর্্ম রাখিলেন বটে, যজ্ঞ রাখিলেন ক্টে, কিন্তু উহার অর্থের সম্প্রসারণ করিলেন, 
ফলাকাজ্ষা বর্জিত করিয়া মীমাংসকের স্বর্গপ্রদ কাম্যকর্্পকে মোক্ষপ্রদ বিশুদ্ধ 
নিষফাম কর্মে পরিণত করিলেন, উহাকে ঈশ্বর-অপিত করিয়া ভক্তিপৃত, 
করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃত্বাভিমান-বর্জনের ও সমত্ব-বুদ্ধির উপদেশ দিয়! 
কর্্মকে জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়1 ব্রহ্মকশ্ম বা বিশ্বকর্ম্ণে পরিণত করিলেন। 
স্তরাং কর্শে।পদেশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মমংষম ও কামনাবর্জন হইতে 
ব্া্গীস্থ্িতি পর্য্যন্ত উচ্চতর জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন । 

কিন্ত জানবাদী দার্শনিকগণ কেহই কর্শকে মোক্ষপ্রদ বলিয়৷ স্বীকার 
করেন না । তাহাদের মতে কর্ম্ত্যাগ বা সন্গযাসই একমাত্র মোক্ষলাভের 
উপায়। “এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজস্তি'-ব্রদ্দলোক-্লাভেচ্ছুগণ 
সন্ন্যান গ্রহণ করিবেন; বত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানস্ড১'--সন্ন্যাস হারাই 
অহধিগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন, এই সকল শ্রুতিবাক্যের় অনুসরণে জ্ঞান- 
বাদিগণ সন্ন্যাসবাদী। সন্ন্যাস ভিন্ন জ্ঞান নাই, যুক্তি নাই-_ইহাই প্রচলিত 
মত। ন্বতরাং বুগপৎ কর্ম ও জ্ঞানের উপদেশ শুনিয়৷ অঞ্জুনের সংশয় ও প্রশ্ন 
- কর্খসক্স্যাস ব৷ কর্মযোগ, ইহার কোন্টা শ্রেয়; ? 

উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্রযোগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ। 
তন্মধ্যে কর্্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা, ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়! কর্ম করিলেও 
সঙ্ল্যালেরই ফল পাওয়! যায়, অধিকত্ব, উহাতে লোকরক্ষ! বা বিশ্বকর্মও স্পর 
হয়। কর্ধ, বন্ধনের কারপ নয়, ফলালক্তিই বন্ধনের কারণ, ফলসঙ্ন্যানই 
প্রকৃত সন্গযাস, আসক্িত্যাগেই মুক্তি । বিনি রাগছেষত্যাগী তিনি কর্ধানুষ্ঠান 
» করিয়া! ও লল্ন্যাসী, সন্গযাসে আর বেশী কি আছে? কর্প্যোগ ব্যতীত সন্ন্যাস 
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যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্বা বিজিতাত্বা জিতেজ্িয়ঃ | 
সর্বভৃতাত্মভূতাত্া কুর্ধবন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭ 

নৈব কিঞ্ঃ করোমীতি যুক্তে। মন্যেত তত্ববিশ। 

পশ্বানূ শৃখন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রশ্মমূ গচ্ছন্‌ স্বপন্‌ শসন্‌ ৮ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহ্নন ন্মিষল্সিমিষন্নপি । 
ইন্দ্রিয়াণীক্জরিয়ার্থেষু বর্তম্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥৯ 


কেবল ছুঃখেরই কাঁরণ। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান 
বর্জনপূর্ব্বক নিষফষামভাবে বিশ্বকর্ম সম্পন্ন করাই কর্ম্মফোগ। যিনি এই ফোগতুক্ত 
তিনি অচিরে ব্রক্গ প্রাপ্ত হন। এই যে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি মিশ্র যোগধর্ম্ম,-- 
ইহা সম্পূর্ণই গীতার নিজস্ব । প্রচলিত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের লাহাষ্যে 
বা প্রতিপোষণার্থ ইহার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করাতেই গীতার ব্যাখ্যায় 
“নান! মুনির নানা মতের? স্থ্টি হইয়াছে ।৬ 

৭। যোগযুক্তঃ (নিষ্কামকর্ম্মযোগী ), বিশুদ্ধাত্ম! (শদ্ধচিত্ত ), বিজিতাত্মা 
(স্ববশীরুতদেহ ), জিতেক্্িয়ঃ (স্ববশীকত-ইন্ড্রিয় ), সর্ববভূতাত্মতৃতাত্বা (ধিনি 
সর্ববভৃতের আত্মায় আত্মন্তাবদর্শা ) [ তিনি ] কুর্ব্বন অপি (কর্ম করিয়াও) ন 
লিপ্যতে (লিপ্ত হন না)। 


যোগধযুক্ত--কর্মাযোগেন যুক্তঃ॥ নিষ্কামকর্মযোগী। বিজিতাত্মা-বিজিত আত্মা 
(শরীরং) বেদ সঃ_সংঘতদেহ (শঙ্কর)। সর্্বতৃতাত্মভৃতাত্মা--সর্বধবেষাং তভূতানাং 
জাত্মভূতঃ আত্ম! বস্য সঃ, সমাগঞ্জশী ইত্যর্থঃ (শ্ীধর )। যাহার আত্ম! সর্ধভূতের আত্মভূত 
তইয়াছে অর্থাৎ যিনি দেখিতেছেন যে, এক বস্তই ( আত্ম্যই) সর্ধভূতে আছেন এবং তাহাতেও 
আছেন (81৩৫ দ্রঃ); সর্ধ্বভূতে সমদর্শাঁ। 


ধিনি কর্মযোগে যুক্ত, বিশ্ুদ্ধচিত্ত, সংবতদেহ, জিতেন্ত্িয় এবং সর্বভূতের 
আত্মাই যাহার আত্মন্ব্ূপ, এরূপ সম্যগ-দর্শী পুরুষ কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ 
হয়েন না।৭ 

৮-৯। যুক্তঃ ( কর্পাযোগে যুক্ত ) তত্ববিৎ ( ততবদর্শী পুক্রষ ) পঞ্তন্‌ ( দর্শন ) 
শৃরবন্‌ (শ্রবণ ) প্পুশন্‌ (স্পর্শ) জিস্রন্‌ (স্রাণ) অশ্রন (ভোজন ) গচ্ছন্‌ (গমন ) 


২০৪ আীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৫১৬ 


্রদ্ষণ্যাধায় কণ্মাণি সং ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পল্পপঞ্জমিবাস্তস। ॥১০ 


স্বপন্‌ (নিদ্রা, স্বপ্ন) শ্বসন্‌ (নিঃশ্বাস গ্রহণ ), প্রলপন্‌ ( কথন), বিস্যজন্‌ 
(ত্যাগ) গৃহন্‌ (গ্রহণ), উদ্মিষন্‌ ( উন্মেষ ), নিমিষন্‌ (নিমেষ) অপি 
[ করিয়াও ] ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ ) ইন্ত্রিয়ার্থেযু ( ইন্ছ্রিয়বিষয়ে ) বর্তান্তে 
€ প্রবর্তিত হইতেছে ) ইতি ধারয়ন্‌ (ইহা ধারণ! করিয়। ) কিঞ্চিৎ অপি ন 
করোমি (আমি কিছু করি না) ইতি মন্তেত (এইরূপ মনে করেন )। 
তত্ববিৎ--প্রকৃতিই কর করেন, আত্ম! অকর্তা,-এই তত্ব ধিনি জানেন ( এ২৭--২৮ 
শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
কর্মযোগে যুক্ত তত্বদর্শী পুরুষ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, স্রাপ, ভোজন, গমন, 
'নিত্রা, নিংশ্বাস গ্রহণ, কথন, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কার্য 
করিয়াও মনে করেন,--ইন্দ্রিয়সকলই ইন্দ্রিয়বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে, আমি 
কিছুই করি না (ইন্দ্িয়দ্বারা কর্ম করিলেও কর্তৃত্ব/ভিমান-বর্জনহেতু তাহার 
কর্ম্মবন্ধন হয় না) 1৮-৯ 
দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, আণ ও ভোজন-_ইহা! চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞনেশ্রিয়ের কর্ম ; গমন, গ্রহণ, 
কখন, বিসর্গ ( মলমুত্রত্যাগ )-_ইহ! পঞ্চ কর্েন্দ্রিয়ের কর্ম ; শ্বাস, ডন্মেষ, নিমেয--ইছহ! প্রাপাদির 
কর্ণ এবং ম্বপ্ন অন্তঃকরণের কর্ম । সুতরাং এই ক্রিয়াগুলিঘ্বার। সর্ববাধধ কর্থমই লক্ষ্য করা 
হইয়াছে। ইন্্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি প্রকৃতির পদ্ষিগাম। উহাদের কর্ণে আত্মা লিপ্ত হন ন1।৮৯ 
১০। ঝঃব্রহ্ণি (ব্রদ্গে) আধার (স্থাপন করিয়া সঙ্গং তান্তা ( ফলাসক্তি 
ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া ) কর্্দাণি করোতি ( কর্মমকল করেন ), সঃ 
অস্তসা পন্মপত্রম্‌ ইব ( জলদ্বার! পদ্মপত্রের স্তায় ), পাপেন ন লিপ্যতে (পাপের 
দ্বার লিপ্ত হন ন! )। 
যিনি ব্রন্গে সমুদন্ব কর্ম স্থাপনপূর্বক ফলানক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ 
করিয়া কশ্শ করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, ষেমন পদ্মপত্র ৬৪০৪ 
,'থাকিয়াও জল্হায়। লি হয় না ।১০ 
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কায়েন মনসা বুদ্ধ কেবলৈরিক্রিয়য়ৈরপি। 
যোগিনঃ কণ্ম্ম কুর্ববস্তি সঙ্গং ত্যক্তা ত্বশুদ্ধয়ে ॥১১ 


ব্রঙ্গে কর্ন স্থাপন কিরূপ ?--মূলে আছে? 'ত্র্মণি আধায়' অর্থাৎ ব্রহ্ে কর্ণ স্থাপন ব 
নিক্ষেপ করিরা। ব্রক্ম বলিতে অক্ষর, নিক্ষিয় পুরুষ বুঝার । তাহাতে কর্ণৃন্বাপন কিরপ?' 
কর্ম করেন প্রকৃতি, বদ্ধ জীবে মনে 'করে কর্ণ করি আমি। এই “অহং কর্তা' অন্ঠিমান 
থাকাতেই নানা সঙ্কল্প উঠিতেছে-_উহাই পাপপুণ্য হুখছুংখের মূল। যখন এই অহংটা সংকল্প 
বিকল্প ছাড়িয়া আত্মাতে লয় হইয় যাইবে, তখন সকল ভবন দূর হইবে, সমস্ত শান্ত হইয়। যাইবে । 
দেহ থাকিতে প্রকৃতির কর্ম চলিবেই, কিন্ত সেই করে কোন বিক্ষেপ উপস্থিত হইবে না--কর্ম 
উঠিবে এবং লয় পাইবে, কিন্ত কোন সংস্কার রাখিবে না-_-ইহাই ব্রন্মজ্ঞানে অবস্থত মুক্ত পুরুষের' 
কর্ম--মুক্তন্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ কর্ম্ঘ সমগ্রং প্রবিলীয়তে ( 8২৩ )। অজ্ঞানীর কর্ণ স্থাপিত হয় 
অহং-এর উপর, জ্ঞানীর অহং অভিমান না থাকাতে তাহার কন্ম স্থাপিত হয় ব্রদ্মের উপর--কেননা, 
তিনি ব্র্মতৃত, হৃতরাং তাহার কর্ণ ব্রন্ধে প্রতিষ্ঠিত। 

৩৩* গ্লোকে বল! হইয়াছে «ময়ি সর্বাণি কর্াণি সংনস্যাধ্যাত্বচেতসা,--“অধ্যাত্ম চিত্তপ্বার। 
আমাতে কর্ম অর্পণ করিয়া যুদ্ধ কর” ইত্যাদি। এনস্থলে “ময়ি' অর্থাৎ আমাতে ধলিতে বুঝায় 
পুরুষোত্তমে, সর্বভূত মহেম্বরে । এই পুকধোত্বম ও ব্রহ্ম ঠিক এক কথা নহে। পুরুষোত্তমে 
সগুণ-নিগুপ ছুই ভাবই আছে--অক্ষর ব্রহ্ম পুরুযোত্তমের নিগ্ণ বিভাব। পুরুযোত্তমে কর্ণ 
অর্পণই কর্থামোগের উদ্দেশ্থ, তাহ। করিতে হইলেই “অধ্যাত্মচেত।” হইতে "হয় অর্থাৎ অহংটাকে 
আত্মাতে লয় করিতে হয়। এইরূপে অহংবৃদ্ধিত্যাগ করিলে যে কর্ণ হয় সেই কর্ণই ব্রহ্গে স্থাপিত 
কর্ম। মতরাং ব্রঙ্গে কর্ম স্থাপন, ঈশ্বরে কম্ম সমর্পণের সহায়ক অনুযঙ্গী অবস্থা, কিন্ত ছুইটা ঠিক. 
এক নহে । পরে পুরুযোত্তমতত্ব নিণয়ে একথ৷ আরও ম্পষ্টাকৃত হইবে । ৫1২৯, ১৪1১৮ )। 
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১১। যোগিনঃ (কর্্মযোগিগণ) সঙ্গং তাক্তা (ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ 
ত্যাগ করিয়! ) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্গুদ্ধির জন্ত) কায়েন মনসা বৃদ্ধা কেবলৈঃ 
ইন্জির়ৈঃ 'মপি (কেবল কায়মনবৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ) কর্ম কৃর্বস্তি ( কর্ম 
করিয়। থাকেন )। 

কেবলৈঃ ইন্ত্রিয়ৈ:--কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতৈঃ মমন্ববুদ্ধিশৃল্টৈঃ € প্ীধর, শঙ্কর) «কেবল 
ইত্জিপ্না্গিত্বারা* একথা ধলার অর্থ এই যে, কেবল ইন্দ্রিয়াদিই কার্য করে, আমি কিছুই করি না 
এইকপ অহাবুদ্ধি ত্যাগ করিয়!। “কেবল' গদ দেহাদিরও বিশেষণরূপে প্রযোজা (শঙ্কর )। 

কর্মযোগিগণ ফলকামন! ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়! চিত্তপুদ্ধির, 
নিমিত্ত কেষল শয়ীর, মন, বুদ্ধি ও ইন্জিয়াদি দ্বারা কর্ণ করিয়া! থাফেন।৯৯ 


২০৬ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৫১২-১৩ 


যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত1 শান্তিমাপ্পোতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তে। নিবধ্যতে ॥১২ 
সর্ববকম্মাণি মনস! সংন্যস্থান্তে স্থখং বশী। 
নবদ্ধারে পুরে দেহী নৈব কুর্ববন্‌ ন কারয়ন্‌ ॥১৩ 


১২। যুক্তঃ (নিফাম কণ্যযোগী ) কর্মফলং ত্যত্া। (কম্মফল ত্যাগ করিয়া) 
'নৈষ্টিকীং শাস্তিং (স্থিরা শাস্তি, মোক্ষ) আগ্লোভি (লাভ করেন ), অধুক্তঃ 
€ লকাম, বহির্.খ ব্যক্তি) কামকারেণ ( কামনাবশতঃ ) ফলে সক্তঃ (ফলে 
আসক্ত হইয়া ) নিবধ্যতে (বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয় )। 

নৈষ্ঠিকী শাস্তি--ব্রক্ধনিষ্ঠা হইতে উৎপন্না স্থির শাস্তি। কামকারেণ--কামতঃ 
প্রবৃত্ত (জ্রীধর, মধুহ্দন )-০কর্্বফলে কামনাবশতঃ। 

নিষ্কাম কর্্মযোগ্িগণ কন্মফল ত্যাগ করিয়| সর্বহুঃখ-নিবৃত্তিবূপ স্থিরা শাস্তি 
লাভ করেন। সকাম বহিমুখ ব্যক্তিগণ কামনাবশতঃ ফলে আসক্ত হইয়া 
বন্ধনদশ। প্রাপ্ত হন।১২ 

১৩। বশীদেহী ( জিতেন্দ্রিয় পুরুষ) মনসা! (মনঘ্বারা) সর্ধ্বকম্মাণি সংন্তস্ত 
€ সর্বকম্ম পরিত্যাগপূর্বক ) নবদ্ধারে পুরে ( নবদ্বারধুক্ত দেহে) ন এব কৃু্ব্বন্‌ 
€ নিজে কিছু না করিয়! ) ন এব কারয়ন্‌ (অন্যকে কিছু না করাইয়া ) সুখং 
আন্তে (স্থথে অবস্থান করেন) । 


নবদ্ধারে পুরে দেহ নবদ্ধারযুক্ত পুরী সদৃশ-_ছুই চক্ষু, ছুই কর্ণ, ছুই নাসিকা', মুখ, পায় ও 
উপস্থ--দেছের 'এ নবন্বার । এই পুরে বা দেছে্ষনি বাস করেন, তিনি দেহী (আত্ম! )। কর্ঘ- 
'যোগীর দেহেন্দ্রিক্সাদি সকল বশীতৃত, এইজন্য এ স্থলে বশী বিশেষণ ব/বহুত হইয়াছে। মনস৷ 
লংন্হ্য-্প্দেছাদিন। বহিত্তানি কুর্ববননপি (বলদে ?)-_অর্থাৎ ইল্লিয্বার! বাহিরে কাজ :চলিতেছে, 
কিন্ত তিনি উহাতে নিলিগ্ত। 


জিতেক্জরিয় পুরুষ (কর্মযোগী ) মনে মনে সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্ারযুক্ত 
দেহে সুখে বাস করেন, তিনি কিছু করেন না, অন্তকেও কিছু করান না! 1১৩ 

মনে মনে ত্যাগ করিয়া--অর্থাৎ কাধাতঃ ত্যাগ নছে। 

কর্মযোগীর কার্য কিন্গপে হয় তাহাই এখানে বলা হইতেছে । তাহার 
দেহাদ কার্ধ্য করিতেছে) কিন্ত তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ 
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ন কর্তৃত্বং ন কম্মাশি লোকন্য স্থজতি প্রতৃঃ। 
ন কম্মকলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪ 


আত্ম।। আত্ম। নিপিপ্তঃ তিনি কিছু করেন না, তাহার কর্মজুনিত বিক্ষেপ 
নাই, তিনি সুখে দেহ মধ্যে অবস্থিত আছেন । 

১৪। প্রভূঃ (আত্মা ) লোকম্ত (লোকের) কর্তৃত্বং ন স্থজতি ( কর্তৃত্ব 
কৃষ্টি করেন না), কর্থমাণিন ( কর্মমসমূহ স্থষ্টি করেন না ), কর্্মফলসংযোগং ন 
( কশ্মফলে সন্বন্ধও স্টি করেন না) স্বভাবঃ তু প্রবর্ততে (প্রকৃতিই প্রবৃত্ত 
হইয়া থাকে )। 

স্বভাব--প্রকৃতি (৩২৭, ৩৩৩ শ্লোক ছয় দ্রষ্টব্য )। 

প্রভূ (আত্ম ) লোকের কর্তৃত্ব স্থষ্টি করেন না, কর্ম স্থষ্টি করেন নাঃ 
সখহুঃখরপ কর্্মফলসন্বন্ধও রচনা করেন ন1; কিন্তু প্রক্ৃতিই কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়।১৪ 


জীবের কর্তৃত্ব, কর্ঘা, কর্মফল-_প্রকৃতির প্রবর্তনায়ই সকল কর্ম হয়, 
পুরুষ বা জীবচৈতন্ত অকর্তা। প্রকৃতি কিন্তু জর1। পুরুষ ও প্রকৃতির 
সংযোগবশতঃ পুরুষের ধর্ম প্রক্কৃতিতে এবং প্রক্কৃতির ধর্ম পুক্রষে উপচরিত হয়। 
এই হেতু অচেতন হইলেও প্রক্কতিকে চেতন বণিয়া মনে হয় এবং আত্মা 
অকর্ত। হইলেও তাহাকে কর্তা বলিয়া বোধ হয়। পঙ্গু চলিতে পারে না, 
অন্ধ দেখিতে পারে না) কিন্কু উভয়ে নিকটবর্তী হইলে পন্থু অন্ধের স্বব্ধে. 
আরোহণ করে, তখন উভয়েরই সংযোগে গমন-কর্ধু সম্পাদিত হয়। পুরুষ 
প্রকুতিলংযোগে হৃষ্টিকর্মও এই ভাবেই চলে। “পল ন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগ- 
সুৎককতঃ সর্গ;--সাংখ্যকারিকা ২১) এই হইল সাংখ্য মত। অপিচ গীতা 
৩1২৭) ১৩১৯-২২ দ্রষ্টব্য । 

পূর্বাজন্মকৃত ধর্্দাধর্মরূপ কর্মসংস্কার বর্তমান জগ্মে স্বকার্ধ্যাভিমুখে অভিব্যক্ 
ছয়। এ সংস্কারই কর্মবীজ, উছাই স্বভাব, প্রতিই স্বভাবরূপে প্রবঞ্ডিত হয়। 


২৮ শ্রীমহ্গবদগীতা শ্লোক ৫1১৫ 


নাদত্তে কন্তচিৎ পাপং ন চৈব স্ুকৃতং বিভূঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাস্তি জন্তবঃ ॥১৫ 
উহ্থা ত্তগুপ্যময়ী। বিভিন্ন জীবে সত্ব, রূজঃ, তমঃ, গুণের পার্থক্য হেতু জীবের 
কর্মপার্থকা হয় । 

এই গ্লোকে «প্রভূ শব্দের অর্থ দেহেজ্্িয়াদির অধিপতি আত্মা । তিনি 
নিক্ষিন্, সুতরাং জীবের কর্তৃত্বাদি তিনি স্থষ্টি করেন না, প্রক্কৃতির সংযোগবশতঃ 
তাহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয়। তখন জীবকে 'মায়াধীন” বলা হয়। 
প্রকৃতির নামান্তর মায়া । 

অনাদিকাঁল প্রবর্তিত এই যে কর্ম্মপ্রবাহ চলিতেছে, উহ! গ্রকৃতিরই লীলা, 
প্রলয়কালেও এই কর্্মবীজ সংস্কাররূপে লুপ্ত থাকে । স্ষ্টিকালে উহাই 
্বভাবরূপে প্রবর্তিত হয়, উহা কিছু নৃতন সৃষ্ট হয় না। 

১৫। বিভূ (সর্বব্যাপী আত্ম। ) কম্তচিৎ( কাহারও ) পাপং স্ুক্কৃতং চ এক 
(পাপ ও পুণা) ন আদতে (গ্রহণ করেন না) 7; অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবুতং 
( অজ্ঞানের হবার! জ্ঞান আবৃত থাকে ), তেন জন্তবঃ মুহৃত্তি (সেই হেতু জীবগণ 
মোহপ্রাপ্ত হয় )। 

সর্বব্যাপী আত্মা কাহারও পাপ ব! পুণ্য গ্রহণ করেন না; অজ্ঞান কর্তৃক 
জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জীব মোহপ্রাপ্ত হয় 1১৫ 

পাপ-পুণ্য- “আত্ম! কাহারও ঞ্কীপপুণ্য গ্রহণ করেন না' এ কথার তাৎপর্য 
এই ষে, ত্তীহ্থার নিকট শুভাশুভ পাপপুশ্ায কিছু নাই--তিনি ছন্বাতীত, সম, 
শান্ত, নিব্বিকার--নির্রোষ হি সমং ব্রহ্গ' ) তাহার সকলই শুভ--তিনি শিব। 
তিনিই আবার জীব--“মমৈবাংশো জীবভৃতঃ, চৈতন্তাংশে একই। কিন্ত 
মার়াধীন জীব বুঝিতে পারে না যে, সে শিব। মান্াই অজ্ঞান, উহ্ছাই অহংকার । 
আত্ম! অকর্তা, কিন্তু জীব মনে করে, আমিই কর্শা করি, পাপ করি, পুণ্য করি: 
,ইত্যাদি। এই “অহ্ংবুদ্ধি' তাহার বন্ধনের হেতৃ--পাপপুপ্যের জনক । সে 
মনে করুক, আমি কিছুই করি নাঃ গেহেস্রিয়াদিই কর্থ করে, আমি দেহ নই, 
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মি নিলিপ্ু, তাহা হইলে ত্রিলোক হত্যা করিলেও নে পাপভোগী হইবে 
না-“হত্বাপি সইমল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে (১৮।১৬-১৭)। এই “আমিঃ 
'আমার+ জ্ঞানই অজ্ঞান, উহাতেই জীব মোহপ্রাপ্ত হয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে 
পারে না। এই অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই পরমাঘ্মন্বরূপ প্রস্তিষ্ঞাত হয় 
(পরের শ্লোক )। 


রহন্য-_-আত্মতত্ব ও উশ্বরত্স্ 


প্রঃ। যিনি প্রভূ'ঃ “বিভূ, আত্মা,তিনিই তো পরমেশ্বর, তিনি হি 
নিক্ষিয়, নিঃসঙ্গ, উদাসীন হন, তিনি ষদ্দি কর্মের নিয়ামক, কম্মকলঙগাতা, 
পাপপুণ্যের ফলদাতা ন৷ হন, প্ররুতিই ঘদি সৃষ্টিপ্রপঞ্চে সর্বমন্ী কর্জী হুন, 
তবে ঈশ্বরারাধনার অর্থ কি, আর লৌকিক পাপপুণ্য, ধর্মাধর্থের মূল্য কি, 
এবং বিধিনিষেধ শান্ত্রািরই ব! সার্থকতা কি? 

উঃ। আত্ম! পরমেশ্বরই বটেন, কিন্ত পরমেশ্বর বলিতে কেবল নিক্রিয়, 
নিঃলঙ্গ, উদাসীন আত্মা বুঝায় না । এই অধ্যায়ের ১৩।/১৪।১৫ ক্লোকে বর্দিত 
তত্বগুলি মূলতঃ সাংখ্যশান্ত্রের এবং সাংখ্যশান্ত্রের পরিভাষায়ই উহা ব্যক্ত হইয়াছে! 
সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর ; উহা মূলে ছুই তত্ব স্বীকার করেন-_নিষ্ষিয় পুরুষ, 
আর ক্রীড়াশীল! প্রকৃতি । বেদাস্ত শাস্ত্রের পরিভাষায় সাংখ্যের নিষ্কিয় পুরুষ 
বা আত্মাই নিশুণ ব্রহ্ম, আর গ্রকৃতি হইতেছেন মায়! । এই মায়াতত্বের এরূপ 
ব্যাখযাও আছে যে, এই হ্ত্রি-প্রপঞ্চের মূলে কোন পারমাধিক সত্বা নাই, 
এ সমস্তই মায় বা অজ্ঞানের খেল!, এক ব্রন্মট সত্য। আত্মা স্বরূপতঃ অকর্তী 
হইলেও, দেহোপাধিবশতঃ কর্তা বলিয়! প্রতীয়মান হন এবং এই কর্তৃত্ব স্বীকার 
ন! করিলে, লৌকিক ধর্শাধর্্, পাপপুণ্য ও বিধিনিষেধ শাসন্তাদির কোন অর্থ ও 
সার্থকত! থাকে না, এই জন্ত জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয় (কর্তা. 
শান্তার্ঘবত্বাৎ”'; বে; হুত্র )। কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান বিদুরিত হইলে, এই কর্তৃত্ব 


১৪ 
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থাকে ন৷, উহাই মুক্তির অবস্থা । কিন্তু শ্রীগীতা মায়*তত্ব ঠিক এইরূপভাবে 
গ্রহণ করেন না। অহংজ্ঞানই--অজ্ঞান, উহ! হইতে কামনা-বালনা এবং 
কামনা হইতেই পাপপুণ্য, সুখছুংখাদি খন্দের স্ষ্টি। এই অন্ংজ্ঞান বিদুরিত 
হইলেই তত্বজ্ঞান উত্তাসিত হয় । সুতরাং “অজ্ঞান? অর্থ জ্ঞানের অভাব বা 
ভ্রান্ত জ্ঞান । উহ! কোন পৃথক শক্তি নছে। 

বেদ্বাস্তে ব্রদ্মের নিগু পণ মগুণ, দুই বিভাবেরই বর্ণনা আছে এবং গীতাও 
তাহাই অন্ুলরণ করিয়াছেন । গীতায় শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_সাংখ্যের 
পুক্রুষ ও প্রকৃতি আমারই পর! ও অপরা৷ প্রক্কৃতি, শক্তি বা বিভাব ( ৭81৫), 
আমিই পরতন্ব, পরমাত্মা, পুরুযষোত্তম (১৫।১৮)। তিনি নিগুণ হইয়াও সগ্ুণ, 
'নিগুণো-গুনী' । নিগুণভাবে তিনি অক্ষর আত্মা সম, শাস্ত, নিক্ষিয়, 
নিহ্বিকার, তিনি জীবের পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না; আবার সগুণভাবে তিনি 
সুষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা, কর্্মফলদাতা, যজ্ঞতপন্তার ভোক্তা; জীবের 'গতিরর্তী 
প্রভুঃসাক্ষী নিবাসঃ শরণং নুহদ»* অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্‌। এই হেতুই 
গীতায় পরতত্বের বর্ণনায় অনেক স্থলেই পরম্পরবিরুদ্ধ গুণের সমাঘেশ আছে, 
যেমন “আমি কর্তা হইয়াও অবর্তা' (৪1১৩), 'নিগুণ হইয়াও গুধপালক, 
ভূতধারক' ইত্যাদি (৯৫৬১, ১৩।১২-১৬ ইত্যাদি )। এম্কলে আত্মতত্বের 
বর্ণনা হইতেছে, ঈশ্বর-তত্বের কথ! হইতেছে না। আত্মা স্বরূপে সম, শাস্ত, 
নিধ্বিকার হইলেও প্রকৃতি জড়িত্ছহইয়া৷ “আমি কর্ত। এইরূপ অভিমান 
করেন । এই অহুংজ্ঞান বিদুরিত ন। হইলে আত্মার সমতা ও জ্ঞানে দৃঢ় 
প্রতিঠিত না হইলে কর্মযোগে লিদ্ধি লাভ হয় না, এই অবস্থার নামই আত্মজ্ঞানে 
অবস্থিতি, ব্রাঙ্ষীস্থিতি ব৷ ব্রহ্ষনির্বাণ। ইহাই মুক্ত দিব্য কর্মীর শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। 
কিন্ত ইহাই গীতার শেষ কথ! নহে। নর্ধলোকমহেশ্বর গ্রভগবানে আত্ম- 
সমর্পণ করিয়া! সর্বসৃতহ্বিতকল্পে নিফামভাবে ভগবৎকর্ দ্বারা তাহার অঞ্চন৷ 
করাই গীতার শেষ কথ! ॥ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত পরে আলোচনা কর! হইয়াছে 
(৫1২৯, ১৫১৮, ১৪1২৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা জষ্টব্য )। 


যাক ৫।১৬-১৭ পঞ্চমোহ্ধ্যাক়ঃ ২১১ 


জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ, ভ্ঞানং প্রকাশয়তি তত পরম্‌ ॥ ১৬ 
তদ্বুদ্ধয়ন্তদাত্মানস্তরিষ্ঠাস্তৎপরারণাঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূতিকলাধাঃ ॥ ১৭ 
১৬) যেষাং তু ( কিন্তু যাহাদিগের) তৎ অজ্ঞানং (সেই অজ্ঞান) 
কআত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মবিষয়ক জ্ঞানের ছারা ) নাশিতং (নষ্ট হইয়াছে) তেষাং 
ভৎ জ্ঞানং (তাহাদের সেই আত্মজ্ঞান ) আদিত্যবৎ (সুর্যের সায়) পরং 
€ পরম তত্বকে ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে )। 
কিন্তু যাহাদের আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানঘ্বারা সেই অজ্ঞান বিন হয় তাহাদিগের 
(সেই আত্মজ্ঞান হুর্ধ্যবৎ পরম তথ্কে প্রকাশ করিয়৷ দেয়, অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ 
ভমোনাশ করিয়া সমস্ত বস্ত প্রকাশিত করেন, সেইরূপ আত্মজ্ঞান জীবের 
লষন্ত মোহ দূর করিয়! পরম পুরুষকে প্রকাশ করিয়া দেয় । ১৬ 
১৭। তদবুদ্ধয়ঃ (যাহাদিগের বুদ্ধি তাহাতেই নিবিষ্ট), ততদাত্মানঃ 
(তাহাতেই বাহাদের আত্মভাব ), তরিষ্ঠাঃ (তাহাতেই যাহাদের নিষ্ঠা) 
তৎপরায়ণাঃ (তিনিই যাহাদের পরমগতি ), জ্ঞাননিধূতকল্মযাঃ (জ্ঞানের দ্বার! 


সাহ্থাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) [ তাদৃশ ব্যক্ষিগণ ] অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছস্তি 
পুনর্জন্ম প্রাঞ্ধ ছন ন! )। 
জ্ঞাননিধতকলাষাঃ--আত্মজ্ঞানের দ্বারা যাহাদের সংসারমোহ দুর হইনলাছে। 
তদাত্মনঃ--তদেব পরং্রক্ম আত্ম! যেষাং তে (শঙ্কর ); অর্থাৎ ধাহাদের দেহাত্মবোধ বিদুরিত 
হইয়াছে, তাদাত্বাবোধ জদ্গিয়াছে। 
ধাছাদের নিশ্চয়া্মিক] বুদ্ধি সেই পরম পুরুষেই নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতেই 
খাহাদের আত্মভাব, তাহাতেই ধাছাদের নিষ্ঠা, তিনিই ধহাদের পরমগতি এবং 
অন্থরক্তির বিষয়, তাহাদের আর পুনরায় দেহধারণ করিতে হয় না, কাগ্ণ 
ক্ঞা(নর দ্বার! তাহাদের সংসার-কারণ অজ্ঞান দুরীতৃত হইয়াছে ১৭ 


তং? শবে এন্লে অক্ষর ব্রদ্তত্ব বুর্ধাইকেছে এবং এই ততজান হইলে 
বাধকের যে উচ্চতর অবস্থা হয় তাছ। পরবর্তী প্লোকলমূছে বল! হইয়াছে। 
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বিষ্ভাবিনয়সম্পন্লে ত্রাহ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদশিনঃ ॥ ১৮ 
ইছৈব তৈজিতঃ সর্গো৷ যেষাং সাম্যে স্িতং মন: । 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্মাদ্‌ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥. ১৯ 
ন প্রহ্স্তে প্রয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চণপ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূটো। ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্ধণি শ্থিতঃ ॥ ২০ 
১৮। বিস্তাবিনয়সম্পন্নে ( বিদ্যাবিনয়ধুক্ত ) প্রাঙ্গণে, শ্বপাকে ( চগালে ), 
গবি হস্তিনি শুমি চ এব (গো, হস্তী ও কুকুরে) পণ্ডিতাঃ ( আত্মত ত্ববিৎ 
জ্ঞানিগণ ) সমদণিনঃ ( সমদর্শী )। 
বিস্ভাবিনয়যুক্ত ব্রাঙ্গণে, চণ্ডালে, গো, হস্তী ও'কুকুরে আত্মবিৎ পণ্ডিতগণ 
সমদর্শী | ১৮ 
আপাততঃ বিষম বস্ততে সমদর্শন হয় কখন ? যখন আত্মস্বরূপ ব৷ ব্রন্থাস্বরূপ 
দর্শন হয়। আত্মজ্ঞানের ফলই সমত্ব। আত্মদর্শা পণ্ডিতগণ জগৎকে ব্রহ্ধ- 
দুটিতে দেখেন । এই ব্রঙ্গই নারায়ণ পদবাচ্য। তাহাদের দৃষ্টিতে ব্রাহ্ধণ, 
চগ্ডাল, পাপী, পুণ্যবান্‌, গাভী, হস্তী, কুকুর সকলই নারায়ণ 
১৯| যেষাং মনঃ (যাহ্াদিগের যন ) সাম্যে স্থিতং ( সমর্্র অবস্থিত ), 
ইহ এব (এই লোকেই) তৈঃ সর্গঃ জিতঃ ( তাহাদ্দিগকর্তৃক সংসার জিত হয়) 
হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সম নির্দোষং (সম ও নির্দোষ ) তক্মাৎ (সেই হেতু) তে 
( সেই সমদর্শী পণ্ডিতগণ ) ব্রহ্গণি স্থিতা: (ব্রদ্মেই অবস্থিতি করেন )। 
যাহাদ্িগের মন সাম্যে অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব বিষয়ে বৈষম্য-রহিত, তাছার) 
ইহলোকে থাকিয়াই এই জনম-মর়ণ-রূপ সংসার অতিক্রম করেন ; যেহেতু, 
ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সুতরাং সেই সমদর্শা পুরুষগণ ব্রদ্দেই অবস্থিতি করেন 
অর্থাৎ ব্ন্ষভাব প্রাপ্ত হয়েন।১৯ 
ইছৈবম্মএই জীবনেই (61২৩ প্লোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)। 


২০। ব্রদ্ষণি স্থিতঃ (ব্র্দে অবস্থিত), স্থিরবৃদ্ধিঃ, অসংমুঢ় ( মোহবর্জিত) 
ব্রহ্ধবিদ্‌ (বর্গজ পুরুষ ) প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয়বন্ত পাইয়া) ন: প্রহন্েৎ (হা 


শ্রাক €।২১-২২ পঞ্চমোহুধ্যাক়ঃ ২১৩, 


বাহাস্পর্শেষসক্তাত্ম। বিন্দত্যাত্বনি যত স্ুখম্‌। 

স ব্রহ্মবোগযুক্তাত্মা হুখমক্ষয়মন্্বতে ॥ ২১ 

যে হি সংস্পর্শজ1 ভোগ! ছঃখযোনয় এব তে। 
আহ্ন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ 


হন না ), অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য (অপ্রিয় বন্ত পাইয়াও ) ন উদ্বিজেৎ ( উদ্বি্ন 
হন না)। 

ঈদৃশ ব্রহ্মজ ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সর্বপ্রকার মোহ-বঞ্জিত এবং ব্রদ্দেই অবস্থিত 
অধাত ব্রন্দভাবে ভাবিত 7 সুতরাং তিনি প্রিযবন্ত লাভেও হট হন না, অপ্রির 
সমাগমেও উ্বিপ্র হন ন! ( তিনি গুভাগুভ, প্রিয়া প্রি ইত্যাদি হন্ববঞ্জিত )। ২৬ 


২১1 বাহ্ম্পর্শেষু (বাহ্‌ বিষয়সমূহে ) অসক্তাত্মা ( অনাসক্তচিন্ত ) 
ব্রদ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রন্দে সমাহিতচিত্ত) সঃ (সেই যোগী) আত্মনি ষৎ ম্ুখং 
€আত্মায় যে সুখ আছে) [তৎ (সেইম্থখ)] বিন্দতি (লাভ করেন) 
1 সঃ] অক্ষয়ং স্ুখং (অক্ষয় ুখ ) অগ্রতে (প্রাপ্ত হন )। 

বাহম্পর্শেযু-_বাহা বিষর়সমূহে ; ৰাহাপ্চ তে ম্পর্শাশ্চ বাহাম্পর্শা১, উন্রিয়ৈঃ স্পৃশত্তে 
ইতি স্পর্শ: শব্দাদয়োঃ বিষয়াঃ ; তেযু (শঙ্কর )। ব্রহ্ম যোগযুক্তাত্ম-ব্রক্ষণি বোগঃ সমাধিঃ 
তেন যুক্তঃ সঙ্গাহিতঃ আত্ম! অগ্তঃকরণং বন (শঙ্কর )। ব্রঙ্গে সাহিতচিত্ত। 

বাস্থবিষয়ে অনাসক্ত, ব্রন্দে সমাহিতচিত পুরুষ আত্মা ষে আনন্দ আছে 
স্তাু। লাভ করেন, (উনি অক্ষয় আনন্দ উপভোগ করেন। ২১ 

€ ২১৫ ক্োকের ব্যাখ্যা ভ্রষ্টবা )। 

২২। সংল্পর্শজাঃ যে ভোগাঃ (ইন্দ্রিয্"বিষয় হইতে উৎপন্ন যে সুখ) 
তে ছঃখযোনয়ঃ এব (তাহার! ছুঃখেরই কারণ ) আন্তস্তবস্তঃ চ (আদি ও 
অস্তধুক্ত ), তেব (তাঞাদিগেতে ) বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) ন রমঘতে 
€ প্রীতিলাভ করেন ন। )। 

সংল্পর্শজাঃ ভোগাঃ--বিহয়জনিত হুখ। 


২১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৫২৩-২৪ 


শরোতীহৈব যঃ সৌট,ং প্রাক শরীরবিমোক্ষণাত। 
কামক্রোধোস্তবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥১৩ 
যোহস্তঃস্খোহস্তরা রামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ। 

স যোগী ব্রক্গনির্ববাণং ব্রহ্মভৃতোহধিগচ্ছতি ॥২৪. 


বিষয়ভোগজনিত যে সকল সুখ সে সকল নিশ্চয়ই দুঃখের হেতু এবং 
আছি ও অন্তবিশিষ্ট ( ক্ষণস্থায়ীঃ অনিত্য ), বিবেকী ব্যক্তি উহাতে রত হন ন)॥ 
€(২।১৪, ১৫ শ্লোক ডর্ব্য )। ২২ 

২৩। ইহ এব (এই সংসারেই, দেছেই ) ষঃ (ধিনি) শরীর-বিমোক্ষণাৎ 
প্রাক (শরীর ত্যাগের পূর্বে) কামক্রোধোন্ভবং বেগং (কামক্রোধজাত বেগ) 
সোচ়,ং শরোতি ( সহ করিতে পারেন ) সঃ যুক্ত: তিনিই যোগী), সঃ নরঃ 
হ্ুখী (তিনিই সুখী পুরুষ )। 

কাম, ক্রে'ধ--৩।৩৭ ভষ্টব্য। সন্প্যাসবাদী পূর্ববাচার্্যগণ বলেনঃ “প্রাক শরীবিষোদ্ষণাৎ্ 
-এ কথার অর্থ, মরণের পূর্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ যাবজ্জীবন; শ্লোকার্থ এই, যিনি আমরণ 
কামক্রোধের বেগ সহ্য করিতে পারেন তিনিই যোগী । ইহাই সন্্যাসবাদ। কিন্ত ই প্লোকের 
মুলে 'পর্য)স্ত” শব্দ নাই, উহ! নূতন যোজন! করিতে হয়, আবার মু্সে “ইহৈব* (ইহ লোকেই, 
এই সংসারে থাকিয়াই ) শব আছে, উহার কোন অর্থ হয় না। সংসারে থাকিয়া, বিষয়ের মংধ্য 
থাকিয়া, কাষ ক্রোধের বেগ সংবরণ কর! হথকঠিন ; এবং ইহ জীবনে মুক্তিও অসস্ভব, এই হেতুই 
সংসারত্যা্গের ব্যবস্থা । কিন্তু শ্রীগীতার মত এই যে, ইহ জীবনেই সংসারে বিষয়ের মধ্যে 
খাকিয্াই (ইহৈব) কামক্রোধাদি বশীভূত করিয়া নিলিপ্ত ভাবে বিষয় ভোগও করা বায়। যিনি 


তাহ! পারেন, তিনিই প্রকৃত যোগী, জিনিই স্বখী, তিমি ইহজীবনেই মুক্ত (4১৯ জঃ)। ২1৬৪ 
স্লোকেও ঠিক এই কথাই বল! হইয়াছে। 


যিনি দেছত্যাগ করিবার পূর্বে এই সংসারে থাকিয়াই কামক্রোধজাত বেগ 
প্রতিরোধ করিতে পারেন, তিনিই ধোগী, তিনিই সুখী পুরুষ ।২৩ 

২৪। বঃ অন্তঃসুখঃ ( আত্মাতেই যাহার নখ), অন্তরারামঃ ( আত্মাতেই 
বাহার ক্রীড়া ), তথ! যঃ অন্তর্জযোতিঃ এব (এবং অস্তরেই বাহার আলোক ), 
সঃ যোগী (সেই সমাহিতচিত্ত পুরুষ ) ব্রঙ্মভূতঃ (ব্রহ্গভাব প্রাণ হইব) 
বুন্ধনির্ববাণং অধিগচ্ছতি (ব্রদ্ধেই নির্বাণ প্রাণ্ড ছন )। 


শ্লোক ৫২৫-২৬ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ২১৫ 


লভভ্ত্ে ব্রহ্ম নির্ববাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকলাযাঃ। 
ছিন্নদ্বৈধ! যতাত্মানঃ সর্ববভূতহিতে রতাঃ 7২৫ 
কামক্রোধবিষুস্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্মনির্ববাণং বর্তৃতে বিদ্িতাত্বন।ম্‌ ॥২৬ 
অস্তঃস্থখঃ-অন্তঃ আত্মনি হুখং বন্ত, আত্মানুভবেই বাহার সুখ, বাহাবিবয়ামুভবে নয়। 
অন্তরারামঃ---অন্তঃ আত্মনি এব আরাম আক্রীড়। বন্য সঃ; জাত্মাতেই ষাহার আরাম ব! 
ক্রীড়া, স্্ীপূত্রাদিতে নয় । অন্তর্জেতাতিঃসঅন্তরাক্মেৰ জ্যোতিঃ প্রকাশো বন্ত সঃ) অন্তরেই 
বীহার আলোক দেদীপ্যমান। ব্রহ্ধ-নির্ধ্যাণং--ব্র্গে নিবৃত্তি বা লয়। কিসের লয়?-- 
ষায়াধীন জীবচৈতচ্চের, উচ্চতর অস্তরাব্মীতে নীচের অহাং-এর বা “আমি'র লয়-_96 ৩১:0100007 
০1 01 550 17 0১6 1181061 5011188] 10106519616 (5155 4১0:০91140), 
বাহার অন্তরে ( আত্মাতেই ) সুখ, ধাহার অন্তরে ( আত্মাতেই ) আরাম 
ও শাস্তি, বাহার অন্তরেই আলোক, সেই যোগী ব্রহ্ষভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রঙ্গেই 
নির্বাণ প্রাপ্ত হন।২৪ 
২৫। ক্ষীণকলাষাঃ (নিষ্পাপ ) ছিন্নদ্বৈধাঃ ( সংশয়শুন্ত ) যতাস্মানঃ 
( লমাছিতচিত্ত ) সর্বভৃতছিতে রতাঃ (সর্বজীবের হিতসাধনে রত ) খায়: 
( সম্যগ্দর্শী ব্যক্তিগণ ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভস্তে (ব্রন্ধনির্ববাণ প্রাপ্ত হন )। 
খাযয়ঃ--সমাগ দশিনঃ (প্রীধর )। 
যাহার! নিষ্পাপ, সংশয়শৃন্ত, সংযত চিত্ত, চর হজ রত, টির খবিগণ 
অন্ষনির্ধবাণ প্রাপ্ত হন ।২৫ 
২৬। কামক্রোধবিধুক্তানাং ( কামক্রোধ-বিমুক্ত ) যতচেতলাং ( সংযতচিত্ত ) 
বিদ্িতাত্মনাং ( আত্মতত্বজ্ ) যতীনাং অভিতঃ (নিকটেই, চারিদিকেই ) 
বক্ষনির্বাণং বর্ততে ( মোক্ষ আছে )। 
কামক্রোধবিমুক্ত, সংহতচিত্ত আত্মদর্শা যতিগণের ব্রন্গনির্বাণ নিকটেই, 


চারিদিকেই বর্তমান অর্থাৎ তীহারা ব্রক্গনির্বাণের মধ্যেই বাল 
করেন ।২* 


২১৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৫২৭ 


স্পর্শান্‌ কৃত্ব! বহির্বাহাাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে জ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা! নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭ 


অভিতঃ---এবন্ৃভানাম্‌ হস্তস্থং ব্রদ্গনি্ববাপমিত্যর্থঃ__ ত্রদ্ধনির্ববাণ ইহাদিগগের হন্তস্থিত এই 
অর্থ। [55 21720510095 3:8101220 ত055 211 2০০0৮ (0১৩1 ( অভিতঃ বর্তঞ়্ে ), 
60716 15 00787:81)0090 00030100373655 11) 51101) 0905 11৬৩৩ 


97155 40101910008 


এই ব্রক্মানির্ধাণের অবস্থা কি কোন গভীর সমাধির অশ্্ ? 
কর্ম হইতে, সংসার চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ বিরতির অবস্থা? না এ 
অবস্থায়ও কর্ম থাকিতে পারে? গীতার পূর্বাপর কথা বিবেচন। করিলে 
স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহাই মুক্ত কর্খঁষোগীর অবস্থা। এস্থলেও বলা 
হইতেছে যে, ব্রহ্গনির্ধবাণ লাভ করিয়াও খধিগণ সর্বভৃতছিতসাধনে নিষুক্ত 
থাকেন । (61২৫) 

“এই অধ্যায়ের আরভে কর্্মযোগকে শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া আবার ২৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে 
জ্ঞানী পুরুষ সকল প্রাণীর হিত সাধনে প্রত্যক্ষ ভাবে মগ্ন থাকেন, ইহা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে 
যে, এই সমস্ত বর্ণনা কর্মাযোগী জীবনুক্তেরই, লন্নযাসীর নহে" লোকমাগ্ তিলক (গীতারহস্ত )। 
“সংসার ও সংসারের কাজের সহিত নির্বাণের কোন বিরোধই নাই। কারণ, যে সকল খৰি 
এই নির্বাণ লাভ করিরাছেন তাহার! ক্র জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিতে পান এবং 
কর্থের হ্বারা তাহার সহিত নিবিড়ভঞবে সংযুক্ত থাকেন; তাহার! লর্বভূতের 
হিত সাধনে নিযুক্ত থাকেন-_-সর্বভূতহিতে রতাঃ*1...ক্ষর পুরুষের লীলাকে তাহার! 
পরিত্যাগ করেন নাই, দিব্য লীলায় পরিণত করিয়াছেন”__ 

--অরবিগের গীত] । 

২৭-২৮। বাহান্‌ স্পর্শান্‌ (বাহ্বিষয়সমুহ ) বহিকর্বা (মন হইতে 
বিদুরিত করিয়া), চস্কুঃ (চক্ষুকে) জবোঃ অন্তরে এব [ক্ত্বা] 
(ত্রধুগলের মধ্যে রাধিকা ), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কা 
(প্রাণ ও অপানবামুকে নানাভ্াত্তরে ছির করিয়। ), বতেক্ির়মনো বুদ্ধিঃ 


শ্লোক ৫২৮ পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ২১৭ 


যতেন্দ্রিরমনোবুদ্ধিমু নির্মোক্ষপরায়ণঃ |. 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো৷ যঃ সদ। মুক্ত এব সঃ ॥২৮ 


যাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত ), বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (স্জছার ইচ্ছা, 
ভয় ও ক্রোধ অপগত হইয়াছে ), মোক্ষপরায়ণঃ ( বিষয়বিরত ) ষঃ মুনি 
( ষে মননশীল পুরুষ ) লঃ সদা মুক্তঃ এব (তিনি সর্ধবদ] মুক্ত )। 

স্পর্শান্‌ বহিকত্বা--বাহ্বিষয়ণমূহ মন হুইতে বাহির করিয়। অর্থাৎ বাহ বিষয় হইতে 
অনকে প্রত্যন্ত করিয়।। যোগশাস্ত্রে ইহাকে (প্রত্যাহার বলে। চক্ষুশ্চ ভ্রুবৌ অন্তরে -- 
জদ্বয়ের অন্যন্তরে চক্ষু স্থাপন ক'রয় ; অত্যন্ত নিমীলনে নিদ্রার দ্বার মনের লয়, অতন্ত উদ্দীলনে 
[বিষয়ে দৃষ্টি তয় এই উভয় দো পরিহারার্থ চক্ষু ভ্রমধ্যে রাখিতে হক্স ; যোগশান্ত্রে ইহাকে খেচরীমুদ্র! 
বলে-_“তুবৌরন্তর্গতাদৃপিমুক্্। ভবতি খেচরী” । প্রাণাপানোৌ সমৌ কৃত্ব। »প্রাণাপান বাযুর 
উদ্ধ ও অধোগতি রোধ করিয়া উহাদিগকে সমান,করিয়।) এই প্রক্রিয়ার নাম “বুস্তক*-_-৪1২৯ 
“ল্লোক পরষ্টব্য। যতেক্দ্িয়মনোবুদ্ধি-_তাঁণি সংযতানি ইল্জিক্াণি মনো৷ বুদ্ধিশ্ যন্ত 

বাহবিষয়সমূহ মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া /--চক্ষুদ্বপ্নকে ভ্রমধ্যে স্থাপন 
করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুর উদ্ধা ও অধে। গতি সমান করিয়া, উহাদিগকে 
নাসামধ্যে রাখিয়া যিনি ইন্ছ্রিয়ঃ মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন এবং 
যিনি মেংক্ষপরায়ণ, ইচ্ছাভয়ক্রোধবঞ্জিত ও আত্মমননশীল--তিনি সর্বদাই 
মুক্রু |২৭1২৮" 

ধীতগবান্‌ পরবর্তী অধ্যায়ে ধ্যানযোগের বিস্তারিত উপদেশ করিবেন, এস্থলে তাহাই শুত্রাকারে 
উল্লেখ করিলেন। এই ছুই গপ্লোকে যম, নিয়ম, প্রাণারাম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ প্রভৃতি 
-যোগাঙগসমূহ সংক্ষেপে বণিত হুইয্লাছে। 

ইহাই রাঞ্জষোগ বা চিত্তনিরোধ যোগ, এইরূপ সমাধির অবস্থায় কর্ম 
থাকিতে পারেনা, উহাতে সমস্ত যানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়। বহির্দুী 
অনকে সংবত করিয়া! আত্মসংস্থ করিবার ইহা একটা বিশিষ্ট উপায়। 
কিন্ত ইহ।ই গীতোক্ত যোগের মূল উদ্দেস্ত নহে,গীতার শেষ কথাও নছে। পরবর্তী 
ক্লোকে তাহা ম্পষ্টাকত হইয়াছে € উর ব্যাখ্যা ত্রষ্টব্য )। 


২১৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৫২৯ 


ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্‌। 
স্হৃদং সর্ববড়ুতানাং জঙগাত্বা৷ মাং শাস্তিমচ্ছতি ॥২৯ 
২৯। [মুক্ত যোগী) মাং (আমাকে যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং '( যজ্ঞ ও. 
তপস্তার ভোক্তা ), সর্ধবলোকমহেশ্বরং ( সর্ববলোকের মহেশ্বর ), সর্ব ভূতানাং 


জ্হদ ( সর্বভূতের সুহাদ্‌ ) জ্ঞাত্বা (জানির়! ) শাস্তিং খচ্ছতি (শাস্তি লাভ, 
করেন )। 


মুক্ত ষোগিপুরুষ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তাসমূহের ভোক্তা, সর্বলোকে র' 
মহেশ্বর এবং সর্ধলোকের সুহৃদ জানিয়া পরম শাস্তি লাভ করেন ।২৯ 


রহত্য-ত্রেক্ধ ও পুরুযোত্তম 

প্রঃ--পূর্ববর্তী কয়েকটা ্লোকে বলা হইয়াছে, সংযতাত্মা, সমাহিতচিত্ত, 
আত্মবান্‌ যোগী পুরুষ ব্রহ্গনি্ববাণ বা মুক্তি লাভ করেন। এই শ্লোকে বলা 
হইল, জীদৃশ যোগী পুরুষ আমাকে বজ্ঞতপন্তাদির ভোক্তা» সর্ধলোক মহেশ্বর, 
সর্বভূতের স্থহৃদ জানিয়! শাস্তি লাভ করেন । “ব্রহ্মনির্ববাণ” অর্থ অবশ্ঠ ব্রচ্ছে 
লয়। ইহাই ত মোক্ষ, ব্রঙ্ধানন্দই ত পরা শান্তি। উহাই ত চরম অবস্থা । 
ইহার পর আবার যজ্ঞতপন্তাদির ভোক্ৃস্থবরূপ «আমাকে? জানিয়! শাস্তি লাভ 
করিতে হইবে কেন? আর, 'ষজ্ঞতপন্তাদির ভোক্তা” সর্ধভূতের সুহৃদ, ইত্যা্গ 
বলাতে ব্রন্দের সগুণ বিভাবই বুঝাইজেছ । আশনন্দন্বরূপ নির্বিশেষ ব্রচ্ছে 
নির্বাণ লাভ করিয়া আবার সগুণ বিভাবের জ্ঞান-ধ্যান কিন্ধপ ? ব্রন্মনির্ববাণ 
বাপারটা তবে কি? মুক্তের অবস্থাই বাকি? পূর্ববধারণা যেন সব ওলট- 
পালট হইয়। হাইনডেডে | 

উঃ--ওলট্‌ পালটু হওয়ারই" প্রয়োজন। নির্বাণ কথাটা বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে 
বিশেষ পরিচিত | সে নির্ব্বাণ-বাদকে অনেকে শুন্তবাদ বলিয়! অগ্রান্থ করেন। 
কিন্তু বেদান্তের নিবিবণেষ ব্রহ্মতত্ব চিনি পুত শব বছ শান্ত্রগ্রন্থে ব্যবহৃত 
এহইয়াছে। যথা) 


প্লোক ৫1২৯ পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ ২১৯, 


“স এব বা এষ শুদ্ধঃ পৃতঃ শৃন্তঃ শাস্তঃ' মৈত্রায়ণী উঃ। 'শুণ্ঠঞাপি নিরঞ্জনম্ঠ 
__উত্তরগীত! ). 'সর্বশূন্তশ্বরূপোহৎম্*--তেজবিদ্দু উঃ) *খ্যায়ে্চুস্তং অহনিশিং 
--শিবসংহিতা ইত্যাদি । 

নিপুন নিধ্বিশেষ পরতত্ব মনে ধারণা করা! যায় না, বাক্যে প্রকাঁপি করা 
বায় না। তাহ কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে “শৃন্ঠ* কথাটিই উপযোগী ছয়। উহা 
অবস্ত্ব ব! অভাবাত্মক কিছু নম়্। এই কারণেই বৌদ্ধ দর্শনেও ধারণার অতীত, 
অজ্ঞেয় পরতত্বকে 'শূন্ট' বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহা প্রন্কত পক্ষে 
নান্তিক্যবাদ নয়। বৌদ্ধের 'শৃন্ত আর গুণশূন্ট (নিুণ) ব্রদ্ধ প্রা এক 
কথাই। যাহা! হউক, এন্থলে ব্রক্মনির্ববা শবাই পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
কোন কোন মতে ব্রহ্গনির্বাণ বা ব্রাঙ্দীস্থিতিই সাধনার চরম কথা, উহাই 
মোক্ষ। কিন্তু গীতায় ব্রা্গীস্থিতিও শেষ কথা নহে। 

প্রঃ_সে কি! ব্রক্ষতত্ব শ্রুতিসিদ্ধ, ব্র্ছই উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের 
একথাত্র প্রতিপাস্ত ; তবে “কোন কোন মতে ব্রাঙ্গীস্থিতিই চরম লক্ষ্য, একথা 
কেন? আর গীতাও ত উপনিষদেরই সার, গীতা স্বয়ংই ত্রদ্মবিদ্তা “তত্বমসি” 
মহাবাক্ের প্রতিপাদক, একথ। প্রাচীন আচার্যাগণ সকলেই--- 

উঃ-থাম, থাম। ব্রদ্ধতত্ব শ্রুতিসিদ্ধ তাহ! ঠিক, কিন্তু ব্রচ্ধের শ্বরূপ, 
বঙ্গের সাধনা, ব্র্গপ্রাপ্তির ফল, এসকল বিষয়ে শ্রুতিসিদ্ধাত্ত যে কি তা্া 
নির্ণর করা স্ুকঠিন। বিভিন্ন উপনিষৎসমূহের সমন্বয় ও সামঞ্জন্ত বিধানপূর্বরক 
্রহ্ষনূত্রে (বেদান্ত দর্শনে ) ব্রহ্গতত নিক্পিত হুইয়াছে। কিন্তু ব্রন্মহত্রের 
ব্যাখ্যায় আচার্ধ/গণমধ্যে মর্থাত্তিক মতভেদ ) অ্ৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, 
বৈতবাদী, সকলেই বেদাস্তের অন্ুগামী হইয়াও বিভির মতাবলঘী। তন্মধ্যে 
শ্রীমংশগ্করাচার্ধ্য-ব্যাখ্যাত মায়াবাদ হ্বপরিচিত। এই মায়াতত্ব হুর্বোধ্য। 
কুশাগ্রধী মায়াবার্দিগণও মায়ার স্ববূপ নিক্ূপণে অসমর্থ হইয়া, প্রুসঙ্গাস্তবে 
শ্ীমজ্জীব গোস্বামীর স্তার, সেই মহাভারতীয় শ্লৌকার্দেরই শরণ লইতে বাধ্য 
হইয়াছেন--অচিস্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান তর্কেগ সাধয়েখ--যে সকল তক্ষ 


২২* শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৫২৯ 


'্অচিস্তনীয় তাহা তর্কের উপযুক্ত নয় (পঞ্চদশী ৬১৫৯, মহা ভী-প ৫1১২, 
তত্বসন্দর্ড ১১)। এই মতে জীব, জগৎ, সকলই এই “অচিন্তনীয়ঃ মায়ার 
বিজ্স্তণ। 
“অদ্বিতীয় ত্রহ্মতঘ্ধে স্বপ্রোইয়মখিলং জগৎ । 
ঈশজীবাদিরপেণ চেতনাচেতনাস্মকম্‌ ॥” পঞ্চদণী ৬।২১১ 
-অদ্বৈতত্রন্ষতত্বে ঈশ্বর, জীব, দেহাদি চেতনাতেনাত্মক জগৎ সকলই মায়া-কলিত 
স্বপ্রন্থরূপ। 
এই নির্বিশেষ ব্রদ্মবাদে--কর্ধের স্থান চিত্গুদ্ধি পধ্যন্ত, ভক্তির স্থান নাই 
বলিলেই হয় । জ্ঞানেই মুক্তি, উহাই ব্রহ্গনির্বাপ, ব্রদ্গ হওয়া__'ত্রচ্ম সন্‌ ব্রহ্ম 
'অবৈতি--ব্রদ্গ হইলে তবে ব্রহ্ধকে জানা যায়। 
কিন্তু গীত কি বলেন? গাতা বলেন--জ্ঞানও মোক্ষ প্রদ, কর্মও মোক্ষগ্রদ, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে জোরের সহিত একথাও বলেন--কেবল অনন্তভক্তি দ্বারাই 
আমাকে জানা যায়, দেখ! যায়, আমাতে প্রবেশ করা ষায়। যে আমার কর্ধ 
করে (“মতকর্মকৎ? ), যে আমার ভক্ত, সেই আমাকে পায়। (১১৫৪--৫৫১ 
৯৮1৫৪-৫৫ ইত্যাদি )। 


প্রঃ-কিস্ত এই আমিকে? ইনাকরঙ্ষ? 

উঃ-ব্র্ছই বটেন, কিন্ত ঠিক মায়াবাদিগণের ব্রহ্ম নন। আত্মপরিচয় 
শ্ীভগবান্‌ নিজেই দিয়াছেন--আমি ক্টরের অতীত এবং অক্ষর ( কুটস্থ) হইতেও 
উত্তম, তাই আমি পুরুযোস্তম (১৫১৮)। আমি নিগুপ হইয়াও সগ্ডণ 
€ 'নিগ'পোগুণী' ), আমি অজ) অব্যয়, আত্মা । আমিই আবার আত্মমায়ায় 
অবতীর্ণ পার্থসারথি (৪৬); আমিই অব্যক্তমূত্িতে জগৎ ব্যাপিয়া৷ আছি (৯1৪), 
আমিই পরমাত্মরূণে সর্কভূতের হৃদয়ে অধিঠিত (“দি সর্বন্ত বিষ্টিতন্ঃ ১৩।১৭, 
১৫১) ; আমি বিশ্বান্থগ হয়াও বিশ্বাতিগ (১০৪২ )) আমি প্রকৃতির প্রভূ 
যজ্ঞতপন্ত/র ভোক্তা, ব্রঙ্গারুদ্রাদিরও জউশ্বর--সর্বলো ক মহেশ্বর--সর্বভূতের 
সৃঘদ,; সমস্ত বেদে আমিই বেগ্ত, (বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেসতঃ ১৫৯৫), 
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অক্ষর ব্রহ্ম আমারই বিভাব--আঘমিই ব্রদ্দের প্রতিষ্ঠা ('ব্রহ্মণোছি প্রতিষ্ঠাহং” 
১৪)২৭) ; আমিই অদ্বিতীয় পর তত্ব,--আমার পর আর তন্ব নাই ('মত্ঃ 
পরতরং নান্তৎ' )। এই পুরুষোত্মতত্ব অতি গুহা (*গুহাতমং শান্ত্রং ): ধিনি 
আমাকে পুরুযোত্তম বলিয়া! জানেন তিনি সর্বজ্ঞ হন, তিনি সর্ধবপ্রকারে গীমাকে 
ভজন! করেন ( ১৫/১৯-২০ ), অর্থাৎ এই পুরুষোত্তম তত্ব বুঝিলেই সগুণ-নিগু ৭, 
সাকার-নিরাকার, দ্বৈতাদৈতাদি সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি বিদুরিত হয়, একদেশ- 
দশিতা লোপ হয়, সর্বতংপূর্ণ সর্বেশ্বরের থার্থন্বরূপ হৃদ্গত হয়, তাহাতে ভক্তি, 
জন্মে। 

এই পুরুষোত্মতত্ব শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ । উপনিষৎসমুদ্র মন্থন করিয়াই এই 
তত্বামৃত উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই বেদাস্তের প্রকৃত ব্যাখ্যা । “সম্তি উভয়লিলা 
শ্রতয়ে! ব্রহ্মবিষয়া, (শঙ্কর)-ব্রদ্মবিষয়ে সবিশেষ লিঙ্গ ( সগুণ) ও নির্বিবশেষ- 
লিঙ্গ--( নিগুপ), ছই প্রকারের শ্রুতিই দুষ্ট হয়, ইহ শ্রীমদাচার্ধযদেবেরই 
কথ! ৷ এই পুরুষোত্তমেই সগুণ-নিগ্ু৭ দ্বই বিভ্ভাবের সমম্বয়--ইনি নিগুণো- 
গুণী'--একাধাবে নিগু ণভাবে ইনি অক্ষর পরব্রহ্গ, সগুণ ভাবে ইনি সর্বলোক- 
মহেশ্বর, লীলায় ইনি অবতার, সর্বভূতে ইনি আত্ম! । 

এই পুরুষোত্তম-তত্ব অবলম্বনেই গীতা আপাতবিরোধী জ্ঞান-কর্ধ ষোগ- 
ভক্তির সুসঙ্গত সমন্বয় ও সামঞ্জন্ত সাধনে মক্ষম হুইয়াছেন। তাই গীতার, 
উপদেশ-_সর্ধ্লংকল্প সন্ন্যাস করিয়া মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া 
যোগযুক্ত কর--আত্মনিষ্ঠ হও, মেই আত্মদের আমিই) সেই আত্মন্বরূপ 
উপলব্ধি হইলে তুমি দেখিবে আব্রঙ্গস্তত্থ পর্ধ্য্ত সর্বভূত আমাতেই অবস্থিত 
এবং আমা হইতেই সকলের বিস্তার--বরদ্ষন্নপে সর্বব্যাপী আমিই ; তখন 
তোমার অহংজ্ঞান প্রহ্ধজ্ঞানে লয় পাইবে-_তুমি ক্রক্ষনির্ববাণ প্রাপ্ত হইবে- তরঙ্গ 
হইবে ('ত্রন্ধ সম্পন্ততে তদ।' ১০৩০); তখন তোমার সর্বত্র সমদর্শন লাভ 
হইবে--আমার বিশ্বরূপ হ্ৃায়ে প্রতিভাত হইবে--আমার বিশ্বকর্খে তোমার 
অধিকার জন্সিবে--আমাতে পর! ভক্তির উদয় হইবে--ভক্তিযোগে সর্ধকর্ 
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'আমাতে অর্পণ করিয়া আমার সর্বতঃপূর্ণ সমগ্র স্বরূপ হৃদ্গত করিয়া আমাতেই 
স্িতিলাভ করিবে । 

তিনি কেবল নীরব, নিঃসঙ্গ, নিষ্রিয় বর্গ নহেন এবং নিস্তব্ধতা গীতোক্ত 
যোগেরও শিক্ষা নহে । তিনি যজ্ঞতপন্তার ভোক্তা, সর্বলোকমহেষ্ধর, সর্বভূতের 
জুন্ৃদ, সুতরাং সর্বশোকসংগ্রহার্থ বজ্ঞম্বরূপে কর্ম করিয়া সর্বভূতহিত সাধনে 
নিরত থাকাই গীতোক্ত যোগীর দিব্জীবনের প্রধান লক্ষণ (৩২৫১ ৪81২৩)। 
সুতরাং ব্রান্দীস্থিতি গীতার মুখ্য কথ। নহে, পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের স্বরূপ 
জ্ঞান এবং তাহাতে পর! ভক্তিই গীতার শেষ কথ। । 

অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথাটা অতি ম্পষ্টরূপেই বল! হইয়াছে । 

ব্রক্মভৃতঃ প্রসন্গাত্বা ন শোচতি ন কাঙ্্ষতি। 

সমঃ সর্ব্বেধু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাস্‌ ॥ 

ভক্তা। মামাতজ্ানাতি যাবান্‌ বশ্চাশ্মি তত্বতঃ | 

ততে৷ মাং তত্বতো জ্ঞাত্ব। বিশতে তদনস্তরম্‌ ।-_-১৮।৫৪-৫৫ 

“এই অবস্থা £ উপরি-উদ্ধৃত প্লোক্দ্বয়ে যাহ! বলা হইল) ব্রক্ষতৃত হওয়ারও পরের অবস্থা। 
“সীতার স্থানে স্থানে ব্রাহ্ীস্থিতি, বরহ্মনির্ব্বাণ প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে'.'ইহ! সাধনার খুব উচ্চ 
অবস্থ! বটে, কিন্ত সাধকের চরম নহে ।..'গীতা! তাহারও পরের অবস্থ। বর্ণনা করিয়াছেন। বেদাস্ত 
বর্শন জীবকে ব্রচ্ধলোক অবধি লইর়! গিরাছেন-_-গীত। কিন্ত জীবকে ঈশ্বরের সহিত মিলিত করির। 
দিয়াছেন।'--বেদাস্তরত্ব হীরেন্্রনাথ দত্ত («গীতার ঈশ্বরবাদ' )। 
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পু্যোগের দ্বার! পুরুযোস্তমের সহিত জীবাত্মার মিলনই গীতার সম্পূর্ণ শিক্ষা, শুধু জানের 
পথে কেবল অক্ষর ব্রদ্মের সছিত মিলনের যে সন্কীর্দতর মত 'তাহা| গীতার শিক্ষা নহে। এই জন্যই 
গীত প্রথমে জ।ম ও কর্তের সামরন্ঠ করিয়া পরে দেখাইতে পারিয়াছে যে, জ্ঞান ও বর্ণ 
উভয়ের সহিত সমন্থিত প্রেম ও ভক্তি উত্তম রহমত পথে চরম অবস্থা-- 
'অরবিন্দের গীত! [ অপিচ, ১৫1১৮, ১৪1২৭, গ্লৌোকের ব্যাথ্য। শ্র্টধ্য এবং 'দীতোক্ত যোগী ও 
'ঘোগধর্্ম” পরিচ্ছেদ । বিবৃতি-হচী রঃ ] 
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পঞ্চম অধ্যায়ের- বিঙ্লেষখ ও সারসংক্ষেপ 

১--২ কর্ণাযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ই মোক্ষপ্রদ, কিন্তু কর্মযোগই শ্রেঠ। ৬৬ বস্ততঃ উভয়ই 
এক, কারণ ফলত্যাগী কর্মযোগীই নিত্য-সন্নযামী ; ৭--১৩ কর্্দমযোগী সর্বদ।ই অলিগ্ত, হৃতগাং 
ইন্জরিয়দ্বার! কর্ণ করিয়াও মুক্ত ; ১৪-_-১৫ কর্তৃত্ব ও কর্ম প্রকৃতির, আত্মার অভ্ঞানবশতঃ 
উহা! আত্মার আরোপিত হয়; ১৬--১৭ অজ্ঞানের নাশে পরষাত্মব্বরূপের --পুনর্জন- 
নিবৃত্ধি ; ১৮--২৩ আত্মজ্ঞানের ফল সর্ধভূতে সমদর্শন__-্রাঙ্গীস্থিতি_-অক্ষয় আনন্দ ; ২৪-_-২৮ 
কণ্দযোগী ব্রঙ্গভৃত, যোগনি&, স্থিরবুদ্ধি হতরাং মুক্ত; ২৯ সর্বলোকমহেশ্বর পুরুযোতমের 
স্থরূপজ্জানেই শাস্তি। 


এ পর্যাস্ত শ্রীভগবান্‌ নিষ্কাম কর্ম্মষোগের উপদেশগ্রসঙ্জগে অনেকবার ভ্ঞানেরও 
প্রশংসা! করিয়াছেন। জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, জ্ঞানেই সকল 
কর্মের পরিসমাপ্তি--ইত্যাদি কথ ঝলিয়াছেন । উহাতে সব্বকর্ পরিত্যাগ 
পূর্বক জ্ঞানযোগের অন্ুশীলনই কর্তব্য, ইহাই বুঝা যায় । কিন্তু 81৪২ ঙ্লোকে 
স্পষ্টই কর্ম্মাহষ্ঠানের উপদেশ দিলেন) স্ৃতরাং অঙ্জছুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে 
কর্মত্যাগ ও সঙ্যাসগ্রহণ করিয়া জ্ঞানযোগের অনুশীলন অথবা! নিষ্াম কর্্মযোগের 
অনুশীলন--ইহার মধ্যে যেটা শ্রেয়ন্কর হয় তাহাই আমাকে বল। 

উত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, সন্ন্যাস ও কর্্মষোগ উভয্বই মোক্ষপ্রদ । 
তম্সধ্যে কম্মযোগ শ্রেষ্ঠ, কেননা ফলাসক্ত ত্যাগ করিয়া কর্ম করিলেও 
সন্নযাসেরই ফল পাওয়া যায়, অধিকস্ত, উহ্থাতে লোকরক্ষা ব৷ বিশ্বকর্মও সম্পন্ন 
হুয়। কন্ম, বন্ধনের কারণ নয়, ফলাসক্তিই বন্ধনের্র কারণ, ফল-সন্ন্যাসই প্রকৃত 
সন্ন্যাস, আসক্তি-ত্যাগেই মুক্তি। বিনি রাগ্েষত্যাগী, তিনি কর্ধানুষ্ঠান 
করিয়াও পন্যাসী, সন্ন্যাসে আর বেশী কি আছে? কর্মষোগ ব্যতীত সন্যাস 
কেবল ছঃখেরই কারণ। ফলাফল ঈশ্বরে সমর্গণ করিয়া কর্তৃত্বাভিমান বর্জন- 
পূর্বক নিষ্কামভাবে বিশ্বকর্থ সম্পর্ন করাই কশ্মযোগ । বিনি এই নি 
তিনি অচিরে বঙ্গ প্রাপ্ধ হন। 

ঈীদুশ যোগযুক্ত তত্বদর্শী পুরুষ ইন্জিয়দ্বারা কর্ম করিলেও তিন 
বর্জনহেতু তাহার কর্মাবন্ধন ছয় না? তাহার দেহাদি কর্ম করে বটে, কিন্ত 
তিনি ত দেহ নন, তিনি দেহী অর্থাৎ আত্মা) আত্ম! নিলি, তিনি ফাছারও 


২২৪ ব্রীমন্তগবদগীত। ৫। সার-সংক্ষেপ' 


কর্তৃত্ব, কর্ণ বা নুখ-্ছঃখাদি কর্মফল সি করেন না, কাহারও পাপপুণ্যও গ্রহণ, 
করেন না, কেননা তাহাতে শুভাশুভ পাপপুণ্যাদি ্বন্ব নাই। বদ্ধজীব কর্শের 
সহিত অহংবুদ্ধি (আমি করি এই ভাব) সংঘোগ করে বলিয়াই পাপপুণ্যভাগী 
হয়, মোহপ্রাপ্ত ছয়, আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না; অহংবুদ্ধিই অজ্ঞান, উহ! 
বিদূরিত হইলেই আত্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়। ইহার ফলে সর্বত্র সমস্ববুদ্ধি 
জন্মে। ঈদৃশ আত্মদর্শা পণ্ডিতগণ জগৎকে ব্রহ্গদু্টিতে দেখেন-_ত্াহার 
ব্রহ্মভাব প্রগ্ত হন, ব্রাঙ্গীস্থিতি ব৷ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। যিনি ধ্যানযোগে' 
মনকে বাহাবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়! আত্মসংস্থ করিতে পারেন -তিনিই 
প্রক্কতির বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়। ব্রন্মভাব প্রাপ্ত হন। আত্মার স্বাভাবিক 
নির্মল জ্ঞান ও আনন্দ তাহার হদয়ে উচ্ছৃসিত হয়, তখন তিনি প্রীভগবানেও 
প্রকৃত ম্বরূপ হাাগত করিয়া তাহাকে সর্বলেকের মহেশ্বর ও সর্ধভূতের সুহ্‌. 
জানিয়। পরম শাত্তিলাভ করেন। 

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ সঙ্গ্যাম ও কর্দনষোগের তুলনা ও ফলাফল আলোচন। 
কর! হইয়াছে, এই হেতু সাধারণতঃ ইহাকে জল্গযামষোগ বলা হয়। কিন্ত 
সন্ন্যাস এখানে উপদিষ্ট হয় নাই। 

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান্থপনিষৎস্ ব্র্ষবিস্তায়াং যোগশাস্থে প্রীকৃষ্ণার্জুন, 
সংবাদে লন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 


বষ্টোহ্ধায় 


শ্রভগবাম্ববাচ 


অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কাধ্যং কম্ম করোতি যঃ। 
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্লির্নচাক্রিয়ঃ ॥১ 


১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_যঃ কর্ম ফলং অনাশ্রিতঃ ( কর্ম্দমফলের অপেক্ষা না 
করিয়। ) কাধ্যং কর্ম করোতি ( কর্তব্য কশ্ম করেন) সঃ সন্ন্যাসী চ যোগীচ 
(ভিনি নন্নটাসীও যোগীও) ; ন নিরম্িঃ (অগ্নিহোজ্ঞাদি শ্রোত কণ্মত্যাগী 
নয়), ন চাক্রিয়ঃ (সর্ধবিধ শারীর কম্মত্যাগী নয় )। 

নিরগ্রি- অগ্নিসাধ্য শ্রোতকর্ম্মতাগী । ধর্মশান্ত্রে উক্ত আছে বে, সন্গ্যাসাশ্রমীর অগ্নি রক্ষা 
করিবার প্রয়োজন নাই । তিনি “নিরগ্সি* হইয়া, .সর্বব কর্ম ত্যাগ করিয়। ভিক্ষা্ধার। শরীর রক্ষা 
করিবেন। অক্রিয়--শারীরকণ্প্ৰতাগী অর্ধমুদ্দিতনেত্র যোগী ( বলদেব )। 

শ্রাভগবান্‌ বলিলেন-_কর্্মফলের আক।জ্ষা না করিয়া যিনি কর্তব্য কম্ম 
করেন, তিনিই সন্যাসী, তিনিই যষোগী। যিনি ষজ্ঞাদি শ্রোত কর্ম ত্যাগ 
করিয়াছেন অথব৷ সর্ববিধ শারীর কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি নহেন ১ 

তাণুপধ্য-_যজ্ঞাদি শ্রোতকর্প ত্যাগ করিয়া যতিবেশ ধারণ করিলেই 
সর্্যাসী হয় না, অথবা সর্ববিধ শারীরকশ্খ ত্যাগ করিয়া অর্দমুদিত নেত্রে 
অবস্থান করিলেই যোগী হয় না, ভিতরের ত্যাগই ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগকে 
ত্যাগ বলে না। ' যিনি নিফামকন্থ্ী তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী, কেননা, সন্্যাস 
ও যোগের ফল যে সমচিত্ততা, ফলকামনাত্যাগ হেতু কর্ষোগী তাহা! লাভ 
করেন। 

১ ৫. 


২২৬ ভ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬২ 


যং সংশ্তাসমিতি প্রীছর্যোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হাসংহ্যস্তসংকলো যোগী ভবতি কশ্চন ।২ 


পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭।২৮ ঙ্লোকে সংক্ষেপে ধ্যামষোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। 
এই অধ্যায়ে পরে সেই ধ্যানযোৌগের বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে, 
কিন্তু উহা! কর্্মযোগেরই অঙ্গরূপে উদ্দিই হইয়াছে । এই জন্তই 'এই করেকটা 
শ্লোকে কর্মযোগের যে মূল কথা ফলসন্নটাস, কামনা ত্যাগ ও তজ্জনিত 
' সমচিত্ততা তাহাই প্রথমে বর্ণিত হুইম়াছে এবং পরে উহা লাভের উপায়ন্বরূপ 
ধ্যানযোগ ব1 সমাধিযোগের বর্ণনা করা হুইয়াছে। 


২। হে পাও, [ স্থধীগণ ] ষং লঙ্ল্যাসং ইতি প্রাঃ (ষাহাকে সন্ন্যাস 
বলেন ) তং ষোগং বিদ্ধি (তাহাকে যোগ বলিয়৷ জানিবে)। হি (কেননা) 
অনংন্তত্ভনংকল্পঃ ( নংকল্পত্যাণী না হইলে ) কশ্চন যোগী ন ভবতি (কেহই 
যোগী হইতে পারে না )। 


হে পাগ্ডব, যাহাকে সন্ন্যাস বলে, তাহাই ষোগ বলিয়! জানিও, কেননা, 
সঙ্কল্পত্যাগ না করিলে কেহুই যোগী হইতে পারে না।২ 


জঙ্ন্যাস- কর্ম যোগ-ধ্যানযোগ 

গীতার মতে সন্যালের স্থলকথা ফলসন্ন্যাস, কামনা-ত্যাগ--েবল কম্মত্যাগ 
নহে। ধ্যানষোগ বা চিতনিরোধ ষোগেরও স্থুলকথা সন্বল্পত্যাগ, কামনাত্যাগ, 
কারণ, সংকল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু । আবার কম্মযোগেরও মূলকথ! কামন! 
ত্যাগ। সুতরাং সন্গযাস, ধ্যানযোগ, কর্খ্বধোগ--এ তিনই এক, ভিনেরই 
মূলকথা সংক্পত্যাগ, ইহারই সাধারণ নাম গীতোক্ত যোগ। ন্থুতরাং এখানে 
যোগ বলিতে ধ্যানষোগ ও কম্মমোগ উভয়ই বুঝায়, বস্ততঃ গীতার মতে 
ধ্যানযোগ কর্ঘযোগের অঙগীহৃত। 


ঞ্সোক ৬।৩-৪ যন্টোহধ্যায়ঃ ২২৭ 


আরুরুক্ষোমুনের্ধোগং কন কারণমুচ্যতে। 
যোগারচম্য তশ্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩ 
যদ! হি নেন্দ্িয়ার্থেযু ন কণ্মন্থমুষজ্যতে । 
সর্ববসন্থল্পসন্ন্যাসী' যোগারূঢস্তদে চ্যতে ॥8 


৩। যোগং আকুকুক্ষোঃ (যোগে আরোহণেচ্ছ) মুনেঃ (মুনির পক্ষে ) 
কর্ম কারণম্‌ উচ্যতে ( কর্্মই কারণ বলিয়। উক্ত হয়). যোগারঢস্ত তশ্ত 
(যোগারূঢ় হইলে তাহার পক্ষে) শমঃ এব কারণম্‌ উচ্যতে (শমই কারণ 
বলিয়। উত্ত হয়)। 

শম-_শান্তি (তিলক, অরবিন্দ ); নিষ্কামকন্মীর আত্মসংযমজনিত চিত্তপ্রসাদ-__ 

(০27) 01 56117072509 2170 561670955555101) 8210060 0% ৬০1:০,--(916৩ 
40101010740.) 

ষোশে আরোহুণেচ্ছু মুনির পক্ষে নিষফাম কর্মই যোগ-লিদ্ধির কারণ, 
যোগারূঢ় হইলে চিত্তের শমতাই ব্রাঙ্গীস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ ।৩। 

নিকষ'মকর্মই যোগসিদ্ধির কারণ কিরূপে 1 নিষ্কামকর্টে কামনা ও 
কতৃতবতিমান ত্যাগ করিতে হয়, এই অহংত্যাগই আত্মশুদ্ধি-উহাতেই যোগপিদ্ি- 
রাঙ্গীস্থিতি। আধার এই ব্রাঙ্গীস্থিতিতে স্থির থাকিবার পক্ষে সংযতাত্মা নিষ্কাম কম্মার 
ব্সাস্মসংযষ-জনিত চিত্ত প্রসাদ কারণন্থরূপ হয়। 

“অর্থাৎ নিষ্ধাম কর্শের স্বার। আম্মসংযম ও শান্তিলাভ করিয়! মুক্ত ব্যক্তি, নেই 
প্রশান্ত ভাবের সহায়ে ব্রচ্মচৈতন্ে ও পূর্ণ সমতার হদ্ঢভাবে প্রতিভিত হন। মুক্ত মানৰ 
এই ভাব লইয়াই কর্ম করেন" (পরের শ্লোক )- অরবিন্দের গীতা । 


৪। যা হি (যখন) সর্বলক্ষল্প-সল্গাসী (সর্ব-সন্কল্প ত্যাগী ব্যক্তি) 
ইন্জিয়ার্থেযু, (রূপরলার্ি ইন্্িয়ভোগ্য বিষয়ে) ন অন্যঙ্যতে ( আসক 
হন না), কর্পন্থ চ ন (কর্মে আসক্ত ছয়েন না), তা। ( তখন) যোগার 
উচ্যতে ( তখন তিনি যোগার বলিয়া অভিহিত হন)। 


২২৮ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৬৫-৬ 


উদ্ধরেদাত্নাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। 
আত্বৈব হাত্সনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫ 
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তশ্য ষেনাট্জৈবাত্মন! জিতঃ ৷ 
অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রবৎ ॥৬ 


যখন সাধক সর্বসঙ্থল্ল ত্যাগ করায় রূপরসাদি ইন্দ্রিয় ভোগ্যবিষয়ে এবং 
কর্মে আসক্ত হন না, তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া! উক্ত হুন।8 


যোগানছের লক্ষণ--(১) সর্ব লঙ্কল্পত্যাগ এবং (২) বিষয়ে ও কর্খে 
অনাসক্তি। সম্বল্পত্য'গ ও আসক্তিত্যাগে কর্মত্যাগ বুঝায় না, এ কথ! পূর্বে 
পুনঃ পুশঃ বল হইয়াছে । (২৬৪,৩1৭ ৪১১৮১৪1১৯৪৪ ২৩ ইত্যাদি ড্রষ্টব্য)। 
এস্থলে যোগীর যে লক্ষণ বল! হইল তাহা নিষ্ষাম কর্ম্মষোগীরই লক্ষণ, উহাতে 
চিত্তকে সমাহিত করিতে হয়, “বিধেয়ায্মা” হইতে হয়। যম, নিয়ম, আলন, 
প্রাণায়ামাদি অষ্টাগ যোগ উহ্থার সহায়ক । ধ্যানষোগে সমাধির অবস্থায় 
অবশ্ত কর্মত্যাগ করিতে হয়, কিন্তু উহাতে সিদ্ধিলা্ভ করিলে সাধক 
বক্মভৃত হন, জীবন্ত হন, তখন যে কর্ণ হয় তাহাই প্ররৃত নিষ্ষাম কর্ম 
বিশ্বকর্্মন, ব্হ্দকশ্মু (81২৩)। 

৫1 আত্মনা (আত্মান্থারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (উদ্ধার করিবে )) 
আত্মামং ন অবসাদর়েৎ (আত্মাকে অবসন্প করিবে না, অবনত করিবে না) ॥ 
হি (কেনন!) আত্ম! এব আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মাই আত্মার বন্ধু), আত্মা এব 
আম্মনঃ রিপুঃ (আত্মাই আত্মার শত্রু )। 

৬। যেন আত্মন! এব ( যে আত্ম্বার ) আত্মা জিতঃ ( বশীভূত হইয়াছে) 
আত্মা তন্ত আত্মনঃ বন্ধুঃ (আত্মা সেই আত্মার বন্ধু); অনাত্মনঃ তু আত্মা 
গ্রব (অজিতাত্্বার আত্মাই ) শক্রুবৎ শক্রত্বে বর্তেত (শক্রর স্তায় অপকার 
করণে প্রবৃত হয় )। 
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উদ্ধরেৎ--উৎ সংসারাৎ উদ্ধং হরে, যোগার্ঢতামাপাদয়েৎ (শঙ্কর) -সংসারসাগর 
হইতে উদ্ধার করিবে, যোগার করিবে। অবসাদয়েৎ_নাধো গময়েৎ (শঙ্কর)-- 
নিম্দিকে যাইতে দিবে না। অনাত্মনঃ- অজিতাক্কনঃ (শহকর$ ধর) অজিতাত্মার, 
অজিতেন্ত্রিয়ের। 

আত্মার ছ্বারাই খত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন 
করিবে না (নিম্নদিকে যাইতে দিবেন); কেননা, আত্মাই আত্মার বন্ধু 
এবং আত্মাই আত্মার শক্র 1৫ 


বে আত্মাহারা আত্ম! বশীভূত হইয়ছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। 
অজিতাত্মার আত্মা শত্রবৎ অপকারে প্রবৃত্ত হয়।৬ 

এখানে রূপকভাবে বল! হইয়াছে যে, আত্মার দ্বার। আত্মাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে আত্মা একটাই এবং সে নিঙ্গেই। হুতরাং এ কথার অর্থ এই যে, ণিজেই 
নিঙ্গেকে প্রকৃতির বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অধোগামী করিবে না, জীব 
নিজেই নিজের শত্রু, নিজেই নিজের মিত্র। এ কথার তাৎপধ্য কি, পরে ব্যাথ্যাত 
হইল। 

ষোগের উদ্দেশ্য আত্মার উদ্ধার-_ পূর্ব ক্লোকে বল। হইল, যোগের 
প্রধান লক্ষণ সঙ্কপ্লত্যাগ ও বিষয়ে অনানক্তি। এই কথাটাই ম্পট্টান্কত 
করিতে যোগের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেস্তা কি তাহ। এই দুইটা শ্লোকে বল৷ 
হুইতেছে। সে উদ্দেশ্টা হইতেছে আত্মার উদ্ধার। চিদ্দাত্বা সম, শাস্ত, 
বর্ধবলক্ষল্শূগ্ধ, নিবিবিঞার। কিন্তু তিনি প্রকৃতি ব! মায়া-উপহিত হওয়ায় 
“আমি, অ।মার' ইত্যার্দি অভিমান করিয়া সন্কল্পনিগড়ে আবদ্ধ হন। বিষয়" 
সক্ত মনই এই স্কল্পবিকল্পের গিত্তিহ্মি। মনকে যদি বিষয় হইতে প্রত্যাহত 
কর! যায়, তবে উহা! আত্মলংস্থ হয়, তখন আত্ম! স্ব স্বরূপে প্রকাশিত হুন--. 
“তদ। ভ্রটুঃ শ্বরূপে অবস্বানম্। (যোগস্ত্র ১৩)। ইহাই আত্মার উদ্ধার। 
অবন্ত ইহ। আত্মচেষ্টা বতীত অপরের সাহায্যে হয় না। এই আত্মচেষ্টাই 
অন্যানযোগ--তত্র স্থিতৌ যদ্বোহভযালঃ' ( যোগস্ত্র ১১৩)। এই আত্মার 


২৩৬ ্রীমস্তগবদগীত! প্লোক ৬৫-৬ 


মধ্যেই, 'আমির+ মধ্যেই শুভ সন্বল্প, বিবেক-বৈরাগ্য, বিচার বুদ্ধিও আছে, 
আবার বিষয়-বিসুদ্ধী অহংবুদ্ধিও আছে। উহার একটী দ্বার! অপরটাকে 
উদ্ধার করিতে হইবে, বিষয়ে মগ্ন হইতে দিবে না। উহার একটা আমার 
মিত্র, অপরটী আমার *ক্র। যে আমি* অহং-বুদ্ধি নাশ করিয়াছে, মনকে 
বিষয়-বিরক্ত করিয়াছে, লে আমি” আমার মিত্রঃ যে "আমির অহংবুদ্ধি 
নাশ হয় নাই, মন বিষয় ছইতে বিমুক্ত হয় নাই, সে "আমি, আমার শক্র। 
লে বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া শক্রতাচরণ করিবেই । বস্ততঃ, বিষয়াসক্ত মনই 
জীবের বন্ধনের কারণ, এবং বিষয়বিমূক্ত মনই তাহার মোক্ষের কারণ-__ 
«মন এব ষনুষ্যাপাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । সুতরাং 

তাবদেব নিরোদ্ব্যং যাবদ্ধাদিগতং ক্ষয়ম্‌ 

এতদ্জ্ঞানং চ ধ্যানং চ অতোইন্যে। গ্রন্থ বিস্তরঃ॥ ব্রহ্গবিন্দু উ -১৫ 

_ষে পর্ধীস্ত মন কুটস্থ চৈতন্যে বিলীন ন| হয়, সে পধ্যস্ত তাহাকে সংবত করিয়া 

রাঁথিবে, বিষন্ন হইতে দুরে রাখিবে, ইন্াই জ্ঞান, ইহাই ধ্যানযোগ - ইহাই সার কথা। এতম্তিনর 
আর যাহ। কিছু সে কেবল গ্রন্থের বিস্তার মাত্র । 


রহস্য-_আত্মশক্তি ও কৃপাবাদ 


প্রঃ। আমাদের শাস্ত্রে ও শন্রগ্রাপদেষ্টগণের নিকট ছুই রকম ধর্ষো- 
পদেশ পাওয়া যায়। কোন শাস্ত্র বলেন, মায়ামুক্ত না৷ হইলে, প্ররুতির বন্ধন 
না! গেলে, সংলার ন! ঘুচিলে তাহাকে কিছুতেই পাওয়া যায় না। অন্ত 
শানু বলেন, একান্ত ভাবে তাঁহার শরণ না লইলে, তাহাকে ন! পাইলে, 
কিছুতেই মায়াবন্ধন ঘুচে না। অনেক সময় এক শাস্ত্ই বা এক উপদেষ্টাই 
উভয় রকষ কথাই বলেন। 

মনে করুনঃ এক পক্ষ বলেন, আগে টাকা না দিলে দলিল লিখিয়। দিব 
না; অপর পক্ষ বলেন, দলিল লিখিয়! না দিলে টাকা দিব না। উত্তয়েই 
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যদি নিজের কথা বহাল রাখিতে চান, তবে টাকাও দেওয়! হয় না, দলিলও 
লেখ। হয় না। মায়ামুক্ত না হুইলে তাহাকে পাওয়। যাইবে না, আবার 
তাহাকে না পাইলে মায়।ও ঘুচিবে না, এ উপদ্গেশও পুর্বোক্ত কথার স্তায়ই 
বোধ হয়। অজ জীব কোন পথে যাইবে? ইহার কোন্‌ কথ! সত্ব, কোন্টা 
গ্রাহথ, কোন্টা আগে হবে? 

উ। উভয় কথাই লত], উভয়ই গ্রাহ। ইছার আগে পরে নাই। যায়া- 
মুক্তি ও ঈশ্বর-প্রাপ্তি একই অবস্থা এবং ঠিক এক সময়েই হয়। এ ছুই রকম 
উপদেশ প্রকৃত পক্ষে ছুইটী বিদ্ছিপ্ন মার্গ খা লাধন পথের সঙ্কেত। ধাহারা 
বলেন, মায়া বা অজ্ঞান দূর ন1 হইলে লেই পরতন্ব উপলব্ধ হয় না, তাহারা 
দেন জ্ঞানের উপদ্ধেশে) আর যাহার বলেন, সর্বতোভাবে তাহার 
শরণ না লইলে, তাহার কপা না হইলে, মায়! দূর হইবেনা॥ তাহার! দেন 
ভক্তির উপদেশ । একটা হইল জ্ঞানমার্গ, আত্মস্বাভন্ত্য ও আত্মশক্তির 
কথা, অপরটী হইল ভক্তিমার্গ, আত্ম-সমর্পণ ও কৃপীবাদের কথা। 
তাই আধ্যাত্ম-শান্ত্র বলেন--“ত্মাৰং বিদ্ধি'স্-আত্মাকে জান, আপনাকে 
চেন, সর্ব! আত্মন্বরূপ চিন্তা কর, ভাবন! কর, বল-_- 


'সচ্চিদানন্বরূপোহহং নিত্যমুক্তত্ঘভাববান। 


অপর পক্ষে, ভক্তিশান্ত্র বলেন--তুমি মারামৃগ্ধ জীব, দীন, পাপতাপে 
ক্লিট একমাত্র প্রীহছরিই দীনশরণ, পাপহরণ-_একাস্তসাবে তীাছারই শরণ লও, 
কাতর-প্রাণে তাহাকে ডাক, বল-.. 
'পাপোহহং পাপকর্াহং পাপাস্ব। পাপসন্ভবঃ | 
ত্রাহি মাং পুগুরীকাক্ষ সর্বপাপহরো হরি*। 
এস্থলে আত্মার দ্বার আত্মাকে উদ্ধার করার ষে উপদেশ, তাহ জ্ঞান- 
ষার্গের উপদেশ । ইহার স্থৃল মর্ম এই যে, জীব ম্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রঙ্দেরই অংশ, সে মূলতঃ প্রককৃতি-পরতন্ত্র নছে; তাহার স্বাধীনতা 


২৩২ শ্রমন্গবদগীতা শ্লেক ৬৭ 


জিতাত্বনঃ প্রশাস্তম্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ। 
শীতোফ্সুখহুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭ 


লাভে স্বাতন্ত্র আছে। লাধনাদ্ারা প্রকৃতির রজস্তমোগুণকে দমন করিয়া 
শুদ্ধ সত্বগু:পর উদ্রেক করিয়া সে প্রকৃতির অতীত হইতে পারে, নিজেকে 
নিজেই উদ্ধার করিতে পারে। এস্বলে তাহার উপায়শ্বূপ আত্মমংস্থ 
যোগের বর্ণন! প্রসঙ্গে সেই উপদেশই দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু অন্তত্র 
ভক্তিমার্গের বর্ণন। প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে, শঈশ্বরই জীবকে যস্ত্রার 
পুত্তলিকার ন্তায় মায়াত্বার৷ চালাইভেছেন, জীব সর্বতোভাবে তাহার শরণ 
লইলে, অনন্ভভক্তিষোগে তাহার ভজন! করলে উশ্বরই তাহাকে এমন 
বুদ্ধিযোগ দেন, যাহাদ্ার সে মায়ামুক্ত হইয়া! ভগবানকে পাইতে পারে 
(১৮।৬১১১০।১০।১১ ইতাদি )। বস্ততঃ, জ্ঞনমার্গ ও ভক্তিমার্গ, গীতানর 
উভয়ই স্বীকার্ধা, এবং গীতামতে উহার পরম্পর-সাপেক্ষ |. উভয় মাগেরই 
মূল কথা হইতেছে আপক্তি-তাগ, উহা! সাধন!-সাপেক্ষ । সাধন! ব্যতীত 
চিত নির্ঘল হয় না, চিত্তস্তদ্ধি ব্যতীত ভগবানে একান্তিক শন্র্ভরতা জন্মে 
না, ভগবৎকপাও লাভ হয় না। শ্রাভগবান্‌ আমাদের আত্মশক্তর স্কুরণ 
করিয়াই কৃপা করেন, কপাবাদ নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক নহে। (৩1৪৩ ও 
১৮।৬১-৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য )। *. 


৭। জিতাত্মনঃ (জিতাত্মা, জতেন্দ্রিয়) প্রশান্তন্ত (রাগছেষশুন্ত ব্যক্তির) 
পরমাত্বা শীতোষ্ম্থখ হখেযু ( শীত-গ্রীম্ম-ম্থখ-ছুঃখে ) তথা মানাপমানয়োঃ 
( এবং মান অপমানে ) সমাহিতঃ ( অবিচলিত থাকে )। 

জিতেন্দ্িয়, গ্রশাস্ত অর্থাৎ রাগঘেষাদিশূন্ত বাক্তির পদমাত্বা শীত-গ্রীন্ম, 
হুখ দুখে, অধবা মান অপমান প্রাপ্ত হইলেও সমাহিত থাকে (অর্থাৎ অবিচলিত 
ভাবে আপন সম শান্ত শ্বরূপে অবস্থান করে )।৭ 


শ্লোক ৬৮-৯ যষ্টোহধ্যায়ঃ ২৩ 


€ 


জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ব। কুটন্ছো বিজিতোন্দ্িয়ঃ | 
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলো ষ্টাশ্া কাঞ্চন: ।৮ 
সুহন্যিত্রার্যয দাসীনমধ্যস্থছেত্যবন্ধুষু। 

সাধুষপি চ পাপেষু সমবৃদ্ধিধিশিষ্যুতে ॥৯ 

এ শ্লোকে 'পরমায্মা” শব্ধ আত্মা অর্থেই প্রধুক্ত (তিলক)। আত্মা পরমাম্মারই 
সনাতন অংশ (১৫৭), হৃতরাং তন্বতঃ একই । দেহে প্রকৃতির গুণের বশীভূত থাকা কালে 
ইন্তাকেই জীবাত্মা বল! হয়, কিন্ত জিতেত্দ্রির়। গুশান্তচিত্ত ব্যক্তি প্রকৃতির গুণ হইতে 
নিশুক্ত, সুতরাং তাহার নিকট পরমাস্মপ্বরূপ প্রাতভাত হন। 

পূর্বেবে বল! হইয়াছে, জিতায্ম! ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু, নেই কথাটাই এই শ্লোকে আরও 
স্পষ্টীকৃত করা হইল। 

৮। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা (জ্ঞানবিজ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত চিত), কৃটস্থঃ 
(শিব্বিকার ), বিজিতেন্ত্রিয়ঃ ( জিতেন্দ্রয় ) সমলোষ্ট্াশ্মকাঞ্চনঃ ( মৃতখণ্ড পাষাণ 
ও ন্থুবর্ণে সমদৃষ্টিলম্পন্ন ) যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (ঈদৃপ যেগীকে যুক্ত বা 
যোগনিদ্ধ বলে )। 

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ম।--জঞানয্‌ উপদেশিকম্‌, বিজ্ঞান অপরোক্ষান্ুভবঃ। তাভ্যাং 
তৃপ্ত; আত্ম! চিত্বং যস্ত সঃ (প্রীধর )-গুরুশাস্ত্রোপদেশদ্বারা মার্জিত নির্দদল! বুদ্ধির নাম 
জ্ঞান, তত্বপদার্থের প্রত্যক্ষানুভূতির নাম বিজ্ঞান, এই উভয়ন্বার৷ পরিতৃপ্তচিত্ত। (অপিচ ণাই 
ল্লোকের ব্যাথ্য। দ্রষ্টব্য)। 

যাহার চিত্ত শান্ত্রাদির উপদেশজাত জ্ঞান ও উপদিষ্ট তত্বের প্রত্যক্ষ 
অনুভূতির দ্বারা পরিতৃপ্ত, যিনি বিষন-সগ্লিধানেও নির্বিকার ও জিতেন্দিয়। মৃৎপিও 
পাষাণ ও মুবর্ণথণ্ডে যাহার সমদৃষ্ি, জীদৃশ যোগীকে যুক্ত (যোগলিদ্ধ) বলে ।৮ 

৯। সু্ন্সিত্রাযা্জানীনমধাস্থেস্মবদযু (হুহৎ শিত্র আঁর উদাশীন, 
মধ্যস্থ, ছেষ্য ও বন্ধুতে), সাধুযু অপি (সাধুতে ও) পাপেষু চ অপি 
(এবং অসাধুতে ) সমবুদ্ধিঃ ( সমবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি) বিশিষ্যতে ( বিশিষ্ট, 
শ্রেষ্ঠ হয়েন।) 


২৩৪ ভ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬।১০.১১ 


যোগী যুগ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ। 
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরি গ্রহঃ ॥১০ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাতবানঃ ॥ 
নাতুযুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্‌ ॥১১ 


স্রহৃং-্প্রত্যুপকার না চাহিয়। যিনি ম্বভাবতঃই উপকার করেন; মিত্র-্ন্নেহবশতঃ 
ধিনি উপকার করেন। বন্ধু-_সন্বন্ধবিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞাতিকুটুন্বাদি। উদ্দাপীন-_বিবদমান 
উভয়পক্ষের কোন পক্ষই যিনি অবলম্বন করেন ন| (76951) | মধ্যস্থ-বিধদমান উভক্ 
পক্ষের হিতৈষী। দ্বেধ্য--দ্বেষের পাত্র । 

নুহ্থৎ, মিত্র, শত্রু, উদালীন, মধ্যন্ত, দ্বেষ্য, বন্ধু, সাধু ও অলাধু-_এই 
সকলের প্রতি ধাহার সমান বৃদ্ধি, তিনিই প্রশংসনীয় অর্থাৎ ধিঁনি সর্বব্ষিয়ে 
সকলের প্রতি রাগণ্েষশুন্ঠ, তিনিই শ্রেষ্ঠ । ৯ 

সর্ধ্ববিষয়ে সমচিত্ততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল। ইহাই পূর্ব্বোক্ত ছুইটা প্লোকে বলা হুইল। এই 
সমচিত্তত। লাভ কর! অবশ সহল নহে । ( ৬া৩৩-_-৩৬)। চঞ্চল মনকে স্থির করিয়। আত্মসংস্থ 
করার এক বিশিষ্ট উপায় ধ্যানযোগ বা অভ্যাসযোগ । এই হেতু পরবর্তী শ্লোকসমুছে এই ধ্যান 
যোগেরই বর্ণন। কর! হইয়াছে । 

১০। যোগী রহসি স্থিত; (নর্জন স্থানে অবস্থান করিয়া) একাকী 
( লঙ্গশৃন্ ), বতচিত্তাত্মা! ( সংষতচিত্ত ও সংতদেহ ), নিরাশীঃ ( আকাঙ্কাশৃন্থ ), 
অপরিগ্রহঃ ( পরিগ্রহশৃন্ত হইয়া ) সতপ্তং (নিরস্তর ) আত্মানং যুপ্তলরীত ( চিত্তকে 
সমাহিত করিবেন )। 

যতচিত্তাত্মা--যহং সংঘতং চিত্তম আত্মা দেহশ্চ বন্য ( জীশঙ্কর, ্রীধর)। নিরাশী-- 
বিষয়ে বীততৃফ, অতএব অপরিগ্রহ-যোগের প্রতিবন্ধক দ্রব্যাদি সংগ্রহে বিরত। 

যোগী একাকী নির্জন স্থানে থাকিয়৷ সংযতচিত্ত, সংবতদেহ, আকাঙ্্া শূন্ত 
ও পরিগ্রহশূন্ত হইয়া চিত্তকে সতত সমাধি অভ্যাস করাইবেন।১০ 

১১০১২ । শুচৌ দেশে (€ পবিত্র স্থানে) স্থিরং (নিশ্চল) ন অতৃযুচ্ছিতং 
( অনতিউচ্চ ) ন অতিনীচং (অনতিনিক্ন ) চৈলাজিন-কুশোগডর ( কুশোপরি। 


শ্লোক ৬১২-১৩ যষ্টোহধ্যায়ঃ ২৩৫ 


তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা! যতচিতেক্তরিয়ক্রিয়ঃ | 
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদযোগমা ত্ববিশুদ্ধয়ে ॥১২ 

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারম়নচলং শ্থিরঃ | 

সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥১৩ 


ব্যাত্রাদির চম্ম ও তদুপরি বস্ত্রব্বার। রচিত ) আত্মনঃ আসনং (নিজের আপন ) 
প্রতিষ্ঠাপ্য (শ্থাপনপূর্ব্বক ) তত্র আসনে উপবিত্ত (সেই আসনে বসিয়া ) 
ফতচিতেক্দিয়ক্রিয়ঃ ( চিত্ত ও ইন্ত্রিয়গণের ক্রিয়! সংঘত করিয়া) মনঃ একাগ্রং 
কৃত (মনকে একাগ্র করিয়া ) আত্মবিশুদ্ধয়ে ( আত্মস্তদ্ধির জগ্ঠ) যোগং ধুঞ্জ্যাৎ 
(যোগ অভ্যাস করিবে ।) 


যত চিত্তেক্জিয়ক্রিয়াঃ---যতা। সংযত। চিত্বশ্ত ইন্দ্িয়াপাংচ ক্রিয়। যন্ত সঃ। চৈলাজিন- 
কুশোত্তরম্- চৈল (বস্ত্র), অজিন (ব্যাত্রাদির চর্ম), কুশের উপরে ব্যাপ্রাদির চম্ম এবং তাহার; 
উপরে বস্ত্র স্থাপন করিয়া রচিত। 

পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিবে; আমন যেন অতি উচ্চ অথবা! 
অতি নিয় না হয়। কুশের উপরে ব্যাপ্াদির চ্ম 'গবং তাহার উপর বস্ত্র 
পাতিয়। আনন প্রস্তত করিতে হয়; সেই আসনে উপবেশন করিয়া চিত্র ও 
ইন্দিয়ের ক্রিয়া! সংযমপূর্ব্বক মনকে একা গ্র করিয়া আত্মসুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস 
করিবে ।১১-১২ 

এই ছুইটী শ্লেরকে আসনের নিয়মা্দ কথিত হইল। 

১৩-১৪। কায়শিরোগ্রীবং (শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে ) সমং অচলং 
ধারয়ন্‌ (সরলভাবে ও নিশ্চল ভাবে রাখিয়া ) স্থিরঃ [ সন্] (স্ুন্থির হইয়।) 
স্বং নানিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য (নিঙ্গ নামিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া!) দিশশ্চ 
অমবলোকয়ন (অন্ত কোন দিকে দৃষ্টিপাত ন! করিয়!) প্রশান্তাস্ম (প্রশান্তচিত্) 
বিগতভীঃ (নির্ভয়) ব্রহ্গচারিব্রতেস্থিতঃ (ক্রহ্গচর্যযব্ত অবলম্বন করিয়!) মনঃ 


২৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬১৪ 


প্রশান্তাত্বা বিগতভাব্র হ্ধচারিব্রতে শ্থিতঃ । 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তে। যুক্ত আপীত মণ্পরঃ ॥১৪ 
হযম্য ( মনও সংযম পূর্বক ) মচ্চিন্তঃ ( মগ্দ 5চিন্ত) মতপরং ( মৎপরারণ হইয়। ) 
বুক্তঃ আলীত ( সমাধিস্থ হইবে )। 
নাসিকাগ্রং প্রেক্ষ্য-_টীকাকারগণ বলেন, ঠিক নানাগ্রই যে অবলোকন করিতে হইবে 
এরূপ অর্থ নহে, দৃষ্টি এ'দক্‌ ওদিক না পড়ে এই জঙ্ঠ নাসগ্রবস্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
কেহ কেহ বলেন, ইহার অর্থ ভ্রমধ্যে দৃষ্টি রাখিয়।, কেনন। নিম্দিক হইতে ধরিলে নাপাগ্র ঝলিতে 
মধ্য বুঝার। মতপর, মচ্চিত্ত হইয়।--আমিই একমাত্র প্রিয়, বিষয়াদি নয়--এইরূপ 
ভাবনাদ্বার। আমাতেই চিত্ত নিবিষ্ট করিয়]। 
শরার (মেরুদণ্ড), মন্তক ও গ্রীব। সরলভাবে ও নিশ্চপভাবে রাখিয়া 
নুস্থির হুইয্না আপনার নালাগ্রবত্তী আকাশে দৃষ্টি রাখিবে, এদিক ওদিক্‌ 
তাকাইবে ন1) (এইরপে উপবেশন করিয়া) প্রশান্ত-চিত্ত, ভয়বর্জিত, 
্রহ্মচ্ধ্যণীল হইক্া মনঃনংযমপূর্ববক মৎপরায়ণ মদগতচিত্ত হুইয়। সমাধিস্থ 
হবে ।১৩-১৪ 
টাকাকাঃগণ বলেন, এই শ্লোকে সন্প্রজ্জাত সমাধির অবস্থা বর্ণনা কর! হইয়াছে। (পরে 
“রাজঘোগ' শীধক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 


বিবাহ ও ব্রজচর্ধ্য 


প্রঃ। এস্বলে যোগ.ভ্যানকারীকে 'ব্রদ্মগরিব্রতে স্থিত" বল। হইয়াছে। 
'তাহ! হইলে বিবাহিত জীবনে যোগান্তাস বিহিত কি না? 

উঃ॥ কাষোপভোগই ষে বিবাহিত জীবনের একমাত্র উদ্দেগ্ত তাহা তে। 
পণ্ুতীবন, তাহাতে আর ষোগাভযাল কিরূপে সম্ভবপর হইবে। কিন্ত মুন- 
খধিদের মধ্যেও ম্বনামখ্যাত অনেকে ধিবাহিত ছিলেন এবং সন্তানের জনকও 
ছলেন। শাস্ত্রে আছে, বেদ অধ্যাপনাস্তে আচার্য শিষাকে এইরূপ উপদেশ 
দেতেছেন-_'সত্যং বদ। ধর্ধং চর। প্রজ্গাতস্তং মা! ব্যবচ্ছেৎসীঃ. সত্য 


শ্লোক ৬১৫ ব্ঠোইধ্যায়ঃ ২৩৭ 


যুগ্তন্নেবং সদাত্ানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শাস্তিং নির্ববাণপরমাং মগুসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫ 


বলিবে, ধর্মানুষ্ঠান করিবে, সম্তান-ধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে (তৈত্তিঃ উ$ ১1১২১) 
বংশরক্ষার জন্যই বিবাহ করার এইরূপ উপদেশ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেইে আছে 
( 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যযা+ ), এবং এ উদ্দেস্ত ব্যতীত কামোপভোগ সর্বশান্ত্রেই 
কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । এক্ষণে বিস্বচ্য এই, এ উদ্দেশ্ত সাধনের 
জন্য বিবাছিত জীবনের কতটুকু সময আবশ্তক 1-_-অতি সামান্ত। বাকি 
সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সংযমের উপদেশ । এ অন্থশাসন ন্ন্যাসধশ্মের চেয়ে বড়, 
কম কঠোর নয়, এবং বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া এইরূপ সংষম সাধনে অধিকতর 
ঢুঢ়তায় প্রয়োজন, সনেহ নাই। এই হেতুই শাস্ত্রে এরূপ উল্লেখ আছে যে, 
গৃহস্থের পক্ষে অবিহিত কালে স্ত্রী-সম্ভোগে নিবৃত্ত থাকাই ব্রঙ্গদর্যয 
(নানদাগচ্ছতে যস্ত ব্রহ্গচর্য)স্ত তত স্থতম্'_মভাঃ অন্ু ১৬২, মনু, ৩১৪৫,৫০ )। 
'অবিহিত সময়ের' অর্থ হইতেছে পুত্রার্থে ভিন্ন অন্য পময়ে. এই হেতু, 
হিন্দুশান্ত্রে বিবাহের অপর নাম উপষম (সংযম )। 

৫1২৪ শ্লোকে স্প্টুই বলা হঙ্টয়াছে ষে, যোগাভ্যাসকারীর সব্বপ্রকার কামন। 
নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে । এটিই মুখ্য কথা, জীবন বিবাছিতই হউক 
আর অবিবাহিতই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। উহা সহজ কথা নয়। 

গাতোক্ত যোগশিক্ষার এরপ উদ্দেস্তা নহে যে, নিরুস্তর রাজযোগ অভ্যাস 
করিয়াই লমস্ত জীবন কাটাইয়া দিবে । কিন্তু যে সময়ে ষোগাভ্যাস করিবে, 
সে সময়ে সম্পূর্ণ ্রহ্মচর্ধ্য ব্রত অবলম্বন করাই কর্তব্য, তাহ! বলাই বাহুল্য। 
তাহাও অতি দীর্ঘকাল হওয়া আবশ্তাক, নচেৎ সাফল্য সম্ভবপর নহে। পরবর্তী 
১৬।১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

১৫। যোগী এবং (এই প্রকারে) লদা (নিরস্তর ) আত্মানং যুঞ্জন্‌ 
(মনকে সমাহিত করিক়্া) নিয়তমানলঃ [সন্] (নিশ্চলমনা ) ম্সংস্থাং 


২৩৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬১৬-১৭ 


নাত্যশ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ। 

ন চাতিম্বপ্রশীলম্ত জাগ্রতে৷ নৈব চাজ্জুন ॥১৬ 
যুক্তাহারবিহারম্থ যুক্তচেটম্া বর্ধন । 
যুক্তন্বপ্রাববোধন্য যোগে। ভৰতি হুঃখহ। ॥১৭ 


€আমাতে অবস্থিত) নির্ববাণপরমাং শাস্তিং (নির্বাণরূপ পরম শান্তি) 


অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) 
মৎসংস্থাং__মদধীনাং (শঙ্কর); ময্যেব সংস্থ! একীভাবেনাবস্থানং সমাণ্ডিব্ব! যন্তান্তাং__ 


খম।তেই বাহার অবস্থিতি ব1 সমাপ্তি ( নীলকঞ্ঠ); মদ্রূপেণ অবস্থিতাং (প্রীধর);) 181 
8123 15 10011090101) 10. 11৩--( 8870919৫997; নির্ব,ণপরম ং--নির্বাণং মোক্ষরূপং 
নিরতিশয়নুখং যন্তাং তাং। 

পূর্বোক্ত প্রকারে নিরস্তর মনঃনমাধান করিতে করিতে মন একাগ্র হইয়া 
নিশ্চল হয়। এইরপ স্থিরচিত্ত যোগী নির্বধাণপূপ পরম শাস্তি লাভ করেন। 
এই শাস্তি আমাতেই স্থিতির ফল।১৫ 

১৬। হে অর্জুন, (কিন্তু) অতাগ্তঃ ( অতিভেণজনকারীর ) যোগঃ ন 
'অস্ভি (যোগ হয় না); নচ একাস্তম অনশ্নতঃ ( একান্ত অনাহারীরও হয় 
না); জাগ্রতঃ এব চ ন ( অতি জাগরণণীলেরও হয় না)। 

হে অর্জুন, কিন্তু ধিনি অত্যর্ধিক আহার করেন অথবা ধিনি একাস্ত 
'অনাহারী, তাহার যোগ হয় না; অতিশয় নিদ্রালু বা অতিজাগরণশীলেরও 
'যোগলমাধি হয় ন। ।১৬ 

১৭। যুক্তাহারবিহথারন্ত ( পরিমিত আহার-বিছারকারী ) কর্ণন্থ যুক্তচেষ্ট্ত 
€ কর্মসমূছে পরিমিত চেষ্টাকাগী ) যুক্তন্বপ্রাববোধন্য (পরিমিত নিদ্রা ও 
কাগরণধীল ব্যক্তির ) ফোগঃ ছুখঃহা! ভবতি (যোগ হুঃখনিবর্তক হয় )। 

যিনি পরিমিতক্প আহার-বিহার করেন. পরিমিতরূপ কর্পচেষ্টা করেন, 
পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন, তাহার যোগ হুঃখনিবর্তক হয় ।১৭ 


শ্লোক ৬১৮-১৯ যন্টোহধ্যায়ঃ ২৩৯ 


যদ। বিনিয়তং চিত্তমাত্মস্তেবাবতিষ্ঠতে । 

নিস্পৃহঃ সব কামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮ 
যথা দীপে! নিবাতস্থো নেলতে সোপম। স্মৃতা । 
যোগিনে। যতচিত্তম্ত যুঞ্জতে। যোগমাত্মনঃ ॥১৯ 


যষোগীর আহার, বিহার, কর্ম, নিদ্রা, জাগরণ--সকলই পরিমিতরূপ হওয়! 
প্রয্োজন। এস্বলে কম্মত্যাগের কোন বিধান দেখা যায় না। কিস্ত লর্যাসবাদী 
চীকাকারগণ কেহ কেহ বলেন__এস্থলে “কর্ম” অর্থ প্রণবজপাদি বুঝিতে হইবে। 


কিন্ত বিহার? অর্থ কি? উহাতে তো ভ্রমণ, আমোদজ্জনক ক্রীড়া, এই সব 
বুঝায় । যে।গীর ইহাতে প্রয়োজন কি? বস্ততঃ, আহারবিহার, নিদ্রা! ও 
কাজ-কর্্ম, সকল বিষয়েই মিতাচারী হইতে হইবে এবং এ সকল ব্যাপার নিয়মিত 
ভাবে সম্পর় করিয়াও কোন নিদ্দি সময়ে নির্জনে মনঃসংষমেরু জন্য যোগাভ্যাস 
করিবে, ইহাই এই শ্লে:কের মর্্ব বলিয়া বোধ হয়। 

১৮। বদ! ( যখন ) বিনিয়তং চিত্তং (বিশেষভাবে সংযত চিত্ত) আত্মনি 
এব অবতিষ্ঠতে ( আত্মাতেই অবস্থিতি করে) তদা! (সেই অবস্থায়) সর্ব- 
কামেত্যঃ মিম্পৃহঃ (সর্ব কামনা হইতে নিরত যোগী পুরুষ ) যুক্তঃ ইতি 
উচ/তে ( যোগনিদ্ধ বলিয়। উক্ত হন )। 


যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হই আত্মাতেই অবস্থিতি করে, তখন যোগী 
সর্ববকামনাশুগ্ত হন। জঈদৃশ যোগী পুরুষই যোগলিম্ধ বলিয়া কথিত হুন।১৮ 

১৯। যথা (যেমন) নিবাতস্থঃ দীপঃ (নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপ) ন 
ইগতে (চঞ্চল হয় না), আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ ( আত্মযোগ অভ্যাসকারী ) 
বতচিত্বস্ত ফোগিনঃ (সংযক্তচিত্ত যোগীর) স। উপমা স্ৃত৷ (তাহাই দৃষ্টান্ত জানিবে)। 


নির্বাত প্রদেশে স্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, আত্মবিষয়ক যোগ” 
ভ্যালকারী সংযতচিত্ত ফোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই দৃষ্টান্ত ।১৯ 


২৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬২০-২১ 


যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়। । 

যত্র চৈবাত্মনাত্সানং পশ্রন্নাত্নি তুষ্যতি ॥২০ 
স্থখমাত্যন্তিকং যত্তদ বুদ্ধিগ্রাহামতীন্দ্রিয়ম্‌। 
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥২১ 


২০। যত্র (ষে অবস্থায়) যোগলেবয়। নিরুদ্ধং চিত্ত ( ষোগাভ্যাস দ্বার 
নিরুদ্ধ চিত্ত ) উপরমতে ( উপরত, নিক্ষিয় হয়), যত্র (এবং ষে অবস্থায়) আত্মন। 
এব ( আত্মান্বার! ) আত্মনি ( আত্মাতে ) আত্মানং পশ্ঠন্‌ ( আত্মাকে দেখিয়া ) 
তুষ্যঠি (তুষ্টিলাভ করেন) [তাহাকেই যোগ বলিয়! জানিবে]। 


যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বার নিরুদ্ধ চিত্ত উপরত ( সর্বববৃত্তিশূল্, নিক্রিয় ) 
হয় এবং যে অবস্থায় আস্মাত্বার৷ আত্মাতেই আত্মাকে দেখিয়। পরিতোষ লাভ 
হয় (তাহাই যোগ শব্ধ বাচা জানিও) | ২০ 


আত্মন৷ আত্মানং আত্মনি পশ্তন্- আত্মাদ্বার আম্মাতে আত্মাকে দেখিয়।। 'আত্ম- 
দর্শন বলিতে কি বুঝার? এন্থলে দ্রষ্টট কেও যোগী পুরুষ। ধোগী আরকে, দেছেন্দ্রিয়া দি 
নয়, সে ত আত্মাই। বস্তুতঃ, আম্মাই দ্রষ্টা, আত্মাই দৃম্ভ। মুৃতরাং আত্ম। আপন।কেই 
আপনাতে দেখেন । (১৩১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য )।২* 


২১। যত্র (যে অবস্থায়) অদ্মং ( যোগী ) বুদ্ধিগ্রাহাম (বুদ্ধিমাত্র দ্বারা 
গ্রহনীয় ) অতীন্রিয়ং (ইন্ত্রিয়ের অগোচর ) আত্যন্তিকং (অত্যন্ত) যৎ সথখং 
(যেস্থখ) ততবেত্তি (তাহা অন্গভব করেন ), (যত্র চ) স্থিতঃ (সন) (যে 
অবস্থায় স্থিত হুইলে ) তত্বতঃ ( আত্মস্বপ্ূপ হইতে ) ম চলতি (বিচলিত হন না) 
[ ভাহাকেই যোগ বলিয়! জানিবে ]। 

যে অবস্থায় ইন্জ্রিয়ের অগোচর, কেবল শদ্ধ বুদ্ধিগ্রাহা যে নিরতিশয় সখ 
( আত্মানন্দ ) যোগী তাহাই অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় স্থিতিলাভ করিয়া, 
আইত্মন্বদূপ হইতে বিচলিত হুন না, তাহাই যোগশব্ববাচ্য জানিবে ।২১ 


শ্লোক ৬২২-২৩ যন্ঠটোহধ্যায়ঃ ২৪১ 


যং লব্ধ চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যন্যিন্‌ স্থিতে। নম হুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২ 
তং বিষ্ভাদ্দ £খসংযোগবিয়োগং ফোগসংজ্িতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোইনিধষিবঞ্নচেতসা 1২৩ 


বিষয়সখ ইন্দরিঘগ্রাহ, আত্মদর্শনঞজনিত যে সুখ তাহা ইন্জ্িয়াতীত, বুদ্ধিগ্রাহ। 
এট বুদ্ধি রজন্তমোমলরহিতা। শুদ্ধসত্বাত্সিকা_এই গুছ সত্তর প্রধান লক্ষণ--. 
শ্বাতাভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা ষয়! সদানন্দরসং সমুচ্ছতি”__(শঙ্করাচার্য, বিবেক- 
চূড়ামণি ১২১ )।২১ 

২২1 বং লব্ধ! (যে অবস্থা লাভ করিয়া!) (যোগী) অপরং লাভং ( অন্ত 
কোন লাভকে ) ততঃ অধিকং ন মন্ততে (তাহা! অপেক্ষা! অধিক বলিয়৷ বোধ 
করেন না), যশ্মিন্‌ স্থিতঃ (যাহাতে স্থিতিলাভ কর্িয়! ) গুরুণ! ছঃখেন অপি 
( মহাছুঃখ দ্বারাও ) ন বিচাল্যতে (বিচালিত হয়েন না) [তাহাই যোগশব- 
বাচা জানিবে ]1 

যে অবস্থা! লাভ করিলে ষোগী অন্ত কোন লাভ ইহার অপেক্ষ! অধিক স্ুখ- 
কর বলিয়! বোধ করেন ন। এবং যে অবস্থায় স্থিতি লাভ করিলে মহাহ্ঃখেও 
বিচালিত হন না [ তাহাই ফোগশববাচয জানিবে ] ২২ 
' আত্মানন্দ পরম হুখকর, এমন কোন হুথ নাই যাহা। ইহ। অপেক্ষ। অধিক হুখকর বলিয়। 
বোধ হুইতে পারে, এবং এমন কোন ছুঃখ নাই যাহাতে আত্মজ্ঞানীকে বিচালিত করিতে পারে-_ 
কেননা, তিমি আত্মারাম, বাহ হুখছুঃখের অতীত । 

২৩। তং (এইক্ধপ অবস্থাকেই ) ছঃখসংযোগবিয়োগং (ছঃখলংযোগের 
বিয়োগন্ধপ ) যোগলংজ্ঞিতং ( যোগ বলির!) বিদ্ভাৎ (জানিবে)) অনিধিবগ্র- 
চেতল। (নির্ষেষশুন্ত চিত্তদ্বারা ) নিশ্চন্বেন (অধ্যবসায় সহকারে) লঃ যোগঃ 
যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যান কর! কর্তব্য)। 

১৬-- 


২৪২ শ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৬২৪-২৫ 


২কল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্ত।। সর্ববানশেষতঃ। 
মনসৈবেন্দ্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥২৪ 
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌ বুদ্ধ্য] ধৃতিগৃহীতয়। | 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্ত্দিপি চিন্তয়ে ॥২৫ 
স্বঃখসংযোগবিয়োগং-_ছুঃখৈঃ সংযোগে! ছুঃখসংযোগঃ, তেন বিয়োগন্তং (শঙ্কর )- 


যাহাতে ছংখসংযোগের বিয়োগ বা ধ্বংস হয্ন তাহাই যোগ--1)৩ 1১0007052৮9 ০£ 06 
00175090 9101) 02105 006 0150105 ০01 0105 1001170+5 2002,011765 10) £051 


(010010০) ।  নিশ্চয়েন--অধ্যবসায়েন (শঙ্কর); চিত্তদাঢে$ণ-_ চিত্তের দৃঢ়ত। 
স্বারা.( প্ধর ); অরনিধিবগ্নচেতসা--এতাবতাপি কালেন যোগো৷ ন সিদ্ধঃ কিমতঃপরং কষ্ট- 
মিত্যন্ুতাপো! নির্ধেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা ( মধূহদ্ন )-এতকাল যোগাভ্যাস করিলাম, 
সিদ্ধিলাভ হুইল না, আর কতকাল কষ্ট করিব, _-এইরূপ হতাশভাৰকে নির্বেধেদ বলে, এইপ্প 
নির্বদশৃন্ত, শৈথিল্যরহিত চিত্তে যোগাভ্যান কর্তব্য, নচেৎ সফলতা সম্ভবপর নছে। 

এইবূপ অবস্থায় (চিত্ববৃত্তিনিরোধে) ছুঃখসংযোগের বিক্োগ হয়, এই ছঃখ- 
বিয়োগই যোগশববাচ্য। এই যোগ নির্বেদশুগ্ঠচিত্তে অধ/বসায় সহকারে 
অভ্যাস কর! কর্তব্য ।২৩ 

২৪-২৫। সংকল্পপ্র্তবান্‌ (সংকল্পজাত) সর্বান্‌ কামান ( সমস্ত কামন। ) 
অশেষতঃ ত্যন্ক! ( নিঃশেষন্ধপে ত্যাগ করিয়া ) মনসা এব (মন দ্বারাই ) ইঞ্জিয়- 
গ্রামং ( ইন্দ্রিরসমূহকে ) সমস্ততঃ (সমন্ত বিষর হইতে) বিনিয়ম্য (নিবৃত্ত করিয়া, 
প্রত্যান্হত করিয়। ) ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধা ( ধৈর্ধযবুক্ত বুদ্ধিৎ্ারা ) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে 
ধীরে, সহসা নয় ) উপরমেৎ (বিষয় হইতে বিরতি অভ্যাল করিবে ), [এইরূপ] 
মনঃ আত্মসংস্থং ক্কত্বা (মনকে আত্মাতে স্থাপন করিয়া! ) কিঞ্িপি ন চিন্তয়েৎ 
(কিছুই চিন্তা করিবে না )। 

ংকল্প ও কামনা --যুলে আছে, “নংকল্পপ্রভবান্‌ কামান্‌* --সংকল্পজাত কামনামমূহকে । 

গীতায় কোথাও কামন! ত্যাগের কথা, কোথাও সংকল্পত্যাগের কথাঃ কোথাও কামসংকল্প উভয় 
ত্যাঙ্গের কখ৷ বল! হইয়াছে; কার্য্যতত ব্যাপার একই, কিন্ত ত্রপতঃ সংকল্প ও কামনার 


প্লোক ৬।২৪-২৫ ষষ্টোহ্ধ্যায়ঃ ২৪৩ 


মধ্যে দল্্র পার্থক্য আছে। শাস্ত্রে সংকল্পকে বল! হয় শোভনাধ্যাস__“সংকল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ*__ 
( আনন্দগিরি, মধূহ্দন )। যাহা শোভন বা হুন্দর নয় তাহাকে হুন্দর বলিয়]| কল্পনা করার নাম 
সংকল্প । সত্য, শিব, হন্দর এক বস্তই আছেন, কিন্ত সেই রমণীয়-দর্শন আল্মদেবকে নুন্দর না! ভাবির! 
অস্নার রমণী রূপকে নুন্দর ভাবি--ইষ্টদেবের ধ্যান ন| করিয়! বিষয়-খ্যান করি-ইষ্টাই যে অহুন্দরে 
ন্দরের অধ্যান বা আরোপ- ইহাই সংকল্প, ইহাই অজ্ঞান। এই সংকল্প হইতেই বিষয়ে অভিলাষ 
জন্মে; এই বিষয়াভিলাষই কাম, সুতরাং কামন! সংকল্পজাত। 

ধৃতিগৃহীতয়! বুদ্ধ্যা-ধৃত্যা ধৈধ্ণ গৃহীতয়া, খৈধ্যেণ যুক্তয়! ইত্যর্থ; (শঙ্কর ) - ধৈর্যযযুক্ত 
বুদ্ধিত্বার।। উপরমেত--উপরতি অভ্যাস করিবেন, মনের /নিরোধ করিবেন --'০৩25৩ 1701 
00675021 2.001017,8 

লংকল্পজাত কামনাসমূহকে বিশেষরূপে ত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা 
€চঙ্ষুরাদি) ইন্ত্িয়সমূহকে বিষয় ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিয়া, ধৈধ্যযুক্ত 
বুদ্ধিারা মন ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ করিবে এবং এইরূপ নিরুদ্ধ মনকে আত্মাতে 
নিহিত করিয়। ( আত্মাকারবিশিষ্ট করিয়া) কিছুই ভাবন! করিবে না । ২৪-২৫ 


সমাধি অভ্যাস কিরূপে করিতে হুয়--তাহাই এস্থলে বল! হইতেছে । 

প্রথমতঃ--_সর্বপ্রকার কামন! নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হয়। 

দ্বিতীয়তঃ - মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমুহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিতে 
হুইবে। চক্ষুতে দর্শন করিতেছে, কিন্তু মন তাহাতে যোগ দিতেছে না, সুতরাং 
দেবেখিয়াও দেখা হইল না । ইহাই মনের দ্বারা ইন্জ্িয়সংযম। চক্ষু নষ্ট করিলে 
বা! মুদ্রিত করিয়। থাকিলেই ইন্্রিয়সংযম হয় না। 

তৃতীয়তঃ-তৎপর, ধুতিসংুক্তা বুদ্ধিদ্বার৷ মনকেও অস্তপ্মখী করিয়া ক্রমে 
ক্রমে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে হুইবে। বুদ্ধিই ভাল মন্দ নিশ্চয় করে, 
নিত্যানিত্য বিচার করিয়। মনকে সংপথে চালিত করে, ইহা সাত্বিকী বুদ্ধি 
(১৮৩০) ধৃতিশক্তি মনকে বহির্থুখ হইতে না দিয়া ভিতরে ধারণ করিয়। 
রাখে, ইহ! লাত্বিকী ধৃতি (১৮1৩৩ ), এই হৃতিসংঘুকত বুদ্ধি দ্বারা চিত্তকে নিক্ুদ্ধ 
করিতে হইবে) কিন্ত “শনৈঃ শনৈঃ অর্থাৎ অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, হঠাৎ, 


র 
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নয়। সহস! চিত্তবৃত্তি নিরোধের চেষ্টা করিলে মস্তিষের স্বান্থ্যহানির সম্ভাবনা । 
যোগে হঠকারিত৷ কর্তব্য নহে। 
চতুর্থতঃ--এইরূপে মনকে নিরোধ করিয়া আত্মাতে বিলীন করিতে 

হইবে । এইরূপে মন নির্মল হইয়। যখন আত্মকার প্রাপ্ত হইবে, তখনই 
আত্মস্বপূপ প্রতিভাত হইবে । এই অবস্থায় কোন চিন্তাই থাকিবে না, 
আত্মচিস্তাও নয় । কারণ, চিন্তা থাকিতে মনের অতীত হওয়া যায় না। 
এ অবন্থ!য় ধ্যাতা, ধ্যান, ধ্যেয়,জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্েয়,-সবই এক হইয়। 
বায়। এক আত্মন্বরপই থাকে, চিন্তা করিবে কে? কার? তাই ভগবান্‌ 
শঙ্ষরাচার্ধ্য বলিয়াছেন, __“অচিত্ৈঠব পরং ধ্যানং_চিস্তাশূন্ঠতাই শ্রেষ্ঠ ধ্যান । 
বস্ততঃ, আত্ম ব! ব্রহ্ম মনের অগোচর,  অচিস্ত্য ; উহ! ম্বপ্রকাশ, মন 
নির্ব্বষয় হইয়। নিশ্দল ইইলেই উহার স্বরূপ প্রতিভাত হয়। 

নৈষ চিন্তযং ন বাইচিস্ত্যমচিস্ত্যং চিন্তামেবচ। 

পক্ষপাতবিনিমু-ক্তং ব্রহ্ম সংপগ্ভতে তদ। ॥_ ব্রহ্মবিন্দু উঃ-২৩। 

_বীহা মনের অগোচর - যেমন নিও ব্রহ্ম, তাহার চিন্তা করা যায় না। আবার যাহ! চিন্তা 
করা যায়, যেমন _ বিষয়াদি, তাহাও অতত্ব, অবন্ত বলিয়া চিন্তনীয় নয়, হৃতরাং মন যখন আত্মচিন্ত! 
এবং বিয়চিস্তা, ইহার কোন পক্ষই অবলম্বন করে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরবলম্ব হয়, তখনই ব্রক্মভাব 
লাভ হয়। 


রাঙীযোগ 

যোগ শব্ধ নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়। এম্থলে যে যোগের বিষয় বলা 
হইতেছে, ইহাকে সমাধি ফোগ বা নিরোধ যোগ বলে। --যোগশ্চিন্ত- 
বৃত্তিনিরোধঃ। চিত্ত অবস্থাভেদে পাঁচ রূপ ধারণ করে--যথা,--ক্ষিগু, 
এই অবস্থায় মন কামনাকুলিত হইয়া নান! বিষয়ে ধাবিত হয়; মুড-_এই 
অবস্থায় মন তমোগুপাক্রান্ত হইয়া মোহে অভিভূত হইয়া! থাকে, বিক্ষিপ্-- 
এই অবস্থায় মনের চঞ্চলতা থাকিলেও উহা! সময় সময় অস্তমুখী হইতে 
চেষ্টা করে, ইহা! সাধনার প্রথমাবন্থা ; একাগ্র--এই অবস্থায় মন লক্ষ্য 
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বিষয়ে সুস্থির হয়; মিরুদ্ধ--এই অবস্থায় চিত্ত বৃত্তিশুন্ত হইয়া! না থাকার 
মত হয়, ইহাই চরম লমাধির অবস্থা । এই অবস্থায় আত্ম-স্বরূপ প্রতিভাত 
হয় । ঘে ক্রিয়াকৌশলে মনকে আত্মসংস্থ করিয়৷ আত্মন্বরূপ বিকাশিত করা 
যায়, তাহারই নাম যোগ। 
যথার্করশ্মিমংযোগাদর্ককাস্তো ছতাশনম্‌। 
আবিষ্ষরোতি নৈকঃ সন্‌ দৃষ্টাস্তঃ স তু যোগিনাম্‌॥ 

--ধেমন হুধ্যকান্তমপিসংযোগে ( আতস পাথর )--7992817715177£ 81555 ) সুর্ধ্যরশ্ি-সকল 
দাহ্যবস্তুতে কেন্দ্রীভূত হইলে উহাকে অগনিময় করিয়! তুলে, সেইকপ ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত মন যোগ- 
দ্বার! আত্মসংস্থ হইলে উহার সন্বরূপ প্রকাশিত করে। 

ইহাকে রাজযোগ বা! অষ্টাঙ্জ যোগও বলে। উহার অষ্ট অঙ্গ এই--যম, 
নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি । 

যম --অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্রহ্মচর্ধ্য, অপরিগ্রহ--ইহাদের নাম যম। 
কায়, মন বা বাক্যন্বারা কাহারও ক্লেশ উৎপার্দন না করার নাম অহিংসা। 

কর্ণ! মনস! বাঢ1 সর্ববভৃতেষু সর্ববদ।। 
অক্রেশজননং প্রোক্ত-মহিংসাতেন যোশিভিঃ ॥ 

সত্যের নান! মুণ্তি--সর্বাবস্থায় সত্য কথ বল!; প্রাণাস্তেও প্রতিজ্ঞাত্র্ই 
ন! হওয়া, স্বার্থামুরোধে সত্য কথ। গোপন না করা, অসত্য ও অধর্ের 
পক্ষাবলম্বন না করা, প্রাণপণ করিয়াও অধর্খের প্রতিরোধ করা, ইত্যাদি 
নানা ভাবে সত্যানুষ্ঠান করিতে হয়। বস্ততঃ, সত্যই ধর্ম, সত্যই তগপন্তা, 
সত্যই সিদ্ধি, সত্যই মুক্তির পথ-_,'সত্যেন লত্যন্তপনা হেষ আত্মা, সত্যমেষ 
জন়তে নানৃতং-_মৃণ্ডক উঃ। 

আস্তেয়--অর্থ অচৌর্ধ্য,_-“কর্ণা মনসা বাচা পরভ্রবোধু নিংস্পুহা”-_ 
পরপ্রধ্য অপহরণ করিবে না, ওকথা! মুখে আনিবে না, ওরূপ চিন্তাও মনে 
স্থান দিবে না। কর্মন্বারা, বাকাদ্ধারা ও মনের দ্বারা. সব্বথ। মৈথুনত্যাগের 
নাম ব্রজ্ষচর্ধয । শ্ত্রীবিষয়ক সম্বল্প, স্বরণ, মনন, আলাপ বা অশ্লীল 
্রস্থপাঠ--এ সকলই মৈথুনাঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। কোন অবস্থায়ই কাহারও 
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নিকট হইতে দান, উপহার আদি গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। 
দান ইত্যাদি গ্রহণে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, চিত্তের স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়, মানুষ 
হীন হুইয়৷ ষাযস। অপরিগ্রহের মূলে ছইটা গুণ বিদ্কমান আছে, একটা 
ত্বাবলদ্বন, অপরটা বৈরাগ্য । একটা সাংসারিক উন্নতির, অপরটা' আধ্যাত্মিক 
জীবনের মূলভিত্তি। 

নিয়ম__শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান--এই কয়েকটাকে 
নিয়ম বলে। তোৌচ দ্বিবিধ-_বাহ্য শৌচ ও অস্তঃশৌচ। জল, মৃত্তিকাঙ্ছি 
বারা যে শৌচ তাহা বাহ্য শৌচ; সচ্চিন্তাজনিত নির্মল চিত্তপ্রসাদই 
অন্তঃশৌচের লক্ষণ। জীবের স্ুথে মৈত্রী, ছুঃখে করুণা, পুণো আনন্দ, পাপে 
উপেক্ষা--সববর্দা এই ভাবগুলি চিত্তে ধারণা করিতে পারিলে চিত্ত প্রসঙ্ন 
থাকে-মৈত্রী মুদিতোপেক্ষাণাং স্বথছু-থপুণ্যাপুণ্যবিষয়ান।ং ভাবনাতশ্চিত- 
প্রসাদনম্* ( যোগন্ত্র, সমাধি পাদ--১৩)। 

যথালাভে তৃপ্ত থাকাই সন্তোবের লক্ষণ। উপবালাদি দ্বার দেহ 
সংযমের নাম তপন্যা। কিন্তু কঠোর তপন্ত। দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি শোষণ 
করা গীতার অন্থমোদিত নহে ( ১৭,১৯৬)। গীতায় তপঃ শব অপেক্ষাকৃত 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । কায়িকারদি ভেদে উহা! ত্রিবিধ (১৭:১৪--_ 
১৯)। মন্ত্রজপ, বেদপাঠ বা ধর্মশান্ত্রাদির অধ্য়নকে স্বাধ্যায় বলে। 
অন্ত্রজপ ত্রিবিধ_-বাচিক, উপাংগু পঁ মানস জপ। সকলেই শুনিতে পায় 
এরূপ উচ্চৈঃস্বরে যে জপ করা হয় তাহা বাচিক জপ; যে জপে কেবল 
ওঠম্পন্দন হয়, শব শুনা যায় না, তাহাই উপাংশুজপ ; যে জপে শব উচ্চারিত 
হয় না, কেবল মনে মনে জপ কর! হুয় এবং সঙ্গে সঙে মন্ত্রের অর্থ ও রহত্ত 
চিন্ত/ কর! হয় তাহ! মানস জপ । মন্ত্রারথ অবগত ন! হইয়া জপ করিলে 
সম্যকৃফল লাভ হয় না--'বদেব বিছ্ায়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব 
বীর্ধবন্তরং ভবতি' ( ছান্দোগা )। ঈশ্বর গ্রণিধান বলিতে বুঝায় প্মরণ মননা'দ 
ঈশ্বরোপাসনা (স্বামী বিবেকানন্দ ) এবং ঈশ্বরে সব্বকর্-লম্পণ (ব্যাসভাষ্য)। 


শ্লোক ৬২৪-২৫ যন্টোহধ্যায়ঃ ২৪৭ 


ূর্বেধান্ত বমমিয়ষের অভ্যাস নৈতিক চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপায় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির 
ভিত্তি্বরূপ। কেবল যোগ সাধকের নয়, সকল শিক্ষার্থীরই উহাতে প্রয়োজন। মহাত্মা! গান্ধীর 
প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহাশ্রমে বি্তার্ধীদিগকে এগুলি অভ্যাস করিতে হয়। রাঞ্জনীতি ক্ষেত্রে তাহার 
প্রচারিত অহিংসনীতি (1700-510151165 ) ও সত্যাগ্রহাদি সুপরিচিত । প্রশ্ন হইতে পারে, 
স্বপঙ্ষের শক্তিসঞ্চয়, বিপক্ষের প্রতিরোধ ইত্যাদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্ সাধন পক্ষে অহিংসাদি 
যোগাঙ্গের ফলোপধায়কত! কি? উত্তর এই বে-_সত্য, অহিংসাদির অভ্যাসে সম্যক সিদ্ধ হইলে 
যে ফললাভ হয় তাহাদ্বারাই রাজনৈতিক উদ্দোশ্ সিদ্ধ হইতে পারে । উহাই যোৌগবল ব! আত্ম-: 
শক্তি) যেমন যোগশান্ত্রে আছে, “অহিংস! প্রতিষ্ঠা়াং তৎসন্গিখো বৈরত্যাগঃ*--যিনি অহিংসা সাধনে 
চরম সিদ্ধিলাচ্ড করিয়াছেন, তাহার সম্মুখে সকল প্রাণীই বৈরভাব ত্যাগ করে, যেমন তপোবনে 
ব্যাত্র হরিণ একত্র ত্রীড়। করে। অহিংসার প্রভাবে হিংস্র বন্ত পশুও যখন হিংস! ত্যাগ করে 
তখন অত্যাচারী, নরপণ্ড হইলেও অহিংনা ও ত্যাগের প্রভাবে তাহার ভাবাস্তর ( ০0808৩ 
০6 7১881)  অনিবার্যধা। আবার শান্বে আছে,_-“সত্যপ্রতিষ্টায়াং ক্রিয়াফলাশরযত্বং'-- যখন 
 সত্যব্রত সম্পুণ প্রতিতঠিত হয়, তখন কণ্দ্ব না করিয়াও ফললাভ হুইয়৷ থাকে । এইরূপ সত্যব্রত 
যোগী যদ্দি কাহাকেও বলেন-_ “তুমি রোগমুক্ত হও* অমনি দে রোগমুক্ত হইবে। মহাত্ম! 
এই সকল শাস্ত্রবাকা অন্তরের সঠিত বিশ্বাম করেন, তাই তিনি বলেন এ আন্দোলনের 
মূল কথ আত্মত্যাগ ও আত্ম গুদ্ধি (5616-58.071906 ৫ 5€16-00112020107 ) | 


আসন -যাহ!তে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে স্থচ্ছন্দে বসিয়! থাকা যায়, তাহার 
নাম আসন--"শ্থিরহথখমাসনং--( যোগস্থত্র, সাধন পাদ, ৪৬)। যোগশাস্ত্রে 
বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে; তন্মধ্যে সিদ্ধাসন, পল্মালন, লিংহাসন ও 
ভদ্রাসন--এই চারিটী প্রধান । স্বন্তিক আসন সব্বাপেক্ষ! সহজ । 

আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্গঃস্থল। গ্রাব! ও মস্তক সমান রাখিয়া 
শরীরটাকে বেশ হচ্ছন্দ ভাবে রাখিতে হইবে--.( স্বামী বিষেকা নন্দ )। 

প্রাণায়াম-_প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ। (১) রেচক (বাছিরে শ্বাস 
তাযাগ), (২) পৃরক (ভিতরে শ্বাস গ্রহণ), (৩) কুস্তক (বায় শরীর মধ্যে 
অথব! বাহিরে নিরুদ্ধ করিয়। রাখা )। এই সফল প্রক্রিয়া সদ্গুরূপদেশ- 
গম্য (৪.২৯ শ্লোক ড্রষ্টব্য )। 


২৪৮ ভ্ীমন্তগবদূগীতা শ্লেক ৬২৪-২৫ 


বাহা ও অন্তর্জগতের সমুদয় শক্তি যখন তাহাদের মুলাবস্থাক্ট থাকে তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। 
এই প্রাণই জগতে নানাপ্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইপ়্া থাকে । দেহমধ্যে যে শত্তি' ন্লাযুমণ্ডলীর 
ভিতর দিয়া মাংসপেশীগুলির নিকট যাইতেছে এবং যাহা ফুসফুসকে নধশালন করিতেছে, তাহাই 
প্রাণ। প্রাণায়াম সাধনে আমাদিগকে উহাই বশে আনিতে হইবে- স্বামী বিবেকানন)। 

প্রত্যাহ্ার-_বিষয়ে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের বলপুবর্বক প্রত্যাকর্ষপ্রে নাম 
প্রতাহার। 

ধারণ--ধ্যান--সমাধি--হৎপন্মে, জ্রমধ্যে, নালাগ্রে বা কোন দিব্য 
মৃণ্তিতে চিত্ত আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা । সাধারণতঃ, যোগশান্ত্রে ধারণার ছয়টি 
স্থান নিঙ্গি্ট করা হয়। উহার্দিগকে ষট্চক্র বলে। যে বিষয়ে চিত্তকে ধারণা 
কর! যায় সেই বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারাব স্তায় চিত্তের একতান প্রবাহের 
নাম ধ্যান । ধ্যানের পরিপক অবস্থা সমাধি। সমাধি দ্বিবিধ__সম্প্রজ্ঞাত 
বা! সবীজ সমাধি এবং অনম্প্রজ্জাত বা শির্জীব সমাধি। সম্প্রজ্াত সমাধিতে 
ধ্যেয় বস্তর সম্যক জ্ঞান থাকে । এ অবস্থায় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাঃ 
উহা! দমিত হইয়। বীজরূপে লুপ্ত থাকে মাত্র । এইজন্য উহণকে সবীঙ্গ সমাধি 
বলে। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তবৃ্ত একেবারে তিরোছিত হয়, সমৃদয় 
মানসিক ক্রিয়ার বিরাম হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে । ইহাই নিরোধ 
সমাধি । 

অষ্টাঙ্গ যোগ ও গীতোক্ত ঞঘাগ--ধারণার পরিপক অবস্থা ধ্যান, 
ধ্যানের পরিপরু অবস্থা সমাধি (ধারণা, ধ্যান, সমধি--এই তিনটা ক্রমে এক 
বন্ত সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উহ্বাকে *সংযম” বলে-ত্রয়মে কত্র সংযমঃ--(যোগন্থত্র) 
এই তিনটাই যোগের অন্তরঙ্গ-সাধন, অপরগুলি বহিরজ-সাধন-_'ত্রয়মস্তরঙং 
পূর্ববেভ্যঃ--(যোগন্ৃত্র) ॥। যম ও নিয়ম চিত্তশ্ুদ্ধির উপায়) উহা সকল 
সাধনারই ভিত্তিস্বরপণ। আসন, প্রাণায়াম, মনঃ-সংযমের সহায়ক শারীরিক 
প্রক্রিয়া। এ সকল গীতাতে সাধারণভাবে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হুইয়াছে। 
কিন্ত এই যোগাধ্যায়ে প্রাণায়ামের উল্লেখ নাই--অন্তত্র আছে। 'যোগশাস্ত্রের 


শ্লোক ৬২৬ ষ্ঠোহুধ্যায়ঃ ২৪৯ 


যতো! যতে। নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। 
ততস্ততে! নিয়ম্যৈতদাত্মন্থেব বশং নয়েশু ॥২৬ 


পিতা ম্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বিধান দেন নাইখ' তাহার 
মতে, উহ। চিত্তবৃত্তিনিরোধের বিবিধ উপায়সমূহের অন্তভষ উপ|য় মাত্র । 
কিন্ত তিনি উহার উপর বিশেষ ঝোক্‌ দ্বেন নাই । কিন্তু পরবর্তী কালে ইহ 
হইতেই প্রাপায়াম নামক বিশেষ বিগ্তার উৎপত্তি হইয়াছে'__(শ্বামী বিষেকা নন্দ) 
কিন্ত যোগসিদ্ধ সব্গুরুর অভাবে 'এই বিস্তাও লুপ্তপ্রায় হইয়া প্রাণহীন আসন 
সুদ্রাদির অন্ধুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত হুইয়াছে। অনেকে মনে করেন, যোগ 
বলিতে এ সকলই বুঝায় এবং উহ্থাতেই সর্বার্থসিদ্ধি হয়। 


প্রকৃত পক্ষে, ধ্যান ও সঘাধিই ষোগের মূল কথ1--গীতায় উহাই বিশেষ- 
রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই সমাধিযোগেই গীতার পূর্ণাঙ্গ 
সাধনা হয় না, গীতোক্ত পূর্ণাঙ্গ যোগে কর্ম, ধ্যান, জ্ঞান, ভক্তি এই চ।রিটারই 
সমন্বয় । (অধ্যায়ের পরে গগীতোক্ত যোগ ও যোগী শীর্ষক পরিচ্ছদে ত্রষ্টব্য, 
বিবৃতি সুচী দ্রঃ )। 

২৬। চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ (চঞ্চল, অস্থির মন) যতঃ ষতঃ নিশ্চরতি 
€যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়) ততঃ ততঃ এতৎ নিয়মা (সেই সেই 
বিষয় হইতে ইহাকে প্রত্যাহার করিক্না) আত্মনি এব বশং নয়েৎ (আত্মাতেই 
স্থির করিবে )। 

চঞ্চলং) অস্থিরং-্'ঘভাবতঃ চঞ্চল অতএব ধার্ধযমান হইলেও অস্থির (প্রধর) | 

মন ন্বভাবতঃ চঞ্চল, অতএব অস্থির হুইয়! উহা! যে ষে বিষয়ে ধাবিত 
হয়ঃ সেই সেই বিষয় হইতে উহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাতেই স্থির 
কারয়। রাখিবে ।২৬ 

যোগশাস্ত্রে এই প্রক্রিয়াকে প্রত্যাহার বলে। 


৫০ শ্রীমস্তগবদগীত। শ্লোক ৬২৭-২৮ 


প্রশীন্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভৃতমকল্মষম্‌ ॥২৭ 
ষুগ্রন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ | 

স্থখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং স্ৃখমশ্নুঁতে ॥২৮ 


২৭। প্রশাস্তমনসং (প্রশান্ত চিত), শাস্করজসং (রজোগুণজনিত-বিক্ষেপশূন্/) 
অকলষং (নিষ্পাপ, তমোগুনজনিত লয়শৃন্ত ) ব্রহ্গভূতং (ব্রহ্ষভাব প্রাপ্ত) এনং 
বোগিনং (এই যোগীকে ) উত্তমং স্থখং উপৈতি হি (উত্তম শ্ুথ আশ্রয় করে)। 

শান্তরজসং--শান্তং বিক্ষেপকং রজে। ব্য তং--( মধুনুদন )- চিত্তবিক্ষেপের কারণ 
রজোওুণ যাহার শান্ত হইয়াছে। অকলুষম্--ন বি্ভতে লয়হেতুত্তমে ঘন্ত তং ( মধুশ্দন )-__ 
তমোগুণ-জনিত অজ্ঞানতা, অথব1 চিত্তলয়ের কারণ নিদ্রাদি যাহার অপগত হইয়াছে ; অথবা! 
ধন্মাধন্মবিবজ্জিতযূ (শঙ্কর ) --জ্ঞানী, মুক্ত পুরুষ ধর্াধন্মরূপ বিধিনিষেধের অতীত। 

এইরূপ যোগসিছ্ধ পুরুষ চিত্তবিক্ষেপক রজোগুণবিহীন এবং চিত্তলয়ের কারণ 
তমোগুণ বর্জিত হইয়] ব্রহ্মভাব লাভ করেন, ঈদৃশ প্রশাস্তচিত্ত ঘোগীকে 
নির্দল সমাধি-নুখ আশ্রয় করে ।২৭ 

যোগপিদ্ধির ফল নিশ্নল ব্রহ্ষানন্দ ও সর্বত্র সমত্বুদ্ধি। তাহাই এই ক্লোকে ও পরবর্তী 
কয়েকটি গ্লোকে বল! হইতেছে। 

২৮। এবং ( এইরূপে ) আত্মানং (মনকে ) সদ। যুঞ্জন্‌ (সর্বদ। সমাহিত 
করিয়া ) বিগতকল্মষঃ যোগী (নিম্প।প যোগী ) স্থখেন (অনায়াসে) ব্রঙ্গনংস্পশং 
অতান্তং স্থুখং (ব্রহ্মান্ততবরূপ নিরতিশয় সুখ) অশ্নতে (লাভ করেন)। 


ব্রহ্মসংস্পর্শং শ্ুখং--ত্রন্মণঃ সংস্পর্শ; সাক্ষাৎকাব; তদের নুখং -ব্রন্গসাক্ষাৎকারযূপ 
নিত্য হুখ। 


এইরূপে সদা যনকে সমাহিত করিয়। নিষ্পাপ হওয়ায় যোগী ব্রহ্গানুভবরূপ 
_নিরতিশয় হুখলাভ করেন ।২৮ 


শ্লোক ৬।২৯-৩০ ষন্টোহধ্যায়ঃ ২৫৯ 


সর্ববভূতম্থমাত্মানং সর্ববভৃতানি চাত্মনি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তা। তব! সর্ববত্র সমদর্শনঃ ॥২৯ 
যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্ববং চ ময়ি গশ্যতি। 
তন্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০ 


২৯। োগহুক্তাত্ম। (যোগে সমাহিতচিত্ত পুরুষ ), সর্বত্র সমদর্শনঃ (সর্বত্র 
সমদ্শী হইয়া ) আত্মানং ( অ:ত্মাকে ) লর্বভূতম্থং ( সর্বভূতস্থিত ) সর্বভূতানি 
চ (এবং সর্বভূতকে ) আত্মনি (আত্মাতে ) ঈক্ষতে (দর্শন করেন )। 

এইরূপ যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ববভূতে এবং সর্বব- 
ভূতকে আত্মাতে দর্শন করিয়৷ থাকেন ।২৯ 

৩০। যঃ মাং সর্বত্র পশ্ততি (যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন ) সর্বং চ মঙ্কি 
পশ্ঠতি (এবং সকলই আমাতে দেখেন ); অহং তন্ত ন প্রণশ্তামি (আমি তাহার 
অপৃশ্ঠ হই ন! ), ল চমে ন প্রণশ্ততি (তিনিও আম'র অনৃশ্ত হন না )। 

যিনি আমাকে সর্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং আমাতে সর্বভূত অবস্থিত 
দেখেন আমি তাহার অরৃশ্ঠ হই না, তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ।৩০ 

রহম্য-__'ধ্যহ। ধাহা নেত্র পড়ে, তা! কৃঝ স্ষ.রে' 

প্রঃ ২৯শ শ্লোকে ও ৩*শ গ্লোকে অর্থগত পার্থক্য কি? ২৯শ শ্লোকে 
বল! হইয়াছে, “যোগী আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন এবং সর্ধভূত আত্মাতে দেখেন 
৩০শ শ্লোকে বলা হইল, ধিনি আমাকে সর্বভূতে দেখেন এবং আমাতে সর্বতৃত 
দেখেন, আমি তাহার অনৃশ্ত হই না ইত্যাদি। কথা একই, তবে পূর্ব গ্লোকের 
'আত্মার' স্থলে পরের গ্লেকে আছে “আমি এই মাত্র পার্থক্য। এই 'আমি' ত 
আত্মা ? তবে পুনরুক্তি কেন ? 

উঠ। কথাট। ঠিকই । বিষয়টা প্রণিধানযেগয। তবে ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম 
তত্ব সন্বদ্ধে পুবেবযাহা বলা হইয়াছে তাহা হায়ঙ্গম করিলে আর এ সংশয় 
বোধ হয় উপস্থিত হইত না, সে স্থলেও এইরপ প্রশ্নই উপস্থিত হুইয়াছিল 


২৫২ শ্রীমন্তগবদগীতা ৃ শ্লোক ৬৩৬ 


(৫1২৯ ব্যাখ্যা ভ্রঃ)। কথা এই--'আমি? আত্ম বটেন, কেননা, আত্মন্ূপে তিনিই 
সর্বভূতে অবস্থিত, কিন্ত কেবল আত্মই আমি নহেন, কেননা, আত্মভাবে তিনি 
নামরূপবিবর্জিত অব্যক্ত '্বরূপ__কিন্তু সপ্তণ-বিভাবে তাহার কত, নাম,--কত 
রূপ 1--তিনি বিশ্বরূপ, তাহার সহল্স নাম। তিনি ভক্তজন-প্রাণধন সচ্চিদানন্দ 
বিগ্রহ--লীলাবশে অর্চা, বিভব (অবতার) বুহাদি সকলই তিনি। তিনি তো 
কেবল নিঃসঙ্গ নিক্রিয় ব্রহ্ম নন, তিনি সর্বলোকমহেশ্বর॥ সর্বভূতের সুহৃদ, ভক্তের 
ভগবান্‌। ভাগবত শাস্ত্রের মূল কথ। এই যে জীবের যখন সর্বভূতে আত্মদর্শন 
লাভ হয় তখনই তাহার ভগবানের সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয় এবং তাহাতে 
পরাভক্তি জন্মে ( মন্তপ্ঞিং লভতে পরাং' ১৮1৫৪)। তখন ভক্তে ও ভগবানে 
এক অচ্ছেন্ত নিত্য মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অধ্যাত্মশান্ত্রমতে আত্ম- 
দর্শনই মোক্ষ, উহাই পরম পুরুষার্থ_ধর্্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ববর্গের 
বা চারিটী পুরুষার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম-_কিস্ত ভাগবত শান্রমতে 
মুক্তির উপরেও আর 'একটা পুরুষার্থ আছে যাহাকে বলে পঞ্চম পুরুষার্থ, 
তাহা হইতেছে প্রেমভক্তি ( “আত্মারামশ্চ মুনয়ো"**কুর্বস্ত)হৈতুকীং ভক্তি- 
মিথভূতগুণো হরিঃ |, (ভা! ১৭১০ )। এই যে মধুর সব্ন্ধ, এই যে আকর্ষণ 
ইহা উত্তয়তঃ, ভগবানের প্রতি ভক্তের যেরূপ আকর্ষণ, ভক্তের প্রতিও 
ভগবানের সেইরূপ আকর্ষণ--ভক্তিশান্ত্র বলেন--“অহং ভক্তপরাধীনঃ” 
কি মধুর কথ। ! তাই শ্রীন্ভগবান্‌ বলিতেছেন--আমার ভক্ত কখনও আমাকে 
হারান না, আমিও আমার ভক্তকে কখনও হারাই না আমার ভক্ত লর্বত্র 
আমাকেই দেখেন এবং আমাতেই সমস্ত দেখেন। তিনি জগতের দিকে 
তাকাইলে জগত্ময় আমার মুর্তিই অনুভব করেন-_ তাহার. “বাছা ধাহ! নেত্র 
পড়ে, তাহা কৃষ্ণ স্দুরে | (চৈঃ চঃ)। আবার আমার দিকে তাকাইলে 
তিনি দেখেন আমিই সব, আমাতেই লব-- 
অন্ধি অপার স্বরূপ মম, লহুরী বিফু মহেশ। 
বিধি রবি চন্দ! বরুণ যম, শক্তি, ধনেশ, গণেশ ॥ 


প্লোক ৬।৩০ - ষষ্ঠোৎধ্যায়ঃ ২৫০ 


স্অপার সমুদ্রে যেমন তরঙগমালা, সেইরূপ বিধি, বিষ, শিব, শক্তি, 
রবি, চন্দ্র, বরুণ, ষমাদি সকলই আমাতেই ভালিতেছে। তখন তিনি আমার 
পরিচ্ছিন্ন মুর্তি সম্মুথে দেখিয়াও শরতল্লশায়ী ভীম্মদেবের স্তায় সর্ধন্থুরপ দপেই 
আমার স্তবস্ততি করেন--- 

যল্মিণ্‌ সর্ববং যতঃ সর্ববং যঃ সর্ববঃ সর্বতশ্চ যঃ। 
যশ্চ সর্ধ্বময়ে। নিতাং তশ্ৈ সর্ধবাজ্থনে নমঃ | 
ভীন্মস্তবরাজ, শাস্তিপর্্ব ৪৭[৮৩ 

এখন দেখ, পূর্ব গ্লোকে ও এই শ্লোকে পার্থকা কি। পূর্ববর্তী 
শ্লোকে যোগীর আত্মদর্শনের কথ! বল! হইন্াছে, এই হ্লোকে যোগী ভক্তের 
ভগবদর্শনের কথা বলা হুইল। আত্মদর্শনই যদি গীতার শেষ কথা হইত, 
তবে ২৯শ শ্লোকেই এই যোগাধ্যায় শেষ হইত। ২৯শ শ্লোকে যে 
সর্ধবভূতে আত্মদর্শন-রূপ মোক্ষের কথ! বলা !হইয়াছে__ঠিক এইরূপ কথাই: 
উপনিধদে, মহাভারতের মোক্ষপর্বাধ্যারে, এবং ধর্মশান্ত্রাদিতেও পাওয়া 
যায় (কৈবলা উ ১১৯, হীশ ৬; মহা শাং ২৬৮২৩, মন্থ ১২1৯৬ ইত্যাদি) 
কিন্ত এই পরম জ্ঞান ও পর! ভক্তি যে একই বস্ত, তাহ! কেবল গাঁত৷ 
ভাগবত আদি ভাগবত শাস্ত্রের গ্রন্থেই দেখা যায়। অধ্যাত্বশান্ত্রের প্রচলিত, 
ব্যাখ্যামতে, জ্ঞানলাভ হইলে ভক্তিপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া যার, কর্ম বন্ধ হইয়া 
যায়, কিন্তু ভাগবত-শান্ত্রতে তখন ভক্তি বিশুদ্ধ! হন নিগুপত্ব প্রাপ্ত হর, 
কর্ম নিষ্ষাম হইয়া ভাগবত কর্মে পরিণত হনন। গীতোক্ত যোগী কেবল 
আত্মরাম নন, তিনি আবার ভক্তোত্বম, তিনি বিশ্বময় পুরুষোত্তমকে দেখেন- 
সর্ধবভূতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়! বিশ্বপ্রেমে পুলকিত হইয়া বিশ্বকর্শেই জীবনক্ষেপ 
করেন। গীতোক্ত যোগের উহাই অমৃতময় ফল। পরবর্তী শ্লোকঘয় এবং 
এই অধ্যায়ের শেষ ছুই প্লোকে এই কথাটা আরও স্পট্টীক্কত হইবে । 

৩১। বঃ (ধিনি) সর্বতৃতস্থিতং মাং (সব্বৃতস্থিত আমাকে ) একত্বং 
আস্িতঃ (লাম্যে অবস্থিত থাকিয়া, সব্ব্ৃতে ভেদজান পরিত্যাগ করিয়! ). 


২৫৪ ভ্রীমস্তগবদ্গীত! শ্লোক ৬।৩১ 


সর্ববভূৃতশ্থিতং যে৷ মাং ভজত্যেকত্মাস্থিতঃ। 
সর্ববথা বর্তমানোইপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৩১। 
'জতি (ভজন! করেন, গ্রীতি করেন ), সব্ব্থ! বর্তমানঃ অপি (যে কোন 
অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও ) সঃ যোগী ময়ি বর্ততে (সেই যোগা আমাতেই 
অবস্থিত থাকেন )। 
ষে যোগী সমত্ববুদ্ধি অবলম্বনপূববর্ক সব্বভূতে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া 
সব্ব ভূতস্থিত আমাকে ভজন করেন, তিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, 
আমাতেই অবস্থান করেন ।৩১ 
জীবে প্রেম, স্থার্থত্যাগ, ভক্তি ভগ্বানে--এই তিনই এক-_ 
আবত্মজ্ঞান ব/তীত স্বার্থত্যাগ নাই, কেননা 'আমিত্ব* 'মমত্ত্* বোধ থাকিলে 
প্রকৃত স্বাখত্যাগ হুয় ন, শ্বার্থত্যাগ ব্যতীত জীবে প্রেম নাই, জীবে প্রীতি ভিন্ন 
ঈশ্বরে ভক্তি নাই । তাই আত্মঞ্জানের উপদেশ দিয়! শ্রীভগবান্‌ এখন লোক- 
গ্রীতি ও ভগবন্তক্তির উপদেশ দিতেছেন। এই শ্লোকে নিয়়োক্ত কয়েকটা 
কথা লক্ষ্য কর! প্রয়োজন-- 
(১) ষঃ একত্বং আস্থিতঃ-ধিনি একত্ছে স্থিত হইয়া! অর্থাৎ সব্ব ভৃতে 
একমাত্র আমিই আছি এইরূপ একত্ব বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া। 
(২) সব্বভৃতস্থিতং মাং ভজতে--সকলের মধ্যে যে আমি আছি সেই 
আমাকে ভজন করেন, অর্থাৎ সব্বভৃতেই নারায়ণ আছেন এই জানিয়া 


নারায়পজ্ঞানে সবর্ভৃতে প্রীতি করেন, সর্ভূতের সেবা করেন ( আ1:0 1059 
0০৫ 25 ৪11) । 


(৩) সবর্বথা বর্তমানোহপি--তিনি ষে অবস্থায়ই থাকুন না কেন অর্থাৎ 
তিনি নিঞ্জনে গিরিকন্মরে ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সমাধিস্থ হইয়াই থাকুন অথবা 
সংসারে সংসারী সাজিয়৷ সংসার কর্ম ই করুন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ পালন 
করুন বা নাই করুন, এমন কি লোকৃষ্টিতে তিনি আমার পুজার্চন। করুন 
বা না-ই করুন, তথাপি -. 
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(৪) লস যোগী ময়ি বর্ততে-_তান আমাতেই থাকেন অর্থাৎ তাহার চিত 
আমাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তাহার ইচ্ছ৷ আমারই ইচ্ছায়, তাহার কর্ম আমারই 
কর্মে পরিণত হয়। তিনি নিত্য সমাহিত, শিত্যমুক্ত, জানে মঞ্তাবগ্রাপ্ত, কর্দে 
অৎকর্ম্মকৃৎ, ভক্তিতে মদগতচিত্ত। তন্তজ্ঞান ও সমদর্শনই সমাধি) কেবল তুষ্তীভাবে 
অবস্থানই সমাধি নহে । 

“আমাকে ভঙ্গনা করা” এবং “লববভৃতস্থ আমাকে ভজনা করা” -_ এই 
দ্বই কথার মধ্যে কি পার্থক্য তাহা! প্রশ্রিধানযোগ্য। এই কথাটি শ্রীমদ্ভাগবতে 
নিগুপভক্তিতত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে অতি স্পষ্টরূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে ।-_ 

অহং লব্বে ধু ভূতেষু তৃতাত্মাবস্থিতঃ সদ1। 
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহচ্চা বিড়ত্বনম্‌ ॥ 
যে! মাং সব্ব খু ভূতেষু সম্তমাত্মানমীশ্বরম্‌। 
হিত্বাহচ্চাং ভজতে মৌঢ্যাত্তশ্মন্তেব জুহোতি সঃ ॥ 
অহমুচ্চাবচৈর্জব্যেঃ ক্রিননয়োৎপন্নয়ানঘে । 
নৈব তুতষ্তেইঙ্গিতোহচ্চায়াং গুতগ্রামাবমানিনঃ ॥ 
অথ মাং সব্ব'ভূতেধু ভূতাত্মানং কতালয়ম্‌। 
অহয়েঙ্গানমানাভযাং মৈত্রাভিল্লেন চক্ষুষা ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত, ওয় স্কন্দ, ২৯, অঃ ২১২২২১।২৭ 

--আমি সব্বন্ভৃতে 'ভৃতাত্মন্বরূপে অবস্থিত আছি। অথচ সেই আমাকে 
€অর্থাৎ সব্ব ভূতকে ) অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পুজাবপ বিড়ম্বনা 
করিয়৷ থাকে । সব্বভূতে অবস্থিত আত্মা ও ঈশ্বর আমাকে উপেক্ষা করিয়! 
'ষে প্রতিমা্দি ভজন! করে সে ভন্মে ঘ্বতাছতি দেয়। ষে প্রাণিগণের অবজ্ঞা- 
কারী, সে বিবিধ দ্রব্যে ও বিবিধ ক্রিয়ান্ধার। আমার প্রতিমাতে আমার পুজা 
করিলেও আমি তাহার প্রতি সন্তষ্ট হইশ! | কুতরাং মগুয্যের কর্তব্য ষে আমি 
সববভূতে আছি ইহ! জানিয়৷ সকলের গ্রতি সমদৃষ্টি, সকলের সহিত মিত্রতা ও 
দান-মানাদির হবার! সকলকে অর্চনা করে। নচেৎ 


২৫৬ গ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৬৩১ 


“তবে মিছে সহকার শাখা, তবে মিছে মঙ্গল কলস ।” 

তবেই হইল--সবব”জীবের সেবাই ঈশ্বরের অর্চনা । বিশ্বপ্রেমই জীশ্বরে 
ভক্তি । অবশ্ঠ, ইষ্টবস্তর উপাসন। অনাবশ্তক নয়, নিষিদ্ধও নয়; এই স্থলেই 
একথাও আছে--পুরুষ যে পর্্যস্ত সব্বভূতস্থিত আমাকে আপনার হৃদয়ের 
মধ্যে জানিতে ন! পারে, সে পর্যন্ত প্রতিমা গ্রভৃতিতে আমার অর্চনা! করিবে 
( ভাঃ ৩২৯২৫ )। সুতরাং সববর্দা মনে রাখিতে হইধে প্রতিমাতে কাহার 
অর্চনা হইতেছে এবং সে অর্চনার উদ্দেশ্তকি। উহা বিস্বত হইয়! যদি 
প্রতীককেই ঈশ্বর করিঞ্। তুলি. তবে উহা! জড়োপাসনায় পরিণত হয়, 
এবং লব্বভৃতস্থিত তিনি চিরকালেই দূরে থাকেন। 


পৃব্বোক্ত কথাগুলি নিগুণা ভক্তির সাধনাঙ্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়'ছে। 
বিষণ পুরাণে দেখি, ভক্ত রাজ প্রহলাদও ঠিক এই কথাই বলিতেছেন ।-__ 
বিস্তারঃ সর্ববভূতন্ত বিষোবিশ্বমিদং জগৎ। 
রষ্টব্যমাত্মবৎ তন্মাদভেদেন বিচক্ষৈঃ | 
সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত, সমত্মারাধনমচ্যুতন্য ॥ বিপু: ১13১৭1৮৪1৯০ 
হে দৈত্যগণ, এই বিশ্বজগৎ বিষ্ুর বিস্তার মাত্র । তোমরা সকলকে আপনার সঙ্গে 
অভেদ দেখিও। এইরূপ সমত্বদর্শনই ঈশ্বর-আরাধন!। 
ইহাই বেদাস্তের ব্রহ্গজ্ঞান। ইহাই যোগীর সমদর্শন । ইহাই কম্মার 
নিষফাম কর্ম, ইহাই ভক্তের নিগুপ! ভক্তি । এই শ্লোকটাতে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, 
যোগের অপুবর্ব সমন্বয়। ইহাই গীতোক্ত পূর্ণালযোগ। তাই শ্রীমরবিন্দ 
লিখিয়াছেন, এই শ্লোকটাকে সমগ্র গীতার চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায় 
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8117950 06 2910. 60 5010) 09 006 90015 ঠি091 1550] 06 005 016813 (62,017) - 
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আক্মৌপম্যেন সর্দবত্র সমং পশ্যঠতি যোহজ্ছুন । 
স্খং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো। মতঃ 1৩২ 

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণ! এই, তিনি জীব ও জগৎ হইতে স্বতগ্খ তিনি 
জগতের পালনকর্তা, শাসনকর্তী। তিনি প্রার্থনা ম্গ্ুর করেন, দণ্ড পুরস্কার 
দেন, সকলকে রক্ষা করেন। সুতরাং সমাজরক্ষক পাধিব রাজার প্রতি যেমন 
আমাদের একটা কর্তব্য আছে, সেইরূপ জগত্রক্ষক ঈশ্বরের প্রতিও আমাদের 
একটা কর্তব্য আছে। সেই কর্তব্য ছইতেছে--উহাকে ভক্তি কর, ধন্তবাছ 
দেওধা ইত্যাদি । বস্ততঃ, সকল ধর্থেই, সকল দমাজেই, উীশ্বরের ধারণ! কতকটা 
এইরূপ । “কিন্ত হিন্দুর ঈশ্বর সেরশ নহেন। ভিনি সব্বভৃতময়, তিনি, 
সবব ভূতের অস্তরাত্ম।। কোন মনুষ্য তাহ। ছাড়া নাই। মনুষ্যকে না ভাল 
বাসিলে তীহাকে ভালবাসা হইল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব ষে সকল 
জগৎই আমি, সব্বলোক অ।মাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি 
হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। 'অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধশ্মের মূলেই আছে। 
অচ্ছেগ্ত, অন্ভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব মাই। মন্ব্ম-প্রীতি ভিন্ন উশ্বর 
ভক্তি নাই। ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধন্মে অভিন্ন ।” --বক্ষিমচন্্র 

৩২। হে অর্জুন। আত্মৌপম্যেন (আপনার সহিত তুলন! দ্বারা ) ষঃ 
( ঘিনি) সর্বত্র (সববজীবে ) স্থখং বা যদি বা ছঃখং (সুখ বা ছুঃখকে ) সমং 
পন্ততি (তুল্যভাবে দেখেন ) সঃ যোগী পরমঃ মন্তঃ (দেই যোগী লবব শ্রেষ্ট, 
ইহাই আমার মত )। 

ছে অর্জুন, সুখই হউক, আর ছুঃখই হউক, যে বাক্তি আত্মসাৃশ্তে সব্বন্ত 
সমদর্শা সেই যোগী সব্ব শ্রেষ্ঠ, ইহ।ই আমার অভিমত ।৩২ 

বেদান্ত ও বিশ্বপ্রেম__পুবব লোকে যাহা বল! হইয়াছে, এই এই শ্লোক 
তাহারই সম্প্রসারণ মাত্র । সব্বভূীতে এক আত্মাই আছেন, এই জান বাহার 


হইয়াছে অর্থৎ বিনি 'সব্বদৃতাত্মভৃতাত্ম! (৫19) হইয়াছেন, তিনি অপরের 
১৭৮ 


২৫৮ শ্রীমত্তগবদগীত। প্লোক এ৩২ 


সুখে স্থখী, অপরের ছুঃখে ছুঃখী না হইয়া পারেন না, কেননা তাহার নিকট 
আপন-পর ভেদ নাই। বিশ্বপ্রেম বলিয়া বদি কোন বস্ত থাকে তবে তাহার 
মূলে এই আত্মদর্শন-জনিত সমত্ববুদ্ধি; জগতে একমাত্র আর্ধ্য খধিগণই উহার 
অন্সন্ধান পাইয়াছিলেন। জগতে সমুদয় ধম্মশান্ত্র, সমুদর নীতিশাস্ত্রই শিক্ষা 
দেয়-আপনাকে যেষন, পরকেও সেইরূপ ভালবাস। কিন্তু কেন আমি 
অপরকে নিজের স্তায় ভালবাসিব 1---এ নীতির ভিত্তি কি? 


“আজকাল অনেকের মতে নীতির ভিত্তি ছিতবাদ (00115) অর্থাৎ 
যাহাতে অধিকাংশ লোকের অধিক পরিমাণে সখ স্বাচ্ছন্দ্য হইতে পাত্রে 
তাহাই নীতির ভিত্তি। ইহাদিগকে জিদ্ঞানা করি, আমর! এই ভিত্তির উপর 
দণ্ডায়মান হইয়! নীতি পালন করিব, তাহাতে হেতু কি? যদি আমার উদ্দেগ্ত 
লিদ্ধ হয়, তাহ! হইলে কেননা! আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন 
করিব ?.*...অবশ্ত নিঃম্বার্থপরতা কবিত্বহিনাবে স্থন্দর হইতে পারে, কিন্তু 
কবিত্ব ত যুক্তি নহে, আমাকে যুক্তি দেখাও, কেন আমি নিঃম্বার্থপর হুইব। 
হিতবাদিগণ (06116517215) ইহার কি উত্তর দিবেন? তীহার! ইহার 
কিছুই উত্তর দিতে পারেন ন11”-_ স্বামী বিবেকানন্দ । 


বন্ততঃ, ইহার উত্তর হিন্দু ভিন্ন, হিন্দুর বেদান্ত ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে 
না। ইহার প্রকৃত উত্তর দিয়াছেন আর্ধ) খধি-_ 

“বারে লোকানাম্‌ কামার লোকাঃ গ্রিঙ্না ভবস্ত্যাত্বনত্ত কাষার় লোকাঃ প্রির। তবস্তি। 
ন বা জরে ভূতানাং কামার ভূতানি প্রিক্লাণি তবস্ত্যাত্বনস্ত কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবস্তি' 
-_বৃহ্দারপ্যক উ; (৪1৫1৬) 

--লাকসমূহের প্রতি অনুরাগবশতঃ লোকসমুহ প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি ( আপনার 
প্রতি ) অনুয়াগবশতঃই লোকনমুহ প্রি্ন হয়। সর্বভূতের প্রতি অনুরাগবশতঃ সর্ববভূত প্রি 
চপ না, আত্মার প্রতি ( আপনার প্রতি ) অনুরাগবশতঃই সর্ববভূত প্রিয় হয়।” 

তুষি অপরকে, তোমার শক্রকেও ভালবানিবে কেন? কারণ তুমি তোমার 
আত্মাকে অর্থাৎ আপনাকে ভালবাস বলিয়।। তুমিই লেই--'তত্বমলি। এই 


স্লোক ৬৩২ যঙ্ঠোহধ্যায়ঃ ২৫৯ 


তত্বই হিন্দু খম্ম-্নীতির ভিত্তি। তাই হিন্দুধর্ম কেবল হিন্দুর ধর্ম নহে, উহ! 
বিশ্বমানবের ধর্ম, সনাতন বিশ্বধর্থ | 

€প্রহলাদকে খন হিরপ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন শত্রুর সঙ্গে রাজার কি 
বুকম ব্যবহার কর! কর্তব্য? প্রহলাদদ উত্তর করিলেন, শক্র কে 1৭ সকলই 
বিদ্ু-( ঈশ্বর )-ময়। শক্রমিআ্র কি প্রকারে প্রভেদ কর! যায়? শ্রীতিতত্বের 
এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্মের উপর হিন্দুধন্শের 
শ্রেষ্ঠত৷ প্রতিপন্ন হইল মনে করি ।'__বন্ধিমচন্ত্র। 

বেদান্ত সন্বন্ধে নিরপেক্ষ, তত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য মনীধিগণও ঠিক এই কথাই 
বলেশ।-.. 
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রহস্য--দয়! ও মায়! 

প্রঃ-_বুঝিলাম সব, কিন্ত গোড়ায় একট গলদ রহিয়া গেল। আত্মজ্ঞ 
ঘোগী হুন্ববর্জিত মুক্ত পুরুষ। তিনি নুখহুঃখের অতীত-“ছুঃথেঘসুদ্িগ্নমনাঃ 
সুখেধু বিগতপ্পৃহঃ ৷ ভিনি জীবের সুখহঃখে অভিভূত্ভ হইবেন কিরূপে? 
সে ত তাহার অধঃপতন, আধ্যাত্মিক অপমৃত্যু । আর, জগতের ছুঃখের পশরা 
নিঞ্জের মাথায় লইয়! তাহার স্বস্তি কোথায়? সমদর্শলের কি এই ফল? 
কেবল ছুঃখের মাত! বৃদ্ধি ? 

উঠ--কথাট! ধয়েছ ভাল, কিন্ত ত হ'লে ঈশ্বরের মত দুঃখী বোধ হয় 
আঞ কেহ নাই। তাছাকে 'দঘাময়' বল! হয়, জীবের হুঃখে ছঃখিত ন। হইলে 


২৬০ ক্রীম্গবদগীতা শ্লোক ৬৩৩ 
অর্জুন উবাচ 


যোহয়ং যোগন্তবয়৷ প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুস্দন | 
এতম্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥৩৩ 


তিনি দয়াময় হন কিরপে? সংসারে ছুঃখের সীম! নাই । তবে কি দীনবন্ধু 
দয়াময় দ্িবারাত্রি অশ্রপাত করেন? তা অবশ্ত নন । বলিতে পার, প্রশ্বরিক 
ভাব অচিন্ত্য, তাহার সহিত জীবের তুলনা কি? তা ঠিক। তকে স্মরণ 
রাধিতে হইবে, এস্থলে বদ্ধজীবের কথ! হইতেছে না, এ হইতেছে জীবন্ুক্ত 
যোগী কথা । ভগবান, শ্বয়ংই বলিতেছেন, ষে সমদশী যোগী নারায়ণ জ্ঞানে 
সর্বভূতের সেবা করেন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন আমাতেই থাকেন 
( ময়ি বর্ততে ) অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির মধ্যে থাকিম়াও, স্থখছুঃখের মধ্যে থাকিয়াও 
দেই পরম পুরুষেই অবস্থান করেন । তাহার আর পতনের সম্ভাবনা! কোথায় ? 
তিনি ঘন্দের মধ্যে থাকিয়াও নির্দ ন্ব, সুখছুঃখের মধ্যে থাকিয়াও “সমহঃখনথখঃ' 1 
তাহার সংসারে থাকার একমাত্র উচচ্গন্ঠা জীবের যাহাতে ছুঃখ মোচন হয়, জীব 
যাহাতে সুখী হয়, তাহাই করা । তিনি নিলিগুভাবে, নিফামভাবে সেই কর্মই 
করেনস্প্দময় সম সুখছূঃখের অভিনয়ও করেন--কিস্ত সে অভিনয় মাত্র, তিনি 
অভিভূত হন না। তাহার দয়া আছে, তিনি জড়পিও নহেন, কিন্ত তাহার 
মায়! নাই ; অর্থাৎ সুখছঃখাপি ষে প্রন্তুতির ধন্মণ তাহাতে ভিনি বদ্ধ হুন ন।। 
অবতারগণ, মহাপুরুষগণ, জনকাদি রাজধিগণ--ইহার! সকলেই এইরূপেই জীবের 
সঙ্গে হাসিয়া কা্গিরা লীলাখেলা করিয়াছেন, জীবের হুঃখমোচনের চেষ্টা 
করিয়াছেন। নরেজ্জাদি অন্তরজ ভক্তের জন্ শ্রীরামকষ্জের এত ব্যাকুলতা কেন? 
সে দয়া, মায়া নহে। জীবের হুঃখে গৌতম গৃহত্যাগী, শ্রীচৈতন্ত সন্যাসী । সেও 
দ্বয়া, মায়! নহে । পরছিতব্রত মুক্ত যোগীর এই সকলই আদর্শ। 

৩৩। অর্জুনঃ উবাচ--ছে মধুহ্দন, ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) সাম্যেন অয়ং যঃ 
যোগঃ প্রোক্তঃ (লমতারপ এই যে যোগতত্ব উক্ত হইল ) এতন্ত ( ইহার ) স্থিরাং 


শ্লোক ৬।৩৪-৩৫ যতোহধ্যাক্স ১৬১ 


চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবন্দুঢ়ম্‌। 
তম্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব সুদুক্ছরম্‌ ॥৩৪ 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
ংশয়ং মহাবাহে! মনে! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহাতে ॥৩৫ 
স্থিভিং (স্থায়ী বিদ্তমানতা ) চঞ্চলত্বাৎ € চঞ্চলতাবশতঃ ) অহুং ন পশ্ঠামি (আমি 
দেখিতেছি না) 
অজ্জঞুন বলিলেন,-_হে মধুস্থ্দন, তুমি এই যে সমস্বরূপ যোগতত্ব ব্যাখ্য! 
করিলে, মন যেব্ধুপ চঞ্চল তাহাতে এই সমত্বতাব স্থায়ী হয় বলিয়া আমার 
বোধ হয় না ।৩৩ 
সামেন অর্থাৎ সমত্বর্ূপ যোগতত্ব-বল! হইল কেন? কারণ, সমতাই এই যোগ্ের 
মূল কথ!। এই যোগাভ্যাম কালে চিত্বকে রাগছেধাদি দ্বন্ন হইতে নির্ধুক্ত করিয়! লয়বিক্ষেপ 
শৃগ্ত করিয়! সম, শান্ত, কেবল আত্মাকারে আকারিত করিতে হয়-_তদবস্থার় শীতোক, হৃখছু:খ, 
হন্দরকুত্নিৎ, শত্রমিত্র, আত্মপর,__ভেদ থ|কেনা, সর্বত্র সমদর্শন লাভ হয়। সুতরাং সমতাই 
এই ঘোগের প্রাণ__এই হেতু ইহাকে সমদর্শন যোগ বল! হইয়াছে । আবার এই অবস্থাই নি্াষ 
কশ্মযোগেরও ভিত্তি, কেনন! ফলাফলে সমত্ব বুদ্ধিই উহার মুখ্যকথা (২৪৮ ফ্লোক)। এই হেতু 
কেহ কেহ যোগ শব্দে এন্লে 'কর্্মযোগ* বুষেন। বস্তুত: ধ্যানযোগ কর্থযোগেরই অঙ্গীতূত। 
৩৪ । হে কৃষ্ণ, হি (যেহেতু) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চপল ), প্রমাধি 
( ইস্ত্রিয্-ক্ষোভকর ), বলবৎ, দৃঢ়ং (দৃঢ়), অহং তন্ত নিগ্রহং (আমি তাহার 
শিরোধ) বায়োঃ ইব (বায়ুর স্ায়) সুহফরং মন্ডে (সববথ। দু:সাধ্য বলিয়। 
মনে করি)। 
হে কষ, মন ম্বভাবতঃই চঞ্চল, ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপজনক মহাশক্কিশালী 
(বিচারবুদ্ধি বা কোনরূপ মস্ত্রৌযধিরও অজয়), দৃঢ় (লৌহুবৎ কঠিন, অনমনীয়) ; 
এই হেতু আমি মনে করি বাযুকে আবদ্ধ করিগা রাখা যেরূপ ছুংসাধ্যঃ 
মনকে নিরোধ করাও সেইরূপ স্হফর 1৩৪ 
গ৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_ছে মন্থাবাছো, মনঃ ছমিগ্রহং চলং (ছমিরোধ 
ও চঞ্চল) [ এততৎ] অলংশয়ং (ইহাতে সংশয় নাই); তু (কিন্তু) হে 


২৬২ শরীমন্তবদগীতা শ্লোক ৬৩৪-৩৫ 


কৌস্তেয়, অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণচ (অভ্যাস ও বৈরাগ্যন্থার! ) [ উহ] গৃহাতে 
(নিগৃহীত হয় )। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, হে মহাবাহো ! ষন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ 
করা দ্র, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু হে কৌস্তেয়, অভ্যাস -ও বৈরাগেঃর 
দ্বারা উহাকে বশীভূত করা যায় 1৩৫ 

অভ্যাস ও বৈরাগ্য-_অভ্যাসবলে ছুঃসাধ্য কার্য ও মুসাধা হয়। 
স্বভাব অভ্যাসেরই ফল। শিশুর ছুই পদ অগ্রসর হইতে তিনবার পদব্ধলন 
হয়, কিন্তু পাচ বৎসর পরে ক্রতধাবনই তাহার স্বভাবে পরিণত হয়। প্রথম 
শিক্ষার্থী 'ক' লিখিতে কলম ভাজে, “কলরব* পড়িতে গলদঘন্মণ হয়; বৎসরেক 
পরে দ্রুতলিখন ও দ্রুতপঠনের জন্ত তাহাকে তিরস্কার করিতে হয়। শারারিক 
অভ্যাস অপেক্ষা! মানসিক অভ্যাসের ফল আরও অদ্ভুত। আমাদের মনে 
যে ফোন চিন্তা প্রবাহ উদিত হয় তাহাই একটা সংস্কার র্াধিয়। যায় ॥ 
এই সংস্কারগুলির সমষ্টিই আমাদের স্বভাব। আমাদের বর্ত্কান স্বভাব 
পূর্ববত্তী অভ্যাসের ফল। জমাদের পরবর্তী স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের 
ফল। সুতরাং সংস্বভাব গঠিত করিতে হইলে সব্বর্দা সৎচিস্তা ও সংকন্মের 
অভ্যাস কর্তব্য। অসংচিন্ত/, অসৎ অভ্যাস নিবারণের একমাত্র প্রতিকার 
তাহার বিপরীত ভাবনা, বিপরীত অভ্যাস--“বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্” 
--(সাধনপাদ ৩৩০)। ষোগ কতকগুলি সদ্‌ অভ্যাসের অনুশীলন মাত্র, এই জন্ত 
ইহাকে অভ্যাসযোগ বলে । কিসের অভ্যাস? প্রধানতঃ, বহির্ঘুখী চঞ্চল মনকে 
অত্তপর্থী করিয়া আত্মসংস্থ করিবার অভ্যাস-_“তত্রন্থিতৌ যত্বোহভ্যাস: (যোগনুজে)। 


চিন্ত-চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে বৈরাগ্য বিশেষ সহায়ক । বৈরাগ্য অর্থ 
তৃষ্চাক্ষয়, বিষয়ে অনাসক্তি। একদিকে দৃষ্ট, শ্রুত, চিত্তমোহুকর লমন্ত বিষয় 
চিত্ত হইতে দূরে রাখিব, উচ্বার আকাঙ্ষা বর্জন করিবে; অপরদিকে মনকে 
সতত আত্মদেবে নিষুক্ত রাখিবে, ত্ীারই জপ, তাহারই ধারণা, তীছারই ধ্যান 
করিবে; এই ছুইটী যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, ইহাই অভ্যাস ও বৈরাগ্য। 


শ্লোক ৬।৩৬। ৭1৩৮ ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ২৬৩ 


অসংযতাস্মন! যোগে। দুম্প্রাপ ইতি মে মতিঃ। 

বশ্যাত্মন। তু যতত। শক্যোইবাপ্তমুপায়তঃ ॥৩৬ 
অঞ্ভুন উবাচ 

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো। ষোগাচ্চলিতমানসঃ | 

অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭ 


কচ্ছিন্নোভয়বিভ্রষট শ্ছিননাভ্রমিব নশ্য তি। 
অপ্রতিষ্ঠো। মহাবাছো। বিমূটো। ব্রক্মাণঃ পথি ॥৩৮ 


৩৬! অনলংযতাত্মন! (অসংষতচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক) যোগঃ ছুপ্রাপঃ 
( ধোগসিদ্ধি ছুপ্রাপ্য ) ইতি মে মতিঃ (ইহাই আমার মত)7) তু (কিন্তু) 
উপায়তঃ যততা ( বিহিত উপার দ্বার! সাধনে যত্বপীল) বশ্াত্বনা (সংঘতচিত্ত 
ব্যক্তি কর্তৃক )[ যোগঃ ] অবাপ্ত,ং শক্যঃ ( যোগ লাভ হইতে পারে )। 

অভ্যাল ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাহার চিত্ত সংঘত হয় নাই তাহার পক্ষে 
যোগ হুশ্রাপা, ইহা আমারও মত; কিন্তু বিছিত উপায় অবলম্বন করিয়া 
সতত ষত্ব করিলে চিত্ত বশীহৃত হয় এবং ষোগলাভ হইতে পারে ।৩৬ 

৬৭। অর্জুন উবাচ-_হে কৃষ্ণ শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (শ্রদ্ধাসহকারে যোগ 
সাধনে প্রবৃত্ত ) অযতিঃ ( ষত্বহীন ব্যক্তি ) যোগাৎ চলিতমানসঃ ( যোগ হইতে 
ত্রষ্টচিত হইয়া) যোগসংসিদ্ধিং অগ্রাপ্য ( ষোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া ) কাং 
গতিং গচ্ছতি (কোন্‌ গতি প্রাপ্ত হয়)? 

অঞ্জুন কহিলেন,--হে রুষ, যিনি প্রথমে শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত হন, কিন্তু যত্ধের শিথিলতাবশতঃ যোগ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত হওয়ায় যোগসিদ্ছি 
লাভে অসমর্থ হন, তিনি কফি প্রকার গতি প্রাপ্ত হন ?৩৭ 

৬৮ । হে মহাবাহো, ব্রদ্ধপণঃ পথি বিমুড়ঃ (ব্র্গগ্রাপ্তির পথ হইতে বিক্ষিণ) 
অপ্রতিষ্ঠঃ ( নিরাশ্রয় ) উ5য়বিভ্র্ঃ [সন্] (উভয় পথ হইতে ভষ্ট হইয়া) 


২৬৪ ভ্রীমন্গবদগীতা ৬/৩৯-৪৬ 


এতম্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্ত,মহস্যশেষতঃ । 
ত্বদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত ছেত্তা ন হ্যুপপন্ভতে ॥৩৯ 
শ্ভগবানুবাচ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তন্ত বিদ্ভতে । 
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দ,গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০ 
[তিনি] ছিন্নাত্রম্‌ ইব (ছিন্ন মেঘখণ্ডের স্তায়) ন নশ্ততি কচ্চিৎ (কি নই 


হননা)? 
ব্রহ্ধণি পথি বিমুড়ঃ--বক্গপ্রাপ্তি সাধনভূতে যোগমার্গে প্রচ: ব্রহধ প্রাপ্তির সাধনভূত 


যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্ট। উদ্ভয় বিভ্রষ্ট-কাম্যকর্মত্যাগহেতু হ্বর্গাদি ভোগ হৃথে বঞ্চিত এবং 
বোগত্রংশহ্তু মোক্ষলাভেও বঞ্চিত। 

হে মহাবাহো, তিনি ব্র্গ প্রাপ্তির উপায়ভূত ষোগমার্গে অকৃতকার্ধ্য হওয়াতে 
মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হন, এবং কাম্য কনম্মের ত্যাগহেতু শ্বর্গানি হই,তও 
বঞ্চিত হন, স্থৃতরাং ভোগ মোক্ষরূপ পুরুষার্থদয় ভ্রষ্ট হইয়া, ছিগ্র মেঘখণ্ডের 
স্কায় (মেঘথণ্ড যেমন মুল মেঘরাশি হইতে ছিন্ন হইয়। অপর মেঘরাশি প্রাপ্ত 
ন৷ হইলে মধ্যস্থলে বিলীন হষ্টয়৷ যায় তদ্রপ) নষ্ট হন না কি 1৩৮ 

৩৯। হে কৃষ্ণ মে এতৎ সংশয়ং ( আমার এই সন্দেহ) অশেষতঃ 
( নিঃশেষরূপে ) ছেত্ব,ম্‌ অর্থ'স (ছেদন করিতে তামই যোগ্য); হি (যেহেতু) 
তবদন্তঃ (তুমি ভিন্ন) অন্ত সংশয়ন্ত ছেত্! (এই সংশয়ের নি 9ভঁক)ন উপপদ্যতে 
(আর কেহ নাই )। 

হে কৃষ্ণ, তুমি আমার সংশয় নিঃশেষরপে ছেদন করিয়৷ দাও, কেননা, তুমি 
ভিন্ন আমার এই সংশয়ের অপনেত। আর কেহ নাই।৩৯ 

৪০। ্রীভগবান্‌ উবাচ-_পার্থ, তন্ত (তাহার ) ইহ এব (ইহ লোকে) 
বিনাশঃ ন বিদ্ভতে ( বিনাশ নাই ) অমৃূত্র ন (পরলোকেও নাই), ছি (যেহেতু) 
হে তাত, (হে বৎস) কল্যাণরুৎ (গুভকর্্মকারী ) কশ্চিৎ (কেহই) দুর্গ তং 
ন গচ্ছতি (ছ্ুর্গতি প্রাপ্ত হন না )। 


শ্লোক ৬৪১৪২ . মষ্ঠোহধ্যায়ঃ ২৬৫ 


প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং সোকামুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ্রষ্টোহুভিজায়তে ॥৪১ 
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 

এতদ্ধি দুর্মভিতরং লোকে জন্ম যদদীদৃশম্‌ ॥৪২ 


শ্রীডগবান্‌ বলিলেন-_হে পার্থ, যোগন্রই্ ব্যক্তির ইহুণোকে কি পরলোকে 
কুত্রাপি বিনাশ নাই । কারণ, হে বৎস, শুভকন্মকারী পুরুষ কখনও হুর্গতি, 
প্রাপ্ত হন না।8* 
যোগ্রাভ্যাসের যে কোনরূপ চেষ্টামাত্রই শুভ কর্ম। সম্পূর্ণ সিদ্ধি লাভ ন! হওয়াতে তাহার 
পুনর্জন্া নিবাঠিত হর ন! বটে, কিন্ত শুভকর্জনিত অন্বরূপ শুভ ফল তিনি প্রাপ্ত হন, তাহার 
স্দগতিই লাভ হয়। সেগাত কি?1--পরের লোকন্ধয ত্রষ্টব্য। 
৪১। ধোগত্রষ্ঠঃ পুণ্যককতাং লোকান্‌ প্রাপ্য (পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্য লোক 
লাভ করিয়া ) শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর ) উবিত্বা (তথায় বান কারয়।) 
সুচীনাং শ্রীমতাং গেহে (সদাচারসম্পন্ন ধনবানের গৃহে) অভিজায়তে 
€ জন্মলাভ করেন )। 
পুণ্যককতাং লোকান্-_ পুণ্য কর্মকারিগ্রণ যে লোকনকল প্রাপ্ত হন_্র্গ লোক পিতৃলোক 
ইত্যাদি (৮২৫ শ্লোক ভ্রষ্টব্য)। এ সকল লোক হইতেও পুনরাবৃত্তি হয় (৮।১৬)। 
যোগন্রষ্ট পুরুষ পুণ্যকম্মকারীদিগের প্রাপ্য স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তথায় 
বু বৎসর বাস করিয়া পরে সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।৪১ 
যিনি ধিষর-ভোগে বিরত হুইয়া! যোগাভ্যাসে রত ছিলেন, তিনি পরজদ্মে ধনীর গৃহে যান 


কেন?-_তাহার সম্পূর্ণ বিষয়বৈরাগ্য জন্মে নাই বলিয়া, মৃত্যুকালে ভোগবাসন। বলবতী ছিল 
বলয় (৮৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। কিস্ত ধাহার মৃত্যুকালে তীব্র বৈরাগ/ ও মোঙ্ষেচ্ছ! বর্তষান থাকে, 


ত,হার ইহ! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গতি হয়, তাহা পরের লোকে বলিতেছেন । 

৪২। অথব৷ ( পক্ষান্তরে ) ধীমতাম ফোগিনাং এব কুলে ( জ্ঞানবান্‌ যোগী 
দিগের কুলেই ) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন )) ঈদৃশং ষৎ জন্ম (এইরূপ যে জম্ম) 
লোকে (জগতে ) এতৎ হি ছর্লভতরং ( ইহা হুর্লভতর )। 


২৬৬ শ্রীমপ্তগবদগীতা শ্লোক ৬।৪৩-৪৪ 


তত্র তং বৃদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ববদেহিকম্‌। 
যততে চ ততে। ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩ 
পূর্ববাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ।. 
জিজ্ঞান্থরপি যোগ্য শব্দব্রক্মাতিবর্ততে ॥88 
পক্ষান্তরে, যোগত্রষ্ট পুরুষ জ্ঞানবান্‌ যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
জগতে ঈদৃশ জন্ম অতি ছুর্লভ ( বেন বাসতনয় শুকদেবের )1৪২ 
৪৩ ! হে কুরুনন্দন, তত্র (সেই জন্মে) পৌব্বদেহিকং ( পূর্বদেহজাত ) 
তং ৰুদ্ধিসংষে'গং (সেই মোক্ষবিষয়। বুদ্ধি) লভতে (লাভ করেন )$ ততঃ চ 
(তদনস্তর) ভূয়ঃ (পুনরায়) লংপিত্ধৌ যততে (মুক্তির নিমিত্ত যত্ধ করেন)। 
_ পৌর্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং-_পূর্ববদেহভবং বর্গ বিয়া! বুদ্ধা। সংযোগং ( জীধর )। 
হে কুরুনন্দন, যোগভ্র্ই পুরুষ সেই জগ্নে পূর্ববন্মের অভান্ত মোক্ষবিষয়ক 
বুদ্ধি লাভ করেন, এবং মুক্তিলাভের জন্চ পুনব্বর ষত্ব করেন।৪৩ 
88 | সঃ (তিনি) তেন এব পুব্্বাভ্যাসেন ( সেই পুব্বভ্যাস-বশতঃ ) 
অবশঃ অপি (অবশ হইয়াই যেন) হ্িয়তে (যোগমার্গে আকৃষ্ট হন); যোগন্ত 
জিজ্ঞান্থঃ অপি ( যোগের স্বরূপ জিজ্ঞান্থ ব্যক্তিও ) শব্ব্র্ধ (বেদকে) অতিবর্ততে 
€ অতিক্রম করেন )। 
শবব্রহ্দ অতিবর্ততে__*শবব্রক্গ' বলিতে, বেদ বুঝায় । বেদ বলিতে এস্বলে বেদের কর্ম 
কা বুঝিতে হইবে। “উহাকে অতিক্রম এরুরেন'_-এ কথার অর্থ এই যে, বেদোক্ত কর্মফল 
স্ব্গাদি অপেক্ষ। উৎকৃষ্ঠতর ফল লাভ করেন। 
শাস্ত্রে আছে,-- 
দ্বেব্রক্মণি বেদিতব্যে শব ব্রদ্ম পরং চ বৎ। 
শবাব্রন্ষণি নিকাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ মতা, শাং ২৬৯১ 
--ছুই প্রকার ব্রক্ষ জানিবার আচে, এক শবত্রক্গ ( প্রণব, বেদ) আর পরক্রক্ম। শব্ব্রদ্ষে 
অর্থাৎ বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডে নিকাত হইয়া! গুদ্ধচিত্ত হইলে পরব্রঙ্ধ লাভ হয়। স্থলে জ্রীভগবান, 
বলিতেছেন যে, যোগের দ্বরূপ জানিবার অভিলাধ মাত্র করিয় সিদ্ধিলাতের পূর্ধ্বে কেছ দেহত্যাগ 
করিলেও তিনি বেদোক্ত কণ্দুকাণ্ড অতিক্রম করির! জন্মান্তরে জান লাতে অধিকারী হন। 


শ্লোক ৬৪৫-৪৬ হষ্ঠোহধ্যায়ঃ ২৬৭ 


প্রযত্বদ্‌ বতমানস্ত্ব যোগী সংশুদ্ধকিহ্িষঃ | 
অনেকজম্মসংসিদ্ধস্ততো৷ যাতি পরাং গতিম্‌ ॥৪৫ 
তপন্থিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 


কর্দিভ্যশ্চাধিকো। যোগী তস্মাদযোগী ভবাজ্জবন ॥৪৬ 

«অবশ হইয়াই যোগমার্গে আকুষ্ট হন?__-এ কথার অর্থ এই যে, কোন অন্তরায় 
বশতঃ অনিচ্ছ। থাকিলেও তাহাকে এ পথে যাইতেই হয়। পূর্ববজন্মজাত শুভ সংক্কার তাহাকে" 
বশ করিয়াই যেন যোগমার্গে প্রবৃত্ত করার়। (১৮1৬৯) 

তিনি অবশ হইয়াই পৃব্ব'জগ্মের যোগাভ্যাসজনিত শুভ সংস্কারবশতঃ যোগ. 
মার্গে আকৃষ্ট হছন। যিনি কেবল যোগের স্বরূপ জিজ্ঞান্থ, তিনিও বেদোক্ত 
কাম্যকম্মাদির ফগগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ফললাভ করেন (খিনি যোগের স্বরূপ জানিয়া 
যোগাভ্যাস-পরায়ণ তাহার আর কথা কি?) 188 

8৫) প্রষত্ব'ৎ তু যতমানঃ ( পুবব কৃত যত্ব হইতেও অধিকতর যত্ব করিয়া ) 
সংশুদ্ধকিহিষঃ (নিষ্পাপ হুইয়া) যোগী অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (বু জন্মে সিদ্ধিলাভ 
করিয়া) ততঃ পর1ং গতিং ষাতি ( পরে পরম গতি লাভ করেন )। 

প্রত্বাং যতমানঃ-উত্তরোত্বরমধিকং যোগে যত্বং কুর্ববন্‌ ( প্রধর )। 

সেই যোগী পুর্বপেক্ষাও অধিকতর ঘত্ব করেন, ক্রমে যোগাভ্যাসদ্বারা 
নিষ্পাপ হইয়া বহু জন্মের চেষ্টায় লিদ্ধিলাভ করিয়া পরষ গতি লাভ করেন ।8৫ 

৪৬। যোগী তপন্থিভ্যঃ (তপস্থিগণ অপেক্ষা) অধিকঃ ( শ্রেষ্ঠ ), জ্ঞানিভাঃ' 
অপি অধিকঃ (জ্ঞানিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ ), কম্সিভ্যঃ চ অধিকঃ ( কম্মিগণ হইতেও 
শ্রেষ্ঠ), মতঃ ( ইহাই আমার মত ) ) হে অর্জুন, তম্মাৎ (সেই হেতু )-_-ষোগী 
ভব ( তুমি যোগী হও)। 

যোগী তপস্থিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগর্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কল্পিগণ অপেক্ষা 
ও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ; অতএব হে অজ্জুন, তুমি যোগী হও ।৪৬ . 

তপস্থিভ):-_-কঙ্ছচান্্রারণাদিতপোনিষ্ঠেভাঃ;  কম্মিভযঃ--ইষটপূর্তাদি কর্পাকারিভাঃ- 
(ভীধর ) ; জ্ঞানিভাঃ--জানমত্র শান্ত্রপাতিত্যং তত্বত্ত্যোইপি, পরোক্ষজানবন্তযঃ ( শঙ্কর )। 


২৬৮ শ্রীমপ্তগবদগীতা। শ্লোক ৬৪৫-৪৬ 


তপম্থী-_বাহারা কৃদ্রসাধ্য চাল্্রায়ণাদি ত্রতনিষ্' কম্মা--যাহার! ন্বর্গ।দি 
ফলকামনায় যাগধজ্ঞাদি কাম্য কর্মকরেন। যোগী, তপস্বী ও কর্মী এই উভয় 
হইতেও শ্রেষ্ট-_কেননা, ইহার] আত্মনিষ্ঠ নন, ত্জ্ঞানণী নন, সব্বত্র সমদশাী 
নন। কিন্ত যোগী, জ্ঞানী হইতেও শ্রেষ্ঠ কিরূপে ? টীকাকারগণ বলেন, জ্ঞানী 
দ্বিবিধ--পরোক্ষ জ্ঞানী আর অপরোক্ষ জ্ঞানী । যাহার কেবল শান্তজ্ঞান আছে, 
আত্ম ১ জীব, জগৎ এ সব কি তাহা! শাস্ত্রানুশীলনে বুঝিয়াছেন, কিন্তু আত্মান্চুভব 
হয় নাই, তিনি পরোক্ষ জ্ঞানী; যাহার প্রতাক্ষ আত্মদর্শন হইয়াছে, তিনি 
অপরোক্ষ জ্ঞানী। এ স্থলে জ্ঞানী অপেক্ষ। যোগী শ্রেষ্ঠ বলায় শান্ত্রজ্ঞানী বা 
পরোক্ষ জ্ঞানীকেই লক্ষ্য কর৷ হইয়াছে। 


কস্তু কেবল শবজ্ঞানী বা শান্ত্রজ্ঞানী হইতে যোগী বড়, ইহা সকলেরই 
মত। এখানে বল! হইয়াছে, জ্ঞানী হইতেও (অপি) ষোগী বড়, এই আমার 
মত। একথায় ইহাই বুঝ/য় যে, সব্ব প্রকার সাধকের মধ্যে আত্মজ্ঞানীকেই 
সর্বশেষ্ঠ বলা হয়, কেনন', তিনি মুক্ত পুরুষ, কিন্তু আমার মতে, যোগী 
আত্মজ্ঞানী অপেক্ষাও বড়, কারণ গীতোক্ত যোগী কেবল আত্মনিষ্ঠ, আত্মারাম 
নন, তিনি সব্বতৃতান্থকম্পী সব্বভৃত্তহিতে রত, নিষ্কাষ কর্মী এবং ভগবানে 
যুক্ত (৬১, ৬1৩০, ৬৩১, ৬.৪৭, ৬১৪ ), সুতরাং শ্রীভগবান. বলিতেছেন-__ 
যোগী জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও (অপি) শ্রেষ্ঠ আমার এই মত। (অধ্যায়ের 
'পরে “গীতোক্ত যোগী” শীর্ষক পরিচ্ছে? দ্রষ্টব্য ২৭২ পৃঃ)। 


লোকমান্ত তিলক বলেন-_এস্থলে “যোগী” বপিতে কন্মযোগা এবং "জ্ঞানী 
অর্থ সাংখ্যজ্ঞানী সন্ন্যালী। পুব্বেও শ্রী্গবান্‌ বলিয়াছেন বে জ্ঞান বা সন্ন্যাস 
মার্গ অপেক্ষা কম্মধোগ শ্রেষ্ঠ (৩1৮১ ৫1২), এখানে সেই কথাই বলা হইতেছে । 
আবার পুব্বেও যেমন শ্রনভগবান, খলিয়াছেন, তুম 'যোগন্ত হয়া কম্ম কর”, 
“যোগ অবলম্বন করিয়া দাড়াও? ( ২1৪৮1৫*১ 81৪২ ), এখানেও লেইরূপ উপদেশ 
দিতেছেন, "তুমি যোগী হও? অর্থাৎ কন্মমফোগ অবলম্বন করিয়। যুদ্ধ কর। এন্থলে 
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যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদগতেনাস্তরাত্মন। ৷ 

অন্ধাবান ভজনে যে! মাং স মে যুক্ততমে! মতঃ ॥৪৭ 
“জ্ঞানী” অর্থ শাস্ত্রজ্ঞানী, সন্ন্যাস বাদী টীকাকারগণের যে এই ব্যাখ্যা! উহা নিছক 
সাম্প্রদায়িক আগ্রহমুলক*--গীতারহস্ত ( সংক্ষিপ্ত )। 

৪৭। যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্‌ (শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া!) মদগতেন অন্তরাত্মনা 
(মদগত চিত্ত দ্বার) মাং ভজতে (আমাকে ভজন করেন ) সঃ (তিনি) সব্বেষাং 
অপি যোগিনাম্‌ (সকল যোগিগণের মধ্যে ) যুক্ততমঃ ( সর্বাপেক্ষা অধিকতুক্ত ) 
মে মতঃ (ইহাই আমার অভিমত )। 

ধিনি শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া মদগতচিত্তে আমার ভঙ্তন! করেন, সকর্গ যোগীর 
মধ্যে তিনিই আমার সহিত যোগে সব্বাঁপেক্ষ। অধিক যুক্ত, ইহাই আমার 
অভিমত, অর্থাৎ ভগবানে এঁকান্তিক ভক্তিপরায়ণ যোগীই শ্রেষ্ঠ সাধক 1৪৭ 

ইহাই গীতার প্রথম ছয় অধ্যায়ের শেষ কথা; ইহার মর্ এই যে, গীতার এপধ্যন্ত যে জ্ঞান- 
মুত নিষ্কাম কর্্মযোগের বর্ণনা হইল উহার সহিত একাস্তিক তগবস্তত্তি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধ । 
গীতার পরবর্তী অধ্যায়মমূহে যে সকল বিষয় বণিত হইয়াছে, ইছাই তাহার মূল তত্ব, এবং এই; 
তত্বই অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ভক্তিমূলক উপসংহারে প্রকটিত হইয়াছে ( ১৮/৬১--৬৬ )। 
বন্ঠ অধ]ায়__বিঙ্লেবণ ও সার-সংক্ষেপ 

১--২ কর্দ্মফলত্যাগী কর্মযোগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী ; ৩--৪ কর্মযোগের সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্া, 
যোগারূঢ়ের লক্ষণ ; ৫--৯ যোর্গসপ্ষিবিষয়ে আত্ম-স্বাতন্ত্য, যোগের উদ্দেশ্থা আত্মার উদ্ধারঃ উহার 
ফল সমতা; ১*--২৬ অষ্টাঙ্গ যোগের বর্ণনা, সমাধি অভ্যামের নিয়ম ; ২৭--৩২ অষ্টাঙ্গযোগ- 
সিদ্ধির ফলে ব্রাঙ্ীন্থিতি, আতান্তিক সুখ-_উহার ফল সর্ধবত্র সমদর্শন, সর্ধবভূতে ভগবস্তাবঃ জীবে' 
দয়া, জীবের নুখহুঃখে আতপম্যদৃষ্টি; ৩৩-_৩৬ অভ্যাস ও বৈরাগা মনঃসংঘমের উপার ; ৩৭--৪৫ 
যোগত্রঙ্টের ও জগ্মজন্মাস্তরে ক্ুমোন্নতিত্রমে পূর্ণসিদ্ধি ; ৪৬-৪৭ গীতোক্ত যোগী, তপন্থী প্রভৃতি, 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট ; ভক্তিমান্‌ কর্্মযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ । 

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে সংক্ষেপে ধ্যানযোগের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই 
অধ্যায়ে এই ধ্যানযোগের প্রক্রিয়! ও ধ্যানযোগীর লক্ষণ বিস্তারিত বর্ণিত 
হইয়াছে এবং উহ! কম্ম'যোগের অল্বরপেই উপদিষ্ট. হইয়াছে । এই কারণেই 
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«এই . প্রসঙ্গে প্রথমেই শ্রীভগবান্‌ বলিলেন যে, কর্ম ত্যাগ করিলেই সন্ন্যাসী বা 
'ষোগী হয় না, কামন! ত্যাগই যোগের মূল কথা ; স্থৃতরাং বিনি বন্্ফলের 
আকাজ্ক। ত্যাগ করিয়া কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিও সন্ন্যাসী, তিনিও যোগী । 
খন সাধক সব্বসন্কল্ন ত্যাগ করিয়া ইন্জরিয়ভোগ্যবিষয়ে ও কম্মে আসক্ত 
হন না, তখনই তিনি যৌগারূঢ় বলিয়া উঞ্চ হন। ধ্যানষোগ আরোহণেচ্ছ 
আুনমির পক্ষে নিক্ষাম কর্্মই যোগপিদ্ধির কারণ। হোগার হইলে চিত্তের 
সমতাই ব্রাঙ্ষীস্থিতিতে নিশ্চল থাকিবার কারণ। জিতেন্দ্রির, প্রশাস্তচিন্ত 
ব্যক্তির মন সুখছুঃখাদি ন্দের মধ্যেও আত্মনিষ্ঠ থাকে । যিনি বিষক়্- 
সরিধানেও নিব্বিকার ও জিতেন্ত্রিয় তাহাকেই যোগধুক্ত বলা যায়। 
সব্ববিষয়ে মমচিততাই যোগের শ্রেষ্ঠ ফল। 

নির্জন পবিত্র স্থানে নিজ আসন স্থাপন করিয়] চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়। 
সংঘমপুবব'ক মনকে একাগ্র করিয়৷ 'আত্মগুদ্ধির জন্ত যোগাভ্যাল করিবে! 
'ষোগাভ্যাসে প্রথমতঃ লব্ব প্রকার কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিস মনের 
হার! ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হুইতে প্রত্যাহার করিবে। তৎপর ধৃতিসংযুক্ত 
বুদ্ধিদ্ারা মনেও অন্তমূ্খী করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্ববৃত্তি নিরোধ করিবে, 
'কোন বিষয়ই চিন্ত। করিবে ন]। এইরূপে চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া সব্ব বৃত্তিপুন্ 
হইয়া আত্মসংস্থ হইবে। তখনই আত্মস্বরূপ প্রর্িভাত হইবে । এইন্সপ 
অবস্থ। লাভ করিলে যোগা ব্রহ্মানন্দরূপু পরম শাস্তি অন্থভব করেন, তিনি 
মহাছুঃখেও বিচলিত হম না। ঈদৃশ যোগবুক্ত পুরুষ সব্বত্র সমার্শন লাভ 
করিয়া আত্মাকে সব্ব'ভৃতে এবং সব্বভৃত আত্মাতে দর্শন করিয়া থাকেন; 
কিন্তু এই আত্মদর্শনই যোগের চরম ফল নয়, গীতোক্ত যোগী কেবল 
আত্মারাম নন, তিনি ভক্ষোত্তম । এইরূপে, যোগবলে অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়। 
চিত্ত নির্শল হইলে সেই ভক্ত যোগী বিশ্বময় ভগধান্‌ পুরুষোত্তমকে ই দর্শন করেন 
এবং সব্বভুতে বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়! বিশ্বপ্রমে পুলকিত হইয়া নারায়ণজ্ঞানে 
সব্বভূতে প্রীতি করেন, সব্বভূতের সেবা করেন । শ্রীন্ভগবান, বলিতেছেন-_ 
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যে যোগী সব্বভূতানুকম্পী হইয়৷ সতত সব্বভূতের হিত লাধনে রত থাকেন 
তিনিই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিমত । 

চঞ্চল মনকে নিরোধ কর] একান্ত ছুঃসাধ্য বটে, কিন্তু দৃঢ় অভ্যাস ও তীব্র 
বৈরাগ্যন্বারা উহ1 সাধন করা যায়। যদি কেহ শ্রদ্কাসহকারে ফ্নগাভ্যাসে 
প্রবৃত্ত হইয়াও যত্বের শৈথিল্যবশতঃ যোগলিদ্ধি লাভে অসমর্থ হন, তথাপি তাহার 
সাগতিই হয়। গশুভকর্মকারী কখনও হুর্গতি প্রাপ্ত হন না। এইরূপ ষোগত্রষ্ট 
পুরুষ লদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে অথব! জ্ঞানবান্‌ যে'গীদিগের কুলে জনন গ্রহণ 
করেন এবং পৃবব' জন্মের যোগাভ্যাসজনিত সুভসংস্কারবশতঃ যোগমাগে আকৃষ্ট 
হন এইরূপ ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা! নিষ্পাপ হুইয়া বছ জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধি 
লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন। 

কম্বচান্ত্রার়ণাদি ব্রতপরায়ণ তপস্বী, যাগযজ্ঞাদি কাম্যকম্দ্পরায়ণ কর্মী, 
সাংখ্যজানী সন্নযাসী--এ সকল অপেক্ষ। যোগী শ্রেষ্ঠ । যোগীদিগের মধ্যে ঘিনি 
'তগবন্তক্ত, তিনিই শ্রেষ্ঠতম ; প্রকৃত পক্ষে, গীতোক্ত যোগী একাধারে আত্মজ্ঞানী 
নিষ্কাম কনম্মী, ও পরম ভক্ত (পরে গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্ম্মের ব্যাখ্যা 
ষ্টব্য )। 

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ধ্যানযোগ বা সমাধি যোগের প্রক্রিয়া ও ধ্যানযোগীর 
লক্ষণ বণিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাকে ধ্যানষোগ বা অভ্যালযোগ 
বলে। 

ইতি শ্রীঘদ্ভগবদ্দগীতানুপনিষংস্থ ব্রহ্ধবিস্তায়াং যোগশান্ত্রে 
শকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অভ্যাসযোগোনাষ যড্টোহধ্যায়ঃ। 


প্রথম ছয় অধ্যায়ের সার অর্থ 
গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্শ 


কর্মষোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযেগ ও ভক্তিষোগ--এই চতুবিবধ সংধন: 
পথ দ্ছপরিচিত। এখন প্রশ্ন. এই, গাঁতোক্ত যোগী কোন্‌ শ্রেণীর । আমরা 
দেঁখিরাছি, “কর্ম কর”, যুদ্ধ কর+, এই কথা লইয়াই গীতার আরম্ভ, এবং 
আমরা দেখিব এ কথায়ই গীত৷ শেষ হইয়াছে । বিবিধ সাবগর্ত তত্বা- 
লোচনার মধ্যে মধ্যেও বার বার এ একই কথা--কম্ব কর+ ধ্যুদ্ধ কর”, 
অথচ সঙ্গে সঙ্গে বল! হইতেছে জ্ঞানী হও, ধ্যানী হও, ভক্ত হও। সুতরাং 
অর্জুনকে বর্ম, জ্ঞানী, ধ্যানী, ভক্ত সবই হইতে হইবে। তাহা হইলেই 
বুঝিতে হয়, কর্ণ, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তি পরস্পর সাপেক্ষ ও সমম্বয্সাধা ॥ 
নিরপেক্ষ ও বিরোধী মহে। কিন্তু “যুদ্ধ করা ও “যোগী হওয়া*্টা যুগপৎ 
অনুষ্ঠেয় হয় কিরূপে? যুদ্ধ-কোলাহলে ব্রাঙ্গীস্থিতির সম্ভাবনা কি? বক 
ভগবচ্চিন্তার অবসর কোথায়? অথচ বল! হইতেছে “মামন্তুশ্মর যুধ্য চ* ৮।৭--- 
আমাকে ম্মরণ কর আর যুদ্ধ কর, ইত্যা্দি। এই সকল আপাততঃ বিরোধী 
উপদেশের সামঞ্জস্ত, গীতা এই ভাবে করিয়াছেন-__ 

কর্ম লন্বদ্ধে জ্ঞানবাদীদিগের প্রধান আপত্তি এই যে, সদসৎ সকল কর্ম্মই 
বন্ধনের কারণ, “কর্ধাণা বধ্যতে জন্তঃ" সুতরাং উহা মুক্তিপ্রদ নহে ' গীতা 
বলিতেছেন,__নিফাম কর্ম বন্ধনের কারণ নহে ; ফলাসক্তি ও কতৃত্বাভিমানই 
বন্ধনের কারণ ; আলক্তি ও অহংবুদ্ধি ত্যাগ করিয়! কণ্ম করিলে বন্ধন হয় না, 
বরং উহাতে কল্মাবন্ধদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উহাই কর্শযোগ । কিন্তু 
আত্মভ্ঞান ব্যতীত অহং ত্যাগ হয় না, সুতরাং কল্মযোগে লিদ্ধিলাভার্থ জ্ঞান 
চি প্রয়োজন । 
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আম্মজ্ঞান লাস্ত হইলে আমাদের দেহাত্মবোধ বিদুরিভ হয়, সেই অসীম, 
অব্যক্ত, অচল ব্রহ্গনত্তার মধ্যে আমাদের নিম্ন়তর ব্যক্তিত্ব, আমাদের 
অহংভাব লয় পায়, তখন আমর। রাগদ্ধেষবিমুক্ত হুইয়া কতৃত্বাভিমান ত্যাগ 
করিয়া নিফাম কর্ম করিবার অধিকারী হই, তখনই ভগবানে পর] ভক্তি 
জন্মে (মত্তক্তিং লভতে পরাং” ১৮1৫৪), তাহার সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয়। 
এইরূপে কর্মের সহিত জ্ঞানের এবং জ্ঞানের সহিত ভক্তির সংযোগে সাধনার 
সম্পূর্ণতা লান্ভ হয়। 

কিন্ত আপাততঃ এস্থলে এক প্রতিবদ্ধক দেখা যায়। ব্রহ্গভাব প্রাপ্ত হইলে 
কর্ম্ম হয় কিরপে? অক্ষর বর্ম সম, শান্ত, নিক্রিয়, নির্বিকার,--তিনি কর্মে 
লিপ্ত নন, কর্ম করে প্রকৃতি, উহ্াই মায়! বা অজ্ঞান; স্ুরাং কর্ম অজ্ঞান- 
প্রহ্ুত, উহার সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয় হয়না, এবং অচিস্ত্য, অব্যক্ত, নিগুণ ব্রদ্ে 
ভক্তিও সম্ভবে না। ম্থতরাং জ্ঞানবাদিগপের এ আপত্তি সঙ্গতই বোধ হয় যে 
নিগুণ বন্গজ্ঞানে কর্ম ও ভক্তির স্থান নাই। 

গীত। পুরুষোত্বম-তত্ব দ্বারা এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন । গীতায় 
প্রীভগবান্‌ বলিতেছেন--প্রকৃতি কর্ম করে তা ঠিক, কিন্ত প্রকৃতি আমারই 
প্রকৃতি_-আমারই শক্তি। ক্ষর ও অক্ষর ভুইই আমার বিভাব--আমি 
পুরুযোত্তম ( ১৫।১৬-১৮ শ্লোক )। 

আমি কেবল নিগুণ ব্রঙ্গ নহি, আমি প্রক্কৃতিরও অধীশ্বর, বিত্বপ্রকৃতির 
সকল গতির, সকল কর্থ্ের নিয়ামক, আমা হইতেই জীবের প্রবৃত্তি (“বতঃ 
প্রবৃত্তিঃ প্রশ্ুত! পুরাণী* ১৫1৪, “ষতঃ প্রবৃত্তিভূক্তানাং* ১৮1৪৬), কর্শা আমারই 
কর্ম; আমার কর্ম আমিই করি, তুমি নিমিত্ত মাত্র (“নিমিত্তমাত্রং ভব 
সব্যসাচিন--( ১১৩৩) । যতক্ষণ জীবের অহং জ্ঞান থাকে, “আমার কর্ম” 
“আমি করি, এই জ্ঞান থাকে, ততক্ষণই সে বদ্ধ, পাপপুণ্যের ফলভাগী ; এই 
অহং ত্যাগ হইলেই সে বুঝিতে পারে, কর্দ তাহার নয়, কর্ম আমার ? তখন 


সে কন্ম করিয্াও তাহাতে লিগ হয় না, তার ফলভাগী হয় ন। (৫কুর্বননপি ন 
১৮ 
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লিপ)তে' )--সে কর্ণ লোকহত্যাই হউক, ব৷ লোকসেবাই হউক তাহাতে কিছু 
আইসে ষায় না (১৮১৭ )। ইহা বন্ধ জীবের কর্ম্ম নয়, ইহা জীবনুক্তের কর্ম, 
ইহার সহিত জানের বিরোধ হইবে কিরূপে? আর এ জ্ঞানের সহিত ভক্তিরও 
কোন বিরোধ নাই, কেন্বনা, এ জ্ঞান কেৎল অচিন্ত্য, অব্য, অক্ষর ব্রহ্গের 
জ্ঞান নহে, ইহা! অব্যক্ত-ব্যক্ত পনি প-গুণী”, “সমগ্র' পুরুষোত্তমের জ্ঞান ( সমগ্রং 
মাং ষথা জ্ঞান্তসি তচ্ছুণু' ৭১ )--তিনি 'সর্বলোক মহেশ্বর+ 'সর্বভূতের সুহদ্‌” 
“যজ্ঞ ও তপস্তাদির ভোক্তাঃ (৫1২৯), স্থৃতরাং তাহাতে ভক্তি, সর্বভূতে 
প্রীতি এবং যজ্ঞরূপে সমস্ত কর্ম তাহাতে সমর্পণ, ইহাই এই জ্ঞানের লক্ষণ। 
তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, আমার আত্মস্বরূপ 
(“জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং,--৭১৭।১৮ ), আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান 


(“ময়ি চানন্যষোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী--এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তম_- 
১৩/১০।১১ )। 


এইরূপে গীতা কর্ম, জ্ঞান, ভক্তির সমন্বয়ে সুন্দর সম্পূর্ণ সাধনতত্ব প্রচার 
করিয়াছেন। ইহাই গীতার পূর্ণাঙ্গযোগ । গীতোক্ত যোগী একাধারে জ্ঞানী, 
কন্মী ও ভক্ত। 

বিষয়-ক্ষেত্রে, সংসারের কম্ম-কোলাহলে, এমন কি ধুৰক্ষেত্রেও এ যোগীর 
ধিক্ষেপ-বিপত্তি নাই, এ সমাধি ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। কেননা, এ সমাধি 
কেবল ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তৃষ্ীভাবে অবস্থান নছে-_-উহা! সাধন পথের সাময়িক 
অবস্থামাত্র_-এ সমাধির অর্থ ভগবৎ সততায় আপন সত্তা মিলাইয়া দেওয়া, 
তাহারই প্রেমানন্দে সর্ব্বকামন! ভুলিয়!---তাহারই কর্থ বাহিরে দেহেন্দ্রিয়াদি- 
দ্বারা সম্পন্ন করা, আর অন্তরে সতত সর্বাবস্থায় তাহাতেই অবস্থান কর! 
( 'সর্ববথা বর্তমানোহপি নম যোগী ময়ি বর্ততে' ৬৩১ )। এ যোগী নিত্যনমাহিত, 
নিত্যমুত্ত১--যুদ্ধ-কোলাহলে তাহার চিন্তবিক্ষেপের ভয় কি? তাই শ্রীভগবান্‌ 
প্রিয় শিহ্কে ভাবণ যুন্ধকর্মদে আহ্বান করিয়াও বলিতেছেন--“তম্মাৎ 


যোগী ভবার্জুন।, 
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চেতনা সর্ববকন্মাণ ময়ি সংশ্যস্ত অৎপরঃ। 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চত্তঃ সততং ভব ॥১৮1৫৭ 

এ প্রসঙ্গে এ কথাটি মনে রাখিতে হইবে, জ্ঞান ও জ্ঞানযোগ এক কথ! 
নহে। গীতোক্ত যোগে জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই যে 
বৈদাস্তিক 'জ্ঞানযোগ? বলিয়া যাহ! পরিচিত তাহাই অবলম্বন কাঁরতে হইবে 
এরূপ নহে। বৈদাস্তিক জ্ঞানযোগের সহিত সন্ন্যাসবাদ ও কর্ঘত্যাগ 
অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, গীতায় সর্বত্রই তাহার প্রতিবাদ । আবার সে জ/নযোগে 
ভক্তির স্থান নাই, গীতা আস্োপাস্ত ভক্তিবাদে সমুজ্জল--সতত আমাকে ম্মরণ 
কর, আমাতে মনোনিবেশ করঃ আমার ভজনা কর, আমাতে সর্ধবকম্ সমর্পণ 
কর, একমাত্র আমারই শরণ লও,__জ্ঞানকর্ম্ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্রই এইরূপ 
ভগবদ্তক্তির উপদেশ (৮1৭১ ৯1২৭, ৯৩৪) ১১1৫৫, ১২৮, ১৮1৫৭-৫৮) ১৮৬৫-৬৬ 
ইত্যাদি দ্রঃ)। সুতরাং ইহা স্পষ্ট বুঝ1 যায় যে সাংখ্ক্তানীদের আচরিত ষে 
সাধনপ্রণালী যাহা জ্ঞানযোগ বলিয়। পরিচিত তাহ গীতোক্ত যোগীর অবলম্বনীয় 
নহে । তবেজ্ঞানলাভের পথ কি? শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন, তত্বজ্ঞানী গুরু 
তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন (81৩৪), কিন্তু পরোক্ষ উপদেশ পাইলেই জ্ঞান 
সগ্ঠোলাভ হয় না-্উহ! সাধনঠসাপেক্ষ--এই সাধনাই যোগ (৪1৩৮)। 
কশ্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান শ্বতঃই হৃদয়ে 
উদ্দিত হয়। অথব! অনন্তগক্তিযোগে তাহার শরণ লইলে শ্রীভগবান্ই গুরুরূপে 
ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার নষ্ট 
করিয়া দেন ('নাশযামাত্মভাবস্থ্ো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা, ১০।১১1১০)। 
আবার ধ্যানযোগেও জ্ঞানলাভ হয় তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে এবং অন্তত্রও উক্ত 
হষ্ট্য়াছে (৬২৯১ ১৮।৫২ )। 

কিন্ত এ প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হুইবে যে গীতায় ধ্যানষোগের উপদেশ 
ও উচ্চপ্রশংসা আছে বলিয়াই যে পাতঞ্জল রাজযোগ বলিয়া যাহা পরিচিত 
তাহাই সর্ধাংশে গ্রহণ করিতে হুইবে এরূপ নহে । ধ্যানযোগ সকল সাধন- 


২৭৬ শ্রীমস্তগবদগীত। গীতোক্ত যোগী ও যোগধর্মম 


প্রণালীরই অন্তভুক্ত কেননা ইষ্ট বস্তর ধ্যান-ধারণ। ব্যতীত সাধন হয় না। 
কিন্ত সেই ইষ্ট সকলেয় এক নহে। পাতঞ্জল যোগ সাংখ্যের প্ররুতি-পুরুষ 
তন্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার উদ্দেশ্য কৈবল্যসিদ্ি দ্বারা “আত্যন্তিকছঃখ- 
নিবৃত্তি” অর্থাৎ প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুঞ্ত হইয়া কেবল হওয়া। “নিবাঁজ সমাধি' 
দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয়, তখন চিত্তের বৃত্তিশক্তি নষ্ট হইয়] যায়, শরীরটা ষে 
কয়দিন থাকে, দগ্ধ সুত্রের ন্যায় আভাল মাত্রে অবস্থান করে। 

ইহাতে “আতাস্তিক ছুঃখনিবুত্তি* হইতে পারে কিন্ত ইহাতে সুখের সংশ্পর্শ 
নাই, বস্ততঃ ইহাতে রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয়, ইহাকেই মোক্ষ 
বল! হয়। কিন্তু গীতোক্ত ধ্যানযোগে আত্যন্তিক সুখ লাভ হর, সে স্থথ 
ব্রহ্মলংস্পর্শজ, আত্মনর্শনজনিত ; সেই আত্মদেব আর কে ?--শ্রীভগবানই। 
স্থতরাং এই জ্ঞান লাভ হইলে লর্ধত্র ভগবদার্শন হয় (গীঃ ৬২৮২৯1৩০ )। 
বন্ততঃ গীতোক্ত ধ্যানযোগ অক্তিযোগেরই অঙ্গ । এই কথাটি স্পষ্ট করিবার 
জন্য ২৯1৩০ শ্লেকে এক তত্বই ছুইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে (৬৩ শ্লোকের 
ব্যাখ্যা দ্রঃ )। 

তাই শ্রীভগবান্‌ ষোগাধ্যায় সমাপনান্তে শেষে বলিয়া দিলেন _যিনি শ্রন্ধাবান্‌ 
হইয়া সংযতচিত্তে আমাকে ভজনা করেন তিনিই যোগে আমার সহিত 
সর্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত ('যুক্ততমো মতঃ' ৬।৪৭)। আবার, পাতঞ্রল 
রাজযোগের লক্ষ্য যে কৈবল্য-সিদ্ধি বাগুণাতীত হওয়! সে তত্ব গীতায়ও সবিস্তার 
বণিত আছে, কিন্ত সে স্থলে৭ শ্রাভগবান্‌ বপিতেছেন--একান্তিক ভক্তিষোগে 
আমার সেবা করিলেই গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব লাভ করা যায়, কেননা আমিই 
বঙ্গের প্রতিষ্ঠ। (৪1২২২৭ )--আদাবস্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীম়তে' | 

গীতোক্ত কশ্্রষোগ সম্বন্ধেও এ কথাও মনে রাখ! উচিত যে উহ! প্রাচীন 
বৈদিক কর্মফোগ নয়। সে কর্দ্যোগে কর্ম বলিতে বুঝাইত শ্রোত স্মার্ত 
যাগধজ্ঞাদি কর্ম, সে সকল অধিকাংশ কাম্য কর্ম । গীতায় কাম্য কমের স্থান 
নাই এবং কর্ম্ম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত (“সর্বকর্্মাণি )। | 


গীতৌক্ত যোগী ও যোগধন্্ন যষ্ঠোহ্ধ্যায়ঃ ২৭৭ . 


প্রকৃতপক্ষে গীতোঞ্ যোগটি কি, এ সম্বন্ধে অম্পুতা ও নানারূপ মতভেদের 
মূল কারুণ হইন্েছে এই-_ 

গীত! প্রচারের সময় যাগযজ্ঞাদিমূলক বৈদিক কম্মযোগ, কর্মসন্ন্যাসমূলক 
বদান্তিক জ্ঞানষোগ, আত্যান্তকছুঃখনিবৃত্তিমুলক পাতঞ্জল ধ্যানযোগ--এই 
ভিনটি মার্গ প্রচলিত ছিল। ইহার কোনটির সহিতই ভক্তির সম্পর্ক ছিল না। 
জ্ীগীতা মীমাংসকদের প্রাচীন কর্মযোগের কর্ম রাখিলেন, যজ্ঞ রাখিলেন, 
জ্ঞানবাদীদের ন্যায় উহ1 অগ্রাহা করিলেন না, কিন্ত কর্মের ও যজ্ঞের ওর্থ 
সম্প্রদারণ করিলেন, কর্খবকে নিফাম করিয়া জ্ঞানপৃত করিলেন এবং ঈশ্বরাপিত 
করিয়৷ ভক্তিপূত করিলেন। জ্ঞানবাদীদের জ্ঞানযোগের জ্ঞান রাখিলেন কিন্ত 
উহাকে সন্ন্যাসবাদের নিগড় হইতে মুক্ত করিয়া ত্যাগমূলক নিষ্ষাম কম্মের 
সহিত যুক্ত করিয়। বিশ্বকশ্মের সহায়ক করিলেন। পাত্ঞজল ধ্যানযোগীদের 
ধান রাখিলেন কিন্ত সেই ধ্যানকে ঈশ্বরমুখী করিয়া অনন/ভক্তিযোগের অঙ্গীতৃত 
করিলেন। খইরূপে কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ভক্তির সমন্বয় করিয়া এই 
অপূর্ব যোগধর্ম্ের প্রচার করিলেন। কর্ম,জ্ঞান বা ধ্যান বা তক্তি ইহার 
কোন একটি মার্গের উল্লেখ করিয়া ইহার নামকরণ করা ষায়না। তবে 
ইহ!কে ভক্তিযোগ বলিলে অসঙ্গত হয় না, কেনন! ইহাতে কর্ম, জ্ঞান ও ধ্যান, 
ভক্তিযেপেরই অঙ্গস্বব্ূপে গৃহীত হুইয়াছে। পুর্ধধত্তী মীমাংসকের কর্ম্মযোগ, 
অদ্বৈভ বেদান্তীর জ্ঞানষোগে এবং পতঞ্জলির রাজযোগে ভক্তির সম্পর্ক নাই-_ 
ঈশ্বর-তত্ব অন্তি গৌণ, এবং প্রায় অস্বীকৃত, শ্রীগাতাই প্রথম ভক্তিবাদ প্রচার 
করেন এবং বেদ, বেদান্ত ও প্রাচীন যোগশাস্ত্রের ষাহা সারতত্ব তাহ! সকলই 
উহাতে গ্রহণ করিয়া এই সর্থ্রতঃপুর্ণ সার্ধজনীন যোগধর্ম প্রচার করেন। 
কিন্তু গীতার পূর্ববর্তী এসক্ল মতে আস্থাবান্‌ বা দীক্ষিত গীতা চার্যযগণ 
সাম্প্রদায়িক অ্ঈগ্রহ বা সংস্কারবশতঃ উহাদেরই কোন একটি গীভার প্রতিপাস্ত 
ইহাই সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট । কিন্তু সম্প্রদায় হইতে সতা বড়। সতা 
পাইব কোথায়? আমাদের মত অল্পজ্ঞ গীতাপাঠকের অবস্থা--“অদ্ধেনৈব 
নীয়মান! যথান্ধাঃ।, 


২৭৮ শরীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৭১ 


এতৎ প্রসঙ্গে ভূমিকা এবং নিয়লিখিত শ্লোকগুলি ও উহাদের ব্যাখা ও জ্ব্য--৫1২৯, ৩৩০+ 
৪1১৮, ৩২৭) ২৫৩, ২৪৮ ইত্যাছি। 

এস্থলে যে জ্ঞান কর্শ্ব-ভক্তি-মিশ্র পূর্ণাঙ্গ যোগ ব্যাখাযাত হইল, ইহ। সমাকরূপে বঝিতে হইলে 
আত্মতত্ব, ব্রহ্মতত্বঃ ভগবত্ব, প্রকৃতিতত্ব ইত্যাদির প্রকৃত স্কূপ কি এবং উহাদের মধ্যে পরস্পর 
সম্বন্ধ কি তাহ! জান৷ আবগ্কক। এই সকল আবগ্ক তত্ব পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বণিত হইযাছে 
এবং সপ্তম অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে সে কণ! উল্লেখ করা হইযাছে | বস্তুতঃ, গীতার পরত 
অধ্যারসমূহ সম্যক অধ্ধিগত না-করিলে গীতোক্ত যোগতত্ব স্পট বুষ। যায় না। কাজেই, এই তন্থ 
বৃঝ'ইতে আমাদিগকে পরবস্তা' অধ্যায়সমূহের অনেক কথাই নানাস্থলে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে 


হইয়াছে। 

গ'তার প্রথম ছয় অধায়ে প্রধানত: কর্ধ-তত্ব ও কর্্-মাহাত্ম্যই বণিত 
হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিষ্কাম কর্মের সহিত জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের 
কি স্বন্ধ তাহা আলোচিত হুইয়াছে। এই ছয় অধ্যাষকে (প্রথম ষটুক) 


কর্মকাণ্ড বলে। 


সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্ুবাচ 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্জন্‌ মদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথ। জ্ঞাশ্যসি তচ্ছণু ॥ ১ 


১। শ্রীভগবান উবাচ-হে. পার্থ, ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ 
( নিবষ্টচিত্ত) মদাশ্রয়ঃ (আমার শরপাগত হইয়1) যোগং যুঞ্জন্‌ (যোগযুক্ত 
হইয়া) লমগ্রং মাং (সর্ববিভূতিসম্পন্ন আমাকে ) যথা অসংশয়ং জ্ঞান্তসি 
( যেরূপ ভাবে নিঃসংশয়রূপে জানিতে পারিবে ) তৎ শৃণু ( তাহা! শ্রবণ কর)। 

সমগ্রং-বিভূতিবলৈশ্বধ্ঠীদি সহিতং (প্রধর)-বিতৃতি, বল ও এম্বধ্যাদির সহিত। 
আম'র অব্যক্ত ও ব্যড় শ্বরূপ, আমার নিগুণ, সণ) অবতার আদি সমস্ত বিশাবই জানিতে 


পারিবে, এই অভিপ্রায়ে “সমগ্র' শব ব্যবহৃত হইয়াছে (৫1২৯ শ্লোকের র্যাখ্যায় 'ত্রদ্ধ ও 
পুরুযোত্রম-তত্ব দ্রষ্টব্য )। 


শ্লোক ৭২ সপ্তমোহধ্যায়ঃ ২৭৯ 


জ্ঞানং তেহহুং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | 
যজজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহম্যজ, জ্ঞাতব্যমবশিহ্যাতে ॥ ২ 


শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-_হে পার্থ, তুমি আমাতে আসক্তচিত্ব এবং একমাক্র 
আমার শরণাপন্ন হইয়া যোগধুক্ত হইলে যেরপে আমার সর্ঝন্িভৃতিসম্পন্ 
সমগ্র স্বরূপ নিঃনংশয়ে জানিতে পারিবে তাহা শ্রবণ কর। ১ 

এস্থলে “যোগ' অর্থ 'দর্বব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে তৃষ্টীস্তাবে 
অবস্থান নহে; ইহার অর্থ__সর্ধকামশ] ত্যাগ করিয়া সর্বত্র সমত্ব বুদ্ধি 
অবলথন পূর্বক সর্বব কর্ম সহ ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ_-এই অবস্থা। লাভ করিয়াই 
নিষ্কাম কর্ম করিবার উপদেশ ( “যোগস্থ কুরু কন্মাণি” ইত্যাদি ২৪৮); এই 
হেতু ইহাকে বুদ্ধিষোগ বা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্্মযোগও বলা হয়। এই 
অর্থে ই গীতায় যোগ শব্ধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে । (২৪৯, ২1৫০১ ₹1৫, 
১২১১১ ১৮1৫৭১818১১ 81৪২ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ষষ্ঠ অধ্য'য়ে বণিত 
চিত্ত-নিরোধ যোগ এই অবস্থা লাভ করিবার উপায় স্বরূপে উল্লিখিত হুইয়াছে। 


পুর্বব অধ্যায়ের শেষে প্রীভগবান্‌ বলিক্নাছেন, ধোগিগণের মধ্যে ঘিনি মদ্গাতচিতে আমাকে 
ভজন! করেন তিনিই ধুক্তত। কিন্তু এই আমি কে? তাহার সমগ্র হ্বরূপ কি? কিভাবে 
তাহাকে ভাবনা করিতে হয়, ভজন্‌ করিতে হয়, তাহ! এ পর্যাস্ত কিছুই বলেন নাই। এই অধ্যায় 
এই পরবর্তী অধ্যায়সমূহে সেই সকল গৃড় রহস্ত কথিত হইয়াছে। 


২। অহং (আমি ) তে ( তোমাকে ) সবিজ্ঞানম্‌ ইদং জ্ঞানং (বিজ্ঞানের 
সহিত এই জ্ঞান) অশেষতঃ বক্ষামি (অশেষরূপে বলিব )) যৎক্ত্রাত্বা 
(যাহা জানিয় ) ইহ ( শ্রেয়োমার্গে) ভূয়ঃ (পুনঃ আর কিছু) জ্ঞাতবাম্‌ ন 
অবশিষ্যতে ( জানিবার অবশিষ্ট থাকিবে না )। 

সবিজ্ঞানমূ--বিজ্ঞানদহিতং সানুভবসংযুক্তম্‌ (শঙ্কর )__ অনুভবের সহিত। জ্ঞান বলিতে 
বুঝায় গুরু-শাস্ত্রোপদেশজনিত জ্ঞান। এ জ্ঞানের যখন অনুভব হয় তখন উহাকে বলা যায় 
বিজ্ঞান-সংযুক্ত জ্ঞান। এস্থলে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে আমার সমগ্র 
হরূপবিষয়ক তত্বজ্ানের উপদেশ দিব এবং তৎনঙ্গে আমার প্রকৃত স্বরূপ-অনুভবের ষে উপায় 


তাহাও বলিব । $তাহার এক উপায় হইতেছে ভক্তি. যোগ ব ভক্তিমিশ্র কর্্মযোগ । এই অধ্যায়ে 
এবং পরবর্তী অধ্যাপ়সমূহে সর্ধবস্তই ঈশ্বরের বিবিধ বিতৃতি বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে পাইবার 
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মনুষ্যাণাং সহস্ত্েচু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে । 
যততামপি দিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩ 
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেবচ । 
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ 


উপায় যে অনন্যা ভক্তি তাহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে । ( ৭ম।১৬1১৭।১৮1১৯।২৩/২৮,২৯ এবং 
৮মা১৪।২২, ৯ম।২৫।৩০।৩৩/৩৪, ১১শ।৫৪18৫? ২২শ।৬।৭1৮) ১৩শ।১৮, ১৪শ।২৬।২৭) ১৫শ।১৯, 
১৮শ ৫৫1 ৬৪।৩৫।৬৬ দ্র্বা)। 

লোকমান্য তিলক বলেন-__-এই নশ্বর স্ৃষ্টি-প্রপঞ্চের মধ্যে ষে অবিনশ্বর পরতত্ব অন্তনিবিষ্ট 
রহিযাছ্েন তাহ! জানিবার নাম জ্ঞান, আর সেই একই নিতা পরমতন্ধ হইতে এই বিবিধ নশ্বর 
পদ্দার্থের কিরূপে উৎপত্তি হয় তাহ! বুঝিবার নাম বিজ্ঞান। পরমেশ্বপী জ্ঞানেরই সমগ্িরূপ 
(জ্ঞান ) ও ব্যষ্টিরপ (বিজ্ঞান ) এই দুই ভেদ আছে। উহাই ক্ষরাক্ষর বিচার, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ 
বিচার, পুরুষ প্রকৃতি বিচার-ভেদে বিভিন্ন প্রকার । এই অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষর-বিচার আরম্ভ হইয়াছে। 
পরে ১৩শ অধ্যায়ে ক্ষেব্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিচার ও ১৪শ অধ্যায়ে পুর্ষ-প্রকৃতি বিচার বণিত হইয়াছে । 


আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহ মৎ্স্বরূপ-ব্ষিয়ক জ্ঞান বিশেষরূপে বলিতেছি । 
উহা! জানিলে শ্রেয়োমার্গে পুনরায় জাশিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। ২ 

৩। মনুষ্যাণাং সহলেহ্থ (সহল্র সহশ্র মনু মধ্যে ) কশ্চিৎ (একজন 
হয়ত ) সিদ্ধয়ে ষততি (সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ব করে); যততাং অপি সিদ্ধানাং 
( প্রযত্বকারী সিন্ধপুরুষদিগের মধ্যেও ) কশ্চিৎ (সহত্রের মধ্যে হয় ত একজন ) 
মাং তত্বতঃ বেত্তি ( আমাকে স্বরূপতঃ বিদিত হয় )। 

সহস্র সহশ্র মন্ুষ্টের মধ্যে হয়ত একজন মদ্বিষযয়ক জ্ঞান লাভের জন্ট যত্ব 
করে। আবার, ধাহারা যত্ব করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মনে করেন 
তাহাদ্বিগেরও সহজতর মধ্যে হয়ত একজন আমর প্রকৃত ম্বর্ূপ জানিতে 
পারেন। (অর্থাৎ ধাহাদিগকে তত্বজ্ঞানী বা আত্মজ্ঞানী বলে, তা হাদিগেরও 
স্অজনের মধ্যে হয়ত একজন আমার প্রকৃত শ্বূপ জানেন । উহা! অতি গুহ্‌ 
বিষয় )। ৩ 

৪ ভূমিঃ (পৃথিবী) আপঃ (জল) অনল: (তেজ,) বাধঘু (বায়ু), 
খং €( আকাশ ) মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকার এবচ ইতি ইয়ং মে (এই আমার অষ্টধা 
ভিন্ন। প্রকৃতিঃ ( অষ্টভাগে বিভক্ত প্ররতি )। পু 
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ক্ষিতি, অপ. ( জল )১ তেজ, মরুৎ (বাসু) ব্যোম ( আকাশ), মন, বুদ্ধি, 
অহঙ্কার, এইবূপে আমার প্রকৃতি অষ্টভাগে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪ 

এই শ্লোকের অর্থ সম্যক অবধাবণ করিতে হইনে সাংখ্যদর্শনের অল্প বিস্তর আলোচন৷ 
অবন্তক। উহ] নিম্নে কর! হইয়াছে। 


সাংখ্যের স্ৃষ্টি-তত্ব-_ প্রকৃতি ও পুরুষ 


সাংখ্য দর্শন বলেন-_-সংসার ছুঃখময়, জীব জিবিধ তাপে তাপিত। এই 
জিবিধ ছুঃখ নিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। এই দুঃখ নিবৃত্তির একমাত্র উপায়-_- 
জ্ঞান (*জ্ঞানানুভি, সাঃ হুঃ ৩২৩ )। কিসের জ্ঞান ?--পঞ্চবিংশতি-তত্ের 
জ্ঞান, প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্য জ্ঞ/ন, অর্থাৎ এই হৃষ্টিপ্রপঞ্চ কি এবং উহার 
সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ এই জ্ঞান। পঞ্চবিংশতি তত্বকি? ২৩বিকার সহ 
মূল প্রকৃতি এবং পুরুষ, অথব৷। অর প্রকৃতি, ষোড়শ বিকার এবং পুরুষ। 

সত্বরজীন্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্,। মহতোহইহঙ্কারঃ, অহঙ্কারাৎ 
পঞ্চতন্মাত্রাণাভয়মিক্দরিয়ং, তন্মাপ্রেভ্যঃ সুলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগ্ণঃ-_দাঃ সু ১1৬১। 

সন্ত, রজঃ তমঃ-__-এই তিন গুণের সান্যাবস্থা প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকার মহৎ তত্ব, মহতের 
বিকার অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চন্ম(র ও একাদশ ইন্তিয়, পঞ্চতম্মাত্রের বিকার পঞ্চ 
অহ।তুত, এই ২৪ হন্ব এবং পুরুষ-_-এই পঞ্চবিংশতি তত্ব । 

প্রকৃতি-__জগতের যাহ] মূল উপাদান তাহার নাম প্রকৃতি (:গ্রক্কৃতিরিহ 
মূলকারণন্ত সংস্ঞামাত্রম্ )। ইহা অনার্দি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, অতি ক্ষ, 
অলিঙ্গ ও নিরবয়ব বা নিবিবশেষ। প্রধান, অব্যক্ত, ত্ৈগুণ্য ইত্যাদি ইহার 
নামান্তর । এই অব্যক্তের পরিপামেই ব্যক্ত জগৎ, ('অব্যক্তাদীনি ভূতানি' 
ইত্যাদি গীতার ২।২৮ গ্লোক )। সত্ব, রজঃ, তম: এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই 
এই অব্যক্ত অবস্থা, এই হেতু ইহার নাম ত্রৈগুপ্য । এই তিন গুণের স্বভাব 
পরম্পর-বিরোধী । সত্বের স্বভাব প্রকাশ বা জ্ঞ।ন, তমের স্বভাব অপ্রকাঁশ বা 
মোহ, বঙ্গের স্বভাব প্রবৃত্তি ব! কর্ম-প্রবণতা । জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে 
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গেলে বলিতে হয়, রজের স্বভাব গতি বা বল (6216107, ৪০61৮10 ), তমের 
স্বভাব বাধ! (851569.000, 1061612), সত্ব হইতেছে উভয়ের সামঞ্রস্ত কারক 
(5:0025)1 প্রলয়কালে এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ তুল্যবলে 
তুষ্ীস্তাবে অবস্থান করে, ইহাই অব্যক্তাবস্থা । ্থ্টিকালে গুণত্রয়ের সামাতঙ্গ 
হয়, এবং বিসদৃশ পরিণামাত্মক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। কোথাও সত্ব প্রবল হইয়া 
প্রকাশ, জ্ঞান, সুখ এই সকল উৎপন্ন করে, কোথায়ও রূজঃ প্রবল হইয়া 
চঞ্চলতা, প্রবৃত্তি, ছঃখ, এই সকল আনয়ন করে, কোথায়ও তম: প্রবল হইয়া 
মোহ, অজ্ঞান বা! জড়তা উৎপাদন করে। জগতের সকল পদার্থই এন তিন 
গুণের ন্যুনাধিক্যে সঙ, ত্রিগুণ বাতীত পদাথ নাই (গীতা ১৮1৪* শ্লোক )। 
নিজ্জাব পদার্থে তমোগুণ দ্বার সত্ব সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, সুতরাং উহ্থারা অচেতন 
ও অচঞ্চল, কিন্তু উহাদের ভিতরে রজোগুণের় ক্রিয়াও চলিতে থাকে। 
বৃক্ষলতাদিতে তমোগুণের প্রাধান্ত, রজঃ ও সব স্বল্প পরিস্দুট, উহাদের ও 
অন্থভূতি ও চেতনা আছে । ইতর জন্ততে তিন গুণই পরিস্ফুট, কিন্তু তমঃ ও 
রজোগ্তণের আধিক্যে সত্বপ্তণ অভিভূত থাকে । মন্বষেয তিনগুণই স্পষ্টরূপে 
পরিস্ফুট হইলে বুদ্ধি, বিবেক, বিচারশক্তি আদি সব্বগুণের লক্ষণ সকলের 
সমান থাকে না । শাস্ত্রে গুপভেদ অন্ুুসারেই কর্দ্ভেদ ও উপাসনা* 
প্রণালীরও ভেদ নির্গি্ হইয়াছে । প্রকৃতপক্ষে, সকল সাধনারই উদ্দেশ্য 
হইতেছে তমঃ ও রজোগুণকে অর্থাৎ অক্কান ও কামশ্ক্রোধাদিকে দমন করিয়া 
সন্ত্গুণের উৎকর্ষ সাধন করা, এবং পরিণামে সবগুণকেও অতিক্রম করিয়। 
ত্রিগুণাতীত হুওয়৷ ব৷ প্রকৃতির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া । সমগ্র হিন্দু দর্শন 
শাস্ত্র, হিন্দুসমাজগঠন, বর্ণাশ্রমাদি ধন্ঘ্ব ও বিবিধ সাধন-প্রপালী এই ত্রিগুণতত্বের 
উপর প্রতিঠিত | জীব, ক্রমবিকাশে মন্ুষাজন্ম লাভ করিলেই আত্মচেষ্টায় 
মোক্ষাধিকারী হয়, মনুষাত্থের পরবর্তী সোপানই ব্রহ্ষত্ব, স্থতরাং মগ্ুযুজন্ম 
হুর্ণভ । শাস্ত্রে আছে, জীব কম্খমফলে ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের পরে স্ুক্কতি 
থাকিলে মনুষ্য জন্ম লাত করে। 
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জগতের প্র'চীনহম দর্শনশান্্র কাপিল-দাংখ্য এই প্রকৃতিবাদে হৃষ্টিতত্বের যে নিগৃঢ পহহ্য 
উদ্ঘাটন করিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাচার্মাগণ বহু গবেষণার ফলে তাহা রই অল্পষ্ট 
প্রঠিধ্িনি করিতেছেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল যাবৎ বলিয়। আমিতেছেন যে, ৬০৭৭টা 
মূল ভূতের (61671015) সংযোগে এই জড় জগ রচিত কিন্তু, অধুন। তাহার! সিদ্ধান্ত ক'রয়াছেন 
যে, এই সকল মূল ভূতও এক চরম মহাভূতের বিকার মাত্র । এই চরম মহাভূতের তাহারা নাম 
দগছেন প্রোটাইল (%7০)10)1 এই প্রোটাইলকে সাংখ্ের প্রকৃতি স্থানীয় 'বঁজ। যাব, কিন্ত 
উহা! ঠিক প্রকৃতি নহে । পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্লজগতের অতীত কিছু স্বীকার করে না, কিন্তু 
হিন্দুদশন স্থুল জগতের অতীত শু জগৎ। এবং তাহারও অভীত স্ুঙ্ষাতিহুঙ্্র কারণ জগৎ কল্পন! 
করেন। প্রকৃতি এই কারণ জগতেরই (নর্কিশেষ অবাক্ত চরম উপাদান । 


আবার বিগভ শতাবীতে পাশ্চাত্য ধিজ্ঞানাচাধ্যগণ জড় ও জীবঙ্গগতের উৎপত্তি সম্থন্ধে যে 
ত্রম-বিকাশ ব! উৎক্রভ্তুবাদ (1৬০101:101) 1 1)6০91 ) আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার মুলনুন্রও 
সাংখোর প্রকৃতি-পরিণামবাদেই পাওয়া যায়। এই পাশ্চাত্য উৎ্ক্রাণুবাদ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ 
বিষয়ক পৌরাণিক মতবাদই প্রকারান্তরে সমর্থন করে। পাশ্চাত্য মতানুসারে অতি শুঙ্ষ সু 
“আমিবা (40)0892,)* নামক এক-কোধবিশিষ্ট ভীববিশেষ হইতে ক্রম বিকাশে শ্রেন্ত প্র'ণী 
মনুষ্কের উত্ভব হইয়াছে । জীবতত্বজ্ঞ পাগুতগণ বলেশ॥ “আমিবা' হইতে মনুষ্যজাতি উদ্ভবের 
পুবন পর্যন্ত মধ্যবগ্ডী বিভিন্ন জাতির বা যোনির সংখ্যা ৫৩ জক্ষ ৭৫ হাজার অথব1 অবস্থা বিশেষে 
ইহার অনেক বেশীও হইতে পারে। অবগ্ঠ ক্ষুদ্র মৎস্তের পূর্বববতী নজীব জন্ত ধরিলে আরও বন্থ 
বংশ বাড়িয়। যাইবে। হতরাং আমাদের পুরাণাদিতে উল্লিখিত স্থাবর, জলচর, কৃমি, পক্ষী, পশ্থ 
ও মন্ুষ্ধুজাতি লই] মোট ৮৪ লক্ষ যোনির বর্ণনাকে একেবারে কল্পনামূলক বা ভিত্তিহীন ঝল। 
চুলে না । অবশ্য, উহা আনুমানিক হইতে পারে, পাশ্চাত্য পর্ডতগণের হিনাবও অনেকট। 
আনুমানিক সন্দেহ নাই। 


এক্ষণ, প্রক্কৃতি হইতে কিরূপ পরম্পরাক্রমে এই জগং-প্রপঞ্চ অভিব্যক্ত হয়, 
তাহাই দেখা যাউক। স্থষ্টির আরস্তে প্রকৃতির সাম্যভঙ্গ হইলে তাহার ষে 
প্রথম পরিণাম হয় উচ্ছার নাম মহত্ত্ব। আধুনিক লাংখ্যকারগণ উহাকেই 


বুদ্ধিতন্ব বলেন। 

"কোন কাজ করিবার পূর্বে মন্যের তাহ। করিবার বুদ্ধি বা সহ্ল্প প্রথমে হওয়| চাই। 
সেইরূপ, গ্রকৃতিরও স্বকীয় বিস্তার করিবার বুদ্ধি হওয়! চাই। তাই গকৃতিতে ব্যবসায়াত্মিকা 
বুদ্ধিরপ গুণ প্রথমে উৎপন্ন হয়, সাংখ্যের। এইরূপ স্থির করিয়াছেন; মনুষ্ সচেতন হওয়া প্রযুক্ত 
তাহার ব্যবসায়াস্মিক| বুদ্ধি মনুষ্ত বুঝে, প্রকৃতি অচেতন বা জড় হওর! প্রযুক্ত নিজের বুদ্ধির 
তাহার কোন জ্ঞান থাকে না। মানবী ইচ্ছার অনুরূপ কিন্তু অঙ্থয়ংবেছ্ কোন শক্তি জড় পদার্থেও 
আছে, একথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও বলিতে আর্ত করিয়াছেন'*--গীতারহন্য, 
লোবমান্ত তিলক। 


চি 
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মহত্বত্বের পরিণাম অহঙ্কার । প্রকৃতির পরিণামে মহত্ত্ব ঝা বুদ্ধিতত্ব 
উৎপন্ন হইলেও উহ একবস্তসারই থাকে । যে গুণের প্রভাবে একবস্তপরত। 
ভাঙ্গিয়! বন্ধবস্তপরত1 উৎপন্ন হয়, ভাহাই অহঙ্কার। “অহঙ্কার অর্থ “আমি- 
আমি করা? অর্থাৎ আমি পৃথক্‌, তুমি পৃথকৃ, এই ভাব । অন্ত হইতে পৃথক্‌ 
ধাকিবার ই ভাব-প্রবণতা ব। অভিমানকেই অহঙ্কার বলে। 


মনুষো প্রকটীভূত অহঙ্কার, এবং যে অহঙ্কার প্রযুক্ত গাছ? পাথর, জল কিংব! ভিন্ন ভিন্ন মূল 
পরম।ণু একবম্তসার প্রকৃতি হইতে নার্বত হয়, উহাদের জাতি একই। প্রভেদ্দ এই যে, পাথরের 
চৈহন%/ ন। খাকার় তাহার তহং এর জ্ঞান হয় না এবং মুখ না থাকায “আমি পৃথক, তুমি পৃথক” 
এইব্প স্বীভিমান সহকারে দে নিজের পাখক্য অন্যকে ধলিতে পারে না। অন্ত হইতে পৃথক 
থাকিবার তন্ব অর্থাৎ অভিম।ন বা অহঙ্কারের তত্ব সকলগ্বানেই এক" গীতারহস্ত, লোকমান্ত 
(তলক। 


সাত্বিক, রাজসিক, ও তামনিক গুণভেদে অহস্কারেরও প্রকার ভেদ হইয়া 
থাকে । অহঙ্কার আপন শক্তি দ্বার ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিতে আরন্ত 
করিলে উহার বুদ্ধি ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া! সেন্দ্িয় ও নিরিন্দ্রিয় পদার্থের সৃষ্টি 
করে। একদিকে বত্বগুণের উৎকর্ষ “দ্বারা পঞ্চকর্দজ্জিয় (হস্ত, পদ, বাক্‌, 
পাষু, উপস্থ ), পঞ্চ ভ্ঞানেজ্দ্িয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক) এবং 
উভয়েন্দ্রিয় মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় স্ষ্ট হয়। অপরদিকে শমোগুণের উৎকর্ষ 
হইর! পঞ্চ ত্তল্মান্জ্র বা পঞ্চসথক্ক্রভৃত উৎপন্ন হয়। পঞ্চতন্মাত্র এই--শব্তন্মাত, 
সপর্শগুল্াত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধতন্মাত্র । এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে 
পঞ্চীকরণে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ.( জল) ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্ুলভূত 
স্থ্ট হয়। এই স্থুলভূতের পরিণামে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি। 
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তন্াত্ত্র অর্ম 'কেবল তাহাই” অর্থাৎ স্থলভৃতের যাহা সার, যাহা সুঙ্্র অবস্থ। তাহাই তম্মাত্র। 
আকাশকে সুগ্দ অবস্থায় পরিণত করিলে 'াকে শব্দ, নুতরাং শব আকাশের তন্মান্র; এইরূপ 
গন্ধ তূমির তস্মাত্তর বা নল্াবস্থা। সত্বপুণ প্রকাশাত্মক,। এই হেতু সত্বগুণের উৎকর্ষে ইন্জরিয়া'দর 
স্ষ্টি; তখোওুধ আবরণাম্মক, এই হেতু তমোগুণের উৎকর্ষে স্থুলভূতের সৃষ্টি । 'ইত্রিয় বলিতে 
এস্থলে হুঙ্ম ইঞ্সরয় বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝিতে হইবে, কেনন| হস্ত, পদ ব| চক্ষুতর্গ।লকাদদি বাহ্য 
যন্ত্র দেহের অংশ এবং স্থুলভূতের অন্তর্গত, উহ! প্রকৃত ইন্দ্রিয় নহে । 

এই হইল প্রকৃতি-পরিপাম বা স্থপ্টিক্রম। প্রকৃতি জড়া, সুতরাং তাহার 
পরিণাম বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, ইন্জ্রিয়া্দি সমস্তই জড পদার্থ। কিন্তু ইহাদিগকে 
চেতনাত্মক বোধ হয় কেন? প্রকৃত পক্ষে জগৎ কেবল জড়াত্বক নহে, স্থষ্টিতে 
জড় ও চেতন উভয়ই সংস্ষ্ট । সাংখ্যমতে পুকষের সান্লিধ্যবশতঃ প্রকৃতিতে 
চৈতগ্তের আভাস হয়। কিন্ত সাংখ্যের পুরুষ চেতন হইলেও, নির্বিকার, 
অকর্তা ; প্ররুতির গুণেই কর্ম হয়, পুরুষ কেবল সাক্ষী, ভোক্ত! ও অনুমন্ত!। 
“সাংখ্যমতে স্ঙ্টিকালে প্রকৃতি ও পুরুষ পরম্পর সংযুক্ত থাকে । তাহার ফলে 
পুরুষের গুণ প্রকৃতিতে ও প্রকৃতির গুণ পুরুষে উপচরিত হয় । সেই জন্য বস্ততঃ 
অচেতন হইলেও প্রকৃতিকে চেতন বলিয়৷ মনে হয় এবং বস্ততঃ অকর্তা হইলেও 
পুরুষকে কর্ত। বলিয়৷ মনে হয়”-হগীতায় ঈশ্বরবাদ। 

এই স্থলেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অপেক্ষা সাংখোর শ্রেষ্ঠত্ব । “পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিতে 
চে করিয়াছে যে সাচতন মন অচেতন জডের ক্রিয়ারই পরিণাম ফল, কিন্ত জড় অচেতন কেমন 
করিয। চেতনের মত হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা ব্যাথ্য। করিতে পারে নাই, সাংখ্য তাহা ব্যাখা! 
করিয়াছে । পুরুষের ভিতর প্রকৃতি প্রতিবিস্বিত হওয়াতেই এইরূপ হইয়া খাকে, আত্মর চৈতন্য 
জড় প্রকুতির ক্রিয়ার উপর আরোপিত হয় । এইরূপে সাক্ষি-খরূপ পুরুষ নিজকে ভুলিয়া যায়, 
প্রকুতির চিন্তা, ইচ্ছা ক্রিয়া, নিজের বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রম হইতে পরিত্রাণ লাভই পুবষের 
মুক্তি”__অরবিঙ্দের গীতা। 

কিন্ত নিরীশ্বর সাংখ্যে ও সেশ্বর বেদান্তাদি শাস্ত্রে একটা গুরুতর প্রভেদ 
আছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষই মৃলতত্ব ৷ . এই মতে প্রকৃতির ম্বভাবই 
পরিণায, এই জন্ত উহাকে «প্রসবধন্মী* বলে। উহা ম্বয়ংই জগৎ সৃষ্টি করে, 
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হুষ্টির কারণান্তর নাই। কিন্ত বেদাস্তাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরের অধিষ্ঠানই 
প্রকৃতির স্ষ্টিরপে পরিণামের প্রকৃত কারণ ( “ময়াধ্যক্ষেণ প্রককতিঃ ্ষুয়তে 
লচরাচরম্? ৯১০ )। বেদান্তে ইহাকেই “ীক্ষণ' বলে, ('স এঁক্ষত' 'স 
ঈক্ষাঞ্চত্রে ইত্যাদি শ্রুতি )। গীতাতে ইহাকেই গ্ররুতিতে গর্ডাধান বল! 
হইয়াছে (১৪1৩ শ্লোক )। সুতরাং গীতা, সাংখ্যের পুরুষ, প্রকৃতি ও তাহার 
পরিণাম ক্রম শ্বীকার করেন বটে, কত্ত পুরুষ ও প্রক্কৃতিই যে মূলতত্ব তাহা 
স্বীকার করেন না। মুলতত্ব লেই পরম পুরুষ, পুরুষোত্তম, ব। পরক্রহ্ম, পুরুষ ও 
প্রকৃতি তবাহারই বিভাব; তাহারই ইচ্ছায় বা অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি স্থা্টি করে, 
প্রকৃতির স্বাতন্ত্রা নাই। তাই গীতায় জড়া প্রকৃতিকে শ্রীভগবানের অপর 
প্রকৃতি এবং চেতন পুরুষকে পরা প্রকৃতি বলা হইয়াছে (৭181৫ শ্লোক )। 
নিয়ের বংশবৃক্ষে স্থষ্টিতত্ব বিবরণ সংক্ষেপে উল্পরথিত হইল । 


পরব্রহ্ধ বা পুরুযোত্তম 
| 
১ পুরুষ 7 ১ প্রকৃতি 
(গীতার পর। প্রকৃতি) | (গীতার অপরা প্রকৃতি ) 
১ মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ 


| 
১ অহঞ্তার 


| "| 
( সত্বগুণের ০ (তমোগুণের প্রাবল্যে) 


| | 
€£ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ৫ কশ্মেক্দ্রির ১মন ৫ পঞ্চতম্মাত্র 


৫ পঞ্চ সুলতৃত 
সাংখ্য দর্শন এই ২৫ তত্বের এইরূপ বিভাগ করেন--. 
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১ মূল প্রর্কৃতি। 

৭ প্রক্কৃতিষ্বিকৃতি--১ মহত্ত্ব, ১ অহঙ্কার, ৫ পঞ্চ তন্মাত্র । ইহাদিগকে 
প্রকৃতি-বিক্ৃতি বলিবার কারণ এই যে, ইহাদের ' প্রত্যেকটি অন্ত তত্বের 
কারণ, সুতরাং, উহার প্রকৃতি অথচ উহা নিজে অন্ত তত্ব হইতে 
উদ্ভূত, স্থতরাং উহার! বিকৃতি ; যেমন মহত্ত্ব মুল প্রকুতির বিকৃতি কিন্তু 
অহস্কারের প্রকৃতি, অহঙ্কার মহন্তত্বের বিকৃতি, পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি 
ইত্যাদি। 

১৬ বিরুতি--€ জ্ঞানেন্ট্িয়। ৬ কর্শেজ্্িয। ১ মন, € স্থৃভত, এই 
ষ্টেড়শটাকে কেবল বিকার বল! হয়, কারণ ইহা হইতে অন্ত কোন তত্ব 
উদ্ভূত হয় নাই। 

১ অপ্রক্কতি-অবিকৃতি--১ পুরুষ ; পুরুষ প্রতিও নহেন, বিকৃতিও নহেন, 
স্বতন্ত্র, উদাসীন। 

মোট ২৫ তত্ব। 

সুতরাং মূল প্ররুতি এবং প্রকৃতি-বিকৃতি লইয়া অষ্ট গ্রকৃতি, ষোড়শ 
বিকার এবং পুরুষ, এই ২৫ তত্ব । গীতাতেও ৭18 শ্লোকে প্রকৃতিকে অষ্টধা 
বিভক্ত বল! হইয়াছে। কিন্তু ক্ষিতি আদি পঞ্চভৃত এবং মন, যেগুলি 
সাংখ্যমতে বিকৃতি, তাহা! প্রকৃতি মধ্যে ধর! হইয়াছে । এই হেতু টীকাকারগণ 
বলেন, এস্থলে পঞ্চ স্থূল ভূতের স্থলে উহাদের কারণ পঞ্চ তন্মাত্র॥ মনের স্থলে 
উহার কারণ অহস্কার, অহঙ্কার বলিতে উহার কারণ অবিস্তা ব৷ প্ররক্ৃতিকেই 
লক্ষ্য কর] হইয়াছে। 

ভূম্যাদি শট্বৈঃ শবগন্ধাদি তক্সাত্রাগুচ্যন্তে। মনঃ শবেন তৎকারণ- 
ভুতোহহংকারঃ। বুদ্ধিশকেন তৎকারণং মহত্তবম। অহংকারশব্দেন 
ততৎকারণমবিদ্ত। । ইক্যেবমষ্টধা ভিন্ন! (শ্রীধর )। র 

গীতায় অন্তত্রও সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্বই শ্বীকৃত হইয়াছে ( ১৩.৫), সুতরাং 
এইরূপভাবে লাংখ্যোক্ত তত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা কর! প্রয়োজন। 
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অপরেয়মিতত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫ 


৫1 ইয়ং অপর! (ইহা অপর প্রকৃতি); ইতঃ পরাং (ইহা! হইতে 
শ্রেষ্ট) অন্তাং জীবভৃতাং (অন্তবূপ জীবরূপ। ) মে প্রকৃতিং বিদ্ধি ( আমার 
প্রকৃতি জানিও ), ছে মহাবাহো, যয়া (যাহা দ্বার! ) ইদং জগৎ ধার্য্যতে ( এই 
জগৎ ধৃত রহিয়াছে )। 

জীবভূতাং__( জীবরূপাং ), ক্ষেত্রজ্ঞলক্ষণাং, প্রাণধারণনিমিত্ততৃতাং ( শঙ্কর )। 


এই পূর্বোক্ত অষ্টবিধ। প্ররতি আমার অপর প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন 
জীবরূপা চেতনাত্বিকা আমার পরা প্রকৃতি আছে জানিও ; হে মহাবাহো, 
সেই পরা প্রকৃতি দ্বারা জগৎ বিধৃত রহিয়াছে 1৫ 


পর। প্রকৃতি -_পুরুষ ।_-পূর্বোক্ত অপর প্রকৃতি জড়া, পরা প্রকৃতি 
চেতন, জীবভূতা 7; ইহাই সাংখ্যের পুরুষ, ইহাই ক্ষেত্রজ্জ বা জীবচৈতন্য । 
আয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্রজ্জ রূপে এ বিষয়ের বিস্তারিত বিচার কর! হইয়াছে । 
তথায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন, আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে সর্বক্ষেত্রে বিদ্ভমান 
আছি, সকলকে ধরিয়া আছি। (*তংস্থষ্! তদেবানুপ্রাবিশৎ'*_ ইহা 
শ্রুতি বাক্য)। প্ররুতি-জড়িত খণ্ডচৈতন্তই এই পরা প্রন্কৃতি। আধার 
যেমন আধেয়কে ধরিয়া রাখে, সেইব্রুপ এই অধিষ্ঠান চৈতন্ত দৃ্ত প্রপঞ্চকে 
ধরিয়! আছেন । জীবদেহে যেমন যতদিন প্রাণ থাকে ততর্দিন দেহ থাকে, 
নচেৎ দেহ নষ্ট হইয়া যায়»-কারণ এই দেহ ধারণের হেতুই জীবচৈতন্, 
জড়া প্রকৃতির নর্ধত্তই সেইরূপ চেতন আত্মা বা পরা প্রক্কতি আছেন 
বলিয়াই উহার সত্/ আছে, নচেৎ উহার সত্ব থাকে না। “এই চৈতন্য 
কোথায়ও অভিব্যক্ত, কোথায়ও বা' আপন আবরণে আপনি বিশেষরূপে 
বন্ধ। এই বিশেষ আবৃতাবস্থাই জড়ত্ব।” এই হেতুই বল! হইয়াছে, এই 
চরাচর জগৎ আমার পর! প্ররুতি দ্বার বিধৃত। 
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এতদ্‌ যোনীনি ভূতানি সর্ববাণীত্যুপধারয় । 

অহং কুৎস্শ্য জগতঃ প্রভবঃ পরলয়স্তুথ। ॥৬ 

মন্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনগ্জয় | 

ময়ি সর্ববমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণ। ইব ॥৭  ঈ* 


৬। সর্বাণি ভূতাঁনি ( চেতনাচেতনাত্ক সর্বস্থৃত ) এতদ্‌ যোনীনি ( এই 
উভয় প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা জানিও); অহং €( আমি) 
রতন্নসম্ত জগতঃ ( সমগ্র জগতের ) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা প্রলয় 
(এব প্রলয়ের কারণ )। 

ভূতানি-_দর্বভূত, স্থাবর জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎ। এতদ্‌ ষোনীনি-_-এতে 
ক্ষেতরক্ষে ব্রজ্ঞত্বরূপে দ্বিবিধে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেষাং তানি-_ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ অপর ও 
পর! প্রকৃতিছয় ধাহ।র কারণ সেই জগৎ )। 

সমস্ত ভূত এই ছুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও । স্থতরাং আমিই 
নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ। (স্থতরাং আমি প্রকৃত পক্ষে 
ক্রগতের কারণ )।৬ 

অগেতন। অপরা প্রকৃতি দেহাদিরূপে (ক্ষেত্র) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, চেতন 
পর! প্রকৃতি বা জীব চৈতন্য ( ক্ষেত্রজ্ঞ) ভোক্রূপে দেহে প্রবেশ করিরা 
দেহাদি ধারণ করিয়। রাখে । এই ছুই প্রকৃতি আমারই প্রন্কতি, আম 
হইতেই উৎপন্ন বা আমারই বিভাব, স্থতরাং আমিই প্রকৃতপক্ষে জগতের 
কারণ ।৬. 

৭1 হছেধনঞ্জয, মন্তঃ (আম! অপেক্ষ! ) পরতরং (শ্রেষ্ঠ ) অন্তৎ কিঞ্চিৎ 
ন অন্তি (আর কিছু নাই)7 সুত্রে মণিগণাঃ ইব (সুত্রে মণি সমূহের ম্যায়) 
ময়ি ইদং সর্ববং (আমাতে এই সকল) প্রোতং ( গ্রথিত, আশ্রিত আছে )। 

হে ধনগ্রয়,। আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ তত্ব অন্ত কিছুই নাই; হুত্রে মণি 
সমূহের স্তায় সর্বহুতের অধিষ্ঠানম্বরূ্প আমাতে এই সমস্ত জগৎ রহিয়াছে ।৭ 

১৯ 
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রসোহহুমপ্দ্‌ কৌন্তেয় প্রভাহস্মি শশিসূধ্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্বববেদেযু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮ 


৮। হে কৌন্তেয়, অহং অন্ন. (জল মধ্যে) রসঃ, শশিহ্র্যয়োঃ (চন্তর 
ও হুধ্যে ) প্রভা, সর্ববেদেষু( সকল বেদে ) প্রণবঃ (ওক্কার ), থে ( আকাশে) 
শব্ঃ, নৃযু ( মন্থষ্য-মধ্যে ) পৌরুষং অন্মি (হই)। 


হে কৌসন্তেয় জলে আমি রস, শশিুে্য আমি প্রন্ভা, সর্ববেদে আমি 
ওষ্কার, আকাশে আমি শব্ধ, মনুষ্য মধ্যে আমি পৌকুষরূপে বিস্তমান আছি ৮ 

সকল পদার্থেরই যাহ1 সার, যাহা প্রাণ, তাহাতেই আমি অধিষ্ঠান 
করি) আম! ব্যতীত জল রলহীন, শশিশুর্ধ্য প্রভাহীন, আকাশ শবাহীন, 
পুরুষ পৌরুষহীন হয়; অর্থাৎ আমার সত্বায়ই সকলের সত্তা । 


_ পুরুবকার-_-“পৌরুবং নৃষু'_মন্গষে। আমি পৌরুষ' ৮ম গ্লোকের এই 
কথাটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, বিশেষতঃ অনৃষ্টবাদী আত্মশক্তিতে 
অবিশ্বাসী, পর-প্রত্যাশী লোকের । শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, মনুষ্যের যাহাতে 
মনুষ্যত্ব সেই পৌরুষ আমিই । আমা হইতেই মগ্ুষ্যের কর্মোগ্যমঃ কর্মরশক্তি, 
পুরুষকার। এ কথার ভিতরে দুইটি গুটভাব আছে। একটী এই-- 
মন্থুষ্যের শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি, সুতরাং সেজন্ত শক্তিমানের গৌরব করিধার 
কিছু নাই। এই ভাবটা গ্রহণ কদ্দলে “আমিত্বের প্রসার লোপ পায়। 
একদ! দেবগণ যখন বিজয়গর্ষে আত্মগৌরব অনুভব করিতেছিলেন, তখন 
ব্রহ্ম তাহাদের সম্মথে আবিভূতি হইয়া একগাছি তৃণ রাখিয়া বলিলেন, 
তোমাদের যত শক্তি থাকে প্রয়োগ কর। অগ্নি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
তৃটী দগ্ধ করিতে পারিলেন না ("সর্ধজবেন তন্ন শশাক দগ্চুম্- 
কেন, ৩/৬)। বানু সমন্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহ] উড়াইতে পারিলেন 
না (“সর্বজবেন তল্প শশাকাদাতূম্ঠ)। উপনিষদের খধি এই দেবতা- 
বিষয়ক আখ্যানে পূর্ষেধাক্ত শুত্বটাই পরিশ্দৃঠ করিয়াছেন। মহাভারতে দেখি 
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কুরুক্ষেত্র অন্তে শ্রীকঞ্ণ বখন অন্তর্ধান করিলেন, তখন কুরুক্ষেত্র বিজয়ী অক্ষুন 
লগুড়ধারী কৃষকগণের হস্তে পরাস্ত হইলেন। এ আখ্যানেও এই তত্বই 
পরিস্দুট_-শক্তি পার্থের নহে, .পার্থনারধির ; ত্রাহার অভাবে পুরুবকারের 
প্রতিমুত্তি পার্থ পৌরুষহীন। 

“পৌরুষং নৃধু' এই কথার দ্বিতীয় ভাবটা হইতেছে এই যে, থা মধ 
তীাহারই শক্তি, তিনিই পৌরুষরীপে আমার মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, তবে 
আমি শক্তিহীন কিসে? তবে আমি আত্মচেষ্টায় অন্ুষ্ভোগী হইয়া বাহিরে 
্টাহার সাহাবযই বা খুজি কেন? তিনি তপৌরুষরূপে ভিতরেই আছেন, 
স্তাহাকে জাগ্রত করি না কেন? এই ভাবটী গ্রহণ করিলে আত্মশক্তিতে 
দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, অনৃষ্টবাদের ত্রীস্ত ধারণা বিদূরিত হুয়। কর্মফল ও জল্মান্তর 
( জম্মস্তরবাদ ভ্রঃঃ ২৯পৃঃ ) হিন্দু ধর্মের মজ্জাগত, সুতরাং অদৃষ্টবাদ উহার 
অক্জাীডৃত। কিন্তু অদৃষ্ট বা দৈব কি? উহ কন্ম বা পুরুষকারেরই ফল, 
আর কিছু নহে। পূর্ববজন্মের যাহ পুরুষকার তাহারই ফল ইহ জন্মের অদৃষ্ট 
ইহ জন্মে যাহা পুরুষকার তাছারই ফল হইবে পরজম্মে অদৃষ্ট। নুতরাং 
পুরুষকার ব/তীত অদৃষ্টের খণ্ডন হয় না। ব্যাস বশিষ্ঠাদি শ্রেষ্ঠ ধর্মোপদেই গণ 
সর্বত্রই জস্ত ভাষায় পুরুষকারের জন্য প্রণোদনা করিয়াছেন-_বশিষ্দেব 


তারম্বরে বলিতেছেন-- 
“ন গণ্তব্যমনুষ্যোগৈঃ সাম্যং পুরুষগর্দভৈঃ | 
উচ্যোগন্ত যথাশ্রান্ং লোক দ্বিতর়ে সিদ্ধয়ে ॥' 


__“পুরুষগ্দভের স্তায় অনুদ্ধেোগী হইওনা, শাস্ত্রান্থযায়ী উদ্যোগ ইহলোক ও 
পরলোক উভয়লোকের উপকারী ।৮ 

অনেক সময় দেখা যায়, শত চেষ্টায়ও সিদ্ধিলাভ হয় ন।, নান! অনর্থ ঘটে ॥ 
তখন বুঝিতে হইবে তোমার প্রাক্তন অণ্ডভ কর্মের ফল প্রবল। তখন আরও 
দৃঢ় ভাবে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে ।স- 


“পরং পৌরুষমাশ্রিত্য দস্তৈরন্তান্‌ বিচুর্ণয়ন্‌। 
শুভেনাশুভমুদাক্তং প্রার্তনং পৌর্ঘং জয়ে ॥* 


২৯২ শ্রীমস্তগবগগীতা শ্লোক ৭।৯-১০ 


পুণ্যে৷ গন্ধঃ পুথিব্যাং চ তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ । 
জীবনং সর্ববভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্যিযু ॥৯ 
বীজং মাং সর্ববভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুরদ্ধিমতাঁমন্মি তেজন্তেজন্বিনীমহম্‌ ॥১০ 


--পৌরুষ আশ্রয় করিয়া দস্তে দন্ত বিচরণ করিতে করিতে কশ্ে 
লাগিয়া যাও, এহিক শুভকর্দারা প্রাক্তন অস্কভ কর্মফল জর কর। 
অন্ত পণ্থ। নাই । 

গুন, মহাবীর ' কর্ণকে স্ুতগুত্র বলিয়া বিদ্রপ করাতে তিনি কি উত্তর 
দিয়াছিলেন,-_ | 

“সুতো বা সুতপুত্রো বাষো বা ক্কো:ব। ভবামাহং | 
দৈবাযত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্ং হ পৌরুযম্‌ ॥+, 


«_ উল্চবংশে বা নীচবংশে জন্ম দৈবায়ত্ত। কিন্তু পৌরুষ আমার শমায়ত্ত। 
দেখিবে তোমরা আমার পৌরুষ 1” কি তেঙ্গের কথা! এই সকলই দুর্ধবলের 
বলাধানের মন 

৯1 [আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীতে ) পুণাঃ গন্ধঃ ( পবিত্র গন্ধ), 
বিভাবসৌ চ (অগ্িতে ) তেজঃ অন্নি (তেজ হুই ), সর্বভৃতেষু সমস্ত ভূতে ) 
জীবনং (প্রাণ), তপস্থিযু চ ( তপন্থিঞরণে) তপঃ অন্মি (তপ হই)। 

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্বভুতে জীবন, এবং 
তপন্থীদিগের তপঃ স্বব্ধশ । ৯ 

১০। হে পার্থ, মাং.( আমাকে ) সর্বভূতানাং (সর্ব ভূতের ) সনাতনং 
বীক্তং (.নিত্য মূল কারণ) বিদ্ধি (জানি); অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং 
(বুদ্ধিমান্দিগের ) বুদ্ধি, তেঞ্জন্থিনাং চ ( তেজন্বীদিগের ) তেজঃ অন্মি (হই)। 

হে পার্থ, আমাকে সর্ধ্বহৃতের সনাতন বীজ বলিয়া জানিও। আমি 
বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি এবং তেজন্ষিগ্নণের তেজঃ স্বরূপ । ১০ 
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রলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্‌। 

ধন্মাবিরুদ্ধো। ভূতেষু কামোহশ্মি তরতর্ষভ ॥১১ 

যে চৈব সাত্বিকা ভাব! রাজসাস্তামসাশ্চ যে। 

মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন প্বহং তেষু তে মগ ১২ . 

১১। হে ভরতর্যভ,। অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্দিগের ) 
কামরাগবিবর্জিতং বলং (কামরাগশূন্ঠ বল); ভূতেষু (প্রাণীদিগ্ের মধ্যে ) 
ধর্ম বিরুদ্ধঃ (ধর্মের অবিরোধী ) কামঃ (অভিলাষ) অশ্মি (হই)। 

কামরাগবিবজ্জিতং-কাম; অপ্রাণ্ডেধু বস্তঘু অভিলাবঃ, র/গো রঞ্জন প্রাপ্ডেঘু বিষরেষু 
তান্যাং বিবজ্জিতং (শঙ্কর শ্রীধর )-কাম_ অপ্রাপ্ত বিষয়ের অভলাধ, রাগ-প্রাপ্ত (বিষয়ে 
আসক্তি; এই উভয় বরিত। ধর্মাবিরুদ্ধং কামঃ--ধর্ষেণ শান্ত্ার্থেন অবিরদ্ধঃ কামঃ 
অভিলাষঃ অর্থাৎ ধর্ম্মানুকুল, শান্্ামগত লায়াপত্য ইত্যাদি বিষয়ে অভিল,ঘ। 

হে ভরতর্ষভ, আমিই বলধান্দিগের কামরাগরহিত বল (অর্থাৎ স্বধর্্াুষ্ঠান 
সমর্থ সান্তিক বল) এবং গ্রাণিগণের ধর্মের অবিরোধী কাম (অর্থাৎ দেহ 
ধারণাদির উপযোগী শাস্ত্রান্থমত বিষয়াভিলাষ )। ১১ 

আমি বলবান্দিগের বল, কিন্তু সে বল নাত্বিক বল। তাহ বিষয়তৃষ্ণা ও 
বিষয়-আপক্তি রহিত। আবার আমিই প্রাণিগণের মধ্যে কামরূপে খিস্তথন 
আছি। কিন্তু সেই কাম ধর্মের অবিরোধী, অথাৎ শান্ত্ান্থমত গ্রার্স্্য ধর্থের 
অনুকূল দেহ ধারণাদি ব। স্্রীপুত্রাদিতে অন্ভিলাষ। 

১২। যে চ এব (যে সকল) সাত্বিকাঃ (নব্গ্চপ প্রধান) রাজলাঃ 
(রজোগুণ প্রধান) তামসাঃ (তমোগুণ প্রধান ) ভাবাঃ.( ভাব) [আছে], 
তান্‌ (সেই সকলকে ) মত্তঃ এব (আম! হইতে উৎপর ) ইতি বিদ্ধি (ইহা. 
জানিও)) তেযু (সেই সকলে )' এহং ন তু (অমি নাই), তে ময়ি ( তাহার 
আমাতে রহিয়াছে )। | 


সাত্বিক ভাব--শম। দম, জন, বৈরাগ্যাদি। | রাজন ভাব ৬ লগা 
তামপ ভাব-্শোক, মোহ, মিদ্রালঙ্টাদি। ' ০ এ) 


১৯৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৭১২ 


শমদমাদি সাত্বিক ভাব, হর্ষদর্পলোভাদি রাজলিক ভাব, শোকমোহাদি 
তামসিক ভাব, এই সকলই আম! হইতে জাত। কিন্তু আমি সে সকলে 
অবস্থিত নৃহি (অর্থাৎ জীবের ন্যায় সেই কলের অধীন নহি ), কিন্ত সে সকল 
আমাতে আছে (অর্থাৎ তাহারা আমার অধীন )। ১২ 

তাহার! আমাতে আছে, আমি সে সমৃদ্জায়ে নাই 'এ কথাটার গৃঢ় মর 
অনুধাবনযোগ্য। সকল বস্ত, সকল ভাবই আমা হইতে জাত, আমার 
সত্তান্নই তাহাদের সত্তা, সুতরাং তাহার! আমাতেই, আমাকে আশ্রয় করিয়াই 
আছে, ইহ! বল যায়; কিন্ত আমি তাহাতে নই, কেনন! আমি সম, শাস্ত, 
নিব্বকার। প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভুত হইলেও আমি প্রন্কতির বিকারের 
অধীন নই। প্রীতি ও হিংসা উভক্নই আমা হইতে জাত, কিন্তু নিগুণস্বরূপে 
আমি প্রীতিমান্ও নই, হিংনকও নই (ন মে দ্বেস্মোহস্তি ন প্রিযঃ--৯18161৩।২৯ 
ড্ষ্টবা )। 

রহন্য--ঈশ্বর মজলময়, আনন্দময়, াহার হুষ্টিতে তবে অমজল 
কেন, দুঃখ কেম ? 

ঈশ্বর মজলময়, আনন্দময়, সত্যস্থরূপ, সর্ধকল্যাপগুপোপেত-- 

প্রেম পবিত্রতার আধার, তবে তাহার স্& জগতে ছুখ কেন, অমঙ্গল কেন, 
অসত্য, হিংসা-ছ্েষ, পাপ-প্রলোভন--এ সকল কেন? এ গ্রশ্ন শ্বভাহতঃই 
মনে উদ্দিত হয়। সংসারে হুঃখকষ্টপ্রঁফন, ইহার উত্তরে অনেক সময় বল! হয় 
জীবের শিক্ষার জন্য, সংশোধনের জন্ত, সেই পরম পদলাভে যোগ্যতার পরীক্ষা 
স্বরূপে এই সকল বিছিত হইয়াছে, যেমন অগ্নি-দাহমে স্বর্ণের বিশুদ্ধিতা সম্পর 
হয়। সুতকবাং, জীবের এই যে নিদারুণ ছুঃখ দাহন, ইহাও ভগবানের দয়া . 
“বারে ঝারে বত ছুঃখ দিয়েছ, দিতেছ তারা, মে কেবলি দা তব জানিগে!। ম। 
ছাখহরা ) সন্ভান মঙ্গল তরে, জননী তাড়ন! করে, ইত্যানি-হন্দর উপমা 
দ্বারা ভক-কবি এই তবহী,ব্যক করিয়াছেন । কিন্তু উপমা! তো যুক্ষি-প্রমাগ 
নহে। ইহার উত্তরে যুক্রিবাদিগ্ীণ ব.এ ন, অবোধ শিল্ভকে বেঅ'খাতের সাহাখেঃ 


শ্লোক ৭১২ ,  অগুমোহধ্যায়ঃ ২৯৪ 


শিক্ষা প্রদান করণ এবং পরাক্ষায় অপারগ হইলে পুনবায় অধিকতর নির্দিয়দপে 
প্রহার করা--এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা ইহ হুদয়বান্‌ মানব-শিক্ষকেও করেনা ; 
আর দয়াময়, প্রেমময়, সর্ব, সর্বণক্তিমান্‌ পরমেশ্বর ইহলোকে অশেষ 
ছঃখকই্ ও পরলোকে নিদারুণ নরক-বস্ত্রণার ব্যবস্থ। ব/তীত জানুশিক্ষার অন্ত 
কোন উপায়ই পাইলেন না, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? ঈশ্বর কি তথে মন্দ 
অপেক্ষাও হৃদয়হীন, অবিদ্য ও অনিপুণ 1 এ কথার উত্তর কি? “ 

নন্ত এক উত্তর শুনা যায় এই যে, ছুখেন্তোগ জীবের ইহজনোর হা পুর্ব". 
জন্মের কর্মফল, পাপের ফল, ন্তায়বান্‌ ঈশ্বরের উহা! স্তাধ্য ব্যবস্থা, উহাতে 
পক্ষপাতিত্ব বা নির্মত্ব প্রকাশ পায়না । তাহাতেও এই সকল মূল প্রশ্ন 
অশীমাংসিতই থাকিয়। যায় যে, কর্ধের আদি প্রবর্তক কে, পাপের প্রবর্তক কে, 
পাপ.তো অজ্ঞানের ফল, অজ্ঞ।ন অপরাধীর কঠোর শাস্তিবিধান সমাজরক্ষক 
পাধিব রাজার পক্ষে আবশ্তক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু বর্যশক্তিমান্‌ 
ঈশ্বরের পক্ষে অজ্ঞানীর প্রতি এঁযসপ নিদারুণ ব্যবস্থা স্তায়সঙ্গত হয় 
কিরপে? আর কর্মফল যদি অকাটা, অখণডনীয়ই হয়, কর্্দ যদি উস্বর 
অপেক্ষাও বড় হন, তবে জীব কাতরপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকে কেন, তবে 
একর্ঘভ্যো নম: বলিয়া সাধ্য মতানুলারে বা বৌদ্ধ মভানুলারে ঈশ্বর-টাশখবর 
বাদ দিয়া আত্মসাধন। দ্বারা কর্মাবীজ নাশের উপায় অবলম্বন করাই কি 
শ্রেয়ঃ$পথ নছে? - 

উ$। সে এক পথ আছে, কিন্ত শ্রেয়ঃপথ বল! যায় না, কেননা! উহাতে 
রোগনাশের সঙ্গে সঙ্গে রোগীরও শেষ হয়। লাংখ্যের কৈবল্য বা বোদ্ধের 
নির্বাণে সব ফুরাইয়! যায়, উহাতে হখেক নাশ হঙ্গ। হুখের লেশ নাই, 
কিন্ত প্রাণ তো চায় আমন্দ ও অমরশ্থ। বাক সে.কখা। সংসারে ছঃখ 
কেন, পাপ কেন, মানবের অন্তরে এই যে ধর্ম্মাধর্মের নিশঃবিবাদ 'ইহায 
কারণ কি, সকল দেশের সকল ধর্মশান্েই ইছার . মীমাংসার চেষ্টা হইয়াছে। 
প্রাচীন জোরোয়াই্ী়ান ধর্ণের আহরমাজদা! “ও . অহির্ানের (অব. হা) 


২৯৬ উীমন্তগবদগীতা  , শ্লোক ১২ 


সংগ্রাম, থৃষ্টিযাদি ধর্দশান্ত্রে বর্ণিত ঈশ্বর এবং শয়তান ব! ইবলিসের সংগ্রাম, 
মানবাত্মাকে অধিকারের জন্ত ধর্্াধর্মের নিত্য ছন্দবই ন্ূপকের ভাষায় প্রকাশ 
করিতেছে। কিন্তু পাপের প্রবর্তক বা অধিনায়ক ন্বরূপ ঈশ্বরের একঞ্জন 
প্রতিন্ী স্ষ্টি করিয়া এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, বরং ঈশ্বরত্বেরই হানি হয়। 
তাই পাশ্চাত্য দেশে অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী ( 7২21011911565 ) ইত্যাদি 
নান! সম্প্রদায় আবিভূতি হইয়৷ থুষ্টায় ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। 
হিন্দুশান্ত্রে দেবাস্থুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে। উহাও ধর্ম ও অধম্মের ঘন্ৰ 
বলিয়াই কল্পনা করা যায়। তবে হিন্দুশান্ত্রে ম্প্ই উল্লিখিত আছে যে 
দেবগণ ( ধর্মশক্তি ) ও অন্ুরগণ ( অধশ্মশক্তি) উভয়ই নেই পরম-পুকুষ 
হইতেই জাত (“অহং ভবে! যুয়মথোহসুরাদয়ে।** যন্তাবতারংশক লাবিসর্জিতা+ 
ভাঃ ৮৫২১) । সেই পরম পুরুষের স্তন হইতে ধশ্ম এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে 
অধন্ম এন্ূপ উল্লেখ আছে (ধর্ম: স্তনাদিতরঃ পৃষ্ঠ তাহভূৎ+ ভাঃ ৮৫1৪০ )। 
বস্ততঃ শুভ অশুভ, জ্ঞান অল্ঞান, ধর্মাধন্ট, পাপপুণ্য, প্রীতি-হিংসা সকলেই 
তাহা হইতে--কিস্ত তিনি আবার এ সকল ছন্দের অতীত। তিনি সম, 
শাস্ত, নির্বিকার । তাহার নিগুণ ম্বরূপের বর্ণনায় তাহাকে অরূপ, অব্যক্ত, 
অচিভ্ত, মনোবুদ্ধির অগোচর বলিয়্াই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু সপ্ুণ 
বিভাবে বিশ্বর্ূপ বলিয়া যখন তাহার ধারণ। কর! হয়, তখন তীহাকে কেবল 
জ্ঞানস্বরূপ, “সত্যস্থবরূপ' বলিলে চলে নঞ্জ তাহাকে 'মোহম্বরূপ”, অসভ্যন্থরূপও 
বলিতে হুয়। 'জগতে একমাত্র হিন্দুধর্শই তারস্বরে এ সত্যটা ঘোষণা করিতে 
সাহস করিয়াছে । তাই দেখি, ভ্তবরাজে ভীক্মদেব একবার বলিতেছেন, 
“তন্রৈ ধর্দাত্মনে নমঃ'ঃ “্তিশ্মৈ লত্যাত্মনে নমঃ, তন্মৈ শাস্তাত্মনে নমঃ, “তশ্মৈ 
জ্ঞানাত্সনে নমঃ”, আধার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন, “তশ্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ” 
“তশ্মৈ যোহাত্মনে নমঃ” খ্তশ্মৈ জৌধ্যাতবনে লমঃ৮ ইত্যাদি। আবার 
দেখি ভক্তরাজ প্রহলা? বিষুঃর ব্যদে বলিতেছেন, 

“বিগ্য!বিগ্কে ভবান্‌ সত়)মূ অসত্যং ত্বং বিষানৃতে'--তুমি বিভা, তুমিই 
অবিস্তা, তুমিই লত্য, তুমিই অসতয। তুমিই বিষ, তুমিই অমৃত । 


শ্লোক ৭১২ সপ্তমোহধ্যায়ঃ. ২৯৭ 


৭১২ ক্পোকে এবং গীতার অন্ততও এই তত্বটাই উল্লিখিত হইয়াছে 
€ ১০।৪1৫।৩৬ শ্লোক জষ্টব্য )। 

কিন্ত ইহাতে তো মূল প্রশ্নের উত্তর হইল না, বরং বিষয়টী আরও জটিল 
হইয়া উঠিল। কথা হইতেছে,--ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ--সতমসবদূপ, জ্ঞান- 
স্বব্ধূপ, আনন্দস্বরূপ--“সত্যং শিবং স্থন্দরং-এবং সচ্চিদানঙ্গই জীব-জগতে 
অভিব্যক্ত হইয়াছেন, অথচ সৃষ্টিতে আমরা দেখি অসত্য, অমঙ্গল, ছুঃখ; 
এসকল আসিল কোথা হইতে ? শ্ান্ত্রপ্রমাণে উত্তর ছইল, তিনি কেবল 
সত্যন্বরূপ নন, অসত্যন্বরূপও তিনি; তিনি সর্বস্বরূপ| তবে সচ্চিদানন্দ 
স্বরপটা ফি? জগতে সাহার অভিব্যক্তি কোথায়? জগতে তো দেখি কেবল 
দুঃখ, ভুঃখ, ছুঃখ | দর্শনে, পুরাণে, আখ্যানে, ব্যাখ্যানে কেবল শুনি দ্বঃখ্রই 
কাহিনী--জীবের যত রকমে দুঃখ জঙ্গিতে পারে শান্ত্রকারগণ তাহা খুজিয়া 
বাহির করিয়াছেন এবং উহাদের নাম পিয়াছেন ভ্রিতাপ--আধিভৌতিক 
€ সর্পব্যাপ্রাদি হিংশ্রজন্ত হইতে ছঃখ )১ আধ্যাত্মিক (আধ-ব্যাধি জনিত ছুঃখ ), 
আধিদৈবিক ( দৈবহৃধ্যোগ, গ্রহবৈগুণ্যাদি জনিত ছুঃখ ), এই ত্রিতাপ-. *ত্রিবিধ 
তাপেতে, তার! নিশিদিন হতেছি হার।+--এই তো অবস্থা |! সংসারট! দুঃখের 


আগার, কারাগার, তাই হিন্দুসাধকের কাতর ক্রদদন--তার?ঃ কোন্‌, অপরাধে, 
এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংলার গারদ্দে আছি বল?” সর্বত্রই এই একই নুর । 
উঃ। এটিই সব সত্য নয়, ওটি এক দিক্‌ ; ওকে বলে ছুঃখবাদ। মন্ন্যাসবাদ 
অন্তদিকৃও আছে, অন্ত স্থরও আছে-_. 
“এ সংসার মজার কুটি, 
আমি খাই দাই আর মজ] লুটি'_- 


জগতে আনন্দ যজ্জে আমার নিমন্ত্রণ, 
ধন্ত হলো, ধন্ত হলো, মানব-জীবন | 
"তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার 

বাজাই আমি বাশি।ঃ 


তাই তে গীতাঞ্জলি যে গীতে জগৎ মুখ্ঠ। 


২৯৮ .... শরীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৭১২ 
জগৎ-্ৃষি, জগৎ-লীল! আনন্দময়ের আনন্দ-লীল। । জীব সেই লীলার 
সাধী-_ 
আমার মাঝে তোমার লীল। হবে 
তাই তো আমি এসেছি এ ভবে-_-রবীন্দ্রনাথ 


এই লীলাবাদকে বৃলে স্থখবাদ, জীবনবাদ । এই লীলাটি কিরূপে আরম্ভ 
হইয়াছে এবং কিরূপে চলিতেছে এবং কি কারণে ইহার মধ্যে অশুভ, অজ্ঞান, 
ছঃখের উদ্ভব হুইয়াছে তাহাই আলোচ্য। পূর্ব ভূমাবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরের 
সর্বময় অস্তিত্ব বা! বিশ্বান্থগতা সন্বদ্ধে যাহ! বল! হইল তাহ! হইতে ইহা! প্রতীত 
হইবে যে, ঈশ্বর ন্বর্গে আছেন ( শুর! ধেমন বলেন, 0০৫ 19 22 62৬৩) 
এবং জীবজগৎ হইতে নিঃসঙ্গ হইয়া নিষরুপভাবে জীবের দ্বঃখকই্ট দেখিতেছেন, 
এ কথা আর বলা চলে না। জীব যেছুঃখ ভোগ করে সেছঃখ তিনিও 
ভেখগ করেন, কেননা 'জীবের মধ্যে তো! তিনিই আছেন । এই গীতা গ্রন্থেই 
শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, অবিবেকী ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধিবিরু অত্যুগ্র তপন্তাদি 
করিয়৷ শরীর ক্রিষ্ট করে এবং অন্তর্যামিকূপে দেহে অবস্থিত আমাকেও কষ্ট. 
দেয় (১৭৬)। জীবের হুঃখে তাহারও হুঃখ হয় |--*মহামায়ার ফাদে 
বর্ম পড়ি কাদে । 

এ কথাটির মধ্যে স্থষ্টির আধ্যাত্মিক তত্ব নিছিত আছে। যাহাকে মহামায় 
বা! মায়া বলা হয়, শান্ত্রাস্তরে তাহাকে প্রকৃতি বলে। প্রকৃতি ব্রৈগুণ্যমনী। 
জীব ব্রদ্গকণ।-ব্রদ্দের অংশ । ব্রহ্মই জীবরূপে প্রকৃতির ব্রিগুণের বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়া হুখছুঃখ ভোগ করেন। “মটমবাংশো! জীবভূতো৷ জীবলোকে লনাতনঃ” 
(১৫1৭)। রপ্রকৃতিজাত লত্ব, রজঃ, তমোগুণ অব্যয় আত্মকে দেহে বন্ধন 
করিয়া রাখ' (গী ১৪1৫)। যিনি গুণাধীশ, তিনি দেহ ধারণ করিয়। গুণাধীন 
'হন। ইহাই মহামায়া ফার্দ। ইছাতেই জীবের সংলার-বন্ধন। 

কিন্ত, মায়া বা প্রন্কতি ব্য দ্দাত্মাকে বন্ধ করে, এই যে কথ! ইছা 
রূপকের ভাষা । স্থাষি কিরপে ছয় তাহা বুঝাইধার জন এইয়প ভাষ। ব্যবহৃত 


শ্লোক ৭১২ ... অপগ্ুমোহধ্যায়ঃ ২৯৯ 


হয়। সৃষ্টিকর্তা তো তিনিই। মায়া তাহারই মান্না (“মম মায়া দুরত্যয়া' 
(৭1১৪ গী)। প্রকৃতি তাহারই প্রকৃতি (গী ৭1৪-৫.)। তিনিই মায়া বা 
গ্রকৃতিদ্ধারা এই জগৎংলীল! ব1 হৃটিলল! করেন । অদস্বিতীরর এক তিনি 
আপনিই আপনাকে বহুরপে হৃষ্টি করেন। এ সন্বন্ধে সান্বুরদ কয়েকটি 
শ্রুতিবাক্য মুল উপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । | 

সৃষ্টির মূল আদি ব্রহ্গ-সন্বয্প। তিনি কামনা করিলেন, আমি এক আছি, 
বহু হইব, আমি স্থ্টি ফরিঘ (সৌইকাময়ত একোহহং বু স্তাম্‌ গ্রজায়েয়েতি?) ). 
তখন তিনি আপনিই আপনাকে এইব্সপ করিলেন। এই হেতু তাহাকে 
স্ুকৃত বা শ্বয়ং কর্তা বল! হয় ("তদাত্মানং স্বয়মকুরুত, তন্মাতৎ স্রৃতমূচযতে 
ইতি? (তৈত্তি ২৭)। এইযে স্বয়ং কর্থ। ব্রন্ম ধিনি জগন্রপে পরিণত 
হইলেন, তাহার স্ছরূপ কি? পরে উপনিষৎ বলিতেছেন--যিনি শ্বয়ংকর্তী 
হচ্ছ তিনি রসশ্বরপ, সেই রস লাভ করিয়াই জীব আনন্দিত হয়, ইনিই 
আনদ্দিত করিয়া থাকেন। (“বছৈতৎ নুকৃতম্। রসো বৈ সঃ. রলং 
হোবায়ং লন্কানন্দী ভবতি ॥ এব হোবানন্দয়াতি 1 তৈততি ২৭)। 

শ্রুতি বলিতেছেন, আননদস্বরূপই জীবজগতে অন্ুগ্রবি্ট আছেন, দ্ুতরাং 
জগতে সকলই আনক্মময়। আমর! কিন্তুসে আনন্দ উপভোগ করিতে পারি 
না, আমাদের কাছে জগতে সকলই ছঃখময়। এইটিই রহহ্ত। এ রহস্ত 
বুঝিতে হইলে সৃতি ব্যাপারটা কিন্নপে হইয়াছে, আতিমুলে সে ধিষয়ে আরে! 
কিছু বিভ্ৃষ্চ আলোচন! আবন্তক। এ সবদ্ধে প্রথম কথা এঁই--এই যে 
স্তি হুইল, ইহাতে নূতন কিছু উৎপন্ন হুইল না। বাইবেল আদি ধর্মগ্রাছথে 
বেয়প হ্যহ্রি-বিবযণ আছে (59010665156 006 ০01 220010£ ), ইছ তাহ! 
মছে। প্রাচ্যদর্শনের একটি মুখ্য কথা এই,--যাছা! নাই, তাহা হয়না ; ছা 
আছে তাহারও বিনাশ হয় না) পরিধর্তন হয় মাত্র (নাঁলৎ উৎপঞ্ভতে। নল. 
বিনসত্ধি' সাঃ সুঃ)| একমাত ব্রঙ্গই আছেন, তিনিই বহনে জ্জপনাকে. 
বিকাশ করিলেন। দ্বিতীয় কখা এই যে--এই বিক্ষাশ একবারেই ছয় লাই, 


৩৩০ শ্রীমন্তগবদগীত। | শ্লোক ৭১২ 


একবারেই এই বহু-বিচিত্র জীবজগতের উত্তব হর নাই, ইহা ক্রমে ক্রমে 
হুইয়াছে। আমাদের শাস্দ্রমতে সৃষ্টির অর্থ নৃতন কিছুর উৎপত্তি (0:581০2) 
নহে, যাহা আছে তাহারই বহছুরূপে ক্রমবিকাশ (72৮০1000920) 

এই বিকাশের ক্রম কিরূপ 1--প্রথমে জড় সৃষ্টি, পরে জড়ে প্রাণক্রিয়ার 
উদ্ভব অথাৎ ইতর প্রাণীর উদ্ভব হইল; ক্রমে মনের উদ্ভব অর্থাৎ মননশীল 
জীব মানবের উত্তব ইত্যাদি । এ সন্বদ্ধে একটি শ্রুতিবাক্য এই-_ 


তপন চীয়তে ব্রহ্ম ততোহম্ঈমভিজায়তে। 
অন্নাৎ প্রাণে! মনঃ সত্যং লোকাঃ কম্মন্থ চামৃতম্‌ ॥ মুঃ) ১১৮ 


-ত্রঙ্ম তপঃশক্তি (স্থজনোনুখী স্বীয় জ্ঞানশক্তি ) দ্বারা আপনাকে স্ফীত 
করিলেন, জড়ীভুত করিলেন, তাহাতে অন্নের উত্তৰ হইল, অন্ন হইতে প্রাণের 
উদ্ভব হইল, প্রাণ হইতে মনের উত্তব হুইল (মানবন্টি) এবং ক্রমে 
প্লোকসমুছের উদ্ভব হইল। শ্রীমরবিন্দ এই শ্রুতিবাক্যের এইরূপ ম্নুবাদ 
কণিরাছেন-- 

৫785 €106152517 0£ 092501010511555 73291917791] 25 1009.5560. 3 
0200 69 19615 10010 210. 0000 11900501406 200. 1101170 
5170 00৩ ০:15, 


এই যে হুষ্টির ক্রেমবিকাশতন্বঞ্ছহা আমাদের সাংখাবেদাস্তপুরাণাদি 
শাস্ত্রে নানাভাবে এবং অনেকস্থলে বূপকের ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । আধুনিক 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই মতেরই পরিপোষক । 

প্রকৃতি হইতে ক্রমবিকাশে কিরূপে জগতের উদ্ভব হইক়্াছে এ সম্বন্ধে 
সাংখ্যপিদ্ধান্ত পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (৩০৩ পৃষ্ঠা )। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
ক্রমবিকাশবাদের (79%০106300 00:5 ) মুলহুহও এই প্রন্কতি- 
পরিণাম বাদেই পাওয়1 যায় এবং আমাদের পুরাপোক্ত জীবের ৮৪ লক্ষ যোনি 
ভ্রমপের কথাও এই 'তন্বই সমর্থন. করে, এলেকল কথা অন্যত্র বল। হইয়াছে 


শ্লোক ৭া৯২ সগ্তমোহধ্যায়ঃ ৩৬ ১, 


(৩৯৪ ৩০৫ পৃঃ)। জীবের কোন্‌ জন্মে কত যোনি অতীত হয় তাহাও 
আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে । যথা,-- 

স্থাবরং বিংশতেল/ক্বং জলং নবলক্ষকম। 

কুর্াশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ ॥ 

ত্রিংশলক্ষং পশৃনাঞ্চ চতুল-্ষং চ বানরাঃ । 

ততে! মনুষ্তাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ-বৃহৎ বিষুপুয়াণ ॥ 

_ন্তাবর জন্মে ২০ লক্ষ যোমি, জলচর ৯ লক্ষ, কুম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, 
পশ্খ এ* লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, তৎপর মনুষ্য শ্তন্ম লাভ করিয়া জীব কর্্সাধন 
দ্বারা দেবজীবন লাভ করিবার যোগ্য হয়৷ 


জীবাত্মার ক্রমবিকাশ-তন্ত 

প্রাচামতে ও পাশ্চাত্যমতে উত্বর্তনের (7৮০110077) ক্রম প্রায় একই. 
প্রথমে স্থাবর জন্ম, তৎপর জলজ প্রাণী এবং তাহা ভইতে ক্রম-বিকাশে 
বানর জন্ম; বানরই মান্থষের নিকটতম পূর্বপুরুষ । কিন্তু একটি বিষয়ে 
পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও. প্রীচ্য প্রন্জানে মন্বান্তিক প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের আলোচনা আধিভোৌতিক বা দেহুগত, প্রাচা দর্শনের আলোচনা 
আধ্যাত্মিক বা জীবগত। জড় বিজ্ঞান কেবল দেহের ক্রমবিকাশেরই 
আলোচন! করেন, গ্ষিপ্রজ্ঞান দেখেন এখানে ছুইটি তত্ব--দেহ ও দেসী, 
শরীর ও আত্মা,। ইহাই বেদাত্ত ও গীতার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। অপরা ও পরা 
প্রতি (গীঃ ৭৪, ৯৩1২), সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষ (৭19 ব্যাখা! দ্রঃ) স্থাবর 
জঙ্গম যত কিছু পদার্থ আছে সকলই এই ছইএর সংঘোগ হইতে হইয়া 
থাকে (১৩1২৬)। জীব ব্রন্মেরই অংশ বা ব্রহ্গই (১৫1৭, ১৫1২), জীবের 
মধো যে শক্তি নিছিত আছে তাহা ব্রন্মশক্তি) সেই শক্তির বিকণশই, 
ক্রমবিকাশ (7৬912000.) 1 এই বিকাশের ক্রমাচ্সারেই জন্মে জন্মে, 
জীবের নূতন নূতন দেহ প্রাপ্তি হয়। জঙ্গমের পুর্বে স্থাবর সৃষ্টি, কাজেই 
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জীব প্রথমে স্থাবররূপেই জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে চিতশক্তি প্রায় নিক্কন্ধ 
থাকে । পরে জীব জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। পশ্বাদদি যোনিতে প্রাণশক্তির 
পূর্ণবিকাশ হইলেও মনঃশক্তি বা মনন শক্তির বিকাশ হয় না। পরে 
ক্রম-বিবর্তনের ফলে জীব মানব দেছ ধারণ  করিয। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুর্ণ 
অধিকারী হয়। 

পূর্বোক্ত আলোচনায় বুঝা গেল, মানব-জন্ম একদিনে হয় নাই। বহু 
যোনি ভ্রমণের পর, বনু দেহ ধারণের পর জীবাত্মার নরদেহ ধারণ। প্রথমে 
জীবাস্া জড়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। “অন্ন” শব্টি উপনিষদাদি শাস্ত্রে জড়ের 
প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হুয়। সেই হেতু আমাদের এই জড়দেছটাকে বলা 
গয় আত্মার অল্পময় কোষ এবং এই স্তরে আত্মাকে বলা হয় অক্পময় 
পুরুষ ( ঢ1755109] 5616) ক্রমে অন্ন হইতে প্রাণের উদ্ভব হয় অর্থাৎ 
ইতর প্রাণিবর্গের জন্ম হয়, তখন আত্ম! ধারণ করেন প্রাণময় কোষ এবং 
আত্মাকে বল! হয় প্রাণময় পপ (৬151 5৫1০1 551 ০৫ 156) ) 
ক্রমে প্রাণীর মধ্যে মনের উত্তব হয় এবং মননশীল জীব অর্থাৎ মানুষের স্যষ্ি 
হুয়। তখন আত্মা ধারণ করেন মলোময় কোষ এবং আত্মাকে বল! হয় 
মনোময় পুরুষ (116251 ১০1: ০1 ৪৫16 01 1220. )। মানুষে ও পশ্তে 
এই স্থলেই পার্থক্য । ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, কিন্ত 
মননশক্তি বা মনঃশক্তি নাই। এইঞ নঃশক্তি বিকাশের ফলেই মানুষ 
আধিভৌতিক শিক্ষাসভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিগ়াছে এবং স্বকীয় চেষ্টায় আধ্যাত্মিক 
ক্রমোন্নতির পথও তাহার নিকট উন্মুক্ত হইয়াছে । এই শ্থলেই মানব-জীবনের 
মূল্য, পপ্তপক্ষীর জীবনের কোন মূল্য নাই। তাই যোগবাশিষ্ঠ বলেন_-_ 

তরবৰোহছপি হি জীবন্ধি জীবস্তি মৃগপক্ষিণঃ। 
স লীধতি মনোদন্ড মননেন হি জীবতি ॥ ৃ 

-বৃক্ষলতাও জীবন ধারণ করেঃ পশ্ডপক্ষীও জীবন ধারণ করে। কিন্ত 
'মননের খারা যে জীবন ধারণ কয়ে; মে-ই প্রকৃত জীধন ধারণ করে। 


শ্লোক ৭।১২ সপ্তমোহধ্যা্সঃ ৩০৩. 


কিন্ত এই মনোময় কোষেই আত্মার উদ্ধাগতি শেষ হয় নাই। ইহার পরে 
বিজ্ঞানমর কোষ এবং আনন্দময় কোষ । বিজ্ঞান অর্থ সত্য জ্ঞান 
(“সত্যং খতং?), ইহা লাভ হুইলে আত্মাকে বলা হর বিজ্ঞানময় পুরচ্য 
€(561£ ০01 [07706071506 )। এই বিজ্ঞানময়, পুরুধই ্লানদ্দময়ে 
€ 516 0£ 71159) পূর্ণতা লাভ করেন) যিনি বত্যন্বরূপ ও. জানম্বরূপ 
তিনিই আননশ্বরূপ। এই অবস্থায় জীব ভাগবত জীবন লাভ করেনঃ 
ভগবানের ঘধ্যেই অবস্থিতি করেন, (দস বোগী মরি বর্ততে+' (৬৩১), 
আননস্বরূণের অনুভ্ভব জনিত অধ্থয আনন্দে আপ্লুত থাকেন ( কেবলামু* 
ভবানন্দশ্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ)। বল! বাল), এই পঞ্চ কোষ বা পঞ্চ পুরুষ এক 
ব্রহ্দেরই বিভিন্ন বিভাব, জীবের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনার্থ এইবূপে বণিত হইল। 
( তৈত্তিঃ ৩,১-৬ )। 

এইরূপে জীব নিরেট জড়তা বা অজ্ঞানত। (10002502006 ) হইতে 
আরস করিয়া ক্রম-বিকাশে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া 
সচ্চিগানন্দের দিকে অগ্রসর হইতেছে । এই উৎক্রমণপথে প্রথম অবস্থায়, 
দেহ, প্রাণ ও মনের স্তরে তাহার মধ্যে অল্ঞানতা। ও অপূর্ণত। যথেষ্টই থাকে 
এবং এই জজ্ঞানভাই জর্বববিধ ছুঃখছুর্গতি ও পাপতাপের কারণ। পণ্ড 
হইতে ক্রমবিকাশে মানুষের উদ্ভব, স্থৃতরাং পশ্তর যে সকল প্রাকত বা 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি তাহা! অনেকটা মান্ষেও আছে। পশুর মধ্যে ধৈ ক্রহ্মতিনি 
প্রাথময় পুক্তষ, প্রাণিক চেষ্টাই পশুর স্বভাবজ এবং সর্বস্ব । প্রাশরক্ষার জঞ্জ 
আহার-নিজ্রাদি, প্রাণের ভয় এবং শক্র হইতে প্রাণরক্ষার জন্ত ক্রোধ-হিংসাদি, 
গ্রাণশুজ আঅচ্ছিন্ন বাঁখিবার জন্ত প্রজনন-প্রধৃতি--এই পকল লইয়াই তাছা 
জীবন। এই সকল বৃত্তি ও গ্রববত্তি মানুষের মধ্যেও আছে, .কেননা নি" 
্রন্কতিতে মাছুষও পণ্ডই, তবে আরো কিছু বেন, এই মা ("আহার-নিজ্সা-, 
ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্তমেতৎ, পশ্ডভির্নরাণাম্) )। . মুখ্যতঃ ক্ষাম, কোধ, (লোক, 
এই তিনাট লইয্াই পশুয্ধ জীবদ। মান্য পণ্ড হইতে উচ্চতয় উরে: ইতি 
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বুঝিয়্াছে এগুলি সর্ববিধ পাপের মুল এবং ছুঃখেরও মূল, তাই এইগুলিকে 
নরকের ছার বলা হয় (গী ১৬২১)। সকল ধর্শশাস্ত্রেইে বলে এগুলি সর্ধথ। 
ত্যাজা। কিন্তু বলিলে কি হয়, প্রকৃতির অধীন থাকিয়। প্রকৃতির গুণ ত্যাগ 
কব! যাঁয় না। কামক্রোধাদি প্রকৃতির রজোগুপসম্ভৃত এবং অজ্ঞানত1, জড়তা, 
ভয, ভ্রম, গ্রমাদ ইত্যার্দি তমোগুণসভভৃত। এই জন্য সকল সাধনারই উদ্দেস্ত 
রজোম্তমোগুণ জয়'করিয়া সত্বগুণের উদ্রেক করা এবং পরিশেষে সত্বগুণও 
অতিক্রম করিয়! নিস্ত্রৈণ্য বা ভাগবতভাব লাভ করা (“নিন্তৈ গুণেয। ভবার্ভুশ? ॥ 
“পুতা মদ্ভাবমগতাঃ ২৪৫, 91১০ )। 

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে - প্রক্কতি তাহারই সজনী শক্তি ব' মায়াশক্তি ; 
তিনি সচ্চিদানন্দকপ, সর্বকল্াাণগুণোপেত, অগ5 প্রকৃতিব মধ্যে তিনি এই 
সকল পাপের বী্গ, হুঃখের বীজ, অস্ডভের বীজ নিহিত করিয়া দিলেন কেন্ন ? 
উত্তর এই--.আমর! আমাদের অপুর্ণ সীমাবদ্ধ দ্বৈতজ্ঞান, “মামি” জ্ঞান, 
নানাত্তবুদ্ধিঘধার! এহিক পাপপুণা, স্থখ দুঃখ, শুভাশ্তভের ধারণা করি, আমাদের 
মাপকাঠিত্ব রা! জখবের কার্ধাকার্ধের বিচ'র করি, কাজেই এ রুহস্ত বুঝিতে 
পারিনা । একটি দৃষ্টান্ত ধরুন ।--মৃত্যু, জীবের একটি অপার দুঃখের কারণ। 
আমরা আমাদের “নামি' টাকে এই দেহেব সহিত যোগ করিয়া দেই এবং 
দেশট! গেলেই আমি গেলাম, এই চিন্তায় অদ্ভির হই। কিন্তু প্রকৃতির নিকট 
জন্ম-মৃত্যু একবত্তরই ছুই দিকৃ। জঙ্গী হইলেই মৃত্যু হইবে, কেনন মৃত্যু 
ব্যতীত আবার জন্ম হইতে পারে না, নূতন তো কিছু জন্মে মা, এক বস্তই 
জন্মমৃতু।র চক্রে আবর্তিত হয়। মৃত্যু অর্থ পুনর্জন্ম, দেহাস্তর প্রাপ্তি । ধিনি 
জন্মদাত্রী, তিনিই মু্ার়ও বিধাত্রী। ধিনি দগম্মাতা জগন্ধাত্রী, তিনিই আবার 
মহাকালধক্ষে নৃত্যপরা, মুধুগ্জমালিনী করালী কালী--কালোহুশ্মি লোকক্ষয₹কৎ 
প্রবন্ঃ,1 (গী ১১৪৫)। 

এইরূপ, একটু অভিনিবেশ লহকারে চিন্তা করিলে খ্যামরা! বুঝিতে পারি 


দে এই থে প্ররুতির খেলা খানায় ফলে কামক্রোধাদির় উদ্ভঘ, এ পকল ন। 
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থাকিলে স্যঙ্ি সম্ভবপর হইত না, স্ষ্টিরক্ষাও সম্ভবপর হইত না। আঙি 
পৃথক, তুমি পৃথক্‌, এই যে পৃথক বুদ্ধি, দার্শনিক পরিভাষায় ইহাকেই অহঙ্কার 
বলে এক খন বহু হইলেন, প্রকৃতির সাম্যগঙ্গ হুইয়া যখন হাটি আরম্ভ 
হইল, তখন প্রথমেই এই অহঙ্কারের হ্্টি হইল ( গী ৩০৫-৩০৬ প্র), অহং 
বা 'আমি'র সৃষ্টি হইল এবং এই 'আঁমি'কে রক্ষা করার জগ্ত, আমিত্বের 
প্রসারের জন্ত নানারূপ কামনা-বাসনার উত্তব হইল। এইগুলিই সমস্ত পাপের 
মূল এবং ছুঃখেরও মূল (গী ৩৩৬-৩৭ শ্লোক দ্রঃ)। আমাদের দৈহিক 
কামনাসমূহের মধ্যে একটি বড় প্রধল, সন্বীর্ণ অর্থে হাকেই কাম বলা হয়। 
বলা বাহুলা, হষ্িরক্ষার জন্ত উন! অপরিহার্ধ্, অথচ ইহাকে পাপও বলা হয়। 
আর একটি পাপ তলোগ--লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু--কিস্ত ত হ'লে কি হয়, 
জীবের জীবনবক্ষার জন্ত উহার একাস্ত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই জীব- 
প্রস্কতিতে উহার ত্য হইয়াছে । ভোজনপাত্রে মত্হ্য দেখিয়া বিড়ালটি থাব! 
বাড়াইতেছে, পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতেছি, তবু আবার আসিতেছে, সে 
ফিরিবে না, ফিরিলে তাহার জীবন থাকে না। বিড়াল তপন্বী হইলেও 
লোপবশতঃই হয়, মানুষের মধ্যেও «বিড়াল-তপন্থী'+ আছে। ক্রোধ আর 
একটি পাপ, কিন্তু আত্মরক্ষার গন্ত অনেক সময় ক্রোধ প্রকাশেরও প্রয়োজন 
হয় নচেৎ জীবন সঙ্টাপর হয়। গল্প আছে, এক সাধুপুরুষ একটি সর্পকে 
এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন--“ওছে সর্প, তোমার ক্রুর বুদ্ধি ত্যাগ কর, তোমার 
জীবনরক্ষার জন্ত কাহাকেও দংশন করার প্রয়োজন নাই, তথাপি তুমি লোকের 
জীবন নাশ কর কেন? তৃমি আর কাহাকেও দংশন করিও না ।* কতকদিন 
পরে লেই স্থান দিয়া ফিরিবার কালে সাধুপুরুষ দেখেন সর্পটি পথিপাঙ্ছে 
অর্থমূতবৎ পড়িয়া! আছে।: সাধুকে দেখিয়া সর্প বলিল--ঠাকুর, আপনার 
উপদেশে আমার দুর্মতি ফিরিয়াছে, আমি আর কাহাকেও দংশন করিনা, 
এখন আমাকে দেখিয়া কেছ ভয় পায় না, বালকের পর্যন্ত আমাকে বষ্টদ্বার। 


প্রন্থার করে, দেখুন আমার কি দশ! ঘটিয়াছে'। লাধু বলিলেন-””আমি 
২ | 
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তোমাকে দংশন করিতে নিষেধ করিয়াছি, ফৌঁল করিতে তো নিষেধ করি নাই। 
কেহ নিকটে আপিলে ফৌঁস করিও, তবেই নির্ধিষ্বে থাকিতে পারিবে ।' 

অবশ্ঠ, ফৌস করা ও দংশন করার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ যে মান্ুষের 
পক্ষেই উহার সীমা ঠিক রাখা! কষ্টকর, ইতর জীবের পক্ষে তো অসম্ভবই । 
তবে মানুষ উচ্চতর জীব বলিয়া এই প্রাণিকবৃত্তিসকল ন্ববশে রাখিরা 
প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে পারে, উহারই নাম সংম। এই স্থলেই 
মানুষ ও পণ্ডতে পার্থক্য । ( গী ২৬৪ দ্রঃ)। 

যাহা হউক আমরা! দেখিলাম যে, কামক্রোধাদি যে সকল বুত্তি পাপের 
মূল এবং ছঃখেরও মূল তাহাই আবার স্থপ্টিরও মূল। এগুলি ব্যতীত স্য্টি 
হয় না, সৃষ্টি রক্ষাও হয় না। তাই প্রক্কৃতি এগুলি জীবের মধ্যে দিয়াছেন, 
ইহ! প্রকৃতির খেলা, ভ্রিগুপণের খেলা । এরই কারণেই সংসারের জন্মই 
ছঃখের কারণ, সংসবর হুঃখের আকর, সংসারত্যাগ বা সল্্যাসই একযাত্র 

£পথ--এই সকল কথা বলা হয়। কিন্ত সংসার ত্যাগ করিলেই 
প্রকৃতির অতীত হওয়া বায় না। আর সৃষ্টিকর্তা যে সংসার ত্যাগ করিবার 
জন্যই জীবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, এ কথাও বড় ধুক্তিসহ নছে। 

আবার কেহ কেন বলেন--এই যে সৃষ্টি, জগং-সংসার, ইহা মিথা, 
মায়ার বিজ্ত্তপ। এক ব্রঙ্গই আছেন, ব্রহ্ধই সত্য, জগৎ মিথ্যা, ভ্রমবশতঃ 
ব্রন্মেই জগতের অধ্যাস হয়, যেষন মূরীচিকায় জলত্রম হয়, শুক্তিতে মুক্তাভ্রম 
হয়। ইহাকে বলে মায়াবাদ; মায়াবাদীরাও সন্গ্যাসবাদী। বেদাস্তের 
ব্যাখ্যাচ্ছলে এই সকল ছঃখবাদাত্মক দার্শনিক মতবাদ প্রচারের কলে হিন্দুধর্ম 
সাধারণতঃ ছঃখবাদাত্মক বলিয়াই মনে হয়। 

কিন্তু যাহারা আননাস্বরূপ হৃষ্টিকর্ত। ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, তাহারা বলেন, 
সষ্টি ঈশ্বরের 'লীলা-__স্ুখহুঃখের মধ্য দিয়া জীবকে লইয়াই তিনিই এই খেলা 


করিতেছেন। ইহা। আনন্দ লীলা । ইহাই লীলাধাদ সথথবাদ বা জীবনবাদ, 
পূর্বেই বলিয়াছি (২৯৮ পৃঃ) । 
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বস্ততঃ সনাতন ধর্ম মূলতঃ ছুঃখবাদঝ্বক নহে, ইহা এ্হিক জীবনটাকেও 
অগ্রাহা করে না। নানারূপ অপব্যাখ্যা ও অবান্তর শান্ত্রের চাপে পড়িলেও 
বেদের রস বঙ্গ, আনন্দ ব্রহ্ম, মধুত্রদ্ধ, নীরস, নিক্নানন্দ ও অধুহীন হন নাই। 
রসরাজের রললালাঃ নিত্যলীলা বন্ধ হয় নাই, নিরন্তর বসসিঞ্চনে উদ্ধ$ জগৎকে 
«পোষণ করিতেছে । এই কথাটা একটু বিস্তার কর! আবশ্তক। 

সংসার ছুঃখময়, জীবন ছুঃখময়, এই সকল কথা পুর্ণ সত্য নহে, অর্ধ 
লত্য মাত্র। জীবন সখছঃখময় ('সুখং ছুঃখং ইহো।ভয়ম-মভা): সংসারে 
নানারণ ছঃখ আছে, আবার ততোধিক মুখ আছে.। প্রক্কৃতিতে সৌন্দর্য্য 
আছে, সরপত আছে। মানুষের হানি আছে, গান আছে, স্সেহুপ্রীতি 
ভালবাসা আছে, সমপ্রাণতা, সমবেদনা আছে-ছুঃখের মধ্যেও লংসারে এ 
সকল সুখের উপাদান আছে। সর্বোপরি, বাচিয়! থাকারই একট আত্যস্তিক 
সখ আছে। মরিতে কে চায়? নিদারুণ ছুঃখকষ্টে পড়িলেও লোকে বলে, 
মরিলেই বাচি। মরিয়াও বাচিতেই চায়। এই যে বাচিবার আনন্দ, এই 
ধে অমর হইবার ঝৌক, ছুঃখার্ড মর্ত্য জীব ইহ! পাইল কোথ1 হইতে 1-- 
যিনি আনন্ধন্বরূপ, অমৃতন্বরূপ তাহা! হইতে । জীব সেই আনন্স্বরূপ হইতেই 
অ।লিয়াছে, আনন্দের থ্বারাই বাচিয়া আছে, সেই আনন্দঘরূপেই আবার 
প্রবেশ করিবে ।-- 

আনন্দে ব্রদ্ষেতি ব্যাজানাৎ। আনন্দাঞ্জেব খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে | 

আনন্দেন জ/তানি জীবস্তি। আনন্বং প্রয়ন্ত্যভিনংবিশস্তীতি ( তৈত্তিঃ ৩।৬)॥ 

ইহাই জীবের সংসার*লীলা। আনন্দত্বরপের জগৎতলীলা, আনন্দলীল!। 
'এই লীলার একটি সুক্ষ তাৎপধ্য এই যে, সৃষ্টিরক্ষার জন্ত, জীবের জীবনরক্ষার 
জন্ত, আমাদের বাঁচিয়। থাকার জন্ত যাহ কিছু প্রয়্জেন সে সকলের মধ্যেই 
গভগবান্‌ সখের সংষোগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ক্ষুধা লাগে কেন? 
আহারে সুখ পাই কেন? আহারে অরুচি হইলে জীব কয়দিন বাচিতে পারে ? 
স্বাভাবিক বলিয়।, অভ্যন্ত বলিয়া! আমর। এই সুখের অস্তিত্ব সর্বদা অনুভব 


৩০৮ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৭১২ 


করিতে পারি না, কিন্তু উহা না থাকিলে আমরা আহার গ্রহণ করিতাষ না, 
বাচিতেও পারিতাম না। তাই উপনিষৎ বলেন-যদদি স্থষ্টিতে আনন্দ না 
থাকিত তবে কেই বা আহার গ্রহণ করিত আর কেই বাবাচিয়া থাকিত ? 
তিনিই নকলকে আনন্দিত করেন-_ ৃ 

“কে! হ্োবান্তাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন ম্তাৎ। এফ 
হোবাননায়াতি' তৈত্বিঃ ২৭ ॥ 

এই তে! সব শাস্ত্রবাক্, শ্রুতিবাকা। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, জীবনে 
দুঃখের মধ্যেও সুখ আছে। এই যেসাংসার্িক সুখ ষাহাণকে বিষয়ানন্দ বলে 
তাহাও সেই পরমানন্দেরই এক কণ', রসসিদ্ুর একবিম্দু (“অথাত্র 
বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাকৃ* পঞ্চদশী ১৫।১।২)। কিন্তু উহা আসল 
কথা নহে, উহা! অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, ছঃখবিশ্রিত, দ্বন্দ-ঘটিত। স্ুুখ-ছুঃখ, 
রাগ-ত্বেষ ইত্যাদি ঘন্ব লইয়াই সৃষ্টি, উহাই মোহের কারণ ( গীঃ ৭২৭ )। 
উহার উর্ধে আছে, আত্মার অধয় আনন্দ, ভগবৎ প্রেমের বা নিগুণা ভক্তির 
অমল আনন্দ, আনন্দশ্বরূপের অন্থভব-জনিত অমিশ্র অফুরস্ত নিত্যানন্দ। সেই 
আনন্দন্বরূপই জীবজগতে অভিব্যক্ত আছেন, অথচ সে আনন্দ তো আমরা 
উপলব্ধি করিতে পারি না--কেন ?-_শ্রীভাগবত নিম্নোক্ত শ্লোকে এই কথাটি 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহার উত্তরও দিয়াছেন । 


কেবলাম্ুভবানন্নম্বরূপঃঞ্পরমেশ্বরঃ | 
মায়য়াস্তহিতৈশ্বর্যা ঈয়তে গুণসর্গয়া ॥ ভাঃ ৭৬1২৩ 


-শুদ্ধ আনন্দানুভবরূপেই পরমেশ্বর প্রকটীভূত হন, অর্থাৎ ঈশ্বরের অনুভব 
আনদ্দেরই অনুভব, কেননা! তিনি আনন্দস্বপ্ূপ | কিস্তু তিনিই জীবজগতে 
অনুপ্রবিষ্ট আছেন, অপ্রকট ফেন? সর্বত্র সেই আনন্দ উপলব্ধ হয় না কেন ? 
তাহার কারণ, তিনি স্থষ্টিকারিণী ব্রিগুণাত্মিকা মায়ান্ধারা আপনার শ্বরূপ 
অস্তহিত করিয়া রাখেন। 
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£ত্রিগুণের ছ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে, আমার আ'নন্দন্বরূপ জানিতে 


পারেনা, আমার এই গুণময়ী মায়া বড় ছুন্তরাঃ জীব স্যষ্টির ঘদ্ব-যোছে মোহপ্রাপ্ত 
হয়' ইত্যাদি (৭1১৩)১৪।২৫।২৭ ) কথা শ্রীগীতায়ও পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে। 


প্রঃ। এ সকল আলোচনার ফলে এই ধাড়াইল, যে তির্সি' আপনিই 
আপনাকে বহুরূপে গুকাশ করিয়াছেন, তাহার ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতি বা 
মায়াদ্বারা৷ এই স্থষ্টি করিয়াছেন, অথচ সেই মায়ান্ারাই, ব্রিগুণের দ্বারাই 
আপনার আনন্স্বরূপটি ঢাকিয়! রাখিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া আবার সেই স্ষ্টির 


মধ্যেই আপনাকে লুক্কায়িত রাখার প্রয়োজন কি? তিনি তো আন্তকাম, 
তাহার তো কিছু প্রয়োজন নাই, তিনি এই লীলা করেন কেন? 


উঠ। তীহার ইচ্ছা । মনে রাখা উচিত, 'লীলা” শব্দের অর্থ খেল]। 
এটি তাহার খেল। । একথা ছাড়। মানুষ এ 'কেন'র আর কোন উত্তর দিতে 
পারে না। তাই ক্রহ্গনত্রকার বাদরাযণ এই প্রশ্ন উথ্থাপন করিয়া উত্তর 
দিয়াছেন--“লাকবৎ তু লীলা-কৈবল্যম্--লোকে যেমন বিন। প্রয়োজনেও 
কেবল আনন্দের জন্তই খেলা করে, এও তাই, খেলা মাত্র। সৃষ্টির আনন্দ, 
বহু হইবার আনন্দ, আবার সেই বহু হইতে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়া 
লুকোচুরি খেলার আনম্ব-__তাই ইহাকে বলা হয় আনন্ব-লীল1। রাসলীলায় 
রাসমণ্ডল হইতে শ্রীকুঞ্চের সহসা অন্তর্ধান কেন? নচেৎ খেলার আনন্দ 
পূর্ণবূপে উপভোগ করা যায় না। এই ব্যাপারটি না"থাকিলে গোপীপ্রেম, 
ভগবৎপ্রেম ষে কী বস্ত তাহ! ভাগবতকার এরূপে বুঝাইতে পারিতেন না। তিনি 
লুকাইয়া আছেন, চিরকাল লুকাইয়৷ থাকিবার জন্য নহে, দেখা দিবার জন্ত। 
তিনি তে৷ দেখ! দিবার জন্তই ব্যাকুল, তিনি কেবল চান, জীব তাহাকে 
অন্বেষণ করিয়া বাহির করুক, নচেৎ খেলা হয় না। মায়ামুগ্ধ জীব কিভাবে 
তাহাকে অন্বেষণ করিবে? ককষ্ণান্বেষণকাতরাঃ' “কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ' “তম্মস্কাঃঃ 
এতদালাপাঃ “তদাত্মিকাঠ গোপাজনাগণের ভাবটি গ্রহণ করুক, বদি পারে। 
মায়-মোহ কোথায়? শ্রীভগবান্‌ ভক্ত উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন--দঘেখ, 
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আসক্তিহেতু আমাতে চিত্ত বন্ধ থাকায় গোপীগণ, পতিপুত্রাদি প্রিয়জন, এমন 
কি নিজের দেহজ্ঞান পধ্যন্ত বিস্বত হইয়'ছিল; মুনিগণ যেমন সমাধিকালে 
পরম পুরুষে প্রবেশ করেন, নদ্দীনকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রসলিলে 
মিশিয়া যায় তাহারাও তদ্রপ আমাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। [ “ঘথ। সমাধো 
মুনয়োহন্ধিতোয়ে নগ্ঃ প্রবিষ্টা ইব নামন্ধপে* (ভাঃ, ১১/১২১২ )। 

ইহা শবশঃ শ্রুতিরই কথা--“যথ! নগ্তঃ স্তন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছতি 
নামরূপে বিহায়' ইত্যাদি মুণ্ড ৩২৮ দ্রঃ) ভাগবতের আখ্যানে ইহারই 
ব্যাথা | তাই ভাগবতকে বলা হয়, ব্রহ্গনুত্রের ভাষ্য ( “ভাম্যোহয়ং ব্রন্গসুত্রস্ত? )। 
তাই ভাগবতশান্ত্রে গোপীগণ মূর্ঠিমতী শ্রুতি । 

শ্রুতি কি? শ্রুতিতে যে পরতত্ব নিরূপিত হইয়াছে তাহা বুদ্ধি-বিচার 
দ্বার হয় নাই । উহা কোন দার্শনিক মত নয়। উচু! স্থান্থভবলন্ধ প্রতাক্ষ 
জ্ঞান! খষিগণ তন্মনা! হইয়া! যাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তাহারই 
শ্রুতিতে প্রকাশ । আমর! সেই পরমবস্ত জানিয়াছি, দেখিয়াছি, দেখিতেছি, 
এই রকম নুম্পষ্ট ভাষা অনেক শ্রুতি মন্ত্রে আছে-_ 

পু তদ্বষ্টোঃ পরমং পদং সদা পশ্ত্তি হুরয়ঃ| দিবীৰ চক্ষুরাততম্‌ |” 

--উন্ুক্ত আকাশে সর্বদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিলে যেমন সমস্ত পদ্দার্থ 
সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, জ্ঞানিগণ সেইরূপ সতত সর্বত্রই সেই পরম পুরুষকে 
দর্শন করেন, ধিনি বিফু-_ধিনি সমন্ত ক্্যাপিয়া আছেন (বিষ-বিশতারে ) অথবা 
যিনি সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন (বিশ-প্রবেশে )। খধি দেখেন। আকাশে, 
অন্তগীক্ষে, জ্যোতিষ, জলে-স্থলে জীবে অজীবে সর্ধস্তরই এক চৈতন্তময়, 
আনন্দময়, মহাসত্ার (সচ্চিদানন্দ) লীলা-বিলাস'। যাহ! দেখেন, যাহা! কিছু 
প্রকাশমান, সকলই জানন্দরূপ, অমৃতরূপ-_ | 

“আনন্দরপমমৃতং ষদ্ধিভাতি' 

খষি দেখেন, জগতে সর্বত্রই মধুর পিঞ্চন--সমীরণ মধু বহন করে, 

নদীসকল মধু ক্ষরণ করে, ভুলোক ছ্যুলোক সকলই মধুময় 
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মধু বাত! খতায়তে মধু ক্ষরপ্তি সিন্ধবঃ। 
***মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, ইত্যাদি খক্‌ ১1৪1৬-৯ 
প্রাচীন ভারতের খধিগণ তাহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যেরূপ বর্ণন! করিয়াছেন 
কয়েকটি বেদ-বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহা! বলিলাম। আবার দেখু, টআধুনিক 


ভারতের খাষি-কবি জগগ্ময় আনন্স্বরূপের বিকাশ দেখিয়। কি অন্কুপম ভাষায় 
অন্রূপ স্ৃখান্ৃভৃতির বর্ণনা! করিয়াছেন-- 


প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে 
প্লাবিত করিয়] নিখিল ছ্যলোক ভূলোকে 
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়!। 
দিকে দিকে আজ টুটিয়া সকল বন্ধ, 
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ; 
জীবন উঠিল নিবিড় স্থধায় ভরিয়া । 
'সুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্ন'--ইহাই আননস্বরূপের ম্পর্শ। 
তাই আবার গাহিলেন__ 
এই লভিনু সঙ্গ তব। 
সুদার হে সুন্দর! 
পুণ্য হলে অঙ্গ মম 
ধন্ত হলো অন্তর | 
নুন্দর হে হনদর। 
নর ছে সুন্দর! ইনিই বেদের আনন্দরদ্ষ, রসত্রদ্দ। ভাগবতের 
«কেবলামুভবানন্ধন্বব্ূপঃ পরমেশ্বরঃ১, £সমত্তসৌন্দ্যযসারসন্নিবেশঃঠ ) 
তক্তিশান্ত্রের 'অখিলরসা মৃতমুত্তি--“মধুরং মধুরংঃ মধুরং, মধুরং” | 
প্রশ্ন হইয়াছিল, সেই আনন্দস্বরূপই জীবজগতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তবে 
জীব সে আনন্দ পায়না কেন, তাহার হুঃখ কেন? উত্বর--জীব সে 
আনন্দত্বর্ূপকে চাস না কেন? তিনি লীলাচ্ছলে প্রকৃতির আবরণে--জীবের 
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কামনা বাসনার অন্তরালে লুকাইয়। আছেন, ধরা দিবার জন্তই। জীব তন্মনা 
হইয়া কৃষ্ণবিরহবিধুর। গোপাঙ্গনাগণের স্তায় তাহার অন্বেষণ করুক, তিনি 
হাসিমুখে দেখা দিবেন--ন্ময়মানমুখাধুজঃ | দুঃখ কোথায় ? ছুঃখ নাই। 

স্বামী বিবেকানন্ধকে আমেরিকায় কোন সভার এই প্রশ্নই জিজ্ঞাস! করা 
হইয়াছিল--“সংসারে ছঃখ কেন'? তিনি বলিলেন--ছঃখ আছে আগে 
প্রমাণ করুন, পরে উত্তর দিব।* তিনি সেই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছিলেন, 
তাই তারম্বরে তিনি বেদাস্তের সেই অমুত বাণী, আনন্ববার্াীই ঘোষণ! 
করিয়াছেন। বাহার সে আনন্দের কণামাত্র আম্বাদ করিয়াছেন তাহারাই 
ইহার সাক্ষী। সেকালের হুনি-খধিদের কথা, শুক-সনক-নারদম্প্রহলাদের 
কথা বা না-ই তুলিলাম। এই তে! এ কালেও দেখিলাম, প্রভু শ্রীনিবাস 
আচার্য্য গৃহাজনে মৃত পুত্র রাখিয়া কীর্তনানন্দে মত্ত হইলেন, ঠাকুর হরিদাস 
বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত থাইয়াও আনন্দে হরিনাম করিতে লাগিলেন, 
রাজরামী মীরাবাই অপার আনন্দে বিভোর হইয়া 'হরিসে লাগি রছরে ভাইঃ 
গাহিতে গাহিতে বৃদ্ধাবনে ছুটিলেন। ইহারা তো সাংসারিক শুভাগুভ, সুখ- 
ছুঃখের ধার ধারিলেন না। ইহারা যে আনন্দে বিভোর, প্রত্যেক জীবই তো 
সে আনন্দের অধিকারী, তবে কিরূপে বলিব ষে জগতে ছ:খই আছে, 
আনন্দ নাই? কথাটা ঠিক বিপরীত, আনন্দই আছে, ছিল, থাকিবে, 
নিত্যানন্ব, প্রেমানম্দ, ভূমানন্দ, উহাইস্পন্ত ; সুখছঃখ অনিতা, আজ আছে 
কাল নাই, উহ্হার ভ্রকালিক অস্তিত্ব নাই, ম্থুতরাং উহা অবস্ত। ক্ুতরাং 
সৃষ্টিতে অমঙ্গল কেন, এ প্রশ্নই তাত্বিক দৃষ্টিতে ঠিক নয়,_ঈশ্বর মগলময়, 
রসময়,। আনন্দস্বরপ ; স্তিও আনন্দম্বূপ। তিনি জগৎ আননাপুর্ণ 
করিয়া রাখিয়াছেন, সেই রসলাভ করিয়া! সকলেই আনন্দিত হয় (এব 
হেবানন্দয়াতি, রসং হ্বোয়ং লব্ধানন্দী ভবতি-্-তৈত্তিঃ উঃ )। তবে সকলে 
আনন পায়না কেন? উত্তর পূর্বেই দেওয়! হইয়াছে । (অপি, পরের 
তিন শ্লোক এবং ভাঃ ৭৬1২৩ দ্রঃ) | 
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ত্রিভিগু ণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ববমিদং জগত । 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥১৩ 
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়] দুরত্যয়। | 

মামেব যে প্রপগ্ঠন্তে মায়ামেতাং তরম্তি তে ১৪" 


১৩। এভিঃ ব্রিভিঃ (এই তিন ) গুণমর়ৈঃ ভাবৈঃ ( গুধময় ভাবের দ্বারা ) 
মোহিতং , (মোহিত ) ইদং সর্বং জগৎ ( এই সমস্ত জগৎ) এভ্যঃ পরং ( এই 
সকল ভাব হুইতে শ্রেষ্ট, ইহার অতিরিক্ত ) অব্যয়ং মাং (নিব্বিকার আমাকে ) 
ন অভিজানাতি (জানিতে পারে ন1)। 

এই ত্রিবিধ গুপময় ভাবের দ্বারা ( সত্যয়জন্তমোগুণ দ্বারা ) সমস্ত জগৎ 
মোহিত হুইপ্না রহিয়াছে, এ সকলের অতীত অক্ষয় আনন্বস্বরূপ আমাকে 
স্বরূপতঃ জানিতে পারে না। ১৩ 

১৪। এষা (এই) গুণময়৷ (ত্রিগুণাত্মিকা) ৮4 
মায়া ছি ছুরত্যয়া (নিশ্চিতই দুস্তর। ); যে ( যাহারা ) মাম এব (আমাকেই) 
প্রপস্তস্তে (ভজন। করে, আশ্রয় করে) তে (তাহার৷ ) এতাং মায়াং তরস্তি 
€ এই মায়। উত্তীর্ণ হইয়া! থাকে )। 

গুণময়ী--সন্বাদি গুণত্রয়াত্মিক। দৈবী--মহেশ্বরস্ত বিঞ্চোঃ ম্বভাবভূতা 
€ শঙ্কর )) দেবেন ক্রিয়াপ্রবৃত্েন ময়! এব নির্িতা--লীলা-প্রবৃত্ত ভগবান্‌ 
ক্রীড়ার জন্য যে মায়! প্রস্তত করিয়াছেন ( রামান্ুজ ) ; অলৌকিকী (শ্রীধর )। 

এই ত্রিগুণাত্মিক অলৌকিকী আমার মায়! নিতান্ত ছুস্তরা। যাহার 
একমাত্র আমারই শরণাগত হুইয়া ভজন করেন, তাহারাই কেবল এই 
সুছুত্তরণ মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ১৪ 


মায়া-তত্ব 


পূর্ব শ্লোকে বল! হইয়াছে, প্রক্কতির ত্রিবিধ গুণময় ভাবের হায়া সমস্ত ভুগৎ 
মোহিত) ১৪শ ক্লোকে বলা হইল, 'আমার এই গুণদী মায়! মুহস্তরা, 
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অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিক! গ্রকৃতিকেই মায়া বল! হইতেছে । বস্তুতঃ) সাংখো যাহাকে 
প্রকৃতি বলে, উহাকে বেদান্তে মায়া, অবিস্তা বা অজ্ঞান বলা হয় এবং উহ্থাই 
শাস্ত্ান্তরে মহামায়া, আস্তাশক্তি, হুর্গা, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত । এই 
বিভিন্ন শব্বগুলি এক বস্ত সন্বন্ধে প্রযুক্ত হইলেও সেই বস্ততত্বটা সকলে 
ঠিক একভাবে গ্রহণ করেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝ! যায়। বস্বতঃ ব্রহ্মস্বরূপ 
সম্বন্ধে যেমন নানারপ মতভেদ আছে এবং তদনুরূপ উপাস্ত-উপাসনা প্রণালীরও 
পার্থক্য হয়, সেইকবপ প্রক্কৃতি বা মায়ার স্বরূপ সম্বদ্ধেও মতন্ডেদ অশ্স্তাবী ; 
বস্ততঃ ইনি ধেমন “ছুত্তরা' তেমনি দুর্ব্বোধ্যা । সাংখ্যের প্রকৃতি তত্ব কি, তাহা 
পুর্ব্বে কথঞ্চিং আলোচন। কর] হইয়াছে (৭1৪ ক্পোকের ব্যাখ্যা দ্রঃ)।॥ এক্ষণ, 


এই প্ররৃতি-তত্ব বেদাস্তে, ভক্তিশাস্ত্রে, ও তন্ত্রশান্ত্রে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছে 
তাহাই দেখিতে হইবে। 


নিব্বিশেষ অধ্বৈতবাদ্দে-_একমাত্র ব্রদ্ধই সৎ বস্তু) প্রকৃতির পরিণাম এই 
যে দৃষ্ঠ গ্রপঞ্চ উহা অসৎ, অবস্ত, উহার পারমাধিক সত্তা নাই। অব্যক্ত, 
নিগুণ পরব্রহ্মই দৃশ্য জগৎরূপে বিবর্তিত বা প্রতীয়মান হন। রজ্জুর উপরে 
ভীষৎ অন্ধকার পড়িলে যেমন উহ] সর্প বলিয়৷ প্রতীয়মান হয় ; পরব্রন্দের 
উপরেও একট আবরণ পড়াতে উহাকে দৃশ্য প্রপঞ্চ বলিয়। ভ্রম হয়। অন্ধকার 
অপসারণ করিলে যেমন সর্পত্রম দূর হয়, তখন জ্ঞান হয় যে ওটী রজ্জু। এই 
পরব্রহ্দের উপরের আবরণ অপন্ত হইলেও জগৎত্-ভ্রম দূর হয় তখন জান হয় 
যে সমস্তই ব্রহ্গ-স্*সর্বং খন্িদং ব্রঙ্ম' । পরব্রদ্দের এই যে আবরণ, আচ্ছাদন 
বা! উপাধি (উপরে স্থিত যাহা ) ইহাকেই মায়া বা অজ্ঞান বলে। মুতরাং 
এই জগতপ্রপঞ্চ মায়ার বিঞস্তপণ-__'্রহ্ধ সত্যে অধ্যন্ত ভ্রমমাত্র স্থতরাং এই 
প্রপঞ্চের মূলীভৃত সাংখ্যের ষে ব্রিগুণাত্মিক? প্রকৃতি তাহ এই মতে হইলেন 
গুণময়ী মায়] ব| অজ্ঞান। এই মায়ার স্বরূপ কি? তাহা প্রকৃতপক্ষে অচিন্তয 
ও অনির্ধ্বাচ্য। বেদাস্তসার ইহার এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করেন-- 

“সদসত্ত্যাম্নিষ্ব্ষচনীয়ং ত্রিগুণাত্বকং জ্ঞানবিরোধি ভাবর়পং বৎকিঞিৎ |? 
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ইহা সং নছে, অসৎও নহে, ইহা অনির্বচনীয়, ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানধিরোধী, 
॥ 


ভাবরূপ কোন-কিছু। 

উহার ব্রেকালিক অস্তিত্ব নাই, জান হইলে অজ্ঞান থাকে না। তখন ইহ! মিথ্যা বলিয়াই 
প্রভীত হয়, সুতরাং ইহাকে সৎ বলা বায় না। আবার শশশৃঙ্গ বা অশ্বডিশ্রেরৃখ্ভার় আত্যন্তিক 
অবস্তও বলা যায় না, কেননা ব্যবহারিকভাবে ছগৎটা মিথ্যা নছে, একট! কিছু আছে বলিয়! 
সকলেই অনুভব করে ; আবার মায়াকে অনেক স্থলে ব্রন্ষমেরই শক্তি বল! হইয়াভে, তখন ইহা 
অসৎ, অবস্ত কিরপে ? হ্ৃতরাং উহ। সৎ নয়, অসৎ নয়, বস্তও নয়, অবস্তও নয়, অনির্ববাচ্য 
কোন-কিছু । ইহ। ভ্রিগুণাস্তিক, সত্ব, রজঃ, তম এই ব্রৈগুণ্যই মায়।। জ্ঞানবিরোধী--কেননা 
অজ্ঞান বা মারান্ধার। জ্ঞান আরত থাকে, ('অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং, 'যোগমায়। সমাবৃতঃ' ইত্যাদি 
৫1১৫, ৭1২৫ গীতা))। 'ভাবন্ধপং বলার তাৎপধ্য এই থে মায়া বা অজ্ঞান অভাবপদার্থ ব। 
শৃম্তবাচক নহে, কিন্ত ভাবপদার্থ হইলেও ব্রহ্ষপদার্থের স্যার পারিমাপিক সত্য নহে, তাই বল 
হইপ--'ফৎকি কিৎ' | 

যাহা হউক, মায়া অনির্ববাচা হইলেও উহু! ব্রন্ষেরই শক্তি বলিয়াই বণিত 
হয়। উহার শক্তি দ্বিবিধ--আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। মায়ার আবরণ 
শক্তির ফলে জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে এবং বিক্ষেপ শক্তির 
ফলে আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি কল্পনা স্যঙ্টি করিয়া! সংদার মোহে 


জড়িত হয়। 

অধৈতবাদে ব্রদ্গের ছ্বিবিধ লক্ষণ বপিত হয়-_স্বূপ হাক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। 
স্বব্ধূপ লক্ষণে ব্রহ্ম নিরবিবিকল্প, নিগুণ, সমস্ত বিশেষ বর্জিিত--অজ্ঞেয়। অমেয়, 
অচিস্তয, ইত্যাদি । তটন্থ লক্ষণে তিনি সগ্ুগ, সবিশেষ- দর্বাজ, সর্বশক্তি, 
সর্ববকশ্মা। স্থষ্স্থিতি প্রলয়কর্তী । এই মতে সুপ ব্রদ্মের পারমাধিক সত্তা নাই। 
ইছ! 'নিগুণ ব্রন্দের মায়-উপহিত বিবর্ত, সন্কপ্পমাত্র দিদ্ধ অবস্ত”। ব্রন্মের প্রকৃত 
স্বরূপ নির্ধিশেষ, নিগুণ। 


“তটস্থ' অর্থ পরিচায়ক মাত্র, অর্থাৎ কোন বস্ত্র পরিচয় দেওয়ার জন্য একট! নামমাত্র । কিন্ত 
& নামে বস্থর প্রকৃত রূপ প্রকাশ করেনা, যেমন *ফরালগণ্ঠ* বলিয়৷ একটি স্থানের পরিচয় দেওয়া 
ধায় বটে, কিন্তু উ স্বানে যে ফরাসীর! বান করে তাহা নর, সেইরপ সণ সথষটিকর্তা ইত্যাদি বলিয়া 
তরঙ্গের পরিচয় দেওয়। ধায় বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে এই গুপ, সহি বা প্রকৃতি ত্রচ্ধে নাই, 
উহ! অবিস্তা বা মানার আবরণ যাত্র। এই জন্য ইহাকে মায়-উপহ্িত বল! হয়। অবিস্তা ও মায় 
একার্ধক, কিন্তু উত্তরকালীন বেদাস্ত গ্রস্থাদিতে এ ছু্টার মধ্যে কিছু পার্থক্য কর! হইয়াছে 


৩১৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৭১৪ 


পঞ্চদমী হলেন _পররন্গের প্রতিবিশ্বত্বরূপা প্রকৃতি দ্বিবিধা_যায়! ও অবিস্তা। ; প্রকৃতির শুদ্ধ সন্ত 
গুখের প্রাবল্যে মায়া এবং মলিনসত্বের (রজন্তমেোমিশ্র ) প্রাবল্যে -অবিগ্ত।। মায়া-উপহিত 
বরহ্ধচৈতন্য, ঈশ্বরঃ অবিদ্া-উপহ্িত ব্রদ্ষচৈতন্য জীব পদবাচ। মায়া ঈশ্বরের বশীভূত, তাই 
তিনি মায়াধীশ, জীব কিন্তু অবিদ্ভার বশীভূত, তাই জাঁব মায়াধীন; এই ঈশ্বর শ জীব উভয়ই 
উপাধি-কল্লিত অবস্থ (“ঈশ্বরত্বত্ত জীবত্বমূ উপাধিদ্বয় কঙ্সিতমৃ*__পঞ্চদনী ); উপাধি পরিত্যাগ 
করিলে অথও সাচ্চদানন্দ ব্রচ্মই থাকেন।-_ 

মায়াবিগ্ধে বিহায়ৈবং উপাধি পরজীবয়োঃ। 

অথ সচ্চিদানন্দং পরং ব্রপ্গেৰ লক্ষ্যতে ।- _পঞ্চদশী ১1৪৮ 

স্থতরাং এই মতে ঈশ্বর, জীব, জগৎ-_নিগু৭ ব্রহ্গবস্তর মায়াজন্ত বিবর্ত 

মাত্র, ইহাকেই বিবর্ততবাদ্ধ ব। মায়াবাদ বলে। কিন্তু বিশিষ্টাত্বৈতবাদিগ্রণ 


বরন্গের এই স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ স্বীকার করেন না। এই মতে সবিশেষ 
ব্রহ্ম ই প্রমাণসিদ্ধ । এই জগৎ ব্রঙ্গেরই শরীর, ব্রহ্মই জগতরূপে পরিণত হন । 
ইহাকেই পরিণামবাদ বলে। 
সতন্বতোইগথা গ্রথ। বিকার ইতুযুদাহতঃ। 
অতন্বত্যেইন্যথা প্রথ! বিবর্ত ইতুযুদারিতঃ॥ 
-একবস্ অন্য প্রকারে পরিণত হইলে তাহ! বিকার ব! পরিণাম ( যেমন ছুগ্ধ হইতে দি ); 
একবস্ত অহ্রূপে প্রতীয়মান হইলে তাহ। বিবর্ত ( যেমন রজ্জুতে সর্প্রম )। 
এই. পরিপামবাদ অনুসারে পুরুষ, প্রকৃতি, পরমেম্বর-_ব্রন্ষের এই তিন 
ভাব; ব্রহ্ম সর্বদাই মায়াবাশষ্ট, আর এই মায়া “'আনির্ধবাচ্য, অবস্ত' কোন 


কিছুই নয়, ইহা বিচিত্র হয সষ্টিকত্রী, গুণাত্মিক৷ প্রকৃতি--মায়াং তু প্রক্কতিং 
বিস্তাৎ মক্রিনস্ত মহেশ্বরং ।॥ 


অদ্বৈতধাদের ব্যা্যায় অনেকে বলেন_-““দৃষ্ঠ জগৎ মিথ্যা”, ইহার অর্থ জগৎ নাই, চক্ষে 
দেখ। যায়না, এরাপ ধরিবেন1। একই দ্রব্যের নামরূপের ভেদে উদ্পন্ন জগতের অনেক দেশকাল- 
কৃত দৃশ্য নশ্বর, অতএব |মথা! এবং এই নকল নাম ও রূপের দ্বার। আচ্ছাদিত ও নাম্পপের মুলে 
সতত সমানভাবে অবস্থিত আবিনাণী ও অপারিবর্তনীয় বন্থতত্বই সত্য, ইহাই এ কথার প্রকৃত 
অর্থ। পোদ্দারের নিকট গোটঃ তাবিঙ্গ, বাজুবন্দঃ হার প্রভৃতি গহন! মিথ্যা, সেই সব গহনার 
সোনাই সত্য ।--পীতারহহ্য, লে/কমান্ত তিলক। 

এরূপ ব্যাথা অনেকট। পূর্বেধাক্ত পরিণামবাদই সমর্থন করে। তাই বেদাস্তরত্ব *হীরেন্রনাথ 
বলেন_-“যেমন কুগুল, বলয় প্রভৃতি ন্বণালঙ্কার সকলের রধ্যে আকারের ও সংজ্ঞার প্রতেদ 
 ঝ্রাকিলেও রাসারনিকের দৃষ্টিতে উহার! বর্ণ বই আর কিছু নহে, তাহাদের মধ্যে নামরূপের 
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প্রভেদ মাত্র, সেইরূপ জগৎ বিবিধ বৈচিত্র্যময় হইলেও ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু নহে--জগৎ ব্রন্ষের 
প্রকৃতি-ব্রন্ষের প্রকার বা বিধা (2১500) ইহ! স্বীকার করিলেই এ কথার যথেষ্ট সমথন হয়, 
তজ্জন্য জগৎকে অলীক বলার প্রয়োজন হয় না। 

“জগতের সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে গীত! প্রধানতঃ বিশিষ্টাপ্বৈত মতের জন্মুযায়ীষপরিপামবাদেরই 
অন্থমোদন করিয়াঙ্েন। অদ্বৈত মতানুযায়ী বিধ্তবাদের সমাদর করেন নাই'--গীতায় 
চীশ্বরবাদ। ্ 


গৌড়ীয় বৈষ্ঃব-জিন্ধান্তেও পরিণাম-বাদই হ্বীকৃত ) যথা শ্রীচৈতন্ত 
চরিতামৃতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভৃবাক্-_ 

| “পরিণামবাদ ব্যাসশৃত্রের সপ্মত। 

অচিত্তা শত্তে ঈশ্বর জগজ্রপে পরিণত | 

মণি যৈছে জবিকৃত প্রসবে হেমভার। 

জগজপ হয় ঈশ্বর তবু অধিকার ॥ 

ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সুত্রে দোষ দিএ। 

বিবর্তবাদ স্বাপিয়াছে কল্পনা করিঞ1 

জীবের দেহে আত্মবৃদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। 

জগৎ যে মিথ্য! নহে নশ্বর মাত্র কয়”. চৈ: চঃ মধ্য খণ্ড ৬। 


এন্বলে ব্রন্ষনৃত্রের “আত্মকুতেঃ পরিণামাৎ” (১1৪২৬), “পটবচ৮" প্রভৃতি হুত্রের প্রতি 
লক্ষ্য কর! হইয়াছে । (২1১৮)। 


ভক্তিশীল্্র বলেন,-ভগবান্‌ বা ঈশ্বর বলিতে নিণ, নির্বিশেষ কিছু 
বুঝায় না, অনস্ত শক্তিবিশিষ্ট বন্ততত্বই ভগবান.। তাহার শক্তির ত্রিবিধ 
প্রকাশ-+অস্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটন্থা জীবশক্তি ও বহিরঙ্গা মায়া শক্তি। 
চিচ্ছক্কিই স্বরূপশক্তি ) তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, স্থতরাং তীহার স্বরূপশক্তি 
তিন অংশ ত্রিবিধ--আনন্দাংশে হলাদিনী, সদংশে লন্ষিনী, চিদংশে সংবিৎ 
ধারে জ্ঞান করি মানি'। তাহার তটস্থা শক্তি জীবরূপে প্রকাশিত (গীতার 
পরা প্রক্কৃতি )) উহ! ভেদ ও অভেদ্রূপে প্রকাশ পায়, যেমন অগ্নি ও 
অনরিশ্যুলিঙ্গ ) স্ফুিঙ্গ অগ্নি বটে, কিন্ত ঠিক অন্নিও নয়, অগ্্লিকণা মাত্র। 
ূর্ণশক্তি ঈশ্বর ও অণৃশক্তি জীবে এইঝপ ভেদাভেদ সম্বন্ধ । ইহাই গোঁড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের “অচিত্তয-তেজাভেদবাদ? । এতদ্/তীত তাহার বহিরজা। 
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মায়াশক্তি জগৎন্ষ্টিকর্ী। ইহাই গীতার অপর! প্রকৃতি । কিন্তু ভী্বরের 
অধিষ্ঠান বা ইচ্ছা! ব্যতীত প্রক্কতির স্ষ্টিসামর্থ্য নাই ; সুতরাং সাংখ্যের জড়া 
প্রকৃতি ও মায়ার পণর্থকা দেখানে! প্রয়োজন । তাই বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন-- 
“মায়ার যে ছই বৃত্তি মায়! আর প্রধান, | 
মার! নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান । চৈঃ চঃ মধ্য ২* 
প্রকৃতি উপাদান কারণ, মায় নিমিত্ত কারণ। “মারা নিমিত্ত কারণ” ইচ্ছার 
অর্থ এই-_ঈশ্বরের শক্তি, “ঈক্ষণ' বা ইচ্ছাই অর্থাৎ ঈশ্বরই মূল কারণ। তাহাই 
আবার স্পষ্ট করিয়। বলিতেছেস-_ 
মায়! অংশে কছি তারে নিমিত্ত কারণ-_ 
সেহো! নহে যাতে কর্তা হেতু নারায়ণ | 
কৃ কর্ত! মায় ভার করেন সহায়। 
ঘটের কারণ চত্রদণ্ডাদি উপায় ॥ চৈ চঃ আদি ।৫ 
অর্থাৎ কুষণই কর্তা» মায়! যন্ত্ম্বূপ, (“ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রারূঢাশি মায়য়।। 
ইত্যাদি--গীতা ১৮1৬১)। মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে এ সকল মত গীতারই 
অনুরূপ । 
বন্ততঃ নিরীশ্বর সাংখ্য বতীত সকল শান্তেই বলেন যে প্রকৃতি বা মায়া 
ঈশ্বরেরই শক্তি। তন্ত্রশাঙ্ত্রে এই শক্তিরই প্রাধান্ত, শক্তিই ঈশ্বরী। সাংখ্যের 
পুরুষই শিব-+শয়ান, নিক্রু়, উদ্লাসীন, দ্রষ্টা, সাক্ষী ও অন্ুমস্তা (২৮৫ পৃঃ), 
আর তাহার সম্মুখে বিশ্বলীলায় নৃত্যপরা ক্রীয়াশীল। প্রক্কৃতিই কালী। বেদাস্তের 
ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় এই শক্তি পরব্রহ্দের স্পন্দনশক্ষি ৷ মণিতে 
যেরূপ শ্বাভাবিক ঝলক উঠে, পরম শাস্ত চিন্ময় ব্রদ্মের সেইরূপ শ্বাভাবিক স্পন্দন 
উঠে। এই স্পন্দনই মায়া । “চিন্ময় ব্রদ্ধই শিব, আর তাহার মনোময়ী 
স্পঙ্গনশক্তিই কালী ।” তাই শ্রী শঙ্করাচ।ধ্য আনন্দলহরীতে ইছাকে 'পরত্রঙ্গ- 
মহিষী? বলিয়াছেন । বস্ততঃ প্রপধশতীত অবস্থায় ধিনি “শাস্তং শিবং অধৈতং? 
নৃষ্টিপ্রপঞ্চে তিনিই শিব-শক্তি । শক্তিমান্‌ ও শক্তি এক, কেবল তাহাই নহে, 
শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কার্ধযক্ষমতাই নাই--সুতরাং শক্তিই উপাস্ত!। 


শ্বোক ৭১৫ সপ্তমোহুধ্যায়ঃ ৩১৯ 


নং মাং ছুদ়্ুতিনে! মৃঢ়াঃ প্রপদ্ধান্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াৎপহাতজ্ঞানা আন্রং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫ 


“শিবঃ শক্ত্যা যুক্ত বদি ভবতি শক্তঃ গ্রভবিতুং 
ন চেদেবং দেবো! ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি |, 


স্পশিব বদি শঞ্জিযুক্ত হুয়েন, তাহা! হইলেই তিনি স্ষ্িস্থিতিসংহার করিতে 
পারেন, অন্তথ! দেব স্পন্দন করিতেও সমর্থ নহেন--আননলহরী | 
্রক্গশক্তি প্রধানতঃ ত্রিবিধ--ভ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। “পরাস্ত 
শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রুয়তে-্-ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।, জ্ঞানশক্তিকে বলে 
সাঁত্বিকী মায়া, ইনি বৈষ্ণবী শক্তি। ইচ্ছাশক্তি রাজসী মায়া, ইনি ব্রাঙ্মগী 
শক্তি ) ক্রিয়াশক্তি তামসী মায়া-_-ইনি বৌদ্রীশক্তি। এই ত্রিবিধ শক্তিতবারাই 
মহামায়া জগন্ময়ী জগতের স্য্টিস্থিতি সংহার কাধ্য করিতেছেন; তিনিই 
অৈগুণ্যময়ী প্ররৃতি। 
প্রকৃতিত্বঞ্চ সর্ববস্ত গুণত্য়বিভাবিনী | 
বিস্যষ্টো স্ষ্িক্ূপা ত্বং স্থিতিরপ! চ পালনে । 
তথা লংহতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে । মার্কগের চণ্তী। 


সৃষ্টিতে শক্তির অনন্ত বিকাশ । সৃতরাং আছাশক্তিরও নানা মুর্তি, নান! 
বিভাব। ইনি ভোগে ভবানী, সমরে সিংহবাছিনী দশগ্রহরণধারিণী দুর্গা, 
জগৎ্ণ্রক্ষায় জগন্ধাত্রী, গ্রলয়ে আবার ইনিই করালী কালী । 

১৫। ছুদ্কৃতিনঃ ( পাপকর্্পা ), মূড়াঃ (বিবেকশৃন্ত ), নরাধমাঃ (নরাধমেরা) 
মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া ) আন্রং ভাবং আশ্রিতাঃ 
( আম্মুর হ্বভাব প্রাপ্ত হওয়ায় ) মাং ন প্রপদ্তস্তে (আমাকে ভজন! করে না)। 

আহ্র ভাব-_দত্ত, দর্গ, অভিমানাদি আহরিক হ্বভাব। (১৬৪ লোক জষ্টব্য) 

পাপকর্ধপরায়ণ, ধিবেকশুগ্য নরাধমগণ মায়াঘার! হুতজ্ঞান হইয়া আমর 
স্বভাব প্রাঙধ হওয়ায় আমাকে ভঙ্ঞনা করে না।১৫ 


৩২০ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৭১৬-১৭ 


চতুবিবধা ভজন্তে মাং জনাঃ নুকৃতিনোহর্ছুন । 
আর্তো জিজ্ঞানুরর্৫থবর্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্ুতে । 

প্রিয়ে। হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয় ॥১৭ 


১৬। হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, আর্তঃ ( রোগাদিক্রিই, বিপর ), জিজ্ঞাস্ুঃ 
( তত্বঙ্ঞানেচ্ছু ), অর্থার্থ (ইহ-পরলোকে ভোগন্ুখার্থ), জানীচ,। [এই] 
চতুর্বধাঃ সুক্কৃতিনঃ জনাঃ (পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ ) মাং ভজন্তে ( আমাকে ভজনা 
করেন )। 

হে ভরতর্ষভ, হে অর্জুন, যে সকল সুক্ৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা 
করেন, তাহার! চতুর্ধবিধ--নার্ত, জিজ্ঞান্থ, অর্থার্থী, এবং জ্ঞানী ।১৬ 

চতুর্বিবিধ ভক্ত-_পূর্ব শ্লোকে যাহার! ভগবদ্বহির্ঘূথ, পাষণ্ড, তাহাদিগের 
কথা৷ বলা হইয়াছে । এই শ্লোকে যে স্ক্কতিশালী ব্যক্তিগণ ভগবধানে ভক্তিমান্‌, 
তাহাদিগের কথা বল! হইল। ইহার! চতুর্ব্ধ--(১) আর্তত-_রোগাদতে 
ক্লিষ্ট অথবা অন্তরূপে বিপন্ন ; যেমন- কুরুসভায় দ্রৌপদী । (২) জিজ্ঞাস 
অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভেচ্ছু ; যেমন--মুকুন্দ, রাজধি জনক ইত্যাদি । (৩) 
অথাথা--ইহুকালে বা পরলোকে ভোগ, স্থখ লাভার্থ ধাহারা ভজন! করেন : 
যেমন, স্থগ্্ীব, বিভীষণ, উপমন্যু, গ্রব ইত্যাদি। (৪) জ্ঞানী--তত্বদরশা, 
শ্রীভগবান্কে তত্বতঃ ধাছারা জানিয়াঁছেন - যেমন, প্রহলাদঃ শুক, সনক 
ইত্যাদি ॥ ইহাদিগের মধ্যে প্রথম তিন প্রকার ভক্ত সকাম। ব্রজগোপিকাদি 
[নফাম প্রেমিক ভক্ত | 

১৭। তেষাং ( তাহার্দিগের মধ্যে ) নিতাধুক্তঃ (সতত আমাতে সমাহিত 
চিত্ত) একভক্তিঃ ( একমাত্ত আমাতে ভক্তিমান্‌) জ্ঞানী বিশিঙ্াতে (শ্রেষ্ঠ হয় ), 
অহং হি জ্ঞানিনঃ (আমি জ্ঞানীর ) অত্যর্থং প্রিয়; ( অত্যন্ত প্রিয় )সচ মে 
প্রিয়ঃ ( তিনিও আমার প্রিয় )। ৰ 


খ্রোক ৭1১৮ সপ্তমোহধ্যাক়ঃ ৩২১ 


উদ্দারাঃ সর্ধব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাজ্মৈব মে মতম,। 
আশ্চিতঃ স হি যুস্তণত্ম| মামেবানুত্ধমাং গন্ভিম, 8১ 


ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী ভতই শ্রেষ্ঠ। তিমি লতত আমাতেই বুক্তচিত 
এবং একমান্স আমাতেই ভক্তিমান। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ প্রিক'এবং ভিনিও 
আমার অত্যন্ত প্রির ।১৭ 

সকাষ ভক্তগণ নিত্যবৃক্ত হইতে পারেন না। তাহারা কখনও ঈশ্বর 
ভজনা করেন, কখনও সংসাস্ ভজন! ফরেন। আবার তাহার! ইহ- 
পরকালের হুখার্থী বলিয়া একভক্কি অর্থাৎ একমাত্র ভগবানে ভক্তিমান্‌ হইতে 
পারেন না । তাহার! ধনাদি লাভার্থ অন্তান্ত দেবতাও ভজন! করেন। এই 
ছেতু জ্ঞানী সৃক্তই শ্রেষ্ঠ । তথে কি সকাম ভক্তগণ সদগতি লাভ করেন না? 
তারা তোমার প্রিয় নন? না, তা নয়, ত্াহারাও উদার ইত্যাদি 
(পরের শ্লোক ভ্রষ্টব্য।) 

১৮। এতে সর্ষে এব (ইহার! সকর্লেই ) উদারাঃ ( উৎকৃষ্ট, মহান্‌), 
তু(কিস্ত)জ্ঞানী মে আত্মা এব, (জ্ঞানী আমার আত্মন্থরূপ ) মতং (ইহাই 
আমার মত ); ছি (যেহেতু) যুক্তাত্ম। সঃ ( মাগতচিত্ত সেই জ্ঞানী) অঙস্তমাং 
গতিং ম।ম্‌ এব (সর্বোৎকৃষ্ট গতিত্বরপ আমাকেই) আমন্থিতঃ ( আশ্রর 
করিয়াছেন )। 

ইহার! সকলেই নহান্‌। কিন্তু জ্ঞানী আধার আত্মন্বক্ষপ, ইছাই আদার 
মত; যেহেতু মদেকচিত্ত লেই জ্ঞানী সর্ধোতকৃষ্ট গতি যে আমি সেই আমাকেই 
আশ্রয় করিয়! থ/কেন ।১৮ 

সকাম তক্তগণ কাম্য বস্তর লাভার্থেই আমার তঙ্ন৷ করিয়া! থাকেন । 
কাম্য বস্তও তাহাদের প্রি, আমিও তাহাদের প্রিয় । কিন্তু মধ্যতিরিক্ক জ্ঞানীর 
অন্য কাম্যবস্ত শীই। আবিই ভীহার একমাজ গতি, হুদ ও জআত্রস। 
€ মাঃ শা, ৩৪৯১ ৩৩৩৫ )) আমি তাহার আত্মন্বরপ । সুক্ঠরাং তিনিও 
আমার 'আস্ন্বরূপ, কেননা, যে ভক্ত আমাকে যেরূপ প্রীতি কবে আঙদিও 
তাহাকে লেইযপ আ্রীতি করিয়া থাকি | 


ই টা 


| 


৩২২, শীমন্তগব্দগীত। শ্লোক ৭১৯২০ 


বুুনাং জম্মনামস্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপগ্ভতে । 
বাস্থুদেবঃ সর্ববমিতি স মহাত্মা সুহূর্লভঃ ॥১৯ 
কামৈস্তৈস্তৈহ তজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যাদেবতাঃ। 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য। নিয়তাঃ হ্বয়৷ ॥২* 


১৯। বছুনাং জন্মনাং অস্তে (বহু জন্মের পরে) বাস্ুদেবঃ সর্বং ইতি 
কঞানবান্‌ (বাহুদেবই লমন্ত এই জান লাভ করিয়া) [তিনি] মাং প্রপঞ্ঠতে 
€ আমাকে প্রাপ্ত হন) ) সঃ মহাত্মা! মুহূর্লভঃ ( অতি দুর্লভ )। 

বানুদেব--ধিণি সর্ববিশ্ব বযাপিয়া আছেন এবং যিনি সর্বভূতে বাস করেন 
তিনিই বাস্থদেব ; পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম | 

ছাদয়ামি জগন্ধিদ্বং ভূত্বা হধ্য ইবাংশুপ্তিঃ। 

সর্ধভূতাধিবাসশ্চ বাস্ুদেবন্ততোহহুম্‌।--মভাঃ শান্তিঃ ৩৪১ 

বস্‌--(১) আচ্ছাদন কর] ( ঈশাবান্তমিদ€ং সর্বং_ঈশ--( ১), (২) 
বাস করা । - 

-ইনিই অব্যক্ত মুদ্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ইনিই লীলাবেশে 
ব্যক্তম্বরূপে বসু দেবপুত্র শ্রীরু্ণ। 

জ্ঞানী ভক্ত অনেক জন্মের পর “বাস্থদেবই সমস্ত” এইরূপ জ্ঞান লাভ 
করিয়! আমাকে প্রাপ্ত হন; এইরূপ মহাত্মা! অতি ছুর্লভ ।১৯ 

বহু জন্মের লাধনাফলে জ্ঞানী ভক্ত সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়! সর্বত্রই 
আমাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তাদৃশ জ্ঞানী ভক্ত অতি হর্লভ। 

২০। তৈঃ তৈ; কামৈঃ (সেই সেই অর্থাৎ স্্রীপুত্র ধনমানাদি বিবিধ 
কামনাদার! ) হতক্ঞানা; (অপহ্বতজ্ঞান ব্যক্তিরা) তং তং নিয়মাং (সেই 
সেই বিহিত নিয়ম ) আস্থার (অবঙলবঘন পূর্বক ) স্বয়া প্রক্কত্যা নিয়তাঃ 
(শ্বীয় শ্বীয় শ্বডাবের বলীতৃত্ত ছইয়!) অগ্ড দেবতা; প্রপল্পন্তে ০ 
দেষত। ভজন কনিয়! থাকে )। 


উ্লাক ৭২১-২২ সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৩২৩ 


যো যে! যাং বাং তন্গুং ভক্তঃ শ্রন্ধয়াচ্চিতুমিচ্ছতি। 
তশ্ত তশ্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌ ॥২১ 
স তয়! শ্র্ধয়] যুক্তত্তশ্যারাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিছিতান্‌ হি তান্‌ ২২ 4৭ 
( স্বীপুত্র ধনমানাদি বিবিধ ) কামনান্বারা যাছাদের বিবেক অপন্বত হইরাছে, 
তাহারা নিজ নিঞ্জ কামন।-কলুধিত স্বভাবের বশীভূত ছইয়া ক্ষুত্র দেবতাদের 
আরাধনার ব্রতোপবাসাদি যে সকল নিম্নম আছে তাহা পালন করিয়া অন্ত 
দেবতার ভজন করিয়া থাকে । (আমার ভজন! করে না )।২০ 
পূর্বে লকাম ও নিষ্কাম এই হুই প্রকার ভক্ষের কথা বলা হইয়াছে। এই 
শ্লেকে সকাম দেবোপানকগণের কথা বল! হইল। ইচাদ্িগের এবং লকাম 
ভক্তগণের মধ্যে পার্থক্য এই যে সকাম ভক্তগণ চিত্তপুদ্ধি সবায়া মে নিফাম 
ভাব লাভ করিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ক্ষুদ্র দেখোপাসকগণ 
কাম/ বন্ত লান্ভ করেন বটে, কিন্তু কখনই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত ছন না। এই 
কথাই পরের তিনটি প্লোকে বলা হইয়াছে । 


২১। বঃ যঃ ভক্ত: (থে যে ভক্ত) শ্রন্ধয়া (শ্রদ্ধাধুক্ত ছইয়! ) যাং যাং 
তঙ্থুং (যে যে দেবমুত্তি ) অচ্চিতু্‌ ইচ্ছতি ( অর্চনা! করিতে ইচ্ছ! করে) তন 
তস্ত (সেই লেই ভক্তের) তামেব (সেই দেব মৃত্তি বিষয়ক ) আলা শ্রদ্ধাং 
( অচল! শ্রদ্ধা ) অহ হ্হিখামি ( আমি বিধান করি )। 


যে যে সকাছ সাদি ভতিুক্ত হইয়! শ্রন্ধাসহকারে যে যে দেবমুষ্ডি অঙ্চন। 
করিতে ইচ্ছ। করছ গাছ ( অন্তধ্যামিয়পে ) লেই সকল ভক্তের সেই লেই 
দেবমুন্তিতে দুঞ্চি গড়ল! করিয়া দেই ।২১ 

২২২ লঃ ((লই লাম দেবোপাসক ) তর শ্রদ্ধা বুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযু্ত 
হইয়া) ভক্তাঃ, (দেই দেবতার ) আরাধমদ্‌ ঈ্ধতে ( আরাধন! করিস! থাকে ) 
ততঃ (হা ঈবুধে। সেই দেবতা হইতে ) ঈয়া এব বিহিভান্‌ ( আমাকর্তৃকই 
সী (দেই কাধ্যবস্ত সমূহ) হি লগ্ভতে (নিশ্চচই লাক 
করিয়! থাকে )1 , 






৩২৪ ্রীমস্তগবদগীত শ্লোক ৭২৩-২৪ 


অস্তবত্ত ফলং তেষাং তন্ভবত্যল্লমেধসাম্‌.। 
দেবান্‌ দেবযজে। যাস্তি মন্তক্তা বাস্তি মামপি ॥২৩ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্থান্তে মামবুদ্ধয়ঃ | 
পরং ভাবমজানস্তে! মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥২৪ 


সেই দেবোপাসক মৎবিহিত শ্রদ্ধাযুকু হুইয়! সেই দেবমুর্তির অর্চনা করিয়া 
খাকে এবং পেই দেবতার নিকট হইতে নিজ কাম্যবস্ত লাভ করিয়া 
থাকে, সেই সকল আমাবর্তৃকই বিছিত (কেননা সেই সকল দেবত। 
আমারই অজস্বরূপ )।২২ | 

২৩। তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং তেষাং ( অল্লবুদ্ধি সেই ব্যক্তিগণের ) 
তৎ ফলম্‌ (সেই ফল) অন্তবৎ ভবতি (বিনাশ, নশ্বর হয়)) হি 
(যেহেতু ) দেবধঙ্গঃ ( দেবোপাসকগণ ) দেবান্‌ ষ'স্তি (দেেবতাগণকে প্রাপ্ত 
হন ), মন্তক্তাঃ (আমার ভক্কগণ ) মাং যাস্তি (আমাকে প্রাপ্ত হন )। 

কিন্তু অল্পবুদ্ধি সেই দেবোপাসকগণের আরাধনালব্ধ ফল বিনাশশীল; 
দেবোপাসকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার ভক্তগণ আমাকেই লাভ 
করিয়া থাকেন ।২৩ 

২৪। অবুদ্ধয়ঃ ( অল্পবুদ্ধি অন্িবেকিগণ মম (আমার) অব্যয়ং (নিত্য, 
অক্ষয়) অনুত্তমং ( সর্ব্বোৎকৃষ্ট ) ঞ্চরং ভাবং ( পরম স্বক্ধূপ ) অজানত্তঃ (না 
জানিয়। ) অব্যক্তং মাং (প্রপঞ্চগাতীত আমাকে ) ব্যক্তিম আপরং (প্রাকৃত 
মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত ) মন্ততে (মনে করে )। 

অব্যজং ব্যকিমাপক্সং--অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মন্থুষা- 
মত্্কৃম্মীদি ভাব, প্রাপ্তং (শ্রীধর )--মায়াভীত আমাকে ব্যক্তিভাবাপন্ন অর্থাৎ 
মন্ুযা মতস্তৃম্্মাদি ভাবপ্রাপ্ত বলিয়। মনে করে। কিন্ত লীঙগায়ুশে আমি 
মনুষ্যাদি ভাবগ্রহণ করিলেও আমার অব্যয় হ্বরূপের বাত) ইঈন্স না. 
ইহ! বুঝিতে পারে না 


শ্লোক ৭২৩-২৪ সপ্ডমোহ্ধ্যায়ঃ ৩২৫ 


অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার নিত্য সর্বোৎকৃষ্ট পরম শ্বপ্ধপ না' জানায় অব্যক্ত 
আমাকে প্রাক্কত ব্যক্তিভাবাপন্ন মনে করে ।২৪ 


, অবভারী ও অবতার 


যিনি অব্যক্ত, নির্বিশেষ, নির্বিকার, লীলাবশে তিনিই ধী্ত হইয়া 
সবিশেষ সাকার রূপ ধারণ করেন? ইহাই অবতার । অব্যক্ত ম্বরূপে বিনি 
অবতারী, ব্যক্ত ম্বরূপে তিনিই অবতার, স্থতরাং ঈশ্বর সাকার কি 
নিরাকার, সগুণ কি নিগুণ, এই সকল কথ লইয়া বাদ-বিসংবা? নিরর্থক, 
ফেননা তিনি নিগুণ হুইয়াও সগ্গ, নিরাকার হুইয়াও সাকার, ইহাই 
তাহার অলৌকিক মায়া বা ধোগ ( “পশ্ত মে যোগমৈশ্বরং ইত্যাদি গীতা 
৯৫, ১১1৮, ১০1৭) ৭1২৫ )। সুতরাং ব)ক্ত ও অব্যক্ত উভয় ম্বরূপেই 
তিনি পূর্ণ, ব্যক্ত হইলেও তাহার পূর্ণতার হানি হয় না--পুর্ণন্ত পূর্ণমাদায় 
পূর্ণমেবাবশিষাতে' | শ্রীভাগবতে অবতার স্বপ্নপ এই ভাবেই বর্ণনা কনা 
হইয়াছে, যথা, শ্ীগুকদেব বাক্য-_ 


কষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্বানমখিলাত্মনাম্‌। 
জগদ্িতায় সোহপযত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ভাগবত ১০'১৪।৪৫ 


শ্রীশুকদেব কছিলেন--হে রাজন, এই কৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্ম! 
বলিয়া জাণিবেন, তিনি জগতের হিতের নিমিত্ত মামার এই পৃথ্থিবীতে 
দেহীর স্তায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন। 

শ্রীভাগবত শ্রীককঞ্চকে অন্যান্ত অবতারের 'সঙ্গে উল্লেখ করিয়াও পরে 
বলিয়াছেন--'এতে চাংশকলা: পুংসঃ কৃষ্চন্ত ভগবান্‌ ্বয়ং--ঘর্থাৎ শ্রী 
অবতার হইলেও "সর্ব অবতারী+ শ্বয়ং ঈশ্বর । 

কিন্ত কোন অবতার়ের যখন আবির্ভ।ব হয় তখন নকলে তীঙ্থাকে চিনে 
না, উত্বর বলিয্বাও গ্রহণ করে না--ভক্ত, অভ্স্ত লকল কালেই আছে, 
শ্কঞ্চের আবির্ভীবকালেও ছিল। সেকালের জ্ঞানিশেঠ ভীন্মদেষ শীর্ষে 


৩২৬ জীমগ্তগব্দগ্গীত। শ্লোক ৭২৫ 


নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ। 
মূটোহয়ং শাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্‌ ॥২৫ 


ভক্ত ছিপেন, তিনি তীহাকে ইশ্বর বলিয়াই জানিতেন। পক্ষান্তরে 
শিশুপালাদ্ধি তাহাকে সামান্ত মনুষ্য বঝ্িকাই মনে করিতেন । রাজনুয় 
যজ্োপলক্ষে ভীম্মদেব শ্কুষ্ণকে অর্থদানের প্রস্তাব করিলে শিশুপাল ক্ুুদ্ধ 
হুইয়৷ তাছার তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন-_ 
বালা যুষং ন জানীধবং প্মঃ হুক্ষোহি পাওবাঃ। 
অয়ঞ্চ স্বত্যুতিক্রান্তে৷ হাপগেয়োহল্নদ শিনঃ ॥ মভা, সন্ভা ৩৮। 
স-ওছে পাগুবগণ, তোমর! বালক, কিছুই জান না, ধর্ম অতি হুক্ম পদার্থ; 
এই অল্পবুদ্ধি নদীপুত্রেরও (ভীন্মের) স্বতিত্রম উপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি ইত্যাদি। 
এইরূপে শিশুপাল, পাগুংগণ ও ভীম্মদেব হইতে আরম্ভ করিয়া 
পরিশেষে শ্রীরুষ্কেও যথেষ্ট গালাগালি দিলেন। তছুত্তরে ভীম্মদেব যে 
সুদীর্খ বক্তৃত। দিলেন তাহাতে তিনি বিলেন যে, শ্রীকষ্ণ কুলেশলে, বিগ্যা- 
বুদ্ধিতে, পৌধ্যেবীর্যে আদশ মনুষ্য ; কেবল তাহাই নহে, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর 
কুষ্ণ এব হি লোকানামৃৎপত্তিরপি চাব্যয়ঃ | 
কষ হি কৃতে বিশ্বমিদং ভূতিং চরাচরুম্‌ ॥ 


অরস্ধ পৃরুষে! বাল: শিশুপালো ন বুধ্যতে। 
সববন্ সব্বদা কফং তপ্দীদেব প্রভাষতে |) মভ!, সভা ৩৮। 


এন্থলে ভীদ্গদেব অব্যয় ঈশ্বর বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিলেন এবং 
বলিলেন যে অল্পবৃদ্ধি শিশুপাল তাছাকে ছিনিতে পারেন! বলিয়াই সর্বত্র সব্ব্দা 
এইন্রপ কথ! বলে। উপরি-উক্ত প্লোকে ভ্রীভগবান্& ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন । 

২৫1 অআহং যোগমায়াসমাবৃতঃ ( যোগমায়ার সমাচ্ছর থাকায়) লর্বান্ 
(সকলের নিকট ) প্রকাশঃ ন ( প্রকাশিত হই না); [ অভএষ ] মূঢঃ অয়ং 
লোকঃ (এই সকল মূ লোফ) মাম (আমাকে ) অজম্‌ ( জন্মরহিত ) 
অব্যযম (ক্ষরশু্ত, অক্ষয়) [ বলিয়া ]ন 'অভিজানাতি (জানিতে পারে না)। 


্লোক ৭২৫ ... অগ্তমোহখ্যায়ঃ ৩২৭ 


আমি যোগমায়ায় লমাচ্ছয় গাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত ছুই না। 


অতএব মূঢ় এই সকল লোক জল্মমরণরছিত্ত আাষাকে গরমের বলিয়। দ্গানিতে 
পারে না। ২৫ 


যোগ, যোগামায়া, যোগেশ্বর-_. যোগ' শবের নানা অর্থ লছে--'যোগঃ 
সংহনন-উপায়-ধ্যান-লঙজ তিশ্যুক্তি বু”(অমরকোধ) ; উহ্াগ্ন একটি অর্থ হইতেছে 
উপায়, কৌশল বা সাধন । মহাভারতের নাণাস্থানে এই অর্থে যোগ' শব 
বাবহত হইয়াছে । যেমন, ভ্রোপাচা্ধ্য বথেঝ উপায় সম্বন্ধে বল! হইতেছে” 
“একোছি যোগোহ ভবের বধায়'-'উছধায়া বধের একমাস উপায় বা কৌশল 
আছে।? কর্দমযোগ, জানযোগ, ধ্যানযোগ ইভাফি শবেও যোগ” শবের অর্থ 
ঈশ্বর প্রাপ্তির “উপায়' বা মার্ধী। গীতায় অনেক স্থলেই £যোগ' শব্ধ কর্মযোগ 
অর্থেই বাধষত হুইয়াছে। বাক্যের উদ্দেন্ত বুঝিয়! উহার অর্থসঙ্জতি করিতে 
হয়। ২1৫ শ্লোকে স্পটই বল! হইয়াছে 'যোগঃ কর্পন্থ কৌশলম্‌। আবার 
এই অই একটু বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়৷ ভগধানের স্ৃষ্টিকৌশল 
বুখাইতেও 'যোখ+ শব্ধ কয়েকস্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে--বথা, “পন্ত যে যোগ- 
মৈশ্বরমঃ ইত্যাদি (৯1৫,১৯।৭,১১'৮ শ্লোক )। যোগ শবে এই অর্থ 
ধরিয়াই ভগবানকে যোগী (১০.৭), যোগেছর ইত্যাদি নামে অভিহিত 
করা হয়। (১১৪১১ ৯৪১৮৭৫১১৮৭৮ ইত্যাদি ) ॥ এই ষে এশখবন্বিক যোগ, 
সৃষ্টি কৌশল বা ঘটনাসামর্থ্য, বেদাস্তে ইহাকেই £মায়।ঃ বলা হয়। হুতয়াং 
“যোগরূপ যে মায়া” এই অর্থে ফোগমায়। শব মিম্পর হুইয়াছে। বস্ততঃ এই 


অর্থে যোগ শব মায়া শবের সহিত একার্থক ।-স-লোকমান্ত তিলক, 
গীতার্হন্ত মন্ান্ছবাদ। 


প্রাচীন টীকাকারগখ যোগ শঙষ্ষের এই অর্থ গ্রহণ না কমিয়া নাশাক্মণ 
বিভিন্ন ব্যাখ্যা করিস্বাছেন, বথা,-যোগো! গুণাণাং বুকতির্ঘটনং ) সৈব যায় 
যোগমায়া (শঙ্কর )। অথবা, ভগধতে। যঃ সন্কলস এব বোগঃ, তণহর্থিনী 
যা মায়া যোগমায়! ( মধুহ্দন )-ঘোগ বলিতে বুধায় জিনের যোগ। 


৩২৮ আীমস্ঞগবদগীতা .. শ্লোক ৭২৬-২৭ 


বেদাহং সমত্তীতানি বর্তমানানি চার্জুন। 
ভবিস্ক/।ণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥২৬ 
ইচ্ছাদ্বেবসমুখেন ছন্মোহেন ভারত । 
সর্ববভৃতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরস্তপ ॥ ২৭ 


লেই যোগরূপ যে মায়া, তাহাই যোগমায়া। অথবা যোগ বলিতে বুঝায় 
ভগবানের সঙ্কপ্প; তাহার বশবান্তনী যে মায়া তাহাই যোগমায়! | 


২৬। হে অর্জুন, অহং সমতীতানি (অতীত, ভূত), বর্তমানানি 
(বর্তমান ) ভবিষ্যাণি চ ( এবং ভবিষ্যৎ) ভূতানি ( সমস্ত পদার্থ) বেদ (জানি) 
তু (কিন্ত) কশ্চন্ন (কেহই ) মাং ন বে (আমাকে জানে না )। 

হে অর্জন, আমি ভূত, ভবিষাৎ, বর্তমান সমস্ত পদার্কে জানি; 
কিন্ত আমাকে কেহই জানে ন1। ২৬ 

আমি সর্বজ্ঞ, কেননা আমি মায়ার অধীন নহি, আমি মায়াধীশ। কিন্তু 
জীব মায়াধীন, সুতরাং অজ্ঞ। কেবল আমার অনুগৃহীত ভক্তগণই আমার 
মায় উত্তীর্ণ হইয়! আমাকে জানিতে পারে । 


২৭। হে ভারত, হে পরস্তপ, সর্গে (স্ষ্টকালে অর্থাৎ স্থুলদেছের 
উৎপত্তি হইলে ) ইচ্ছাবেষলমুখেন ( ইচ্ছাছেষ জনিত ) দ্ঘমোহেন ( সথখতুঃখাদি 
ঘন্ঘ জনিত মোহ দ্বার) সর্বভৃতানি (প্রাণিনকল ) সম্মোহং যাত্তি (অভিভূত 
হয়)। 

ইচ্ছাদ্েষসমুখেন--অগ্ভুকুল বিষয়ে ইচ্ছা, প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ। 
তজ্জনিত। 

ছে ভারত, হে পরস্তপ, স্থষ্টিকালে অর্থাৎ স্ুলদেহ উৎপন্ন হইলেই প্রাশিগণ 
রাগছেষজনিত নুখছঃখাদি শ্বন্ঘ কর্তৃক মোহ প্রাপ্ত হই! হুতজ্ঞান হয়। 
(সুতরাং আমাকে জানিতে পারে না)। ২৭ 


প্রোক ৭২৮-২৯ সপ্তমোহধ্যায়ঃ ৩২৯ 


যেষাং ত্বম্তগতং পাপং জনানাং পুথ্যকর্মমণাম্‌ । 

তে ছন্ঘমোহনিম্যুক্ত। ভজ্ন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮ 
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রহ্মা তদ্বিছ্ঃ কৃতন্মমধ্যাপ্তাং কর্মাচাখিলম্‌ 1২৯" 


২৮। যেধাং তু (কিন্ত ষে সকল) পুণ্যকর্মণাং জনানাং (পুণ্যশীল ব্যক্তি- 
গণের ) পাপম্‌ অস্তগতং (পাপক্ষয় হইয়াছে ) ঘন্বমোহনির্দুক্তাঃ ( ন্বমোহশুন্ত ) 
তে ধীরব্রতাঃ (সেই ধীর ব্রত ব্যক্তিগণ) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজন। করেন)। 


কিন্তু পুণ্যকর্ধ ভ্বার৷ বাহাদের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে সেই সকল ছন্মোহ্‌- 
নির্দুক্ত ধীরব্রত ব্ক্তি আমাকে ভজন! করিয়! থাকেন । ২৮ 


২৯। যে (যাহারা) জরামরণমোক্ষায় (জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের 
জন্ত) মামু আশ্রিত্য (আমাকে আশ্রয় করিয়া) যতস্তি (ষদ্ধ করেম),তে 
€ তাহারা ) ততব্রপ্ধ (সেই সনাতন ব্রঙ্গকে ), কৃৎন্ং অধ্যাত্বং (সমস্ত 
অধ]াত্মবিষয় ), অখিলং কল্ম চ (এবং সমস্ত কর্ম) বিছুঃ (জানেন )। 

যাহারা আমাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া জরামরণ হইতে মুক্তি লাভের 
জন্য যত্ব করেন, তাহার! সেই সনাতন ত্রহ্গঃ সমগ্র অধ্যাত্মখিষয় এবং সমস্ত 
কর্মতত্ব অবগত হন। ২৯ 

জরা মঞ্ণ হইতে মুক্তিলাভের জন্তই তগবান্‌কে ভজনা করা প্রপ্নোজনঃ 
তুচ্ছ কাম্য বসুর জন্ত নছে। যাহারা এই উদ্দোস্তে ভগবানকে আশ্রয় 
করিয়া একাস্ত মনে তাহার ভজনা করেন, তাহার! অনায়াসে জরামরণ হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারেন; এইরূপে পুরুষোত্ম বাস্ুদেবকে ভজন৷ 
কঞিিলেই ব্রঙ্গতত্ব, অধ্যাত্মতত্ব এবং কর্মতত্ব অবগত হইতে পারেন। তিনিই 
ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম; কর্ম --তীহারই কর্ম । ভক্তিদ্বারাই ত্রদ্ধজ্ঞানও লাভ 
হুর। ইহাই এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগধ্যায়ের শেষ কথা । 

কফভক্কৈরঘদ্বেন ব্রদ্মজানমবাপ্যতে। 
ইতি বিজ্ঞানযোগাখো সপ্তমে সংগ্রকাশিতম্‌ ৪--উধরন্বামী। 


৩৩০ শ্রীমহগব্দগীতা ক্লোক শা৩০ 


সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাবিষজ্ঞঞ্চ ষে বিহুঃ। 
প্রয়াণকালেহুপি চ মাং তে বিছুর্ধক্তচেতসঃ 1৩০ 


৩০। যে চ (আর বাহার ) লাবিভূতাবিদৈবং ( অধিডত ও অধিদৈধের 
সহত) সাধিযজঞ্চ (.এবং অধিবজ্ঞের সিত ) যাং বিছুঃ (জাঁমাকে জানেন ) 
তে বুক্তচেতসঃ (সেই সমাহিতচিত ব্যক্তিগণ) প্রয়াপকালেইপি মাং বিছুঃ 
(মৃতাকালেও আমাকে জানিতে পারেন )1 

অধিতৃত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞ--এই সকলের অথ ৮1৪ ঠ্লোকের ব্যাখ্যায় 
রষ্টধ্য। (৩৩৫ পৃঃ )) 

যাহারা অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞের সহিত তমাকে (অথাৎ 
আমার এই সকল বিভিন্ন বিভাবসহ সমগ্র মামাকে ) জানেন, সেই সকল 
ব্যক্তি অ'মাতে আসক্তচিত্ত হওয়ায় মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন ৮ 
মরণ কালে মৃচ্ছিত হইয়াও আমাকে বিস্বত হন না। (সুতরা" মন্তকগণের 
মুক্তিলাভের কোন বিদ্ধ নাই )। গু০ 


সগুম অধ্যায়--বিল্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 

১--৩ জ্ঞান-বিজ্ঞ'ন অর্থাৎ ভগবাণের প্ররুতন্বরূপ বর্ণন আরম্ত-- তববেতা 
স্ুছুলভ ; ৪--৭ ইশ্বরের পরা ও অপর প্রন্কৃতি--উহা! হইতে জগতের উদ্তব__ 
তিনিই মুলকারণ?) ৮-_-১২ সমস্তইঞ্ঞভগবং-সত্তায় সত্তাবান্‌) ১৩--১৫ জগৎ 
ভ্িগুণমক্_উচা ভগবানের সুুস্তর! মায়া--তাহার শরণ লইলে মায়! অতিক্রম 
করা যায়? ১৬--১৯ চতুর্বিধ তক্ত--জ্ঞানীভক্ত শ্রেষ্ঠ ; ২০--২৩ ফলাকাজ্ষায় 
দেবতাদি পূজায় ইঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না, স্র্গাদি লাভ হয়, উহ! বিনাশশীল ; 
২৪-_-২৮ ভগবানের অবায় স্বন্ধপ হছজ্ঞের, দ্বন্ঘমোহনাশে ম্বরূপের জ্ঞান; 
২»-_৩৯ ভগবানের ভজন দ্বারাই ত্রদ্তত্বাদির জ্ঞান হয়, সকলই তিনি। 


পূর্ব অধ্যায়ের শেষে হল! হইয়াছে যোগিগণের মধ্যে ধিনি মধগত চিতে 
আমাক ভঙজনা করেন, তিনিই বুক্ষতম। এই আমি কে? তীছার সমগ্র 


ণ।সারসংক্ষেপ সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৩৯ 


স্বরূপ কি? কি ভা্ষে তাহাকে ভাবনা করিতে হয়, ভঙ্জনা! করিতে হয়? 
সেই সকল গু রহছন্ত এই অধ্যায়ে এবং পরবর্তী অধ্যায়সমূ্থে খল! হইয়াছে। 

পরমেশ্বরের শ্বরূপতত্ব বর্দন আরম্ত করিয়! শ্রীভগবান বলিলেন, আমার 
ছুই প্রন্কতি; অপর! প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতি। ভুন্রধার অপরা 
প্রকৃতি বুদ্ধি, অহস্কার, হন, ক্ষিতি, অপ তেজ, ময়ৎ ব্যোম এই আষ্ট 
ভাগে বিজ্ঞ । আমার পর! প্রকৃতি জীবতৃত]। উহাই সমন্ত জগৎ ধারণ 
করিয়। আছে। (এই অপর! প্রক্কতি, লাংখ্য দর্শনের মূল প্রকৃতি, এবং 
পন্।। প্রকৃতি সাংখ্য ধর্শনের পুরুষ । সত্ব, রঙ, তম; এই তিন গুণের 
সাম্যাহস্থাই প্রকৃতি । অপর। প্রকৃতি জড়া, পরা প্রকৃতি জীবচৈতত্তস্বক্লপ )। 
এই ছুই প্রকৃতির সংযোগেই স্থাধবজজমাত্মক জগতের সৃষট্রি। আমি এই 
জগতেন মুল কারণ এবং প্রলয়ে উহ! আমাতেই লয় পান্ন। সকল বস্তই, 
সকল ভাবই আম! হইতে জাত। আমার সত্বায়ই তাহাদের সত্তা । তাহারা 
আমাতে আছে, কিন্ত সে সমুদয়ে আমি নাই। কেননা, আমি সঙ শান্ত, 
নির্বিকার । প্রকৃতি আমা হইতে উদ্ভূত হইলেও আমি প্রন্কতির অধীন 
নছি। প্রকৃতির ত্রিবিধ গুপময় ভাবের ভ্বা।! সমস্ত জগৎ মোহিত হুইয়! 
আছে। প্রকৃতির অন্তীত নির্ধ্িকার আমাকে স্বরূপত: জানিতে পারে না। 
এই প্রক্কতিই আমার গুপমযবী মায়া, ইই! একান্ত ছুস্তরা । যাহারা আমার 
শরণাপন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করে, তাহায়াই কেবল এই মুহুস্তয়া মার? 
অতিজ্ঞচ্ছ, করিতে পারে । চতুুর্ব্ধ নুকতিশালী বাক্তি আমাকে ওজন 
করেন-_ভার্ত, হ্ছিল্ান্ু, অর্থা্থা ও জ্ঞানী। 

ইহাদিগের মধ্যে আমার জ্ঞানী ভক্তই শ্রেষ্ঠ। মুড় অবিবেকী, নন্লাখমগণ 
মায় দ্বারা মোহিত হইয়া আমার শরণাগত হয় না। আবার অনেকে 
ধনযানাদি কামন! করিয়া ক্ষত দেখতা আরাধন। করিয়া থাকে । সে? 
দেবতাগণ আমারই অঙ্গস্বরূপ। সেই দেবতাগণের নিকট হইতে তাছান্া। 
যে কাম্য বস্ত লাভ করিয়া থাকে তাহা আমিই দিয়! খকি। বন্ধ 


শ৩২ শ্রীমগ্ভগবদগীতা ণসারসংক্ষেপ 


তাহাদের সেই আর[(ধনালফ ফল বিনাশশীল। দেবোপাসকগণ দেঁবলোক 
প্রাপ্ত হয়, আমাকে প্রাপ্ত হয় না; আমার ভক্তগণ কিন্তু আমাকে 
গাভ করিয়া থাকে । কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমারঞপরম অব্যক্ত 
স্বরূপ না জানায় আমাকে প্রকৃত মন্ুষযুবৎ মনে করে। কিন্তু পুণ্যকর্মম 
স্বারা যাহাদের পাপ বিন হইয়াছে, তাহারা মায়ামুক্ত হইয়া আমাকে 
ভজন! করিয়। থাকে । যাহারা মদগতচিত হইয়। জরামবণ হইতে মুক্তি 
লাভের জন্ত ফদ্ব করেন, তাহার! ব্রদ্ষতত্ব, কর্মতত্বর অধ্যাত্মতত্ব এবং 
অধিভূত, অধিদৈব, অধিষজ্ঞর্ূপ আমার বিভিন্ন শ্বরূপ জানিতে পারেন এবং 
ৃত্যুকালেও আমাকে ম্মরণ করিয়] নদগতি লাভ করেন। 

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের হ্বরূপ (জ্ঞান) এবং উহ! অনুভবের উপায় 
€ বিজ্ঞান) এই ছুই বিষয় প্রধানতঃ আলোচনা কর! হইয়াছে । এই জন্ত 
ইহাকে জঞন-বিজ্ঞান যোগ বলে। 

ইতি শ্রীমত্তগবদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রদ্গবিস্তায়াং যোগশাস্ত্ে শ্রীকৃষ্থার্জুনসংবাদে 
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো! নাম সপগ্তমোহধ্যায়ঃ | . 


অষ্টমোহধ্যায়ঃ 


অঞ্জুন উবাচ 
কিং তদ্ত্রক্ম কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুরুযোত্তম | 
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিটদবং কিমুচ্যতে ॥১ 
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহ্ত্র দেহেহল্যিন্‌ মধুল্াদন। 
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তাত্মভিঃ ॥২ 


১২। অঞ্জন উবাচ--হে পুরুযোত্তম, তৎব্রহ্ম কিং (কি)? অধ্যাত্বং 
কিম? কর্ম কিম? অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তম্‌ (কাহাকে বলে)? কিংচ 
অধিদৈবং (এবং অধিদৈব কাহাকে) উচ্যতে (বলে)? হে মধুস্থদন অত্র 
(এই দেছে ) অধিষজ্ঞ কঃ (কৃ)? অন্মিন দেহে (এই দেছে) কৎং 
(কি প্রকারে অবস্থিত)? প্রয়াপকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ 
(সংযতচিত্ব ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) কথং (কিন্ধুপে ) জ্ঞেয়ঃ অসি (তুমি জেয় হও)? 

অর্জুন কছিলেন,--ছে পুরুযোত্বম, সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাক্স কি? কর্প 
কি? অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিটৈবই বা কাছাকে বলে? অধিষজ্ঞ 
কি? এ দেহে তিনি কি প্রকারে চিস্তানীয়। হে মধুহ্দন, অন্তকালে' 
সংঘতচিত্ত ব্যক্কিগথ কিবূপে তোমাকে জানিতে পারেন ?1১।২ 

পূর্ববাধ্যায়ের শেষে ব্রন্ধ আধ্যাত্ম প্রসৃতি যে সকল তত্ব উল্লেখ করা 
হইয়াছে সেই সকলের প্রত মর্ম কি তাহ! এই ছুইটি গ্লেকে অর্জুন জিজ্ঞাসা 
করিলেন। ভগবান্‌ পরবর্তী কয়েকটি ক্লোকে সংক্ষেপে উহার উত্তর 
দিয়াছেন এবং পয়ে অক্ষর ব্রন্মত্বরূপের বিস্তাপ্মিত বর্ণন! করিরছেন। 
৩৩৫ পৃষ্ঠায়. এই কতগুলির ব্যাখ্যা জষ্টব্য। 


৩৩৪ শ্রীমন্তগবদগীত। ৮1৩৪ 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ 
অক্ষরং ব্রহ্মা পরমং স্বভাবোধ্ধ্যাত্মমুচ্যতে । 
ভূতভাবোন্তবকরে! বিসর্গঃ কর্ম সংভিিতঃ ॥৩ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম.। 
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাঁং বর ॥8 
৩। শ্রীভগবানুবাচ--পরমং অক্ষরং (পরম যাহ! অক্ষর পদার্থ) [ তৎ] 
ব্র্ম (তাহাই ব্রঙ্গ)১ স্বভাবঃ অধ্যায্মম্‌ উচ্যতে ( অধ্যাত্ম বলিয়! উক্ত হয়); 
ভূতভাবোষ্ডবকরঃ ( ভূতগণের উৎপত্তিকর ) বিসর্গ: (ভ্রব্যত্যাগ, অথবা স্থষ্ি) 
কম্ব সংজ্ঞিতঃ € কর্মশব বাচ্য )। 
৪। হে দেহুভৃতাং বর (প্রাণিশ্রেষ্ট, নরশ্রেষ্ঠ), ক্ষরঃ (নম্বর) ভাবঃ 


( পদার্থ ই ) অধিতৃতং, পুরুষ: ( পুরুষই ) অধিদৈবতং চ ( অধিদৈব ), অহুম্‌ এব 
€( আমিই ) অত্র দেহে ( এই দেছে ) অধিষজ্ঞঃ [ রূপে আছি ]। 

ভূতভাবোত্তবককর :--ভূতাননঁং ভাবঃ বস্তভাবঃ তন্ত উদ্ভবঃ তৎকরোতি ইীতি-_ 
ভূতবন্তুংপত্তিকর ইত্যর্থ; ( শঙ্কর )--ভূত অর্থাৎ পৃথিবী যে ভাব বা বস্ত তাহাই 
ভূতভাব, সেই ভূতভাবের উদ্ভব বা উৎপত্তি যে করে তাহা ভূতভাবোস্তবকর । 
বিস্গঃ--দেবতোঙ্গেশেন দ্রব্ত্যাগরণপো যজ্ঞঃ সর্ব কর্ণ মুপ লক্ষণমেতৎ---দেবো- 
'ক্ষোন্তে ভ্রব্যত্যাগ রূপ যজ্ঞ, (শ্রীধর, শঙ্কর ) অখব। বিশ্যষ্টি বা বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপার 
(তিলক, অরবিন্দ )। ন্বভাব :--স্বস্থৈবু বর্মণ এব অংশতয়! জীবরূপেণ ভবনং 
স্বভাবঃ, স এব ্ত্মানং দেহং অধিকৃত ভোকৃত্বেন বর্তমানোধ্ধ্যাত্বশব্দেনোচ্যতে 
ইত্যর্থ (ধর, শদ্ষর )--ত্রন্দই অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন হুইয়! দেহা- 
বলঘনে স্বখ ছঃখাদির ভোগী হন, এইজন্ত তাহাকে অধ্যাত্ম বা জীবচৈতন্ত বলে। 
কিন্ত লোকমাগ্ত টিনক ও প্রীনরবিদ্দ অন্তরূপ ব্যাথ্যা করেন, (৩৩৫।৩৩৬ 
পৃষ্ঠা ড্রউব্য )। 


ভ্ীভগবান্‌ কহিলেন,পরম অক্ষর যে বস্তু, তাহাই ব্র্ধ; ম্বভারষই 
অধ্যাত্ম বলিয়। উ্চ ছয়। ব্দার ভূতগখের উৎপত্ভিকারক যে ভ্রধ্যতযাগন্ধপ বজ 
€ অথবা, মতান্তরে সৃষ্টি ব্যাপক ) তাহাই কর্পশপব বাচয। ও 


! 


৮1৩-৪ অফ্টমোহধ্যায়ঃ ৩৩৫ 


হে নরশ্রেষ্ঠ! বিনাণশীর দেছাদি বস্তই অধিভৃত / পুরুষই অধিদবত। 
এই দেহে আমিই অধিষজ্ঞ। ৪ 


্রক্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অবিভভূত, অহিনৈধত, অধিষজ্ঞ--এই কথাগুলির 
ব্যাখ্যার নানাকপ মততেদ আছে। শ্রীঅরবিদ্ধ ও লোকমান্ত এ ব্যতীত 
রর মন্দ 


এর প্রা সকলেই শাহ্কর-ভাষ্যের অন্বর্তন করিয়াছেন । 
ধু ৪৭ 

ধাহার ক্ষয় নাই, বিকার নাই, সেই অব্যক্ত, অক্ষর বস্ততবই ভ্রজ্া। সেই 
পরব্রদ্ধের প্রত্যগাত্মভাবে প্রতি দেছে অবন্থিতিকেই স্ব-ভাব বল! যায় এবং 
উহাকেই অধ্যাত্ম বলে? ব্রহ্ম পরমাত্মা, অধ্যাত্ম জীবাত্বা। ভূতসমূছের 
উৎপত্তিকর যে বিসর্গ অর্থাৎ ইঞ্জাদি দেবগণের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ, উহ্বাই 
কর্ণ (৩ ১৪-১৬ শোক )। ক্ষর হ্বভাব দেহাদি যাহা কিছু প্রাণী মাত্রকেই 
অধিকার করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাই অধিভূত্ত। উহার ক্ষরভাব অর্থাৎ 
মিত]) পরিবর্তনশীল। সমস্ত দেবতা য।ছার অঙ্গীভৃত,' ধিনি সমন্ত প্রাণী ও 


ইন্্রিয়াদির নিয়স্তা, সেই আদি পুরুষই অধিদৈবত ) ইনিই হিরণ্যগর্ভ বা 
ভূততষ্টা ব্রহ্মা । যিনি লমস্ত যজ্ঞের প্রবর্তক ও ফলদাতাঃ বিনি অন্তর্ধযামিরপে 
দেছমধ্যে বাস করেন, সেই বিফুই অধিষজ্ঞ। আমি বাস্থদ্দেবই সেই বিষুছ। 
লোকমান্য তিঙ্গকের ব্যাখ্যা! এইক্ধপ--পরম, অক্ষর বন্ততত্বই ব্রহ্ম, 

€ এবিষয়ে মত ভেদ নাই)। মহাগ্ডারতে উল্লেখ আছে 'যে, তন্বদর্শা 
পণ্ডিতগণ ইহ্রিয়াদি বস্তবিচার অধ্যাত্ব, অধিভৃত ও অধিদৈবত--এই তিন 
ভাবে করেন। (ম্ভাঃ শান্তি, ৩১৩) । প্রত্যেক বস্তুর যে সুশ্ম শক্তি, 
আত্মা বা মুলভাব বা ম্ব-ভাব, তাহাই অধ্যাত্ম ; যেমন, চক্ষুরূপ হুল্ম ইন্ত্িয়। 
আর সকল বস্তরই নামরপাত্মক যে ক্ষরভাব ব। নশ্বর ভা সাহা অধিভূত ) 
যেমন,--রূপ 7 এবং এ বস্তর পুরুষ বা সচেতন যে খনিরাতা কল্পনা কর! হয় 
তাহাই অধিদৈবত, যেমন,--চচ্ষুর দেবতা কৃত্ধ্য । 

চক্ষুরধ্যাত্ম মিত্যাহ্যধাঞ্তিনিদপিনঃ $ 

রূপমত্রাধিভূতং তু কু্যচ্চাপ্যাধিদৈধতম্‌। মনা, লাং ৩১৩1৬ 





৩৩৬ ীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৮1৩-৪ 


ভূত্তসমূহের উংপত্তিকারক বিসর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি ব্যাপারই কর্্দ। (বিসর্গ 
শব স্যত্টি অর্থে বু প্রচলিত, নাসদীয় সুত্রে “বিস্যঙি' শব্ধ কম্ছেকবার ব্যবহৃত 
হইয়াছে )। আর, যাহাকে অধিষজ্ঞ অর্থাৎ সকল যজ্ঞের অধিপতি বলা হয় 
তিনিই আমি। 

অতএব সমগ্র অর্থ এইকপ হইতেছে বে, অনেক প্রকার যজ্ঞ, অনেক 
পদার্থের অনেক দেবতা, বিনশ্বর পঞ্চ মহাভূত, পদ্ধার্থ মাত্রের সুক্ভাব অথব। 
বিভিন্ন আত্মা, ব্রহ্ম, কর্ম অথবা ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দেহ, এই সকলেতে 
'আমিই' আছি, অর্থাৎ লকলেতে একই পরমেশ্বর তত্ব আছেন।” গীতারহস্ত 1 

বন্ততঃ এ সকলগুলিই যে এক পরম তত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ বা বিভাব 
তাহাই এস্বলে বল! উদ্দেশ । ্ীঅরবিন্দ এই বিভিন্ন তত্বসমূহর পরস্পর 
সম্বন্ধ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার মর্দন এই 

আমার পরম অক্ষর অব্যয় ভাবই ব্রদ্ধ-তত্ব; প্রত্যেক বস্তরই 
যাহা মুল বা আত্মন্বরূপ তাকেই স্বভাব ব৷ অধ্যাত্ম বলে। হৃতরাং 
দলেই নিগুণ পরত্র্গকেই যখন সগুপণ বিভাবে স্থষ্টি-প্রপঞ্চের 
মূল কারণ বা বীজ স্বরূপ নানা বিভৃতি সম্পন্ন বলিয়৷ কল্পন! করা 
হয় তখনই উহাকে অধ্যাত্ম বলা হয় (১১১)। এই অধ্যাত্ম তত্বই 
স্ব-ভাব, অর্থাৎ শ্বয়ং ব্রদ্মেরই একটি বিভাব। ব্রন্ষে্ এই ম্ব-ভাব ব 
সগুণ বিভাব হইতেই বিসর্গ অর্থাৎ জগৎ হ্ছিষ্টি ব্যাপার, বিশ্বশক্তির 
সমস্ত কর্ধের উৎপত্তি, সুতরাং উহ্বাই কর্ণতত্ব। এই কর্থের যে ফল 
অর্থাৎ নশ্বর জগৎ প্রপঞ্চ উহাই ক্ষরভাব, ব! অধিভূত। শ্ব-ভাব হইতেই 
ক্ষর ভাবের উৎপত্তি ( এবং এই তৃত সমূন্থে অধিষ্ঠান চৈতগ্ুরূপে যাহা 
অবস্থিত, তাহাই গধি্দবত। স্ষ্টিব্যাপারই আদি কর্দ এবং সেই সৃষ্টি 
রক্ষার্থ জীবের যে নিষ্কাম কর্প তাহাই বজ্, এবং লেই সকল কর্দের 
নিয়স্তা, লর্ববজ্ঞের ভোক্তা, আমিই অধিষজ 7) অত্যর্ধ্যামিযপে আমি সর্ব 
,দেঁছে বাস করি। 


শ্লোক ৮1৫-৬ অফ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৩৭ 


, অন্তকালে চ মামেব স্মরন্‌ মুত্ব্গ কলেবরম্‌ । 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্তার সংশয়ঃ 1৫ 
যং যং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তাজত্যন্তে কলেবরম, 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় স্ঘ। তন্তাবভাবিতঃ ॥৬ 


মূল কথা, সকলই আমি, সকলই আমার বিভাব। সৃষ্টি রক্ষার্থ ব 
লোক সংগ্রহার্থ জীবের যে কর্, উহ্থাও আমারই কর্ম । আুতরাং জীব 
আমাকে জানিলেই ব্রহ্ধতত্ব, বঅধ্যাত্বতত্ব, কর্শতব, লবই বুঝিতে পারে, 


এবং অধিভূত, অধি-দৈধতাদি আমার বিভিন্ন বিভাব সহ সমগ্র আমাকে 
জানিয়! মুক্তিলাভ করিতে পারে । 


এই শেষোক্ত বাখ্যায় ৭২৯-৩* শ্লোকের মর স্পষ্ট বুঝ! খায় এবং 


১১১ ক্লোকের “অধ্যাত্বয শষের অর্থও স্পত্থীকত হুর । এই ব্যাখ্যাই 
সমীচীন বোধ হয়। 


৫ | অন্তকালে চ (মৃত্যুকালে) মাম্‌ এব ম্মরন্‌ (আমাকে শ্রণ 
করিয়া) কলেবরম্‌ মুক্তা (দেহত্যাগ করিয়া ) যঃ প্রয়াতি (বিনি প্রয়াণ 


করেন ) সঃ (তিনি) মঞ্তাধং যাতি (আমার ভাব প্রাপ্ত হন ), অজ্ঞ সংশয়ঃ 
নান্তি (নাই )। 


মন্তাবং ১-বৈষবং তত্বং (শঙ্কর )? মন্রূপতাং নিগুণ ব্রহ্মভারং (মধুত্দন) 
(৪1১৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা রষ্টব্য।) 


ধিনি অস্তকালেও আমাকেই শ্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়। 
প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই 1€ 

৮1২ ক্লোকোক্ত অর্জুনের শেষ প্রপ্রের উত্তর স্বরূপ এই প্লোকে এবং 
পরবর্তী কয়েকটি ক্লোকে অস্তকালে ভগবানকে কিভাবে শরণ করিতে হয় 
এবং তাহাতে কি সদৃগতি হয় তাহাই বল! হইতেছে। 

৬) হে কৌস্তের। অস্তে (মৃত্যুকালে ) বং বং বা! অপিভাধং (যেথে 
ভাব) শ্মরণ (শ্মরণ করিয়!) কলেবরং ত্যজতি (দেছ ত্যাগ করে) পদ 

২২স 


৩৩৮ শমস্তগবদগীতা প্লোক ৮1৭ 


তল্মাৎ সর্ববেষু কালেযু মামনুস্মর যুধ্য চ॥ 
মধ্যপিত মনোবুদ্ধিমমামেবৈহ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥৭ 

তত্ভাবভাবিতঃ (সর্বদা সেই ভাবে তগ্মর্চিত্ত পুরুষ ) তং তং এব (সেই সেই 
ভাবই ) পতি (প্রাপ্ত হয় )। 

বিনি যে ভাব ম্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে দেহতাগ করেন, ছে" 
কৌ, তিনি সর্ধদ সেই ভাবে তন্সক্চিত্ত থাকায় সেই ভাবই প্রাপ্ত হন।৬ 

মৃত্যুকালে যে যেই ভাব স্মরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করে, সে সেই ভাব 
প্রাপ্ত হর,ুইহাই সাধারণ নিয়ম । ্থতরাং মৃত্যুকালে ভগবান্‌কে ম্মরণ 
করিলে তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া! যার, ইহাতে বোধ হইতে পারে 
যে সমন্ত জীবন বিষয়, চিন্তা করিয়াও মৃত্যুকালে তীহ্বরচিন্তা 
করিলে তাহাতে সদগতি হয়। এই জগ্তই এই শ্লোকে বল] হইল-_-“সদা 
তন্তাবভাবিতঃ' অর্থাৎ চিরজীবন সেই ভাবে তন্ময় থাকিলেই মৃত্যুকালে 
তাহার ম্মরণ হইতে পারে, নচেৎ মৃত্যুকালে জঈশ্বরচিত্তা মনে উদিত হয় 
না । তাই বলিতেছেন, “লর্ধকালেই আমাকে চিন্তা কর* (পরবর্তী শ্লোক )। 

৭। তশ্মাৎ (অতএব ) সর্কোধু কালেধু (সকল সময়) মাম, অনুপ্মর 
(আমাকে চিন্তা কর); বুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর), ময়ি অপিত মনোবুদ্ধি 
(আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ কুনরিয়। ) অসংপয়ম, (নিশ্চয়ই ) মাম, এব 
এমসি ( আমাকে ই প্রাণ্চ হইবে । ) 

অতএব সর্বদা আমাকে ম্মরণ কর এবং বুদ্ধ কর (শ্বধর্ম পালন কর ), 
আমাতে মনও বুদ্ধি অর্পণ করিলে তুমি নিশ্চিতই আমাকে প্রাপ্ত হইযে।৭ 

“যাহারা ভগবাীতাতে এই বিষয় প্রতিপাদিত বলেন যে, সংসাকককে 
ছাড়িয়া দাও এবং কেধল ভক্তিকেই অবলম্বন কর, তীহাদের সপ্তম ক্লোকের 
লিদ্ধান্তের প্রতি অবশ্ত দৃষ্টি দেওয়া আবপ্তক। মোক্ষ তে! পরমে্থরের প্রতি 
জানয়ুক তক্তিত্বারা লাভ হয় এবং ইহা! লিধ্বিধাদ যে, মরণ লময়েও এ 
ভক্তিকেই স্থির রাখিযার জন জঙ্াভয়! উছধাই অন্যান কর! চাই। গীতার 


শ্লোক ৮/৮-৯-১০ অফ্টমোহধ্যায়ঃ ১৪৯ 


অভ্যাসযোগধুক্ধেন চেতসা নান্তগামিন। 
পরমং পুরুষং দ্ব্যিং বাতি পার্থানুচিন্তয়নূ ॥৮ 
কবিং পুরাণমনুশামিতারম্‌ 
অণোরণীয়াংসমনুল্মরেদ, যঃ। 
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরাপম্‌ 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯ 
প্রয়াণকালে মনসাচলেন 
ভক্ঞ্যা যুক্তে। ঘোগবলেন চৈব। 
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্ট সম্যক্‌ 
স তং পরং পুরুষসুপৈতি দিব্যম্‌ ॥১০ 
ইছা! অভিপ্রায় নহে যে এই জন্ত কন্মকে ছাড়িয়া! দেওয়া! আবশ্তক। ইহার 
বিরুদ্ধে গীতাশান্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ম্বধর্থ অনুসারে বে কর্ম প্রাপ্ত 
হুও৪1 বায়, ভগবস্তক্তের সেই সমস্ত নিফাম বুদ্ধিতে করিতে থাক! আবস্তক 
এবং এই সিদ্ধান্তই এই শব্ধ সমূহের দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে “আমাকে 
সর্বদা চিন্তা কর এবং যুদ্ধ কর"--( গীতারহুন্ত--.লোকমান্ত তিলক ) 

৮) হছে পার (সাধক ] অভ্যাসযোগঘযুক্তেন ( অন্ভযানরণ যোগবুক্ধ ) 
নান্তগ।মিন! ( অনন্তগামী ) চেতস! ( চিত্তত্বার ) অনুচিস্তযন্‌ (চিন্তা করিয়! ) 
দিব)ং পরমং পুরুষং ( দিব্য পরমপুরুষকে ) বাতি (প্রাঞ্চ হন )। 

হে পার্থ, চিত্তকে অন্ত বিষয়ে যাইতে না দিয্লা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস দার! 
উহাতে স্থির করিয়৷ সেই দিব্য পরম পুক্রষের ধ্যান করিতে থাফিলে লাথক 
সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হর্দ ।৮ 

৯-১০ । কবিং (সব্বঞ্ঞ) পুন্বাণং (অনাদি) অস্থশাসিতারং (সরব্ব* 
নিয়স্তা) অণোঃ অণীরাংসং (লুক হইতেও হুগ্ম ) সব্বন্ত ধাতারং (লঙলের 
বধাত! ) অচিন্তান্কপং ( অচিত্ত্য হরপ, মনোবুদ্ধির গোচর ) আধিতযাধর্দ 


৩৪৬ শ্ীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ৮১১ 


যদক্ষরং বেদবিদে। বদস্তি 

বিশন্তি যদ যতয়ে। বীতরাগাঃ ৷ 
যদ্দিচ্ছস্তে। ব্রহ্মচর্য্যং চরস্তি 

তত তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১ 


€(আদিত্যবৎ ্ব-প্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ [ স্থিতং পুরুষং ] (প্রকৃতির পর 
বর্তমান, প্রপঞ্চাতীত পুরুষকে ) প্রয়াপকালে (মৃত্যুকালে ) অচলেন মনসা 
( একাগ্রমনে ) ভক্তযা বুক্তঃ ( ভক্তিযুক্ত হুইয়া ) যোগবলেন চ ( এবং যষোগবল 
সবার ) ভ্রবোঃ মধ্যে (ত্রযুগলের মধ্যে) প্রাণং সমাক আবেশ (প্রাণকে 
সম্যক্‌-রূপে ধারণ করিয়া ) ষঃ অনুপ্মরেৎ (ধিনি ম্ররণ করেন )সং (তিনি 
তং দ্বিব্যং পরং পুরুধং ( সেই দিব্য পরমপুরুষকে ) উপৈতি (প্রাপ্ত হন )। 


আদিত্যবর্ণণ--আদিত্যবৎ স্বপরপ্রকাশাত্থকো বণঃ ন্বরূপং যস্ত তং 
(শ্রীধর )--আদিত্যবৎ শ্বপরপ্রকাশ। তমসঃ পরুস্তাৎ--ত দসং প্ররুতেঃ 
পরন্তাৎ বর্তমানং মায়াতীতগিতার্থঃ (শ্রীধর, বলরাম ) প্রকৃতির অতীত, 
যায়াতীত। 

দিব্যং--গ্তোতনাত্মকম, (শ্রীধর ), দ্যুতিমান্‌। 

লেই পরমপুরুষ, সর্বজ্ঞ, অনাদি, সর্বনিয়ন্তা, হুক্াতি-হুক্, সকলের 
বিধাতা, অচিস্ত্য স্বরূপ, আদিত্যবৎ স্বুপর-প্রকাশক, 'প্রক্কতির অতীত ? বিন 
মৃত্যুকালে ননকে একাগ্র করিয়া! ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলের দ্বারা প্রাণকে 
জ্রযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাকে প্রবণ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম 
পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৯/১০ 

এই ছুই ্লোকে পরমপুরুষের যে বর্ণনা আছে তাহা অংশতঃ উপনিষদ, 
হইতে শবশঃ গৃহীত। স্থেতাশ্বরতর ৩1৮1৯ এবং কঠ ২1১৫ ভ্রষ্টব্য। 

১১। ধেদবিদঃ (বেদজগণ) বং অক্ষয়ং বাত্তি (ধাহাকে অক্ষর পুরু 
বলেন ), বাীতরাগাঃ (অনারক ) বতয়ঃ (যতিগণ) বৎ বিশস্তি (ধাহাতে 


প্লোক ৮/১২-১৩ অই্টমোহধ্যায়ঃ ৩৪২ 


সর্বদ্থারাণি সংযম্য মনে। হাদি নিরুধ্য চ। 
মুর্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমান্থিতে। যোগধারণাস্‌ 8১২ 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্‌ মামনুষ্মরন্‌। 

বঃ প্রযাতি ত্যজন্‌ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্‌ ১৫ 


প্রবেশ করেন) যৎ ইচ্ছন্তঃ (ধানাকে পাইবার জন্ত) কন্গচর্যাং চরস্ি 
(ক্রন্ধত্যয অনুষ্ঠান করেন) তৎপদং (সেই .পরমপদ ) তে (তে|মাকে ) 
সংগ্রহে (সংক্ষেপে ) প্রবক্ষ্যে ( বলিতেছি )। 

অক্ষরং--ন ক্ষরতি ইতি অক্ষরং, অবিনালী পরব্রন্ম । 

বেদবিদ্গণ ধাহাকে অক্ষর বলেন, অনাসক্ত যোগিগণ যাহাতে প্রবেশ 
করেন, ধাছাকে পাইবার জন্ত ব্রক্মচারিগণ ব্রহ্গচর্ধ্য অনুষ্ঠান করেন, সেই 
পরম পদ প্রাপ্তির উপাদ সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। ১১ 

১২।১৩। সর্বন্বারাণি (লমস্ত ইন্দ্রিয়ার) সংঘম্য (সংঘত করির! 
মনঃ হৃদি নিকুদ্ধা (মনকে হৃদয়ে নিবন্ধ করিয়া) মুদ্ধি, (অযুগের মধ্যে ) 
প্রাথং আধাক্ম (প্রাথকে ধারণ! করিয়া) আত্মনঃ যোগধারণাম, অশস্থিতং 
(আত্মলমাধিরূপ যোগ আশ্রয় করিয়।) ওম. ইতি একাক্ষরং ব্রচ্ম (৩ এই 
তঙ্ধগ্ধপ একাক্ষর ) ব্যাহরন, (উঠারণ করিতে করিতে ) মাম, অন্থম্মরন, 
(আমাকে ম্মরণ করিয়া!) দেহং ত্যজন, € দেহত্যাগ করিল!) ষঃ প্রয়াতি 
€ধিনি প্রস্থান করেন) সং পরমাং গতিং বাতি (তিনি পরমগতি প্রাপ্ত 
হন )। 

সমস্ত ইন্জরিয়ন্ধার সংঘত করিয়। (ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাত 
করিয়া), মমক্ষে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া, প্রাণকে অ্রধুগলের মধ্যে ধারণ 
করিরা, জআত্মসমাধিকপ যোগে অবস্থিত হইয়া ৬ এই ব্রঙ্গাত্বক একার. 
উল্ভারণপূর্ধ্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে বিলি দে? ত্যাগ করিম! 
গুস্থান কয্েন তিনি পন্মম গতি প্রাণ্চ হন 1১২1১৩ 


৩৪২ ভ্রীমন্তগবদগীতা, . গ্লোক ৮১৪-১৫ 


অনম্তচেতাঃ সততং যে মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তন্তাহং স্থুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তন্য যোগিনঃ ॥১৪ 
মামুপেত্য পুনজন্মি দুঃখালয়মশাশ্বতম, 

নাপ্প,বস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫ 


১৪। ছে পার্থ অনন্ভচেতাঃ সন্‌ (অনন্তচিত্ত হইয়া ) যঃ € ধিনি ) মাং 
€ আমকে ) নিত্যশঃ (চিরদিন) সততং ( সর্বদ! ) প্রতি (স্মরণ করেন) 
তম্ত মিতযযুকন্ত যোগিনঃ (লেই নিত্য সমাহিত যোগীর নিকট) অং 
জুলভঃ। | 

ধিনি জনন্তচিত হইয়া চিরদিন নিরন্তর আমাকে স্মরণ কয়েন সেই 
নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুখলভ্য ।১৪ 

পুর্ধব ক্লোকে যে যোগ ধারণ করিয়! দেহত্যাগের কথ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সকলের 
সাধ্য হয় না। তাই বলিতেছেন :যে, আমার যে তক্ত যাবজ্জীবন জঅনুক্ষণ আমাকেই স্মরণ 
কর! অভ্যান করেন, আমি তাহার অনায়াসলভ্য হই। হৃতরাং তুমি সতত আমাতেই চিত্ত 
মষাছিত করিতে অভ্যাস কর। সর্বদা সকল অবস্থায়, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, কর্ছে 
বিশ্রামে, শয়নে গমনে সর্ধবদাই আম!তেই চিত্ত সমাহিত রাখিতে চেষ্ট1 কর়। 

১৫। যহাম্মানঃ (মহাত্বগণ) মম উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) 
ছুঃখালয়ং (হঃখের আলয় স্বরূপ) অশাশ্বতং চ (এবং অনিত্য ) পুনজপ 
ন আপ্পবন্তি (প্রাপ্ত হন না), [যেহেতু তাহারা ] পরমাং সংশিদ্ধিং 
গতাঃ (পরমা নিদ্ধি প্রা হইয়াছেন )। 


পৃবেবক্ত ধদ্ভক্তগণ আমাকে পাইয়া আর হুঃখের আলর স্বন্ধপ 
অনিত্য পুনর্জন্ম প্রাণ্ত হন না। যেছেতু তাহারা ( মৎগ্রাপ্তিকপ,) পরমা 
সিদ্ধি লাভ করেন।১৫ 


শ্লোক ৮/১৬-১৭ অষ্টমোধ্ধ্যায়ঃ ৩৪৩ 


আত্রক্ষাডুবনাল্লোকাঃ পুনরাবণ্তিনোহর্জুন । : 
মামুপেত্য তু কোন্ত্েয় পুনর্জন্ম ন বিভ্ভাতে ॥১৬ 
সহত্রধুগপধ্যস্তমহর্ষদ্‌ ব্রহ্মণে। বিছুঃ | 

রাত্রিং যুগসহত্ান্তাং তেহহোরা ত্রবিঘে| জনাঃ ॥১৭1৭. 


১৬। হে অর্জুন, আত্রঙ্গভূবনাৎ (ব্রন্মলোকাদি সমস্ত লোক হইতে ) 
লোকাঃ (জীব সকল) পুনঃ আবপ্তিনঃ (পুনরাবর্তনশীল, পুনজনস প্রাপ্ত 
হয়)) তৃ (কিন্ত) হে কোনে, মাম্‌ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইলে ) 
পুনর্জন্ম ন বিদ্ততে ( থাকেন] )। 

আত্রক্ষভূবনাৎ-_ত্রক্ষণে! ভুবনং বাসস্থাৰং হ্মডৃধনং ত্রন্মলোক ইত্য্থ;; ব্রদন্লোকে 
সহ ব্রন্মলোকপর্যান্তাৎ ইতি যাবৎ ( *শঙ্বর' )-_বক্ষলোক পর্যাস্ত সমস্ত লোক হইতেই জীবগণ 
পুমরাবর্তনখীল। শাস্ত্রে প্ত লেকের উল্লেখ আছে ? বথা,--তৃঃ তৃবঃ ন্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ 
এবং সত্যলোক ব। ব্রহ্মলোক । 

লোকগণ পুণ:বলে এই সমস্ত লোক প্রাপ্ত হইলেও পুণ্যক্ষয়ে তথা হইতে ফিরিয়া আবার 
তাহাদের জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এন্বলে পুমরাবর্তন অর্থ ভূলোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ । 

এই সমস্থ লোকের কোন লোকই চিরস্থায়ী নছে। একমাত্র সেই পরম পুরুষই চিরস্থায়ী এবং 
অবিনশ্বর। তাহাকে প্রাপ্ত হইলেই পুনর্জন্ম নিধারিত হব, নচেৎ নহে 

হে অঞ্জুন, ক্রন্জলোক পধ্যন্ত সমস্ত লোক হইতেই লোক সকল 
ফিরিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্ত হে কোস্তেত্,। আমাকে পাইলে 
আর পুনজন্স হর না।১৬ 

১৭। সহম্রযুগপর্ধ্যস্তং (সহজ চতুধুগে ) অদ্ধণঃ বখ অহঃ (ত্রদ্মার যে 
দিন) [তথা] যুগ সহত্রাস্তাং রাত্রিং (সহশ্র যুগ পরিমিত রাজি ) 
[যাহারা ] বিছুঃ (জানেন) তে জনাঃ (তাহারাই) অহোরাধিষঃ 
( দিবারাত্রির বেত্। )। 


৩৪৪ শ্রীমতুগবদ্গীতা শ্লোক ৮।১৬-১৭ 


€ সহতধুগপধ্যস্তম-_সহতং বুগানি চতুগানি পর্যন্ত; অবসাদং বন্ত তৎ “তু গসহং 
তু ব্রক্ষণে! দিনমূঢাতে” ইতি বচনাৎ বুধশব্দেনাত্র চতুবু্পমতিপ্রেতং ।-_মনুষ্কের সহত্র চতুধুগে 
ব্রহ্মার একদিন এবং এরূপ সহস্র চতুযু'্গে একরাত্রি। হুতরাং এলে বুগ শব্দে চতুবুগ 
যুধিতে হইবে। 

মন্ধয্যের গণনায় চতুষুগসহত্র পর্য্স্ত যে একটী দিন এবং এ্রর্ূপ 
চতুরুগসহত্র পর্যন্ত ব্রহ্মার যে একটি রাত্রি ইহা বাহারা জানেন তীহারাই 
প্রকত আহোরাত্রবেত্ব। অর্থাৎ দিবারাজ্জির প্রকৃত তত্ব জানেন ।১৭ 

মনগুষ্যের কত বৎমরে ব্র্মার দিধারাত্রি হয় ইত্যাদি বিবরণ নিনে দ্রষ্টব্য । 


স্ষ্্ি ও প্রলয় তত্বে কাল গণনা 


মন্ষ্যের ও দেবতা দিগের কাল গণনা একরূপ নহে। মনুষ্োর উত্তরায়ণ 
ছয় মাস দেবগণের দিন এবং মন্ত্ষ্যের দক্ষিগায়ন ছয় মাস দেবগণের রাত্রি 
(কারণ, দেবতাগণ মেরু পর্বতের উপর উত্তর ক্রবস্থানে থাকেন-_সৃর্য্যসিদ্ধাস্ত 
€ ১১৩, ১২।৩৫।৬৭ )। সুতরাং আমাদের ১ বৎসরে দেবতাদিগের ১ দিবারাত্রি। 
আ'মাদিগের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের ১ বৎসর । সত্য ত্রেতা, ছাপব, কলি, 
এই চত্ুযুগের মোট পরিমাণ দেব পরিমিত ১২৯** বৎসর, সুতরাং মনুষ্য 
পরিমাণে--১২০০ ১৩৬০৪৩২৯০৯০ বৎসর । বিভিন্ন যুগের পরিমাণ 
এইকপ-- 

সত্যধুগ ১৭২৮০০+-ত্রেতা ১২৭৬৯০০+াপর ৮৬৪৬০ শাঁ-কলি ৪৩২০০৬ 
স্মোট ৪৩২০৯* বৎলর। চারি যুগে এক মহাধুগ বা চতুযুগ। এইক্জপ 
সহ চতুরুগে ধঙ্গার একদিন অর্থাৎ ৪৩২০০৬৬১১০০৪ ৪৩২০০০০৬০৬৯ 
বৎসরে ব্রদ্ধার ১ দিন, এরূপ ৪৩২৯০৯০০০০০ বৎসরে ব্রঙ্গার ১ রাত্রি। অর্থাৎ 
৮৬৪৯৯০৬০০৬ বৎনয়ে ব্রদ্ম'র দিবারাত্রি। এইরূপ ৩৬০ দিবারাত্রিতে ব্রন্মার 
এক বৎসর, এইরূপ ১০৯ ঘৎলর ব্রঙ্গার পরমাযু ( অর্থাৎ ৮৬৪ ৬০০০৩ ১৩৬৩ 
১১০ বৎলৰ বর্ষার পরমায় )। ইছার পর ত্রদ্মলোকও লয় পায় এবং ক্রঙ্গ! 


পরজন্ধে লীন হন । 


প্লোক ৮১৮ অই্টমোহধ্যায়ঃ ৩৪৫ 


অব্যক্তাদ_ ব্যক্তয়ঃ সর্ধবাঃ প্রভবস্তযহযাগমে । 
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংভ্তকে ॥১৮ 


ব্মার একদিনে এক কল্প । এক বঙ্গে অর্থাৎ ১১০০ চতুযুগে ১৪ মন্বন্তরঃ 
সুতরাং এক মন্বস্তরে ১*০*--১৪৭১৯ চতুু'গ অর্থাৎ প্রত্যেক ধ্যসবস্তরে ৭১ 
বার লত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিধুগ ঘুরিয়৷ আইসে। এইরূপে ১৪ 
মন্বপ্তর শেষ হইলে কল্পক্ষয় হয়, তখন প্রলয় । এখন শ্বেতবরাহ কল্পের ৭ম 
মন্ঘন্তর চলিতেছে, এই ৭ম মন্তুর নাম বৈবদ্বত মন্থ। এই মন্বত্তর়ের ২৭ম মহাধুগ 
চলিয়। গিপ্লাছে, এখন ২৮ম মহাষুগৈর কলিধুগ চলিতেছে । কলির পরিমাণ 
৪৩২০০৯*) হর্তমান সনে ( ১৩৫৪ ) উহার ৫৯৪৮ বৎসর হইয়াছে, সুতরাং কলি 
€শেষ হইতেই ঢের বাকী, কল্প ক্ষয় ত বহু বহুদূরে। 

১৮। অন্থরাগমে (ক্রন্জার দিবা সমাগমে ) অব্যক্ক1ৎ (অব্যক্ত হইতে ) 
লর্বাঃ হ্যক্তয়; ( সমস্ত বাক্ত পদ্দার্থ) প্রভবস্তি ( উৎপন্ন হয়)) রাজ্র্যাগষে 
(ত্রন্জার রা'ত্র সমাগমে ) তত্র এব অব্যক্তসংজকে (দেই অব্যক্ত সংজক মূল 
কারণে) গ্রলীয়ন্তে ( লয় পায় )। 


অব্যক্ত-পৃর্বেবে বল! হঃয়াছে, সাংখ্যের মূল প্রকৃতিকেই অব্যক্ত বলে। (২৮১ পৃষ্ঠা)। 
-এই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ব। ইহাকেই শাস্তাত্তরে জীবঘন, হিরণ্াগর্ত। শুঙ্ছ জীবসমন্তি-_ 
ইত্যাদি বল! হর বাহার! সাংখ্যের পরিভাষ| গ্রহণ করেন না, তাহাদের মতে 'অবাক্ত' অর্থ 
এস্থলে আদি পুরুষ হিরগ্যগর্ত বা! রক্ষার নিপ্রাবস্থা । 

ব্রন্মার দিবসের আগমে অব্যক্ত (প্রক্কৃতি ) হুইতে সকল ব্যক্ত পদার্স উ্তৃত 
হুয়। আবার রাত্রি সমাগমে সেই অব্যক্ত কারণেই লয়প্রাপ্ত হয়।১৮ 

জ্ষার একদিনে এক কল্প। এই কঙল্সারগডেই স্যষ্টি এবং এই কল্পক্ষয়ে 
প্রলয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ হইতেছে। ন্ুতরাং মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত 
জীবগণকে কল্পে কল্পেই জন্ম মণ ভুঃখ ভোগ করিতে হয়। (পরের 
কোক )। 


৩৪৬ শ্রীমন্তগবদগীতা ষ্লোক ৮১৯.২* 


ভূতগ্রাম: স এবায়ং ভৃত্ব ভূত্ব। প্রলীরতে। 
রাত্র্যাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯ 
পরস্তস্মাত্, ভাবোহচ্ঠোহব্যক্তোইব্যক্তাৎ সনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্টৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥২০ 

১৯। হে পার্থ, সঃ এব অয়ং ভৃতগ্রামঃ (লেই এই প্রাণিগণ ) ভূত্ব। 
ভূৃত্বা (পুনঃ পুনঃ জন্বিয়! ) রাত্র্যাগমে (রাত্রি সমাগমে ) প্রলীয়তে (লয় 
পায়), অহ্যাগমে (দিবা! সমাগমে ) অবশঃ (অবশ হইয়া, কর্বশে ) 
প্রভবতি (প্রাহুভূতি হয় )। 

হে পাথ, এই সেই ভূতগণই পুনঃ পুনঃ জদ্মগ্রহণ করিয়া ব্রন্ধার 
রানি সমাগমে লয় প্রাপ্ত হয়) দিব! সমাগমে আবার অবশ ভাবে (অর্থাৎ দ্য কব 
কর্মের বলীতৃত হইয়। ) পরাভূত হয়।১৯ | 

“এই সেই ভূতগণ”, এ কথা বলার উদ্দেশ এই যে পূর্ববকাগে ঘাহার। ছিল, তাহারাই 
কল্পক্ষয়ে কারণাবস্থার খাকে, এবং কল্লারপ্ডে পুরান জন্মগ্রহণ করে। 

একই জীব পুনঃ পুমঃ জন্মিতেছে, কর্মভোগ শেষ ন! হইলে পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না, 
'মাড়ৃজং ক্ষীয়তে কর্া কল্পকোটাশতৈরপি'* তবে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবার উপানন কি ?-- 
(পয়েয তিন শ্লোক )। 

২০। তু (কিন্ত) তন্মৎ অব্যক্তাৎ (নেই শব্যক্ত হইতে ) পরঃ 
(শ্রেষ্ঠ) অন্তঃ সনাতনঃ (নিত্য) অব্যক্ত: বঃ ভাবঃ (অব্যক্ত যে পদার্থ) 
সঃ (তাহা) লর্ষেধু ভূৃতেযু নশ্তংন্থ (সব্বতৃত বিন্ই হইলেও) ন 
বিনস্ততি (নষ্ট হন লা )। 

কিন্ত সেই অব্যক্ষেরও (প্রক্কৃতির ) অতীত বে নিত্য অব্যক্ত পদার্থ আছেন 
ভিনি লকল ভূতের ধিনাশ হইলেও বিনষ্ট হন না1২০ 

পূর্বে প্রকৃতি বা ছিরণাগর্জফেই অব্যক্ত শবে লক্ষ্য কর! হইয়াছে (১৮শ ম্লোেক)। কিন্ত 
সেই অবাক হাইতেও শ্রেঠ বে অব্যক্ত বন্ততত্ব, পরমাত্ব। বা! পরমেখর, গাহার কিছুতেই বিনাশ 
নাই। 


শ্লোক ৮২১-২২ অফ্টমোহধ্যায়ঃ ৩৪৭ 


অব্যক্তোহক্ষর ইতুযুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম. |. 

ঘং প্রাপ্য ন নিবর্তস্তে তন্ধাম পরমং মম ॥২১ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্ত্বনন্থায়] ৷ 
যন্যাস্ত:স্থানি ভূতানি যেন সর্ধবমিদং ততম, ॥২২ * ৭ 


২১। [যঃ] অব্যক্তঃ অক্ষয়ঃ ইতি উক্তঃ (এইরূপ কথিত হন) তং 
( তাহাকে ) পরমাং গতিং (শ্রেষ্ট গতি) আছঃ (বলে ), যং প্রাপ্য ( ধাছা 
প্রাপ্ত হইয়া ) ন নিবর্তস্তে ( জীবগণ প্রত্যাবৃত হয় না) তৎ মম (তাহা! আমার ) 
পরমং থাম (পরম স্থান, পরষ-ন্যরূপ )। 

যাহ! অব্যক্ত অক্ষর নামে কথিত হয়, যাঙ্থাকে শ্রেষ্ঠ গতি বলে, যাহা 
পাইলে পুনরায় ফিরিতে হুয় না, তাহাই আমার পরম স্থান বা স্বরূপ। (অর্থাৎ) 
আমিই পরম গতি, তদ ভিন্ন জন্ম অতিক্রম করিবার উপায় নাই )'২১ 

২২। হে পার্থ, ভূতানি (সমস্ত ভূত) যন্ত অন্তঃস্থানি (যাহার মধ্যে 
অবস্থিত), যেন (যাহা দ্বার।) ইং সর্ধং (এই সমস্ত জগৎ) 
ততম্‌ (ব্যাপ্ত হুইয়। আছে), সঃ পরঃ পুরুষঃ (লেই পরম পুরুষ) তু 
অনন্ধন্ন। ভক্ত্যা (কেধল অনন্ত! ভক্তিদ্বার! ) লভ্যঃ (প্রাপ্য )। 

ছে পার্থ, সকল ভূতই ধাহাতে অবস্থিতি করিতেছে, ধাহান্ার৷ এই লমন্ত 
জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, সেই পরম পুরুষকে একমাত্র অনন্যা ভক্তিদ্বারাই লাভ 
কর! যায়, আর কিছুতে নহে ।২২ 


রহত্ত-ত্রক্ম ও ভগবান্‌ 


গ্রঃ। এস্থলে অব্যক্ত অক্ষর ব্রদ্থতত্থের কথ! হইতেছে । উহ? বোধ হয় 
জ্ঞানমার্গে আত্মতত্ববিচার দ্বারাই অধিগম্য ? কিন্তু প্রস্থলে বল! হইতেছে, 
তীঙ্াকে একছাত্র অনন্ত! ভক্কি দ্বায়াই লাভ করা বায়। তক্ষি ত সণ 


৩৪৮ শ্রীমক্গবদগীত। শ্লোক ৮1২১-২২ 


ব্যক্ত স্বরূপে বা পরিচ্ছিন্ন মৃন্ডি বিষয়েই প্রযোজ্য হুয়। ভগবত্তক্ধি বুঝি, ক্রদ্ধ- 
চিন্ধ। ও ব্রন্মভ্ঞান বুঝি, কিন্তু ব্রদ্দভক্কি কিরূপ? 
উঃ। আধুনিক ব্রাহ্মগণ তো ব্রহ্মভক্ত, তাহারা ব্রক্ষকেই দয়াময় প্রেমময়, 

ভগবান বণিয়া জানেন, কিন্ত সাকার বিশ্রহাদিক প্রয়োজন বোধ করেন না, 
মানেনও না। তীহার! কি ঈশ্বর-ভক্ত নন? আবার বৈষ্ণব ভক্ত পরিচ্ছির 
শ্রীকৃষ্চমৃত্তি দেখাইয়া বলেন--“এঁ লম্মুথে দাড়ায়ে আছেন পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন" । 
তাহাতে কি নিগুণ, নিরাকার ব্রহ্গতত্ব অস্বীকার করা হয়? বস্ততঃ মায়াবাদী 
ব্রহ্চিগ্তকের নিরাকার নিগুণ ব্রহ্গ, ব্রাহ্ম ভক্তের নিরাকার সগুণ ব্রন্ধ, বৈষব- 
ভক্তের সাকার সগুণ ব্রহ্ম, এ সকলই এক। সাকার নিরাকার বাদ লইয়া 
বিবাদ নিরর৫থক। গীতায় অবতাররূপে ও পুরুষোত্মরূপে শ্রীভগবান্‌ নিজ 
স্বরূপের পরিচয় ক্লিয়! এ বিবাদের মীমাংসা করিয়। দিয়! বলতেছেন--আমি 
নিগুণ হইয়াও সগুণ ( ১৩।১৪।১৫ ), নিরাকার হইয়াও সাকার (৪1৬), আমিই 
অক্ষর অব্যয় ব্রন্মতত্ব;ঃ আমিই আবার জীবের গতিত্র্তা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ 
শরণং নুহ (৯১৮); আমাকে ভক্তি করিলেই ব্রদ্গজ্ঞান হয়, (৮২২) 
আবার ব্র্জ্ঞান হইলেই আমাতে ভক্তি হয় (১৮৫৪), জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ 
ভক্ত (৭১৭), আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জ্ঞান (১৩১০ )। সুতরাং 
গীতামতে ব্রদ্গজ্ঞানে ও ভগবস্তক্তিতে কোন বিরোধ নাই। 

বাহারা মিছক আননার্গের পক্ষপাতী ডাহার্ী অবন্ত একথ| স্বীকার করেন না। নুতরাং 
ঠাহারা এনকল স্থানে ভক্তি শখেরই অন্ত ব্যাখা করেদ। তাহার! বলেন, *খবরূপানুসন্ধানং 
ক্রিরিত্যন্তিধীয়তে', অর্থাৎ আল্মানুসন্ধানই ভক্তি। আত্মানুসন্ধান অর্থ তত্বমন্যাদি মহাবাকোর 
শ্রধণষননাদি অর্থাৎ জানমার্গ। তাই এই প্লোকের শান্করভাষ্যের ব্যাখ্যার আহে, “ভক্ঞযা 
বা নলক্ষগয়া, অনন্তয়! আত্মবিষাযয়া' অর্থৎ ভক্তি শব্দের অর্থ জানালোচনা বা আত্মচি্! 
এবং “জবন্তা অর্থ কেবল খায্সবিষযক। ওক্তির এরূপ হ্যাথা। অবন্ত সকলে গ্রহণ করেন 
সা, ভগধরত্কির এয়াপ অভিপ্রারগ বোধ হয় ন!। 


নিয়াফায় ও সাকার উপামন! সথন্ধে খআলোচম। »২৬ জোকের দ্যাখ্যায় এষ্টব্)। 


শ্লোক ৮২৩-২৪ অষ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৪৯ 


যত্রকালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিষ্ণেব যোগিনঃ। 
প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩ু 
অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুরুঃ ষগ্মাসা উত্তরায়ণম.। 

তত্র প্রয়াত। গচ্ছন্তি ব্রন্ম ব্রন্মবিদো জনা: ॥২৪ 


২৩ । হে ভরতর্যভ, ত্র কালে (যেকালে) প্রয়াতা (প্রয়াণ করিলে, 
মৃত হইলে ) যোগিনঃ ( যে!গিগণ ) অনাবুত্মম আবৃত্তিং চ এব ( অপুনরাবৃতি 
এবং পুনরাবৃত্তি) বাস্তি (প্রাপ্ত হন) তং কালং (সেই সেই কালের বিষয়) 
বঙ্ষ্যামি ( বলিতেছি )। 

ছে ভরতর্ষভ, যে কালে (মার্গে) গমন কৰিলে বোগিগণ পুনর্ভন্ম প্রাপ্ত হন 
না এবং যেকালে (মার্গে) গমন করিলে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন তাহা 
বলিতেছি ।২শু 

এন্থলে “কাল” শবে দিবারাত্রি ইত্যাদি কালের অভিমানিনী দেবত। | তাহাদিগের' 
প্রদর্শিত মার্গ এইরূপ বুষিতে হইবে। বস্তুতঃ কোন্‌ কালে মৃত্যু হইলে মোক্ষ লাভ হয়" 
না! হয় না, তাহা! এই স্থলে বলা উদ্দেহয নর়। কোন্‌ কর্ম ফলে কোন্‌ পথে গমন ক্লে 
মোক্ষ ব! পরমপদ প্রাপ্তি হয় এবং কোন্‌ পথে গমন করিলে উহ! হয়না, তাহাই পরবন্তাঁ তি্ব' 
প্লৌকে বল! হইয়াছে । এস্থলে যোগী শব্ধ সাধারণভাবে «সাধক' এই অর্থে ব্যবহৃত 'হই়াছে। 
উহাতে ব্রদ্মোপানক ও কর্ণাকাণ্ডী সাধক উভয়ই বুঝিতে হইবে । (৩৫১ পৃষ্ঠার ব্যাথা জর্টব্য )। 

২৭। অআগ্লিজের্যোতিঃ (জোতির্য় অগ্নি )১ অহঃ (দিন), শুরুঃ (শুক 
পক্ষ) উত্তরায়ণং যণ্মালাঃ ( উত্তরায়ণ ছয় মাস ), তত্র প্রয়াতাঃ (সেই মার্গে 
প্রয়াণ করিম!) ব্রদ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রদ্দোপাসকগণ) ব্রঙ্গা গচ্ছস্তি (ক্রদ্ধকে 
লাভ করিয়। থাকেন )। 

অন্নিজ্যে তিঃ--প্রত্যুজ , অঙ্চির অভিষানিনী দেবতা, তেজের অধিঠাজী দেখত।। 
অহং--দিনের অধিষ্ঠাকজী দেবতা । তত্র-্সেই স্বাদে :অর্থাৎ নেই সকল দেবতাগণেয, 
লক্ষিত পথে । উত্তরায়ণং--উত্তরায়ণের অভিমামিনী দেবতা । ওর:---শুরপন্দের অিষ্ঠাতী, 
দেবত।। 


৩৫৬ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৮২৫-২৬ 


ধূমে৷ রাত্রিস্তথা কৃষণঃ ষগ্মাদা দক্ষিণায়নম,। 

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫ 
শুরুকৃষ্ণে গতী হোতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। 
একয় যাতানা বৃত্তিমন্তয়াবর্ততে পুনঃ ॥২৬ 


অগ্নিজেটাতি, দিন, শুরু পক্ষ, উত্তরায়ণ ছয়ম।স--এই সময় € এই 
দেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া ) ব্রঙ্দোপাসকগণ ব্রঙ্গকে প্রাপ্ত হুন। 
( ৩৫১ পৃষ্ঠার ব্যাখ্যা ভ্রষ্টব্য )1২৪ 

২৫। ধৃমঃ রাত্রি কৃষ্ণ; ( কৃষ্ণপক্ষ ) তথা ষগ্মাসাঃ দক্ষিণায়নং (দক্ষি- 
পাক্সন ছয় মাস) তত্র (সেই পথে) যোগী ( কশ্দ্বী পুরুষ ) চান্্রমসং জ্যোতিঃ 
€চন্্রপন্ন্ধীয় জ্যোতিঃ অর্থাৎ চন্দ্রলোক বা স্বর্গলোক) প্রাপ্য (প্রাপ্ত 
হইয়া ) নিবর্ততে (পুনরাবুত্ত হন )। 

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিশায়ন--পূর্ব ল্লোকের ন্ক)র় এই প্লোকেও এই শব্দগুলির 
বারা তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দৈবতা ব! উহাদের উপলক্ষিত মার্গ এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। 

ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন ছয় মাস এই লময়ে অর্থাৎ এই সকল 
স্বেবতাগণের লক্ষিত পথে গমন করিয়া কশ্মী পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া 
তথায় কর্মফল ভোগকরত পুনরায় লংসারেপু নরাবৃত্ত ছন। (৩৫২ পৃষ্ঠার 
র্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) ।২৫ 

২৬। জগতঃ (ঙ্গগতের) শুরুকষে (শুরু ও কফ, প্রকাশময় ও অন্ধকারময়) 
এতে গতী (এই দুই পথ) শান্বতে হি মতে (অনাদি বলিয়া কথিত ) 
[উপাসক ] একয়া (একটী ঘ্বার1) অনাবৃত্তিং যাতি (মোক্ষ প্রাপ্ত হন ), 
অন্ধ ( অন্তটার ছার! ) পুনঃ আবর্ততে (পুনর্জন্স প্রা্ত হন)। 

জগতের শুক্লু (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অদ্ধকারময়) এই ছইটা পথ 
'অনাদি বলিয়। প্রপিদ্ধ। একটা দ্বার মোক্ষ লাভ হু, অপরটী দ্বার 
পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় ।২৬. 
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দেখবান ও পিভৃযান মার্গ_মৃত্যুর পর জীবের উৎক্রান্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ 
কোন্‌ সাধকের কিরূপ গতি হয় তৎসমন্ধে খবিশান্্রে ছুইটী মার্গের উল্লেখ 
আছে-দেবযান মার্গ ও পিভ্যান মার্গ (খক্‌ ১০/৮৮1১৫, বাস্ক নিরুদ্ক ১৪৯, 
বুহদারণাক 81১০, ৬২১৫, ছান্দোগা ৫৭০, কৌষী ১1৩) বেঃ সত ৪1৩।১-- 
৬, মভা, শাং ১৭1১৫--১৬, ১৯।১৩৮১৪ )। ছান্দোগ্য উপনিষদ এই 
মায়ের বর্ন! এইরপ-_ 

“যে চেমে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাদতে তে অর্চিযমতিনংভবস্তি, অর্চিবোহ্হঃ অহ. 
বআপূর্যামানপক্ষম্‌ আপপূর্ধযা যানপক্ষাৎ যান বঙ়দড়ডেতি মাদসাংস্তান্, মালেভ্যঃ সংবৎসক্পব, 
সংবৎসরাদাদিতাদ্‌, আদিতশচ্ন্রমলধূ, চত্দ্রষসে। বিচাতমূ, তৎপুরুষে। অমানবং ল এনান্‌, ব্রক্ 
গামরতিঃ এব দেবধানঃ পন্থ! ইতি,--ছান্দে| ৫1১০।১-২ 

বহার! অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ উপাসনা! করেন তাহার! অচ্চিঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হুম, 
বচ্চি হইতে দিবা, দিষা হইতে গুরু পক্ষ, শুরু পক্ষ হুইতে উত্তরাযণ ছয় মাস, মাস হইতে 
সংবৎমন, নর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্ত্রমা, চত্দ্র॥। হইতে বিছা প্রাপ্ত হন, 
পরে এক অমানধ পুরুষ ইহাঙগিগকে ব্রদ্মালোক প্রাপ্ত করান, ইহাই দেবযান গন্থা।। 

এই মার্গকে দেববান মার্গ, অচ্চিরাদি নার্গ, শুরু (প্রকাশময়) মার্গ 
বা উত্তরায়ণ মার্গও বলে। বাহার ব্রদ্ষোপামন! করেন, যাহ! নিবৃতি 
মার্গাবলথী তীাহার। এই মার্গে ব্রদ্দলোকে গমন করেন। ৮1২৪ শ্লোকে 
এই মার্গেরই বর্ণনা, তবে উত্তরায়ণের পরবত্তী শেযোজ্ঞ পব্বগুলি এখানে 
উ:্পখিত হয় নাই। এই মার্গ প্রকাশময়, যাছাদের জ্ঞানলাভ হইয়াছে 
তাছারা এই মার্গে গমন কর়েন। বাহাদের জ্ঞান লাভ হয় নাই, তীহারা 
'্ন্ধকারময় ধৃ্াদি মার্গে গমন করেন? তাহার বর্ণনা এইরূপ-- 

'অথ যে ইমে গ্রামে ইঠ্টাপূর্ে দতমিত্যুপামতে তে ধুমমতিসংতবতি, ধুমাপ্রাজিস্, 
বাত্রেরপরপক্ষমূ, অপরপক্ষাৎ বান্‌ বড়দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্, নৈতেসংবৎসরদতি প্রা, হস্ধি, নাগেতাঃ 
পিতৃলোকম্‌, পিতৃলোঞাদাকাশমূ জাকাশাচ্চভ্রমসম্।--ছলো]। | ৫1১৯।৩-৬ 

- আয় ধাহার। গ্রামে গৃহস্াশ্রমে থাকিরা। ইট্টাপূর্ত (বাগাদি ও জলাশয় খবদাছি পু্যকণ) 
এবং দানাদি কর্ণ করেন, ভাহার। ধৃষকে প্রাপ্ত হন) ধৃম হহতে মা, রাছি হইতে বুধ গা, 
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কৃ পক্ষ হইতে ছয় মাস দক্ষিপার়ন ; ইহার] বৎমরকে প্রাপ্ত হন না, মাস হইতে পিতৃলোক, তৎ? 
হইতে আকাশ ও আকাশ হইতে চন্্রলোক প্রাপ্ত হন । 


ইহার নাম পিতৃবান মার্গ, ধুজাদি মার্গ, কঞ্চ ( অন্ধকারময ) মার্স 
বা দক্ষিণমার্গ। যাগবজ্ঞাঙ্দি পুণ্যফলে এই পথে যাহার! চন্ত্রলোকাদিতে 
গমন করেন, তীঙ্গাধিগকে পুণ্যক্ষয়ে আবার সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় ' 
৮২৫ শ্লোকে এই মার্গের কথাই বল! হইয়াছে, কিন্ত শেষোক পবর 
গুলির উল্লেখ করা হয় নাই। কক্মকাণ্ীদ্িগের এইরূপ যাতায়াতের কথা 
গীভায় অন্তজ্রও উল্লিখিত আছে (৯:২০-২১)। কিন্ত দেবযান পথে 
বাহার! ব্রক্লোকে গমন করেন তাহাদিগকে আর ফিরিতে হয় না। কিন্ত 
গীতার অন্তত্র আছে ব্রঙ্গলোক হইতেও জীবের পতন হয় কেবল আমাকে 
পাইলেই পুনর্জন্ম হুয় না, (৮।১৫।১৬)। ইহার মীমা'স। শ্রীধর স্বামী 
এইকপে করিয়াছেন-_ 

ব্রন্মলোক-প্রাপ্ত সাধক গণ ব্রন্গার আযুঃ-কাল পর্য্যন্ত ব্রন্গলোকে বান করেন, 
ব্রদ্দলোক যখন বিনষ্ট হয় তখন তাহাদের পুনর্জন্ম অবস্থস্তাবী ; কিন্ত ব্রদ্ধলোকে 
অবস্থানকালে বদি তাহাদের সম্যক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তবে তাহারা পরব্রন্দেই 
লীন হুন অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন। ইহাকেই বলে ক্রুমমুক্তি। দেহ- 
ত্যাগের পর ব্রঙ্ষলোকে গিয়া মুক্তি হয় বলিয়৷ ইহ!কে বিদেহ্মুক্তিও 
বলে। শুদ্ধ অঙ্ৈতবাদিগণ বলেন, সগুণ ব্রদ্দোপাসকগণই এই ক্রমমুক্তি লাভ 
করেন? কিন্তু ষাহার৷ নিগুণ ্র্মোপানক এবং ধাহাদের আখ্মজ্ঞান লাভ 
হইয়াছে, তাহাদিগের আর উৎক্রাস্তি হয় না, তাহাদের বরদ্লোকে যাইতে 
হয় না, তাহার! বরঙ্গই হন । ন 'তন্ত প্রাপা উৎক্রামন্তি বরঙ্গোষ সন্‌ ব্রদ্ধাপ্যেতি 
“আন্ত ব্রদ্গ সমগ্সতে (বৃঃ 8181৬ কঠ৬1১৪)। ইহাকেই বলে সস্তোমুক্ধি 
বা জীবন্দুক্তি। গীতাতে জ্ঞানিগণের এই জীবন্থক্তির কথাই সর্ধত্র বলা 
হুইয়াছে-অভিতো ব্রন্মনির্ববাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম” (৫1২৬), ইছৈঘ তৈজিতঃ 
সঙ্গ; (৫1১৯), বর্গ সম্পন্ততে তদ1 (১৩৩০ ) ইত্যাদি । গীতার মতে এইরূপ 
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নৈতে স্যতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহ্থাতি কশ্চন। 
তস্মাৎ সর্ব্বেধু কালেধু যোগবুক্তে। ভবার্ছুন ॥২৭ 


অবস্থা লাঁভ করিলেই ভগধানে পরা ভক্তি জন্মে এবং ভক্কিফলেই 
তাহাকে লাভ করা বায়, এই অবস্থায় নিষ্ষাম কর্খও থাকিঠত পাতে 
(১৮/৫৪--৫৬, অপিচ ২৭৩।২৭৪ পৃষ্ঠা )। 


উপরে জ্ঞানী ও কাম্যকল্মাদিগের বিতিন্ন গতি কথিত হইল। কিন্ত যাহারা 
জ্ঞানালোচনা বা পুণ্যকর্্ম কিছুই করেনা, কেবল যাবজ্জীবন পাপাচরণ করে, 
তাছার। পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদি তিধ্যক্‌ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ 
করে; ইহাকে তৃতীয় মার্গ বলে (ছান্দ্যো ৫।১০।৮ কঠ, ২৬।৭)। গীতাতেও 
আন্থরী পুরুষদিগের নিররগতি হয়, এইরূপ উল্লেখ আছে (১৬1১৯-২১)। 

পূর্বোক্ত মাগর্ধয় বর্ণনায় দিবারাত্রি ইত্যাদি কালবাচক শব্দের নহিত চশ্রুলোক, 
লুষ্যালে।ক ইত্যাদি স্বানবাচক শবের উলেখ আছে। বাদরায়ণ বলেন) 'দিবারাঞ্জি 
ইত্যাদি তত্তৎ কালবাচক দেবত| পথ-প্র দর্শক দিব্য পুরুষ। ইহারা সাধককে বিভিন্ন পর্ব পান 
করির়। দেন, ইছারিগকে আতিবাহিকী পুরুষ বলে। কিন্ত ৮২৩ প্লোকে 'যে কালে মরিলে, 
ইতচাদি বাকো কালের কথারই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আবার ভীম্মদেব শরশব্যা় উত্তরারণের 
প্রতীক্ষ। করিতেহিলেন এরূপ কথাও আছে। ( মভা ভীম্ম ১২* অনু ১৬৭)। ইহাতে বোধ 
ছয় দিন, শুরুপক্ষ, উত্তরায়ণকাল কোন সমর মরণের প্রশস্ত কাল বলিয়া "গণ্য হইত । লোকমান 
ভিলক বলেন--“আমি স্থির করিরাছি, উত্তর গোলার্ধের যে ছুণানে হুরধ্য ক্ষিতিজের উপর বরাধর 
ছয় মাস দৃশ্য হইয়! থাকে, নেই স্থানে অর্থাৎ রবের নিকট অথব। মেরুস্থানে বৈদিক খধিগণের 
খন বসতি ছিল তখন হইতেই ছন্ন মাস উত্তরায়ণের প্রকাশ কালকেই স্বর প্রশত্ত কাল বলিয়া 
মানিবার প্রথ। প্রচলিত হইয়া! থাকিবে ।” 

২৭। হে পার্থ এতে স্যতী (এই মার্গন্বয়) জানন্‌ (জ্ঞাত হই! ? 
কগ্চন যোগী (কোনও লাক) নসুন্ৃতি (মোহ্গ্রন্ত ছন না) তশ্নাৎ 
(অতএব) হে অর্জুন, সর্ষেধু কালেধু (সর্বদা) যোগধুকঃ ভব (হও) 

ছে অর্জুন (মোক্ষ ও সংসার প্রাপক ) এই মাঘ অবগত হইয়া যোগী 

হও. 


৩৫৪ শীমন্তগবধশ্গীত। শ্লোক ৮২৮ 


বেদেয়ু বজ্েষু তপঃস্থ চৈব 

দ্ানেষু যত প্ুণ্যকলং প্র্দিষ্টম | 
অত্যেতি তত সর্ববমিদং বিদ্বিত্ব। 

যোগী পরং শ্থানমুপৈতি চাগ্যম. ॥২৮ 


পুরুষ মোহগ্রস্ত হন না। (সংসার প্রাপক কাম্য কর্ধে লিপ্ত হন না, 
মোক্ষ প্রাপক মার্গ অবলম্বন করেন); অতএব হে অর্জুন, তুমি সর্বদা 
যোগযুক্ত হও (ঈশ্বরে চিন্ত সমাহিত কর )। ২৭ 

যোগী এবং যোগযুক্ত শে এস্থলে কোন্‌ যোগ বুঝাইতেছে ? জ্ঞানযোগ, নিফষাম 
কর্দমযোগ, শুক্তিযোগ, ন! অষ্টাজযোগ ?- যিনি যে পথের পক্ষপাতী তিনি তাহাই বলিবেন, যেদন,-_ 
যোগী *নন্তক্িমান্,_-( বলরাম); «কর্দযোগী, কর্মযে গবুক্ত* ( লোকমান্ত তিলক ); সগ্তণ 
বরক্ষধ্যানপরারণ' ( কৃফাননা ত্বামী )। বস্ততঃ গীতোক্ত যোগ জ্ঞানকর্মভক্তি মিশ্র বিশিষ্ট যোগ এখং 
উহইি এস্থলে অভিপ্রেত (২৭২ পৃঠায় “গীতোক্ত যোগী' ভ্রষ্টব্য )। 

২৮। বেদেযু (বেদে) যজ্ঞেযু (ষজ্তে) তপঃস্ চ (তপস্যায়) জ্লানেধু 
এব (দানলমূহে ) যৎপুণাফলং (যে পুণ্য ফল) প্রদি্টম্‌ (শাস্ত্রে নিরপিত 
আছে ), ইদং বিদিত্বা (এই তত্ব জানিয়।) যোগী তৎলর্বং (সেই সমস্ত 
পুশ্যফল ) অত্যেতি (অতিক্রম করেন), পরং আন্তং স্থানং চ (এবং উৎকৃষ্ট 
আন্ত স্থান) উপৈতি (লাভ করেন )% 

বেদাভ্যানে, ধজ্ঞে, তপস্তার় এবং দানাদিতে যে সকল পুণ্যফল নির্দিষ্ 
আছে, এই তত্ব জানিয়া যোগী পুরুষ সে লকল অতিক্রম করেন এবং 
উৎরষ্ট আন্স্থান ( মোক্ষ ) প্রাপ্ত হন।২৮ 

“এই তত্ব জানিয়া' অর্থাৎ কাম্যকর্থা্ি ছার! স্বর্গলাভ হইলেও পুনরায় 
নংসার প্রাঞ্থি অনিবার্য ইহা জানিয়া স্বর্গাদি ফল ভোগ তুজ্ছ করিয়। 
থাকেন এবং যোগবুড্ হইক্গ। নেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। 


শ্লোক ৮২৮ অষ্টমোহধ্যায়ঃ ৩৫৫ 


অষ্টম অধ্যায়--বিষ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 

১--৪ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ক্রক্ষ, অধ্যাত্বঃ জধিদৈষ প্রভৃতি ব্যাখা, সকলই একেরই 
বিভব; ৫--৮ অন্তকালে ভর্গবৎ শরণে মুক্তি, ছুতয়াং সতত ঈশ্বরচিন্ত| ও ন্বধর্্মপালদের 
উপদেশ; ৯_-১৩ যোগধারণ! পূর্বক দেহত্যাগের উপদেশ ; ১৪--১৬ অনগ্য চিত্ত *িত্যন্মরণণীল 
ভক্তের সহজে ঈশ্বরলাভ--তাছাতে পুনর্জ্মনিবৃত্তি; ১৭--১৯ ব্রন্ম-লোকাদিও ক্ষয়ণীল-_ 
প্রলয়ে প্রন্কৃতির লয়; ২*--২২ প্রন্কৃতির জতীত অবাক অক্ষর পুরুঘ তি স্বারা লতাঃ 
২৩--২৮ দেবধান ও পিতৃধান মার্গ একের ফল মোক্ষ, অপরের ফল পুনর্জন্ম-_'এহ তত্জ্ঞানলাভ 
করিয়। যোগধুক্র হওয়ার উপদেশ--উহ্থাতেই পর! গতি । 

সপ্তম অধায়ের শেষে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন মদাশ্রিত ভক্তগণের 
বরঙ্গতত্ব, অধ্যাত্মতত্ব, কম্মতত্থও অধিগত হয় এবং অধিভূত, অধিদৈব ও 
অধিষজ্ঞ লহ আমাকে জানিলে মৃত্যুকালেও আমার বিশ্মরণ হয় না 
এক্ষণ অর্জুন এই তন্বগুলি কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। তহত্ববে 
শ্ীভগবান্‌ যাহ। বলিলেন তাহার মর্ম এই-__মামার নি৭ অক্ষর ভাবই 
ব্রহ্মতব্ব; নানাবিভূতিসম্পন্ন বিশবত্রষ্টারপে আমার যে সগুণ ম্বভাব ব। 
বিভ্ভাব তাহাই অধ্যাত্থ তত্ব; বিশ্বস্প্টিই আদি কর্তত্ব, আমার সৃষ্ট 
ভূত প্রপঞ্চই অধিভূত, ভূতসমূহে অধিষ্ঠানচৈতন্ত রূপে বর্তমান পুরুষই 
অধিদৈবত, উাও আমিই; কৃষ্টিরক্ষার্থ জীবের যে কর্ম তাহাই য্জ এবং 
আমিই অধিষজ্ত রূপে উহার নিয়ন্তা ও ফলভোক্ত! | বন্বতঃ'এ সকলই আমি, 
জীবের কর্্মও আমারই কর্ম, আমাকে জানিলে এ সকলই জান! যায়, এইরপে 
সমগ্র আমাকে জানিলেই মুক্তি হয়। 

এই প্রসঙ্গে অর্জুন আরও জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মৃত্যুকালে ভগবান্কে 
কিরূপে স্বরণ করিয়৷ সগতি লাভ করা যায় । তহ্ত্তরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন 
বে-মৃত্যাকালে যে যেভাব ম্মরণ করিয়। দেছত্যাগ করে সে লেই ভাবই 
প্রাপ্ত হয়; সুতরাং আমাকে স্মরণ করিয়া প্রস্থান করিলে আমকে 
পাইবে । কিন্তু চিরজীধন আমার শ্বস্গগ মনন অত্যন্ত ন হইলে সৃত্যুকালে 


৩৫৮ ভ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৯১২ 


ধর্ছ্যং (ধর্মসঙ্গত ) কর্তৃং হুম্থখং (হুখসাধ্য) অবায়ঞ্চ (এবং অক্ষয় 
ফলপ্রদ )। 

রাজবিভ্ভা--বিস্ঞানাং রাজা; ববজ গুহং---গুহ্যানাং রাজা, বিস্তান্থ গোপ্যেযু চ অতি 
্রেষ্ঠমিত্র্থ; (শ্রীধর ) অর্থাৎ বিস্তা ও গুহ্য বস্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই অর্থ। প্রত্যক্ষাবগমং-_ 
প্রত্যক্ষঃ অবগমং বোধঃ বন্ত তৎ তৃ্টফলমিত্যর্থ; ( প্রীধর )--স্পষ্ট অনুক্তব যোগ, যাহার ফল প্রত্যক্ষ 
দেখ! যায়। 

ধর্ম্যং-ধর্্-সম্মত-অর্থাৎ শাস্ত্রো্ত সমুদয় ধরণের ফলপ্রদ। 


ইহ! রাজবিস্তা, রাজগুহা অর্থাৎ সকল বিস্তা ও গুহ বিষয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; 
ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, পবিজ, সর্বধর্মের ফলন্বরূপ, প্রত্যক্ষ বোধগম্য, গুখলাধ্য 
এবং অক্ষয় ফলগ্রদ। 


এই রাজওহা রাজবিদ্ধা কি? 

প্রথম শ্লোকে '্জ্ঞানং বিজ্ঞানলহিতংঃ অর্থাৎ 'বিজ্ঞানের সহিত জ্ঞান 
উপদেশ করিতেছি'--এই কথানুলারে ইছা ব্রহ্গজঞান বা! ব্রদ্ববিদ্ত।--এইরপ 
কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু হিচ্থা! অর্থ যেমন ব্রঙ্গজ্ঞান বুঝায় তেমনই 
সাধনপ্রধালীও বুঝায়) ধেমন,_শাগডল্য বিভ্ভা, প্রাণবিভ্তা, হার্বিস্তা 
ইত্যাদি। এম্থলেও প্রথমতঃ “জ্ঞান শব্ধ ব্যবহৃত হইলেও পরে ইহাকে 
ধধর্প? বলা হইয়াছে এবং 'মুহ্থখং কুর্ং অর্থাৎ হুখসাধ্যও বলা হইয়াছে। 
ইহাতে স্পষ্টই দেখা যার যে রাজবিগ্তা শবে এস্থলে শ্রেষ্ঠ সাধন-প্রণালীই 
বিবন্ষিত। নেই সাধন-প্রণালী কি? লোকমান্ত তিলক বলেন--“ইহা 
স্ুপ্পট যে অক্ষর, অব্যক্ত ব্রদ্দের জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্ণনা করা হয় 
নাই। কিন্তু রাজবিা শব্ধে এন্বলে ভক্কিমার্গ ই বিবক্ষিত হইয়াছে।” 
নিয়ের কথা কয়েকটা বিধেচন! করিলে এই সিদ্ধাস্তই ধুক্তিযুক্ত বোধ হয়।- 

(১) এই অধ্যায়ে প্রথম কয়েকটা গ্লোফে পরমেশ্বরের যোগৈঙ্বর্যোয 
উল্লেখ করিয়া! তৎপর 'গতিরর্জ গ্রতৃঃ' ইত্যাদি রূপে অর্থাৎ ভক্তের ভগবান্‌ 


শ্লোক ৯৩ নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৫৯ 


অশ্রদধানাঃ পুরুষ! ধর্ঘন্যস্য পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তান্তে মৃত্যুসংসারবস্ঁনি ॥৩ 


রূপে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত ক্লোকেই ভত্তি- 
যোগেরই কথা। ২৫শ গ্নোকে অবান্তর ভাবে «অন্তে জানযোগে উপাসন! 
করেন এইরূপ উল্লেখ থাকাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে মুখ্য ভাবে এই অধ্যায়ে 
ভক্তিষোগের বর্ণনাই বিবক্ষিত। 

(২) ইহাকে 'প্রত্যক্ষাবগম)' ও “ন্ুখলাধ্য', ("নুন্থখং কর্ত-ম্, ) বলা 
হইয়াছে । ভক্তিমার্গে ই প্রত্যক্ষ ও ব্যক্ত ঈশ্বরের উপাসনা হয়। জ্ঞানমার্ে 
অব্যক্তের উপাসনা ব| ব্রঙ্গচিস্তাফে পপ্রত্যক্ষাবগম্য বল! যায় না। উছ্া যে 
অধিকতর ক্লেশজনক, এবং ভক্তিমার্গ ই যে নুখসাধ্য ১২৫ ল্লোকে স্পষ্টই 
বল! হইয়াছে। সুতরাং “হথম্থখং কতৃ* ইত্যাদি কথায় ভক্তিমার্গই এস্থলে 
বিবক্ষিত, ত্রদ্মবিস্ভা নহে, উহা! সুম্পষ্ট। 

(৩) বিস্তামাত্রই সেকালে গুহা থাঁকিত। কেননা, অধিকারী পিষ্যগণ 
ব্যতীত অন্ত কাহাকেও উহ! উপদেশ করা হইত না। এই সকল গুহ বিস্তার 
মধ্যে গীতোক্ত ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠঠ তাই উহ্বাকে রাজগুহা বলা হুইয়্াছে। 
্রন্ববিস্ত! সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে এমন কিছু বলা হয় নাই, বাহ পূর্ব্বে কধিত 
হয় নাই এবং বাহাকে গুহৃতম বলা যাইতে পারে। 

বস্ততঃ অক্ষর ব্রদ্গের স্বরূপ ৮ম অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং 
অনন্যা ভক্তিদ্বারাই তাহাকে লাভ করা যায়, ইহাও বল! হুইয়াছে। কিন্ত 
অক্ষর ব্রন্দে মনঃসংষোগ স্থকঠিন এবং সকলের লাধ্যায়ত্ত নহে। এই জন্তই 
অপেক্ষাকুত লহুজসাধ্য ('নুন্থখং ) যে ভক্তিমার্গ তাহাই এক্ষণে বলা 
হইতেছে। পরধর্তী কয়েক অধ্যায়ে বিশ্যেভাবে পরমেশবরের ব্যক্ত স্বরূপের 
বর্ণনা এবং ভক্কিমার্গের প্রাধান্তই কীন্তিত হইয়াছে। 

৩। হে পরস্তপ, অন্ত ধর্মন্ত অশ্রদধানাঃ ( এই ধর্শের প্রতি প্রন্ধাছীন) 


পুরুষাঃ ( ব্যক্তিগণ ) মাম্‌ অপ্রাপ্য (আমাকে ন! পাইয়া) মৃতাসংলারঘর্ধনি 
(স্বত্যু পরিব্যাপ্ত সংসার পথে) নিবন্ধে (পরিভ্রমণ করে )। 


৩৬৭ শ্রীমন্গবদগীতা শ্লোক ৯৪-৫ 


ময়া ততমিদং সর্ববং জগদব্যক্তমুর্তিনা 
মণ্স্থানি সর্ববভূতানি ন চাহং ভেঘবস্থিতঃ ॥৪ 
ন চ মতস্থানি ভূতানি পশ্ট মে যোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূতভূম্ন চ ভূতন্হো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫ 


হে পরস্তপ, এই ধর্থের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্‌ ব্যক্তিগণ আমাকে পায় শা; 
তাহার! মৃত্যুষয় সংসার-পথে পরিভ্রমণ করিয়! থাকে 1৩ 

৪। অব্যক্তমুর্তিন! ময়! (অব্যক্ত ম্বরূপ আমাকর্তৃক) ইদং সর্ধং জগৎ 
ততং (এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত); সর্ধভূতানি (লমস্ত ভূতই) মংস্থানি 


(আমাতে স্থিত); অহঞ্চ (আমি কিন্তু) তেযু (তৎ সমুদরে ) ন অবস্থিতঃ 
(অবস্থিত নহি )। 


আমি অব্যক্ত ম্বব্ূপে এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সমস্ত ভূত 
আমানতে অবস্থিত, আমি কিন্তু ততলমুদয়ে অবস্থিত নহি 18 

আমি জগৎ ব্যাপিয়া আছি, ভূতসমূহ আমাতে স্থিত, কিন্ত আমি ভূতসমূছে 
স্থিত নই। একথার তাৎপর্য এই যে আমার ব্যাপ্তি কেবল জগতেই 
সীমাবদ্ধ নহে । উহা! জগতেরও অতীত। আমি বিশ্বান্থগ হুইয়াও বিশ্বাতিগ | 
আমি ব্যাপক, জগৎ ব্যাপ্য। ব্যাপক ব্যাপ্ের মধ্যে থাকিবে কিরপে? 
সমুদ্রে তরঙ্গ থাকে, কিন্ত তরে সমুদ্রপ্মাছে, এ কথ! বলা যায় না-“সামুক্রো 
হি তরজঃ; কচন সমুদ্রে ন তারঙ21” দ্বিতীয়তঃ, আমি নিঃসঙ্গ, নিধিবকার, 
প্রক্কতি আম! হইতে উড়ৃত হইলেও আমি প্রর্কৃতির অতীত । (৭1১২ ফ্লোকের 
টীকা! দ্রষ্টব্য )। 

৫1 মে (আমার ) এবং (্শ্বরিক ) যোগং (অঘটনঘটনাচাতুর্ধযং) পহ্ী 
(দেখ)। ভূতানি চ (ভূতলকলও আবার ) মংস্থানি ন (আমাতে অবস্থিত 
নহে)। মম আত্মা ( আমার আত্মা ) ভূতভৃৎ (ভূতধারক ) ভূতভাবনঃ উ 
(গ ভৃতপালক ) ভৃতন্থঃ ন ( ভূতমধ্যে অবস্থিত নছে )। 


শ্লোক ৯৬ নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৩১ 


যথাকাশস্থিতো| নিত্যং বাধু সর্ববত্রগো মহামূ। 
তথ! সর্ধবাশি ভূতানি মংস্থানীস্যুপধারয় ॥৬ 


তুমি আমার এম্বরিক যোগ দর্শন কর। এই ভূতদকলও সৃ্ধাতে স্থিতি 
করিতেছে না; আমি ভূতধারক ও ভূতপালক, কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত 
নছি।৫ 

_ তাৎপর্যয--পূর্ব্বে বলিয়্াছি, তৃতসকল আমাতেই স্থিতি করিতেছে । কারণ আমার 

সত্তাযই জগৎ সত্তা, আমি ন! খাঁফিলে কিছুই থাকে মা। আমার সত্তায়ই তাহীঞ! সত্তাবান ঃ 
শুতরাং বলা যায় তাহারা আমাতেই। কিন্তু নিণ বিভাবে আমি নিঃসঙ্গ, নিরবয়ধ। নির্বধিশেষ। 
ঘন্ততঃ আমাতে কিছুই সংগা থাকিতে পারে ন!। অথচ বোধ হয় যেন ইহারা আমাতেই 
ভাদিতেছে। ইহাই আমর যোগ বা অটনঘটন-চাতুর্ধা এবং এই যোগপ্রভাবেই আমি ভূতধারক 
হইয়াও ভূতগপের মধ্যে নই, কেনন| আমি নিঃসঙ্গ । 

ধশ্বরিক বোগ-_হৃষ্টি-কৌশল, অঘটনঘটনাসামথ্য ( ৭1২৫ ব্যাখ্যা ভষ্টব্য)। 


পরমেশ্বর স্বর্ূপের এইরূপ পরম্পর-বিরুদ্ধ বর্ণনার তাৎপর্য এই বে 'সগুণ' 
ও 'নিগুন' এই দ্বইটা ৰিভাব পরম্পর-বিরুদ্ধ ; তিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ ? 
স্থতরাং তাহাতে পরম্পর বিরুদ্ধ গুণের সমন্বঘ ।॥ (১৩।১২-১৭ শ্লোক জষ্টব্য)। 

৬। বথা লর্্ত্রগঃ (সর্ধত্র গমনধীল ) মহান্‌ বাষুঃ নিত্যং (সদ) 
আকাশস্থিতঃ, তথা সর্বাণি ভূতানি ( সমস্ত ভূত ) মংস্থানি (আমাতে স্থিত ) 
ইতি অবধারয় (জান )। 

যেমন সর্ধত্র গমনশীল মহ্থান, বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ লমস্ত ভূত 
আমাতে অবস্থিত, ইহা জানিও ।৬ 

তাৎপর্য ---বেষন বায়ু আকাশে থাকিলেও আকাশের সহিত উহ! সংস্পৃষ্ট হয় না, সেইয়প 
সর্বভৃত জামাতে খাকিলেও আমায় সছিত উহাদের কোন সংল্লেষ হয় না; কেননা, 'জাদি অস্জঃ 
বন্ততঃ আমাতে কিচুই নাই। অথচ যেন বোধ হুর, ভূতমকল আমাতেই আছে। এই ঝাক্কাই 
একবার হল! হইতেছে, ভূত মকল আমাতে আছে, আর একবার বল! হইতেছে ভূতমকল জমাতে 


দাই; আবার বলা হইতেছে ভূত সফল ধারণ করিয়াও আমি ভূতসকলে নাই। যন্দার্থ এই 
1৭৩ বিভাবে আমি অং্পৃষ্ট ; সগুণ বিভাবে আমি ভূতধারক ( ১৬১২১৬ আষ্টবা) 1৬ 


৩৬২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৯৭-৮ 


সর্ববভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্লাদৌ বিস্যজাম্যহুম্‌ ॥৭ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্ভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৃশুন্মমবশং প্রকৃতেব"শাৎ ॥৮ 


৭। হে কৌস্তেয়, কল্পক্ষয়ে ( প্রলয়কালে ) সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত) 
ভূত) মামিকাং প্রক্কৃতিং যাস্তি (আমার প্রকৃতিতে বিলীন হয়); পুনঃ 
কল্পাদৌ (কল্লারভে, হৃষ্টিকালে) অহং (আমি) তানি বিস্ৃজামি 
(নেই সকল সৃষ্টি করিয়! থাকি )। 

ছে কৌন্তে্, কল্পের শেষে (প্রলয়ে) লকল ভূত আমার ব্রিগুণাত্মিক' 
প্রক্কতিতে আসিয়৷ বিলীন হয় এবং করের আরম্তে এ সকল পুনরায় আমি 
স্ষ্টি করি। (৮1১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )1৭ 

৮। ম্বাং প্রকৃতিং (নিজ প্রকৃতিকে ) অবষ্টভ্য (বশীভূত করিয়া) 
প্রকৃতেঃ বশাৎ অবশং (প্রাক্তন -কর্্ম নিমিত্ত ম্বভাববশে অবিস্তা পরবশ ) 
ইমং কৃৎনং (এই সমস্ত) ভ্ৃতগ্রামং ( ভূতগণকে ) পুনঃ পুনঃ বিস্যজামি 
(সৃষ্টি করি)। 

প্রকতের্শাৎ-পপ্রাচীন কর্ম-নিমিতত তত ম্বভাব-বশাৎ+-প্রাচীন 
কর্মফল সংস্কারকূপে প্রলয়কালেও লুপ্ত থাকে । উহাই সৃষ্টিতে হ্বভাবরপে 
অভিব্যক্ত হয্ন। এই ম্বভাববশেই জীবগণ বিভি্ন যোনি প্রাপ্ত 'হয়। 
এই জন্ত বলা হইল, নিজ নিজ স্বভাববশে ভূতগণের স্থঙটি হয়। (৫1১৪, 
১৪।৩-৫ ্লোক ত্রষ্টব্য )। 

অবষ্টভ্য-বশীক্কত্য (শঙ্ষর ); প্রকৃতিকে আত্মবশে রাখিয়! অর্থাৎ দৃতির ব্যাপারে ' আমি, 
প্রকৃতির অধীন হই ন1। ই 

আমি স্বীয় গ্রক্কতিকে আত্মবশে রাখিয়া! স্বীয় স্তীক্ন প্রাজতন-কর্খ পিমিত 
স্বভাববশে জঙ্গমূত্যু পরবশ ভূতগণকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি (৮/১৮-১৯ 
্নোক জষ্টব্য)।৮ 


শ্লোক ৯।৯-১০ নবমোহধ্যায়ঃ ৩৬৩ 


ন চ মাং তানি কম্মাণি নিবধন্তি ধনগ্রয়। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ন ॥৯ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সুয়তে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদবিপরিবর্ততে ॥২৯ 
অবজানস্তি মাং যুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজ্ানক্তে। মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥১১ 


৯। হে ধনগজয়, তেষু কর্ণন্থ (সেই সকল কর্মে) অসক্তং (অনাসক্ত ) 
উদাসীনবৎ আলঙীনম, (উদালীনের ্টায় অবস্থিত) মাং (আমাকে ) তানি- 
কর্মাণি (সেই সমস্ত কর্ম) নচনিব্ত্তি (বন্ধন করিতে পারে না)। 

হে ধনঞ্জয়, আমাকে কিন্তু সেই লকল কর্ম আবদ্ধ করিতে পারে না। 
কারণ, আমি সেই সকল কন্ম্ে অনাসক্ত, উদাসীনবৎ অবস্থিত ।৯ 

কর্ম করিয়াও আমার কর্-বন্ধন নাই, কেননা আমি কর্ত। হইয়াও অবর্তী, 
অনাসক্ত, উদ্দানীনবৎ। 

১০। অধ)ক্ষেণ ময়া ( অধিষ্ঠাতা আমাকর্তৃ ক) প্রক্কতিঃ সচরাচরং (স্থাবর 
জঙ্জমাত্মক ) জগৎ হুয়তে (প্রসব করে )) ছে কৌন্তেয়, অনেন “হেতুনা (এইই 
কারণ ), জগৎ বিপরিবর্ততে (বারংবার উৎপন্ন হয় )। 

হে কৌস্তেয়, আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রক্কৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে, 
এই হেতুই জগৎ ( নানাবধপে ) বারংবার উৎপন্ন হইয়া! থাকে ।১০ 


১১। মুঢ়াঃ ( অবিবেকী ব্যক্তিগণ) ভূতমহেশ্বরং ( সর্বভূতের মহেশ্বর 
স্বরূপ ) মম পরং ভভাবম,/ আমার পরম তত্ব) অজানস্তঃ (»1 জানিয়। ) মান্তুষীং 
তন্থুং আশ্রিতং (মনুষ্য দেহধারী ) মাং (আমাকে ) অবজানস্তি ( অধজ্ঞ। 
করে )। 

অবিষেকী ব্যক্তিগণ সর্বভূতনমহেশর স্বরূপ আমার পরম ভাব নম! জানিয়া 
মনুষ্য দেছুধায়ী বিয়া! আমার অবন্ধ! করয়] থাকে। (৭1২৪ ক্োকের খ।খা। 
ভরষ্টব্য )।১৯ 


৩৬৪ শীমনস্তগবদগীত। শ্লোক ৯১১-১২ 


মোঘাশ। মোঘকম্মাণে। মোঘজ্ঞান৷ বিচেতসঃ। 
রাক্ষসীমান্থরীকব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২ 


১২। যোঘাশাঃ ( নিক্ষলকাম ), মোঘকর্্মাণঃ ( বিফলকর্থ! ), মোঘজ্ানাঃ 
€ বিফলজ্ঞানী, বৃথাজ্ঞানী ), বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত ) মোহিনীং ( মোহজনক, 
বুদ্ধিভ্রংশকরী ) রাক্ষসীং (হিংসাপ্রবল, তামসী ) আন্ুরীংচ ( এবং কামদর্পাদি 
প্রবল, রাক্ষসী ) প্ররুতিং শ্রিতাঃ ( প্ররুতি প্রাপ্ত) [ এই লকল ব্যক্তি আমাকে 
'অবজ্ঞা করিয়া থাকে 11 


মোঘাশা$--মতোইম্দ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্কতীত্যেবংভূতা৷ মোঘা নিক্ষলৈবাশ! যেষাং 
"তে (শ্রীধর )--আম| অপেক্ষ। অন্ত দেবতার! শীঘ্র কামন। পূর্ণ করিবে, যাহার! এইরূপ নিক্ষল 


আশ! করে। মোথঘকর্শা-্ঈখরবিমুখ বলিয়! ধাহাদের যাগধজ্ঞাদি কর্ম নিশ্ষল হয়। 
মোঘজ্ঞানাঃ-্ভগবঘ্‌ ভক্তিহীন বলিয়। ফাহাদের শান্ত্রপাঙিত্যাদি সমত্তই নিশ্কল হয়। 


এই সকল বিবেক হীন ব্যক্তি বুদ্ধিভ্রংশকরী তামলী ও রাজসী প্রকৃতির বশে 
'আমাকে অবজ্ঞ। করিয়। থাকে । উচ্বাদের আশ! বার্থ, কর্ম নিক্ষল, জ্ঞান 
নিরর্থক এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত ।১২ 
ভক্ত ও পাষণ্তী--এই অধ্যায়ের ১১১২ গ্লোকে ভগবদ্‌-বিমুখ তামলী ও 
প্লাজসী প্রকৃতির লৌকদিগের কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী ১৩1১৪ শ্লোকে 
ভগবদ্‌-ভক্ত সান্বিক প্রকৃতির মহাত্মগণের কথা বপিত হইঘ্াছে। এই 
ভগবছিমুখ লোকদিগকেই শাস্ত্রে অন্রুবলা হয় । ষোড়শ অধ্যায়ে এই উভয় 
প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীঞ্ষ্ণ অবতারে দেখা যায়, 
কংস, শিগুপাল প্রতৃতি পূর্বোক্ত শ্রেনীর লোক এবং ভীন্মদেব? ঘুধিষ্টিরাদি দ্বিতীয় 
শ্রেনীর । প্রীস্তষ্ত মহাপ্রভূর আবির্ভব কালেও এইক্সপ ছুই শ্রেণীর লোকের 
বর্ণনা বৈষ্ণব গ্রস্থাদিতে পাওয়। যায়! শাস্ত্রে এই ভগবছিসুখ লোকদ্রিগকে 
“প্াষত্ী' বল। হইয়াছে। এস্লে যে 'মোঘকর্্মা' “মোঘজানাঃ ইত্যাদি বর্ণনা 
"আছে উহার প্রক্কত মর্খ কিঃ পাষণ্ী সম্বন্ধে গ্রীচৈতন্তভাগবতের নিম্নোক্ত বর্ণনায় 
তাহ। স্পষ্ট বুঝ যায়।-- 


শ্লোক ৯১৯৩ নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৬? 


মহাত্মান্ত মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ |" 
ভজস্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্ব! ভূতাদিমব্যয়ম্‌ 1১৩ 


ধর্মকর্ম লোক লবে এই মাত্র জানে | মঙ্গলচণ্তীর গীত করে জাগরণে 
ধান্থকী পুজয়ে কেহ নানা উপহারে | মস্ত মাংস দিয়। কেহ বজ্জ পুজা করে ॥ 
(মোখঘকর্দ্দা)। যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্তী মিশ্র সব। তাহারাও না জানয়ে 
গ্রন্থ অনুভব ॥ গীতা ভাগবত যে জনেতে পড়ায় ৷ ভক্তির ব্যাখ্যান নাই তাহাপ্ 
জিহবায় ॥ শান্তর পড়াইয়! লবে এই কর্ম করে। শ্রোতার সহিত যম পাশে 
ডুবে মরে ॥--(মোঘতভ্ঠীন) । দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পাতুলি 
করয়ে কেহ দিয়া মহাধন 1--(মোথাশ1)। 


এই গেল পাষণ্ডীগণের কথা । আবার সাত্বিক-প্রকৃতি ভজজগণের সম্বন্ধে 
যেমন এম্থলে “সততং কীর্ভয়স্তো মাং” ইত্যাদি বর্ণনা আছে (৯1১৪), সেইন্বপ 
ভক"ও অল্পসংখ্যক তখন ছিলন | তাহাদের বর্ণনা এইরূপ £-- 


'*স্বকার্ধ্য করেন সব ভাগবতগণ। কৃষপুজ] গঙ্গান্নান রুষ্ণের কধন। 
তুলপীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে | নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহাকুতৃহলে ॥ চারি 
ভাই শ্ীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে! নিশ। হইলে হরিনাম গায় উচ্চৈম্বরে ॥ 
গুনিয়া পাঁষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ। এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উচ্ছাদ ॥” 
ত্যাদি। 


১৩। হে পার্থ, দৈবীং প্ররুতিম আশ্রিভাঃ (সাত্বিক প্রকৃতি আশ্রজ 
করিয়া) মহাত্মানঃ তু (মহাত্মগণ) অনন্থমনসঃ ( অনস্তমন! হুইয়! ) মাং 
(আমাকে ) ভূতাদিম্‌ (জগৎ কারণ) অব্যয়ং (নিত্য) জ্ঞাত্বা (জানিয়! ) 
ভজন্তি (ভজন! করেন )। 

কিন্তু হে পার্থ, সাত্িক' প্রকৃতি প্রাপ্ত মহাত্মগণ অনম্যচিত্ত হইয়া আমাকে 
সর্বতৃতের কারণ এবং অব্য শ্বক্নাপ জানিয়! ভন করেন ।১৩ 


গা 


৬৬৬ শ্রীমস্তগবদগীত। শ্লোক ৯১৪-১৫ 


সততং কীর্তয়ন্তে৷ মাং যতস্তণ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ | 
নমস্থন্তশ্চ মাং ভক্ত্য। নিত্যযুক্ত। উপাসতে ॥১৪ 
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো। মানুপাসতে। 
একত্বেন পৃ্থক্েন বহুধা বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১৫ 


পুর্ব শ্লোকে ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণের বর্ন! করিয়। এই শ্লোকে ভক্তগণের 
কথ। বল! .হইল এবং পরের ছুই শ্লোকে ইহাদের ভজন-প্রণ।লী সংক্ষেপে 
উল্লাখিত হুইর়াছে। 

১৪। [তাহার ] সততং মাং কার্তয়স্তঃ (সর্বদা আমর নাম কীর্তন 
করিয়া ) যতত্তঃ (যত্বশীল হইয়। ) দৃঢ়ব্রতাঃ চ ( দৃঢ়ব্রত হইয়া ) ভক্তযাচ নমস্যস্তঃ 
(এবং ভক্তিপুর্বক আমাকে নমস্কার করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত) সমাহিত 
হইয়! ) উপাসতে (আমাকে ভজন! করে) 

দৃঢত্রত--শমদমাদি সাধন-সম্পর (মধুহুদন )) দৃঢ় নিয়মন্থ (শ্রীধর )) 
একাদশী, জন্মা্মী-আদি ত্রতপরায়ণ ( বলরাম )। 

তাহার! বত্বশীল ও দৃঢ়ব্রত হইয়] ভক্তিপূর্ববক সর্ববদ| আমার কীর্তন এবং 
বন্দন। করিয়া নিত্য সমাহিত চিত্তে আমার উপাসনা! করেন ।১৪ 

১৫। অন্তে অপিচ (অন্ত কেহ কেহ) জ্ঞানবজ্ঞেন যজস্তঃ (জ্ঞানরূপ 
বজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া ) মাং উপাসতে 4 আমাকে আরাধনা করে )) [কেহ] 
একত্বেন ( অভেদ তাবে) [ কেহ ] পৃথক্ত্বেন ( পৃথক ভাবে দান্তাদি ভাবে) 
€ কেহ কেহ] বিশ্বতোমুখং ( সর্বাত্বক আমাকে ) বহুধ! (নান! প্রকার; ব্রঙ্গ- 
রুভ্্রাদি নান-রূপ ) উপালতে ( উপাসন! করেন )। 


ভ্ানবজ্ঞ-্জ্ঞানকপ যজ্ঞ অর্থাৎ জানযোগ ) শ্রীধর দ্বামী বলেন,--বানুদেব” 
সর্ববমিত্যেব সর্ধাত্মদর্শনং জঞানং তদের ষজ্ঞঃ তেন ।--বানুদেবই সমত্য, এইরূপ 
সগ্র্যক দর্শনই জান, তন্জপ যজদ্বারা । পুর্বে বল! হইয়াছে, এইরূপ জ্ঞানী 
ভক্তই শ্রেঠ। (৭1১৭১৯ গ্োকে)। বিহতোমুখং--সর্ধাত্মকং  বিশ্বপ্ীপং 
£ শঙ্কর )। 


প্লোক ৯।১৬ নবমোধ্ধায়ঃ ৩৭ 


অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ হ্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্ত্রোহহুমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং ছুতম্‌ ॥ ১৬ 


কেহ কেহ জ্ঞানযূপ যক্তত্বারা আমার আরাধনা করেন। )ঞ্কহ কেছ 
অভেদ ভাবে ( অর্থাৎ উপাস্ত-উপাসকের অভেদ চিন্তান্বার! ), কেহু কেহ পৃথক্‌ 
ভাবে অর্থাৎ (দাস্তাি ভাবে), কেহ কেহ সর্বময়, সর্ধাত্া আমাকে নান! 
ভাবে ( অর্থাৎ ব্রদ্গা। কপ্রাদি নানা দেবতারপে ) উপালন! করেন 1১৫ 

মত-পথ--গীতায় প্রধানতঃ তক্ষি-জ্ঞানমিশ্র কর্মযোগের প্রাধান্ত থাকিলেও 
প্রচলিত বিবিধ উপাসনা-প্রণালী সঙ্ন্ধে গীতার সার্বভৌম উদ্দার মত, উহাতে 
সান্্রদদাত্িকতা নাই (৩২৪২৫ দ্রষ্টব্য )। এই ফ্লোকের তাৎপর্যয এই যে 
পরমেশ্বর বিশ্বতোমুখ, এই হেতুই তাহার উপাসনা-প্রণালীও বিভিন্ন হয়। 
'জ্ঞামষজ্ঞের অর্থ পরমেশখরের স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারাই বিচার করিয়! উহ্হান্বারা 
সিপ্ধি লাভ কর! । (৪৩৩ ক্লোক প্রষ্টব্য)। কিন্তু পরমেশ্বরের এই জ্ঞানও 
বৈত.অই্ৈত গ্রভৃতি ভেদে অনেক প্রকারের হইতে পারে। এই কারণে 
্তানযজ্ঞও বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। “একত্', 'পৃথকৃত্ব' প্রভৃতি পদের 
দ্বারা বুঝ। যায় যে, অদ্বৈত, বিশিষ্টাৈত প্রভৃতি সম্প্রদার যদিও আধুনিক, 
তথাপি এই কল্পনামকল প্রাচীন”--গীতারহুম্ত, লোকমান্ত তিলক । 


১৬। অহং(আমি) ক্রতুঃ (শ্রোত যজ্ঞ ), অহং যঞ্সঃ (ন্মার্ত ষক্ত ) অহং 
স্বধ] ( পিতৃষজ্ঞ, শ্রান্ধাদি), অং ওষধম্‌ (ওবধিজাত অন্ন বা ভেষজ), অঙ্ক 
১ অহুং এব আজ্যম্‌ (হোমের স্ৃত ), অহম্‌ অনিঃ, অছং ছতম্‌ ( হোম )। 


ক্রতু, যক্ত-_এই ছইটা শব্ধ সদৃশার্থক হইলেও ঠিক একার্থক নহে। “হজ? 
শব 'জ্রতু' শষ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক । শ্রোত যজ্ঞকেই তু হলে। 
এন্লে ছুইটা শষাই ব্যবন্ৃত হইয়াছে বলিয়া ক্রু অর্থে অস্সিষ্টোমাদি জয় 
যজ। এবং যন অর্থ প্ার্থ'যজাদি বুঝিতে ছইবে। 


৩৬৮ শ্ীমন্তগব্ধগীতা শ্লোক ৯১৭-১৮ 


পিতাহমস্য জগতে মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেছ্যং পবিত্রমোক্কার খক্‌ সাম যজুরেবচ ॥১৭ 
গতি্র্তী প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃতু। 
প্রভবঃ গ্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥১৮ 


আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওধধ, আমি মন্ত্র আমিই 
হেমাদি সাধন ত্বত, আমি অগ্নি, আমিই হোম ।১৬ 

পূর্বব শ্লোকে বল! হইয়াছে আমি বিশ্বতোমুখ সর্বময়। এই কয়েকটা 
প্লোকে ভগবানের সর্বাতুতারই বর্ণনা হইতেছে । (৭1৮-১২ শ্লোক )। এবং 
পরবর্তী ছই অধ্যায়ও এইরূপ বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ 

১৭। অহম, অন্ত জগতঃ (এই জগতের) পিতা, মাতা, ধাতা, 
পিতামহঃ বেদ্ং (একমাত্র জ্ঞেয় বস্ত), পবিত্রম্, ওক্কারঃ খাকু ( খাকবেদ ), 
সাম ( সামবেদ ), যজুঃ এবচ (এবং ষজুর্বের্দ )। 

আমি এই জগতের পিতা, মাতাঃ বিধাতা, পিতামহ ? যাহা কিছু ভেয় 
এবং পবিত্র বস্ত তাহা! আমিই ॥ আমি ব্রহ্ষবাচক ওক্কার, আমিই খক্‌, সাম 
ও বন্ুর্ব্দ স্বব্ূপ 1১৭ 

ভগবান্ই জগতের পিতা অর্থাৎ কর্তৃকারণ এবং মাত অর্থাৎ উপাদান 
কারণ ( অপর! প্রকৃতি )) তিনি পিত্ুয়হ অর্থাৎ অব্যক্ত প্ররুতিরও কারণ। 

১৮। আমি গতিঃ, ভর্ত। (পোষণকর্তা ), প্রভুঃ (নিয়স্তা ), সাক্ষা 
( শুভাশুভ প্রষ্টা ), নিবালঃ (স্থিতিস্থান ), শরণং (রক্ষক ), সুম্বৎ ( উপকার- 
কর্তা ) প্রভবঃ (হ্থষ্কিকর্ভ! ), প্রলয়ঃ (সংহর্তা! ), স্থানং (আধার), নিধানং 
( লয়স্থান ), অব্যয়ং স্বীজং ( অবিনাশী কারণ )। 

আমি গতি) আমি ভর্ডা, আমি প্রভূ, আমি শুভাগুত ড্রষ্টাঃ আমি ছ্থিতি- 
কান, আমি রক্ষক, আনি জুহৎ, আমি আষ্টা আমি সংহর্তা, আমি আধার, 
মি লয়ন্থান এবং আমিই অবিনাশ বীজন্বরূণ 1১৮ 


শ্লোক ৯১৯ নবমোহধ্যাক্ঈঃ ৩৬৯ 


তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহমুযুত্হজামিচ । 
অন্থতৈৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমঙ্জুন ॥১৯ 


বিবিধ কর্ম বা লাধনায় যে গতি বা ফল পাওয়! যায় তাহা তিনিই । যে 
যাহ! করুক তাহার শেষ গতি তিনিই। শুভাশ্ুভ যে কোন কর্ম লোকে 
করে তিনি সবই দেখেন, এই জন্ত তিনি সাক্ষী। সর্ধভূত তাহাতেই বাস 
করে, তাই তিনি নিবাল। তিনি প্রভব, প্রলয় ও স্থান অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, 
লয়কর্তী। প্রলয়েও জীবসমূহ বীজ অবস্থাস্ম তাছাতেই অবস্থান করে, এই 
জন্ত তিনি নিধান। প্রতাপকারের আশ! ন! করিয়া সকলের উপকার করেন, 
তাই তিনি সুহৃৎ। তিনি আর্তের আর্তিহর, তাই তিনি শরণ।১৮ 

৯৯। হে অর্জুন, অহং ( আমি) তপামি (উত্তাপ দান করি), অঙ্থং 
বর্ষং নিগৃহামি (জল আকর্ষণ করি ), উৎস্যজামি চ ( পুনর্ব্বার বর্ষণও করি); 
[ আমি ] অমৃতং মৃত্যুঃ চ ( জীবন ও মৃত্যু স্বরূপ ), সং (নিত্য অক্ষর আত্মা), 
অসৎ ( অনিত্য ক্ষর জগৎ )। 

হে অঙ্ছুন, আমি (আদ্দিত্যরূপে) উত্তাপ দান করি, আমি ভূমি হইতে 
জল আকর্ষণ করি. আমি পুনর্ধ্ধার জল বর্ষশ করি; আমি জীবের জীবন, 
আমিই জীবের মৃত্যু । আমি সৎ (অবিনাশ অব্যক্ত আত্মা )» আমিই অসৎ 
(নশ্বর ব্যক্ত জগৎ )1৯৯ 

জু ও অসগ--“সৎ; ও 'অসৎ' শব্দ্বর গীতান্ম এবং বেদাত্তাদি শান্ত্ে 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 

(১) সাধারণণঃ “সৎ বলিতে বুঝায় অক্ষর, অবিনাশী অব্যক্ত ব্রহ্মবস্ত, 
এবং 'অসৎ' বলিতে বুঝায় নশ্বর, ব্যক্ত জগৎ। বথা,-." 

নাসতে। বিভতে ভাবে। নাভাবে। বিভ্ভতে সতঃ (গীতা ২১৬) ) সদ্লচ্গাছ- 
মর্জুন (গীত। ৯১৯) ) কথমনতঃ সজ্জায়েত (ছান্দ্যো »২/১২ )) একং স্‌ বিপ্র 
বছুধা বাত্তি ( খক্‌ ২।১৬৪1৪৬)। 

৪ 


৩খও শ্ীমন্তগবদশগীত। শ্লোক ৯২০ 


শ্ৈবিষ্ভ। মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 
যত্তৈরিষ্ট। স্র্গতিং প্রী্ধয়ন্তে । 
তে পুণ্যমাসান সৃয়েন্রলোক- 
মশ্বস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌ ॥২- 


(২) কখনও “সৎ শব অব্যক্ত প্রন্তাতি এবং “অসৎ শব্ধ ব্যক্ত জগৎ 
বুধাইতে ব্যবহৃত হয় । যথা, 
ত্বমক্ষরং[সদসৎ তৎপরং যত ( গীতা ১১1৩৭ )। 


(৩) কখনও «ন সৎ ন অসৎ (“সৎ ও নছে, অসৎও নহে, ) এইনধপ ভাবে 
ব্রহ্ম তত্বের বর্ণন1? কর! হয় । যথা; 


ন সৎ নাসছচ্যুতে (গীতা ১৩.১২ )) ন সৎ নাসং শিব এব কেবলঃ ( শ্বেত 
৪।১৮ )) 'নাসধাসীরে। সদাসীৎ তদানীং' (খক্‌, নাসদীয় হুক্ত)। এ কথার 
তাৎপর্ধ্য এই যে, যে বস্তর স্থষ্টি হয় এবং ষাহার নাশ হইয়া থাকে সেই বস্তই সৎ 
€ অন্তি, আছে ) বা অসৎ (নীস্তি, নাই ) এইরূপ ধন্দ জ্ঞানের বিষযীভূত হয়; 
যাহা সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, তৎসম্বন্ধে 'আছে? বা 'নাই? এরূপ 
কিছুই বল! যায় না। কেননা, সেই অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মবন্ত সৎ্অসং, আলোক- 
অন্ধকার, জ্ঞান, অজ্ঞান ইত্যাদি পরম্পর সত সাপেক্ষ ত্ৈত বুদ্ধির অতীত 
অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। 

(৪) প্রাচীন উপনিষদাদিতে অনেক স্থলে “সৎ শব্ধ যাহা দেখা যাইতেছে 
অর্থাৎ দৃশ্ত, ব্যক্ত জগৎ এবং “তৎ' বাঞ্মস্ৎ শব এই দৃশ্ত জগতের অতীত যে 
অবাক ব্রদ্ধবন্ত তাহ! বুধাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে । “সৎ ও “অসৎ'এর এই অর্থ 
পূর্বোক্ত (১) দফার ঠিক বিপরীত। যথা,-- 

দেবানাং পুর্ব যুগেহসতঃ সদজায়ত ( খাক্‌ ১০৭২৭ )) অসৎ য! ইদমগ্র 
আলীৎ (এই সমগ্র জগৎ প্রথমে অসৎ (ক্রহ্দ) ছিল? সচ্চ 
ত্চ্চাভবৎ ( সৎ অর্থাৎ যাহা চক্ষুর গোচর। “তত অর্থাৎ চক্ষুর অতীত ; এইরূপ 
একবস্তই হিধা হইয়াছে) তৈততি ২/৬।৭)1 

২০। ব্রেবিগাঁঃ (ভ্রিবেদী যাজিকেরা) বজৈঃ মাও ই! ( বন্তত্বার! আমাকে 
পুজ| করিয়! ] সোমপাঃ (সোমরস পান করিয়।) পৃতপাপাঃ ( মিম্পাপ হইয়া) 


শ্লোক ৯২১ . নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৭৩ 


তে তং ভুক্তা দ্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি। 
এবং ত্রয়ীধন্মমনুপ্রপন্ন। 

গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১ 


স্বর্গতিং (দ্বর্গলোক-প্রান্তি ) প্রার্থরন্তে (কামনা করেন); তে (তাহার! ) 
পুণ্যং ( পবিভ্র ) সুরেন্রলোকম, (শ্বর্গলোক ) আলাগ্ক (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি 
( দ্বর্গে ) দিব্যান্‌ দেবভোগান্‌ ( উত্তম দেবভোগ সকল) অস্রস্তি (ভোগ করেন)। 

ব্রৈবিস্তাঃ--খক, বজু$ সাম, বোত্রয়োজ যাগ-বজ্ঞাদি কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ। 

ত্রিবেদোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞাদি দ্বার! আমার পুজা! করিয়া 
বজ্ঞশেষ সোমরল পানে নিশ্পাপ হন এবং দ্বর্গলাভ কামনা করেন, তাহারা পথিত্র 
্বর্গীলাক প্রাপ্ত হইয়া! ধিব্য দেবভোগসমুহ ভোগ করিয়া থাকেন 1২০ 

ইউ |) তে (তাহার1) তং বিশালং ম্বর্গলোকম,. (সেই বিপুল হ্বর্গ স্থখ) 
ভূক্কা (ভোগ করিয়। ) পুণ্যে ক্ষীণে [ সতি ] (পুণ্যক্ষয় হইলে) মর্ত্যলোকং 
বিশস্তি ( মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন); এবং (এইরূপ ) ত্রয়ীধন্থং ( বেদত্রয়- 
বিহিত ধর্ম) অন্থুপ্রপন্লাঃ ( অনুষ্ঠানকারী ) কামকামাঃ ( ভোগকামী ব্যক্তিগণ) 
গতাগতং লভস্তে (যাতায়াত করিয়া থাকেন )। 

তাহার] তাহাদের গ্রাধিত বিপুল হবর্গন্খ উপভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে 
পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন । এইরূপে কামনাভোগ-পরবশ এই ব্যক্তিগণ 
যাগষজ্ঞদি বেল্দোক্ত ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া পুনঃ পুনঃ লংসারে যাতায়াত করিয়া 
খাকেন।২৯ 

বেদে।ক্ত যাগষজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী সকাম ব্যক্তিগণ পুশ্যফল-ম্বরূপণ শ্বর্থীলোক 
প্রাপ্ত হন বটে, কিন্ত মোক্ষ গ্রাপ্ত হন না। একথ! পূর্বে আরও কয়েকবার 
বলা হুইয়াছে (২1৪২-৪৫১ ৭২৩, ৮/১৬।২৫ ইত্যাদি )। ২৯২৫ এই কয়েকটি 
ক্লোকে কলাশায় দেবোপানন! ও নিষ্কাম উশ্বরোপাসনায় পার্থকা দেখান হইতেছে। 


৩প২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৯২২ 


অনন্যাশ্চিন্তয়স্তো মাং যে জনাঃ পযুপাসতে ৷ 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বছাম্যহম্‌ ॥২২ 


২২। অনন্তাঃ মাং চিন্তয়স্তঃ ( অনন্তচিত্ত হইয়া জামাকে চিন্তা করিতে 
করিতে) থে জনাঃ (যে ব্যক্তিগণ) পর্ধযপাসতে (উপাসনা করেন) নিত্যাভিযুক্তানাং 
তেষাং ( আমাতে নিত্যযুক্ত সেই ব্যক্তিগণের ) ষোগক্ষেমং (যোগ ও ক্ষেম) 
অহুং বহামি (আমি বহন করি )। 

অনন্ঠাঃ-নান্তি ম্থযতিরেকেণান্ৎ কামং যেধাং তে; আমা ব্যতীত যাহাদিগের অন্য 
উপান্ত ব৷ অন্ত কামন! নাই। যোগক্ষেমং-যোগঃ অপ্রাপ্তন্ত রীপণং। ক্ষেষং লব্বন্য পরিরক্ষণং 
অলন্ধ বস্তুর সংস্থানকে যোগ এবং ল্ধ বন্তর রক্ষণকে বলে ক্ষেম। নিত্যাভিযুক্ত--যে আমাতে 
নিত্যধুক্ত অর্থাৎ আমার ধ্যানপুজান্ন সতত নিরত । 

'অনন্তচিত হুইয়! আমার চিন্তা করিতে করিতে যে ভক্তগণ আমার উপাসন! ' 
করেন, আমাতে নিতাধুক্ত সেই সমস্ত দ্বক্তের যোগ ও ক্ষেম আমি বহন করি! 
থাকি ( অর্থাৎ তাহাদের প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তর সংস্থান এবং লব্ধ বস্তর রক্ষণ 
আমি করিয়া থাকি )1২২ 


ভক্তের ভর্গবান্‌--ঈশ্বর-চিস্তা ও বিষয়চিত্তাঁ_সংপারী জীব সংসার- 
চিন্তায়, গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায়, ন্ুখসমৃদ্ধির চিন্তায় সতত ব্যস্ত, বিবিধ 
বাগষজ্ঞাদি এবং নানা দেবদেবীর পৃজার্চনাও প্রধানতঃ এঁছিক ফলকামন। 
করিয়াই করা হয়। তাহার প্রার্থনা, উপাসনা, স্তবস্তুতি যাহা কিছু 
সর্বত্রই 'দেছি” এদেছি?) কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন-_ফলকামনায় 
যাগষজ্ঞাদি বা অন্ত দেবতাদির আরাধনা করিও না। আমাতে নিত্যযুক্ত 
হও, আমার ভক্ত হও, সতত আমার কর্ম কর, আমাকেই পাইথে। 
এখন, ভগবানের কর্দ বিবিধ--এক ভগবানের স্মরণ, কীর্তণ, পুজার্চন৷ 
ইত্যাদি (৯18৪,১১1৫৫,১২1১* ইত্যাদি )। ইছা! গৌণী ভক্তিযোগ। দ্বিতীয়, 
সর্ধভূতে শ্রীভগবান্‌ আছেন জানিয়া সাম্যবুদ্ধি সহকারে আয্মৌপম্যদৃষ্টিতে 
সর্ধতৃতের হিতসাধন! ) ইহা নিগুণা ব! পরাভক্তি, ইহাই গীতার নিষষাম 
কর্মযোগ। (গীতা 1৩১৩২, ভাগবত ১১1৪৫) ৩২৪1৪৫ ৪৬। ৩।২৪।১৭- 
২৯)। কিন্ত দিবারাক্রি ঈশ্বরচিস্তা করিব বা সর্ধডূতের ছিতসাধনে দেশের 
কাজে, দশের কাজে ব্যস্ত থাকিব, তবে সংলার চিন্তা, দেহের চিন্তা 
করিয কখন? দেহরক্ষা না পাইলে ঈঙ্বরচিন্তাও হয় নাঃ দশের কাজও 


শ্লোক ৯।২৩ নবমোহধ্যায়ঃ ৩৭৩ 


যেইপ্যন্তাদে বতাভক্ত! যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্িতাঃ। 
তেহপি মামেৰ কৌন্ডেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ববকম্‌ ৪২৩ 


হয় নাস্”এই হইল লংসারীর সংশয় ও প্রশ্ন। এ সন্বন্ধে নজিরম্বরূপ 
অনেক মহাজনবাকাও সে উপস্থিত করিতে পারে; বেধম,--“জীবন্‌ 
ধর্মমবাপু,য়াৎ”-নিজ্ে বাচিলে তবে ধর্ম (বিশ্বামিত্র)) 'আত্মানং সততং 
রক্ষেৎ_ (মন); “আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যঞজজেৎ (বিছুর )) «শরীরমান্তং খলু 
ধর্মসাধনম্‌। (কালিদাস) ইত্যাদি। ইহার উত্তরে প্রীততগবান্‌ বলিতেছেন, 


যাহারা নিত্যযুক্ত হইয়া সতত আমারই চিন্তায়, আমারই কর্শে মগ্ন 
থাকে তাহাদের যোগক্ষেম আমিই বহন করি অর্থাৎ দেহাদিরক্ষণের 
ভার আমিই গ্রছণ করি। 


তবে কি অন্টের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থ। ঈশ্বর করেন না। না, সে 
ব্যবস্থাও তিনিই করেন; তিনিই ভূতধারক, ভূতপালক, সর্বভূতের সুদ; 
তবে তাহাদিগের চেষ্টা কন্িতে হয়ঃ নিত্যযুক্ত ভগবত্তক্ে্ম চেষ্টা করিতে 
হয় না, এই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে, সুককতিবলে যাহাদের এঁকাস্তিক 
ভগবস্তক্তি ব! সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহার! পাটোয়ারী ৰুদ্ধি সহকারে 
হিসাব নিকাশ করিয়া ভগব্তৎকর্ে নিযুক্ত হন নাঃ তাহারা ম্বভাববশে 
অবশভাবেই উহাতে লাগিক্না থাকেন, অন্ত কথা, অন্তচিন্তায় তাহাদের 
মন যায় না, তাহাদের নিজ দেহরক্ষা বা পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনাদির 
ব্যবস্থাও ঠেকিয়! থাকে না। তবে এক্সপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল, তাহার 


কারণ, এরূপ অনন্যচিত্ততাও অতি বিরল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রডক্তমাল গ্রন্থে 
“চরিত্র শ্রীঅর্জ্ন মিশ্র ত্ষ্টবয। 


২৩। হে কোত্তেয, শ্রন্ধয়া অন্থিতাঃ (শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া) যে অপি 
(সে ব্যক্তিগণ) অন্তদেবতাতক্তাঃ (অন্ত দেবতার প্রতি ভক্তিমান্‌ হইয়। ) 
যজন্তে (পূজা করে) তে অপি (তাছারাও ) মান্‌ এব যজস্তি (আমাকেই 
পূজা! করে )$ [কিন্ত] অবিধিপূর্বকম্‌ (মোক্ষপ্রাপক বিধি ব্যতিরেকে )। 


৩৭৪ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ৯:২৪ 


অহং ছি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তাচ প্রভূরেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাহতশ্ঢ্যবস্তি তে ॥২৪ 


হে কৌন্তেয়, যাহারা অস্ত দেবতায় ভক্তিমান্‌ হইয়! শ্রদ্ধাযুক্তচিতে 
তাহাদের পুজা করে তাহারাও আমাকেই পুজা করে, কিন্তু অবিধিপূর্ব্ক 
(অর্থাৎ যাহাতে সংলার নিবর্তক মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা দা 
করিয়া )।1২৩ 

২৪। হি (যেহেতু) অহং শব (আমিই) সর্বষজ্ঞানাং (লকল 
যজ্ঞের) ভোক্তা প্রভৃঃ চ (ভোক্তা এবং ফলদাত| ), তে তু মাং (তাহারা 
কিন্ত আমাকে ) তত্বেন (স্বর্ূপতঃ, বথাবৎ) ন অভিজানস্তি (জানেন )) 
অতঃ ( এই হেতু) চ্যবস্তি (সংসারে পতিত হম )। 

আমিই সর্ব যল্তের ভোক্তা ও ফলদাতা। কিন্তু তাহারা আমাকে 
ষথার্থরূপে জানেনা বলিয়৷ সংসারে পতিত হয় ।২৪ 

অন্ত দেবতার পৃজাও তোমারই পুজা । তবে তাহাদিগের পুজ। করিলে 
সগ্দতিলাভ হইবে না কেন ?--কারণ, অন্যদেবতাভক্তের1! আমার প্রক্কৃত 
ত্বধপ জানে না) তাহার। মনে করে সেই সেই দ্েবতাই ঈশ্বর। এই 
অজ্ঞানতাবশতঃই তাহাদের সদগতি হয় না। তাহারা সংসারে পতিত 
হয়। কেননা, অন্ত দেবতারা মোক্ষঞ্দিতে পারেন না। 


একেশ্বরবাদ--বছদেযোপাসনা- হুর্তিপুজ। 


্রীহ্ীয়ার্দি একেম্বরবাদী ধর্ম প্রচারকগণ হিন্দুদিগকে বহুদেবোপাসক ও 
পৌত্বলিক বলিয়া নিদ্দা করিয়া থাকেন। কিন্ত হিন্দু বহুদেযোপাসক 
হইলেও বু-ঈশ্বরবাদী নছেন, প্রতিমা-পুজক হইলেও পৌত্তলিক (110196975) 
নছেন। বেদে কতিপক্ন দেবতার উল্লেখ আছে, কিন্ত সে লকলই এক, 
বন্দ কল্পনামানতর। প্রাচীনতয় খকু বেদ বলিতেছেন,-একং সন্িপ্রা 
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বন্ধ! ব্াত্তযগ্রিং যমং মাতরিশ্বানমান্ঃ, (খকৃ ১/%৪1৪৬); “একং সম্ভং বহুধা 
কল্পয়স্ি” (খক্‌ু ১/১১৪।৫)। দেবানাং পূর্বে যুগেইসত:ঃ সদজায়ত 
(খুকু ১০।৭২।৭) _দেবতার্দিগেরও পূর্বে সেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগং 
উৎপন্ন হইয়াছে। ১. 

স্থতরাং দেবতাগণ ঈশ্বর নছেন, উঈস্বরের শক্তিবিশেষের বিডির প্রকাশ 
ব। বিভৃতি। শক্তিমান্‌ মন্ুষ্যে যেমন এরশ্বরিক শক্তির সামন্ধিক প্রকাশ, 
দেষগণেও সেই এনী শক্তিরই ততোধিক প্রকাশ, এই মাত্র পার্থক্য। 
তয়ে, ব্িশ্ময়ে, ভক্তিতে বা! স্বার্থবুদ্ধিতে শক্তিমানের পুজা, বীর-পুজা 
সকলেই করে; দেবগণের পৃজাও তঙ্জপ, উহাতে অন্তবিধ ইষ্টলাভ হইতে 
পারে, উশ্বরলাভ হয় না। কিন্তু ধাহারা শ্রদ্ধা লহকারে অন্ত দেবতা 
ভজনা করেন, তাহারা অবিধিপূর্বক হইলেও ইশ্বরেরই ভজন! করেন, 
কেননা! ঈশ্বর হইতে পৃথক কোন দ্বিতীয় শক্তি নাই। কিন্ত তাহারা 
এই তত্ব জানেন ন৷ বলিয়াই ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েন না, পুনর্জন্ম প্রাপ্ত 
হুন ('অতশ্চ্যবস্তি তে ৯২৪ )। 

মৃত্তিপূজা সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা হইয়াছে (৯২৬, ও তৃমিক। )। 
হিন্গুরা যে দেবদেবীর মুদ্তি পূজা করেন ভাহাকে প্রতিমা ঘলে, পুত্তলিকা 
বলে না। প্রতিমা অর্থ সাদ্বশ্ত, বাংলায় 'প্রাণ-প্রতিম» 'লহোদর-প্রাতিম' 
ইত্যাদি শবে এই অর্থ পাওয়া যায়। পুস্তলিক! অর্থ স্বতিকাদির মুত 
(1001)। নামরূপ ব্যতীত মন্ুয্যমন সেই অনস্তশক্তিমৎ অব্যক্ত বসত ধারণা 
করিতে পারে ন!, তাই ঈশ্বরের শত্তি-বিশেষের সাদৃন্ট কল্পনা করিয়া চিন্তার 
অবলম্বন স্বরূপ একটা প্রতীক গ্রহণ কর। হয় মাত। মৃত্তির প্রাণ-গ্রতিষ্ঠাঃ 
্যবস্ততি, ধ্যান্প্রণাম ইত্যাদি মস্্াদির প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝ! 
যায়, নাধক প্রতীক অবলঘ্ষনে ঈশ্বরেরই পূজা করিতেছেন, পুতুল পু 
করিতেছেন না! । এই জন্তই বলিয়াছি যে প্রতিমা-পুজক ও পৌত্তলিক 
এক কথা নহে। কিন্তু রাছার প্রন্কতির অতীত হইয়া অতীজিয় তত্থাজান 


৩৭৬ শ্ীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৯২৫"২৬ 


যাস্তি দেবত্রত। দেবান্‌ পিত্‌ ন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্য যাস্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্‌ 1২৫ 

«  পত্রং পুষ্পং কলং তোয়ং যে! মে ভক্ত! প্রযচ্ছতি। " 
তদছং ভক্তপন্ৃতমন্থ্ামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬ 


লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগের প্রতিমারও প্রয়োজন হয় না, বস্ততঃ তাহার 
প্রতিমা (তুলনা ) নাই; তাই সিদ্ধ, বুদ্ধ, সম্যগ্দর্শা আর্য খবিগণ 
তারত্বরে বলিয়াছেন--'ন তন্ত গ্রতিম। অভ্ভি যস্ত নাম মহুদ.যশঃ। 

২৫। দেখব্রতাঃ ( দেবপূজকগণ ) দেবান্‌ যাস্তি ( দেবগণকে প্রাপ্ত হন্‌), 
পিতৃব্রতাঃ (পি্ছপুজকগণ) পিতৃন্‌ ব্বাস্তি (পিভৃগণকে প্রাপ্ত হুন)) 
ভূতেঙ্যাঃ ( ভূতপুজকগণ ) ভূতানি বাস্তি ( ভূতগণণকে প্রাপ্ত হন ), মদ্যাজিনঃ 
অপি (আমার পুজকগণও ) মাম্‌ যাস্তি (আমাকে প্রাপ্ত হন)। 

ভূতেজয। £- যাহার! ভূতগণের, অর্থাৎ বঙ্গ, রক্ষ, বিন'রক, মাতৃফাদির পূজ। করেন। 

ইন্দার্দি দেবগণের পৃজকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হুন, শ্রান্ধাদি দ্বারা 
যাহার! পিতৃগণ্ের পূজা করেন তাহারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হন, যাহার! বক্ষ 
রক্ষা্দি ভূতগণের পুজা করেন তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হন, এবং যাহারা 
আমাকে পুজ! করেন তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন ।২৫ 

২৬। যঃ (যিনি) মে(আমাকেণ ভক্ত্যা ( ভক্ভিপূর্বক ) পত্রং পুষ্গং 
ফলং তোয়ং ( পত্র, পুষ্প, ফল, জল ) প্রষচ্ছতি (দান করেন ), অহুং (আমি) 
প্রযতাত্মনঃ (ত্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত/)পহৃতম্‌ (ভক্তিপ্রদত্ত ) তৎ (সেই 
উপছ্ার ) অশ্লামি (প্রীতিপূর্য্বক গ্রহণ করি )। 

বিনি আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু ভক্তিপূর্বক দান করেন, 
মামি সেই শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপুববক প্রদত উপহার গ্রহণ করিনা! থাকি ।২৬ 

আমার পুজা অনায়াস-সাধ্য । ইহাতে বহ্ব্যয়লাধ্য উপকরণের প্রয়োজন 
মাই । ভক্তি সহ যাহা কিছু আমার ভক্ত আমাকে দান করেন, দরিজ্জ ব্রাহ্মণ 
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এদামের চিপিটকের ভ্তায় (ভাঃ ১৮১1৪ দ্রঃ), তাহাই আমি আগ্রহের সহিত 
গ্রহণ করি। আমি দ্রব্যের কাঙ্গাল নহি, ভক্তির কাঙ্াল। এই কথাটি 
বুধাইবার জন্য “ভক্কিপৃবর্বক? শবটা ছুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে । 

জাকারোপা না" 

প্রঃ।--এন্থলে ফলপুষ্পাদি দ্বার! লাকার মুক্তির উপাসনাই বিছিত হইয়াছে 
বলিয়৷ বোধ হয়? 

উঃ। “ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ 


করিতে ছাইবে এমন কথা নাই। ইশ্বর পব্ধব্র আছেন, যেখানে দিবে, 
সেখানেই তিনি পাইবেন ”--বন্ধিমচন্্র | 


একথা ঠিক। কিন্তু গীতায় প্রীভগবান্‌ ন্বয়ংই বলিয়াছেন যে আমি অজ, 
অব্যয় হইয়াও আত্মমায়ায় দেহ ধারগ করি ইত্যাদি (৪1৬)) সুতরাং 
ঘবতারবাদ ও সাকারোপাসন৷ গীতার অনুমোদিত, একথা বলাই বাহুল্য । 

কিন্তু জগতে নিরাকারবাদী বহু ধর্মসম্প্রধা় আছেন, বাহার! অবতারবাদ 
মানেন না, এবং উপাসনার জন্ত কোনরূপ সাক্কার বিগ্রহাদি ব! প্রতীকের 
প্রয়োজনও বোধ করেন না। অনেকে আবার নিরাকারবাদ গ্রহণ করিয়াও 
অবন্থ। বিশেষে প্রতীকের আবশ্তকতা স্বীকার করিয়। থাকেন । তাহার। বলেন, 
নিছক নিরাকারবাদিগণ ঈশ্বরের বাহ মুর্তি স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু 
উহ্ারাও মনে মনে কোন না কোন মুস্তিই কল্পনা করিয়া থাকেন। মানববুদ্ধি 
নামরূপের অতীত কোন অতীক্জ্রিয় বস্তর' ধারণ! করিতে পারে না, স্ুতন্নাং 
যে পর্য্যস্ত না লাধক প্রকৃতির অতীত হইয়া! অতীক্জিয় তত্বাজ্ঞান লাভ করেন, 


সে পর্যয্ত তাহাকে সাকারের মধ্যদিয়াই স্থুলের মধ্যদিয়াই হুগ্ে যাইতে 
হইবে, অন্ত গতি নাই। 

“আপনার! মনকে স্থির করিবার অথবা কোনন্বপ চিন্তা করিবার চেষ্টা 
করিয়া দেখিবেনস্-আপনারা মনে মনে মুর্তি গঠন না করিয়া থাকিতে 
পারিতেছেন না। ছই প্রকার ব্যক্তির মুত্তি পৃজার প্রয়োজন হন্ন না। এক 
নরপণ্ড, যে ধর্পের কোন ধার ধারে না, আর লিদ্ধপুকুঘ--বধিনি এই লক 
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যত করোধি ষদশ্নীসি যজ্ছুহোষি দদাসি যু। 
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তু কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥২৭ 


সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন এই ছুই অবস্থার 
মধ্যে অবস্থিত ততদিন.আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোনরূপ আদর্শ 
ব৷ মুর প্রয়োজন হইয়া! থাকে*--ম্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তি-রহস্ত ( অপিচ, 
৩৭৫ পৃষ্ঠ। ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

২৭। হে কৌন্তেয়, ধৎ করোষি (যাহা কিছু কর), যৎ অশ্নাসি (যাহা 
ভোজন কর ), যৎ জুহোৌধি (যাহা! হোম কর), বৎদদাসি (যাহা দান কর, 
যৎ তপন্তলি (যাহা! তপস্ত। কর ), তৎ (তাহ! ) মদর্পণম্‌ ( আমাতে অর্পণ ) 
কুরু (করিবে )। 

ছে কৌন্তেয়, তুমি যাহা! কিছু কর, যাহা কিছু ভোজন কর, যাহা কিছু 
হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপন্তা কর, তৎ সমস্ত আমাকে 
অর্পণ করিও 1২৭ 

ঈশ্বরে কর্্মার্পণ তত্ব--এন্লে বলা হইতেছে যে সর্বেক্জিয় দ্বারা যে 
কিছু কর্ম কর, সকলই আমাতে অর্পণ কর। শ্রীমঘ্ভাগবতেও ঠিক এই 
কথাই আছে-_ 

“কায়েন বাচা মনলেল্তিযৈরবা বুর্ধাক্বন! বাহনুন্তত্বভাবাৎ। 
করোতি বদ্যৎ সকলং পরশ নারারপায়েতি সমপয়েত্তৎ ॥ 

“কার, মন, বাকা, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, আত্মা সবার] দ্বতাববশতঃ যে কোন কর্ম কর! হয়, 
তৎ সমস্তই পরাৎপয় মারার়ণে সমর্পণ করিবে*--ভাগবত ১১1২1৩৬।% 

এস্থলে কেবল পুজার্চনা, দান, তপন্ডাদির কথ বলা হয় নাই, আছার- 
বিহারাদি সমস্ত লৌকিক কর্ণ ঈশ্বরপণ-বুদ্ধিতে করিতে হইবে, ইহাই বলা 
হইতেছে। এই ঈশ্বর!পর্ণ-বুদ্ধি কিরূপ ? ঈশ্বরের সঙ্গে সাধক যে ভাব স্থাপন 
করেন তদদুসারেই তাহার কর্াপণি-বুদ্ধিও নিয়মিত হয় । 


শ্লোক ১২৭ নরমোহষ্ধ্যায়ঃ ৩৭৯ 


ভক্তিমার্গের প্রথম সোপানই হইতেছে দান্তভাব। তুমি গ্রন্থ, আমি দাস ১ 
তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র; তুমি কর্তা, আমি নিমিত্তমা্। এই ভাবটা গ্রহণ 
করিয়৷ সমস্ত কর্ম করিতে পারিলেই কর্ম ঈীশ্বয়ে অর্পিত হয়। আমি আহার 
পানাদি করি, সংসার কর্ম করি, যাহু। কিছু করি, তুমিই করাওঠ৭€তামার ইচ্ছা 
পূর্ণ হউক, তোমার কর্ণ সার্থক হউক, আমি আর কিছু জানিনা, চাছিনা-- 
'্বয়। হযীকেশ হদ্িস্থিতেন, যথ! নিযুক্তোহশ্মি তথা করোগি।' এই অবস্থায় 
প"আমি তোমার” এই দানভাধটা নিত্য বিগ্তমান থাকে । ভক্তিমার্গের আর 
একটা উচ্চতর অবস্থা হইতেছে, “ভুমি আমার” এই ভাব; স্থতরাং আমার 
যাহা কিছু কর্ম তোমার গ্রীতি-সম্পাদনার্থ ; এই অবস্থায় সাধকের অন্ত করছ 
থাকে না। শ্রবণ-স্মরণ-কার্তন, পুজার্চন! ইত্যাদি ভাগবত সেবা বিষমনক 
কর্মই তাহার কর হইয়! উঠে। অধিকতর উচ্চাবস্থায়, ভগবান্‌ জগন্ময়, 
সব্বভূতে অধিঠিত, নুতরাং ভূত-েবাই তাহার সেব!ঃ এই জ্ঞান জন্সিলে 
নিফামভাবে সাধক লোক-[সবায়ই নিযুক্ত হন। 

এই কর্মার্পণের মূলে কর্মফলের আশ! ত্যাগ করিয়া! কর্ করিযার তত 
আছে। জীবনের সমস্ত কর্ম, এমন কি জীবনধারণ পর্যন্ত এইনপ কৃষ্ণার্পন- 
বুদ্ধিতে অথবা ফলাশা ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলে পাপবাসন! কোথায় 
থাকিবে এবং ক্ষুকর্্মই বা কির্ধপে ঘটিবে? কিংবা 'লোকোপোযোগার্থ কর্ম 
কর, 'লোক হিতার্থ আত্মসমর্পণ কর', এরূপ উপদেশেরগ আর দরকার কৈন 
হইবে? তখন তে] 'আমি? ও “লোক* এই ছুইয়েরই সমাবেশ পরমেশ্বরে | 
এই ছুইয়ে পরমেশ্বরের সমাবেশ হওয়ায় স্বার্থ ও পরার্থ এই ছই-ই রুষ্গার্পনরূপ 
পরামার্থের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া! যায়। কৃষ্ণার্পণ বুদ্ধিতে সমন্ত কর্ম করিলে 
নিজের যোগক্ষেমেও বাঁধ। পড়ে না, স্বয়ং ভগবান্ই এ আশ্বাস দিয়াছেন” 
(৯২২)--দীতারহত্ত, লোকমান্ত তিলক । 

' তক্তিশান্ত্র বাহাকে প্রীকষ্চর্গণ পূর্বক কর্ণ বলেন, অধ্যাত্বতবে জ্ানমার্থে 
উহাই ব্রন্ধার্পণ পূর্ধবক কর্ণ (৪1২৪, ৫1১৯ দ্রউখ্য )। ভক্তিমার্গে দৈতভাব থাকে, 


২৮৩ শ্রীমসতদদগীতা শ্লোক ৯২৮-২৯ 


শুভাশুভফ লৈরেবং মোক্ষসে কর্ধ্মবন্ধনৈঃ। 
সঙ্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তে। মামুপৈত্যসি ॥২৮ 
সমোহহং সর্ববভূতেযুন মে হেস্তোহস্তি ন প্রিয়ঃ। 

যে ভক্তম্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥২৯ 


“আমি, জ্ঞান থাকে, যদিও উহা! “পাকা? আমি ( ১২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); কিন্ত 
ফ্ঞানমার্গে, “সমত্তই ব্রঙ্গ' এই ভাব বলবান্‌ থাকে; সাধক ব্রদ্দভূত হন, তাহার 
সমস্ত কম্ম ব্রহ্মকন্ম হয়। 

২৮। এবং (এইরূপ ) শুভাগুভফলৈঃ কর্্ববন্ধনৈঃ (কর্মের শুভাগুভ 
ফলরূপ বন্ধন হইতে ) মোক্ষসে ( মুক্ত হইবে )7 লন্নযাসযোগযুক্তাত্বা ( আমাতে 
কর্মসমর্পণ রূপ যোগযুক্ত হইয়া ) বিসুক্তঃ [সন] ( কর্্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া) 
মাম্‌ উপৈষ্যসি (আমাকে প্রাপ্ত হইবে )। 

সন্প)াসযোগযুক্তাত্মা)--সন্ক্যানঃ কর্মণাং মদর্পপম্‌ স এব যোগঃ কর্ধবন্ধং'মোক্ষোপায 


তেন বুজঃ আত্ম! চিত্তং হস্ত স; ( শ্রীধর )-_সন্রযাস অর্থাৎ ঈশ্বরে কর্মমর্পণরূপ যে যোগ অর্থাৎ 
'মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় তাহাতে যুক্ত চিত্ত যাহার। 


এইরূপ সর্ধ কর্ম আমাতে সমর্পণ করিলে শুভাগুভ কর্ম বন্ধন হইতে মুক্ত 
হইবে । আমাতে সর্ধ্বকর্ম্ণ সমর্পনরূপ যোগে বুক্ত হইয়া কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত 
হইয়। আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । ২৮ 

চন 

' মনে রাখিতে হইবে, এখানে সন্নাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে, জীশ্বরে কর্ধ 
সমর্পণ । সুতরাং এই ভক্তি যোগের বর্ণনায় কর্্মতযাগের কোন প্রসঙ্গ 
নাই। বস্ততঃ ভক্তিষোগ ও কর্্মযোগ অঙ্লাজীভৃত। এই সম্পর্কে ৪81৪১ 
শ্ললোকের “যোগসংন্তস্ত কর্মাথং পদের ব্যাখা। দ্রষ্টব্য; অপিচ ৩.৩ শ্লোক 
দ্রষ্টব্য। 

২৯। অঙ্থং সর্বেষু ভূতেযু সম: (সমান ), মে ( আমার ) দ্বেষযঃ (অপ্রিয়) 
প্রিয়ঃ চন অস্তি (নাই); যেতু মাং ভক্তযা ( ভক্তিপূর্ববক ) ভজন্তি ( ভঙ্খনা 
করে) তে মি ( আমাতে)[ থাকেন ], অহমপি (আমিও) তেষু (তাহাদের 
 অধ্যে)[ থাকি ]। 


শ্লোক ৯২৯ নবমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৮৬ 


আমি সর্যভূতের পক্ষেই সান। আমার হ্েষ্যও নাই, গ্রিরও নাই । কিন্ত 
যাহার! ভক্কিপূর্ববক আমার ভজন! করেন স্চাহান্। আমাতে অবস্থান করেন 
এবং আমিও সে নকল ভক্তেই অবস্থান করি। ২৯ 


রহস্য--উস্বয়ে সমতা ও বৈষম্য 


প্রঃ। শ্রীভগবান্‌ পূর্বে অনেকবার বলিয়াছেন, 'আমার ভক্ত আমার 
প্রিয়” “আমার জ্ঞানী ভক্ত আমার অতীব প্রিয়'-(৭1১৭, ১২।১৩--২০)) 
*আমাকে যাহারা দয করে সেই নরাধমঞ্ছিগকে অস্র-যোনিতে নিক্ষেপ করি” 
ইত্যাদি কথ্যও অন্তত্র আছে ( ১৬1১৮১৯)। ইহাতে এই বুঝায় যে, তিন্নি 
ভক্তবৎসল, অনুর-বিদ্বেষী । এস্থলে কিন্তু বলা হইতেছে, 'আমি সর্ধভতে 
সমদর্শী ; আমার প্রিয়ও নাই, ছ্েষ্যও নাই ।+ ইহ! কি পরম্পর বিরুদ্ধ কথ। নছে। 

উঠ। একটী কথ! মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের ষদি কোনন্ূপ সংজ্ঞা 
দেওয়। সম্ভবপর হয়, তবে তাহ এই যে যাহাতে পরম্পর বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ 
হয়। তিনি নিগডন হইয়াও সগুণ হন কিরূপে? অকর্া হইয়াও ্গগৎকর্তা 
হন কিরূপে? পরমেশ্বর সম, শান্ত, নিব্বিকার-_-ইহাই অধ্যাত্ম তত্ব) কিন্তু 
তিনিই আবার ভূতশ্টা, ভূতধারক, তৃত-পালক ? জীবের গুভূঃ$ সখা; শরণ ও 
স্ত্ধদ,। তিনি নিঃসঙ্গ হইলেও জীঘ তাহার সহিত যখন দাশ্য, সখ্যাদদি ভাব 
স্থাপন করে, তখন তিনিও এঁ সকল ভাবে সংস্থ& হন, সুতরাং স্বরূপতঃ সমাশী 
হুইয়াও তত্তৎস্থলে ভক্তবৎনল ভাবেই প্রকাশিত হন। বস্তুতঃ এই যে তক্ত- 
বাতল্য ব! অন্থরবিদ্বেষ ইহ! তাহাতে নাই, কারণ তিনি হন্বাতীত। জীক 
তাহার সহিত যেরূপ সঘন্ধ স্থাপন করে, যেরূপ অস্তঃকরণ লইয়া, যেরপ ভাব 
লইয়া! তাহার নিকট আইলে, সে সেইরূপ ভাবই প্রাপ্ত হয়-“যো যন্ধদ্ধঃ স 
এব সঃ? (১৭-৩)। নির্খল স্ষটিকের নিকটে রক্তজব! রাখিলে প্ষটিক রক্কান্ত 
দেখায়, নীলপন্থ রাখিলে উহ! নীলাভ হয়) কিন্ত ব্বরূপতঃ প্ছটিক রক্তও নে» 
নীলও নহে। ছুপোষ্য শিশুর প্রতি কেছপ্রীতি দেখাইলে লে ভোমাঁকে: 


৩২ জ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৯৩০ 


অপি চেৎ নুদুরাচায়ো৷ ভজতে মামনস্ভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যখসিতো। হি সঃ ॥৩০ 


দেখিয়! হাসিবে, ঘ্ণাবিষ্বেষ ভাব প্রকাশ করিলে সে তোমাকে দেখিয়া মুখ 
কিরাইবে। শিশুর শুদ্ধ নির্শাল অন্তঃকরণে রাগও নাই, দ্বেষও নাই। উহ 
তোমারই প্রীতি বা বিষের প্রতিক্রিয়া । ভগবানের প্রীতি-বিষেষও সেইরূপ 
জীবেরই প্রীতি ব৷ বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়! মাত্র । প্রহ্লাদ বুফভর শ্রীতি লইয়া 
তাহার শরণ লইলেন। হিরণ্যকশিপু বুকচের! বিদ্বেষ লইয়া তাহার সম্মখীন 
হইলেন। পুত্রের প্রীতি ও পিতার বিদ্বেষ মুর্তিমান্‌ হইয়া নরসিংহরূপ ধারণ 
করিল ; বিহ্যে-সিংহু অভক্তকে বিনাশ করিল, ভক্তবৎসল নরদেব ভক্তকে 
ক্রোড়ে লইলেন। এই নর ও নিংহ, ভক্ত"রক্ষক ও অভক্ত নাশক,--ভক্তের 
প্রীতি ও অভক্তের বিদ্বেষভাবেরই প্রতিমৃত্তি--উহা! ভগবানের বৈষম্য-প্রস্থত 
নহে। মেঘ সর্বত্রই সমন্ভাবে বারি-বর্ষণ করে. কিন্ত কোন ক্ষেত্রে শত জন্মে, 
কোথায় জন্মে কণ্টক বুক্ষ । উহার কারণ মেঘের পক্ষপাতিত্য নহে, ক্ষেত্রের 
স্বভাব। বিছ্েষের ফল বিদ্বেষ, প্রেমের প্রতিদান প্রেম, ইহা! স্বভাবেরই 
নিয়ম । তাই অধ্যাততত্বে যদিও বল! হয় ননির্দোষং হিং সমং ব্রহ্ম, 


তথাপি ভদ্বিতত্বে বল! হয়, এঅ্বহং ভক্তপরাধীনো **“ভজৈর্ভকজনশ্রিয়ঃ 
“ভাঃ ৯181৬৩। উহার একটী অধঞজ্জতত্বের কথা, অন্তটা ভক্তিতত্তবের কথা । 
সত্য। 


৩০। চে (বদি) সুহ্রাচারঃ অপি (অত্যন্ত দুর্াচার ব্যক্তিও) 
অনস্তভাক. ( অনন্তচিত হইয়! ) মাং ভজতে ( আমাকে ভজনা করে ) সঃ সাধুঃ 
এব মন্তব্যঃ ( তাহাকে সাধু বলিয়াই মনে করা উচিত), ছি (যেছেতু) সঃ 
সম্যক ব্যবসিতঃ (উত্তম নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন ) 

অনন্ভভাক্‌---অনন্তততিঃ (শহর )। অন্তং ম ভগ্গতি ইতি অনন্ততাকৃ। অপৃথকৃদ্েন 
পৃথগ, দেবতাপি বাহুদেব এব ইতি বুদ্ধ! দেবতান্তরং ভক্ভিষকূর্ধন্‌ (ইীধর)--“ঘাহু দেষই সর্্বষেবমগ়' 
এই জানে একমাহ্র আমাতেই তক্ভিমান্‌; অনন্ত ভজনপীল। সম্যক ব্যবসিতঃ--শোনং অধ্যবসার়ং 
কৃতবান্‌ (হীধর), জে বিশ্চরবান্‌ ( মধুতুষন )। 


শ্লোক ৯৩৬ নবমোহ্ধ্যায় ঃ ১৩০ 


ক্ষিপ্রং ভবতি ধশ্মত্মা শঙ্বচ্ছাস্তিং নিগচ্ছতি | 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যাতি ।৩১ 


অতি ছুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্তচিত্ত (অনন্ত ভজন-দীল ) হা আমার 


ভজন! করে, তাহাকে সাধু বলিয় মনে করিবে । যেহেতু তাহার অধ্যবসায় 
উত্তম। ৩৯ 


৩১। [ সেব্ক্তি ] ক্ষিগ্রং (শিস) ধর্্াত্বা ভবতি ( হয় )। শঙ্বৎ (নিত্য ) 
শাস্তিং নিগচ্ছতি (লাভ করে ) ) ছে কৌন্তেয়, মে ভক্তঃ ন প্রণশ্তুতি ( বিনষ্ট 
হয় না) [ ইহ! ] প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞ করিয়া! বলিতে পার )। 


গ্রতিজা নীছি-্ম্বাহমুৎক্ষিপয নিঃশক্কং প্রতিজাং কুরু (ধর )-কুতাকিক লোক যদি 
এ কথ। ন! মনে তথে শপথ করিয়া! বলিতে পার, 'একথ সত্যঃ অত্য,* এই ভাব। 


ঈদৃশ ছুরাচার ব্যক্তি শীত ধরার হয় এবং নিত্য শাস্তি লাভ করে? ছে 
কৌন্তের়, তুমি সর্বসমক্ষে নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়া! বলিতে পার যে আমার ভক্ত 
কখনই বিনষ্ট হয় না । ৩১ 
সতক্তি_স্পর্শমণি 
শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, অতি হুর্বত্তও যদি আমার ভজন' করে তবে 
তাহাকে লাধু বলিয়া মনে করিবে। ইহার এরূপ অর্থ নয় যে ভগবন্তক্ত ছুরাচারী 
হুইলেও সে ভগবানের প্রিয়ই থাকে । একথার তাৎপর্ধ্য এই যে, বাহার 
অন্তরে একবার ভক্তির উদয় হয়, তাহার অস্তঃকরণ নির্শাল হইয়া যায়, তাহ! 
স্বারা আর পাপ কর্ম সম্ভবপর হয় না। ভক্তিষ্পর্শে অতি পাপীও সাধু হইয়া 
'উঠে -এক্ষিপ্রং ভবতি ধর্থাত্মা শঙ্বং শাস্তিং নিগচ্ছতি । 
“অতি পাপপ্রসক্তোহপি ধ্যায়ক্লিমিষমচ্যুতমৃ। 
ভূয়স্তপন্থী ভবতি পংজিপাবনপাবনঃ ॥” 
»-৫জতি পাপানক্ত ব্যক্তিও বদি নিমেবমাত্র অচ্যতের ধ্যান করেন তথে 
তিনি তন্বী বলিয়া! পরিগণিত হন) ভিনি ধাহাদিগের মধ্যে উপবেশন করেন 
তারাও পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন |” 


৩৮৪ শ্রীমন্তগবদগীত৷ শ্লোক ৯৩১ 


নিমেষমাত্রে অসাধু সাধু হইয়া উঠে, একথা! অবিশ্বীসীর বিশ্বাস হইবে না। 
কিন্ত ইহ অত্যুক্তি নহে। অন্ধকার গৃহে দীপ জালিলে নিমেষমাত্রেই গৃহ 
আলোকিত হয়, মেঘাবরণ অপশ্থত হুইলে নিমেষমাত্রেই হুর্যযরশ্মিতে জগৎ 
উত্তাসিত হয়, স্পর্শমণির সংস্পর্শে নিমেষ মাত্রেই লৌহখগ্ড ন্বর্ণ হয়, ভক্কিম্পর্শেও 
মানুষ নিমেষমান্ত্রেই পবিত্র হইয়া যায়। ভক্ষির এই পতিতপাবনী শক্তি 
আছে। কৃষ্ণসেবা, সাধুসঙ্গ, গুরুকপায় উহা! লাভ হুয়। মহাপুরুষগণ এই শক্তি 
সঞ্চারিত করিতে পারেন। 


“তাহার স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, গুধু ইচ্ছামাত্র ছ্বারা অপরের ভিতর ধর্মশক্তি 
সথারিত করিতে পারেন। তাহাদের শক্তিতে অতি হীনতম অধর্মচরিত্র 
ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মু£ূর্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়।” 

স্মম্বামী বিবেকানন্দ । 
পানির কত পাপী মুহুর্তমধ্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সকলে 
জ্ঞাত আছেন। তখন নামের সহিত শক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহাতে লোক 
পাগল হইত। গৌর নিতাই প্রেম বিলায়' একথার অর্থ ইহাই। শ্রীচৈতন্ত- 
দেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও অনেকের এ শক্তি ছিল। 

ঠাকুর হরিদাল নির্জন কুটীরে হরিনাম জপ করিতেছেন। ছঠের 
প্ররোচনায় রূপসী বেটা তাহার এজপযজ্ঞ ভঙ্গ কামনায় তাহার কুটারে 
উপস্থিত হইল। ঠাকুর বলিলেন, অপেক্ষা কর--'সংখ্যা নাম সমাপ্তি 
যাবৎ না হয় আমার ।” তারপর সাধুপঙ্গ ও নামের প্রভাবে যাহা হইবার 
তাহাই হইল, তাহাকে আর ফিরিতে হইল না। 

“মাথামু্ডি এক বস্ত্রে ছিল৷ লেই ঘরে। রাছি দিনে নাম গ্রহণ ভিন 
লক্ষ করে। তুলসী সেধন করে চর্বণ উপবাস। ইক্্রি় দমন হৈল প্রেম 
পরকাশ। প্রলিষ্ধ বৈষবী হৈল পরম মহাস্তী॥ বড় বড় বৈষ্য তার দর্শনে 
যান্তি।” 


প্োক ৯৩১ নধমোহ্খ্যায়ঃ ৩৮৫ 
নবন্বীপের আতঙ্ক হই ভাই-্”জগাই আর মাধাই। 


ঞব্রাঙ্গণ হইয়া মস্ত, গে। যাংস ভগ । 
ডাকা! চুরি পরগৃহ দহে সর্বক্ষণ | 
তারা নাহি করে ছেন পাপ নাছি আর।” 


কিন্তু শেষে অকস্মাৎ একদিন কি হইল! তাহার! লোন। হুটুয়! গেল। 

“পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই। ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥ 
নিশাকালে গঙ্গার্গান করিয়া নির্জানে । ছুই লক্ষ কৃফমাম লয় প্রতিদিন ॥ 
রুফ কষ বলিতে নয়নে পক্ষে জল" ইত্যাদি । 


ইছা কিরপে হইল? এই ম্পর্শমণিক গুণে। তাই দেখি, লেই দরিজ্ 
ব্রাহ্মণ ধনলোভে বুন্দাবঘমে দৌড়িলেন, সনাতন গোথ্ামীর নিকট পাধিব 
ম্পর্ণ্ণি পাইলেন, কিন্তু উহ! লইয়া আর গৃছে ফিরিতে পারিলেন না । 
গ্রোস্বামীর পাদমূলে লুণ্ঠিত হইয়! সেই অপাধিব ম্পর্শমণি যাজ্কা করিলেন ।-_- 
“যে ধনে হইয়! ধনী মণিরে মানন! মণি 
তাহারি খানিক 
মাগি আমি মত শিরে' এত বলি নদীতীরে 
'ফেলিল মাণিক 1 
শাস্ত্রে পাপ-ক্ষালনের জন্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। স্বীবের পাপের 
সীমা নাই। শাস্ত্রে বিধিনিষেধের অস্ত নাই। সুতরাং প্রাযশ্চিত্তেরও নানা 
বিধান। গ্রণৰিপ্রকে স্বর্দান হইতে তুষানলে জীবনদান পর্যন্ত কন্ধ, 
অতিষ্কচ্ছঃ মহাকুচ্ছ ইতাদি রূপ প্রায়শ্চিত্তের অসংখ্য বিধি ব্যবস্থা । ক 
সাধনে চিত্তগুদ্ধি ছয় সঙ্গেহ নাই? কিন্তু আত্তরিক অনুশোচন! ও ভগবন্ততির 
সহিত লংহুক্ত না হইলে উহা প্রাণহীন আছুষ্ঠানিফ কসরৎ যাতে পর্য্যবসিত হুর়। 
বরং দেশ-কালপাত্রভেদে শুয্যন্থিত না হইলে সামাজিক অত্যাচার 


বলিয়াই গণ্য হয়। সুযুদ্ধি পায় বাঙ্গালার রাজ! ছিলেন-ভাগ্যগোধে রাজ 
৫. 


৩৮৬ শীমন্তগবদগীতা শ্লোক ৯৩২ 


মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেৎপি ন্থযুঃ পাপযোনয়ঃ। 
স্রিয়ো বৈশ্তান্তথ৷ শৃত্রাস্তেহপি বাস্তি পরাং গতিম্‌॥৩২ 


গেল। মুসলমান মুলুকপতি মূখে জল ঢালিয়! দিয়া ভাহার জাতি নষ্ট করিয়া 
দিলেন। তিনি প্রথমে এ দেশে, পরে কাশীতে বাইর! 
ড৬ “প্রায়শ্চিত্ত পু'ছিলেন পণ্ডিতের স্থানে । 
তার! কহে তপ্ত ঘবৃত খাও ছাড় প্রাণে 
কি বিপদ! রাজ। ধিনা অপরাধে জাতি নাশ করিলেন, তবু দয়! করিয়! 
প্রাণট। রাখিয়াছিলেন। পণ্ডিত-সমাজ প্রাণনাশেরও ব্যবস্থ। করির়! দিলেন ! 
বেচার! আকুল হইয়া মহাপ্রভুর শরণ লইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। 
প্রভূ কি ব্যবস্থা করিলেন 1 
প্রভূ কছে ইছা হইতে যাহ বৃদ্দাবন। 
নিরস্তয় কর ক্কঞ্চনাম সন্কীর্ভন ॥ 
এক নামান্ভাসে তোমার পাপদোষ যাবে। 
আর নাম হতে কষ্চরণ পাইবে ॥ 


তাহাই হইল। নুযুদ্ধি রায় নবজীবন পাইলেন। 

৩২। হেপার্থ, ষে অপি পাপযোনয়ঃ ( পাপ্রযোনিসস্ূত, পাপিষ্ঠজন্ম। ) 
সাঃ (হয়) [ যে অপি ] ছরিয়ঃ (আ্রীগণ ) বৈ, শৃত্রাঃ, তে অপি ( তাছারাও ) 
মাং ব্যপাশ্রিতা (আমায় আশ্রর লইলে ) ছি (নিশ্চিত) পরাং গ্রতিং (পরমগতি) 
বাস্তি (প্রাপ্ত হুয়)। 

পাপযোনয়ঃ-_পাপঘোনি-সমভৃত, নীচকুল জাত। এই শব্টা শ্্রীশুঞাগিয় বিশেষণ নয়। 
অনেক অন্তযজ জাতি আছে, যাহারা সাধারণতঃ পাপকর্ণা। বলিয়। পরিচিত। এইড আধুনিক 
রাজবিধিতেও ইহাদিগকে (:710:108] 751১65 বল! হব। এই সফস্ত লোকদিগকে লক বরিয়াই 
এই শখটী ব্যবহাত হইয়াছে । নিম্বোক্ত শুকদেব বাক্যোেও এইয়প অর্ধ ই সহিত ছয়। *কিয়াতি- 
হা পুলিন্দপুরধা আভীয়কধণ বধনাঃ খশাদর]। মোখওচ পাপা হাপাজয রাঃ খান্বি গৈ 
প্রভবিফধে নগঃ।” (ছাঃ) 


প্লোক ৯/৩৩-৩৪ নবমোহ্ধ্যয়িঃ ৩৮৮ 


কি পুনব্রন্মণ!ঃ পুণ্যা ভক্ত রাজর্ধরস্তখা। 
অনিত্যমন্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ঘ মাম্‌ ॥৩৬ 
মন্মন1 ভব মন্তক্তো মদ্যান্সী মাং নমস্থুরু | 
মামেবৈষ্যসি যু স্তৈবমাখানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ 


হে পার্থ, স্ত্রীলোক, বৈশ্ত ও শুত্র, অথবা যাহার! পাপযোনিসস্ভূত অস্তাজ 
জাতি তাহারাও আমার আশ্রয় লইলে নিশ্চ£ই পরমগতি প্রাপ্ত হয়।৩২ 

শান্্রজঞানশূন্ স্ত্রী-শৃদ্রাদির পক্ষে জ্ঞানযোগের সাহায্যে মুক্তি লাভ সম্ভবপয় 
নছে। কিন্তু ভক্তিয়োগ জাতিবর্ণবিশেষে সকলের পক্ষে সুখসাধ্য ) ভাগবত 
ধর্শের ইহাই বিশেষত্ব । ইহাতে জাতিভেদ-জনিত অধিকারভেদ নাই। 


৩৩। পুণ্যাঃ ত্রাহ্মণাঃ ( পবিত্র ব্রাহ্মণগণ ) তথা ভক্তাঃ রাজরধরঃ ( ভক্ত 
সলাজধিগণ ([ পরম গতি লাভ করিবেন ] কিং পুনঃ (তাহার আর কথা কি), 
অনিত্যং ('অঞ্রব) অন্খং ( সুখশৃন্ত ) ইমং লোকম্‌ ( এই মর্ত্যলোকে ) গ্রাপ্য 
( পাইয়া ) মাং ভর্দম্ব (আমার ভজনা কর )। 

পুণ্যণীল ক্রাহ্ষণ ও রাজধিগণ যে পরম গতি লাভ করিবেন তাহাতে আর 
কথা কি আছে? অতএব তুমি (এই রাজধি দেহ লাভ করিয়! ) আমার 
'মারাধন। কর। কারণ এই মর্ততলোক অনিত্য এবং সুখশুন্ত 1৩৩ 

$৪। মন্নাঃ ( মদগতচিত্ত ), মন্তক্তঃ ( মৎলেবক ), মদযাজী (আমার 
পু্জা-পরায়ণ ), ভব (হও), মাং নমস্কুকু (আমাকে নমস্কার কর), [এইরূপ] 
মৎপরায়ণঃ (মদেকশরণ হইয়া) আত্মানং (অন্তঃকরণফে, মনকে ) যুন্বণ 
( আমাতে সমাহিত করিয়া ) মামেব এসসি ( আমাকেই প্রাপ্ত হইবে )। 

ভূমি সর্বদা মনকে আমার চিন্তায় নিযুক্ত কর, আমাতে ভক্তিমান্‌ ই, 
আমার পুক্জা কর, আমাকেই নমস্কায় কর। এইকপে মৎপর়ারণ হইর! আমা 
মন সমাহিত করিতে পীরিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে 1৪ 


৮৯৮ শ্ীমস্তগবদগীতা শ্লোক ৯/৩৩-৩৪ 
তগবৎ-শরণাগতি--এঁকাস্তিক ধর্ন 


এই অধ্যায়ের দ্বিতী্স শ্লোকে যে রাজগুহ রাজবিস্তার কথ! বল! হইয়াছে 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ তাহাই বর্ণনা করা হুইয়াছে এবং এই শেষ গ্লোকে 
তাহারই সারমন্্ব কধিত হইল। ইহার স্থল তাংপর্ধয এই $--একাস্ত ভাবে 
ভগবানের শরণ লইয়া, নিত্যযুক্ত হইয়া! তাহার ভজন করা এবং স্বরূপে 
ভৃতাবৎ তাহারই কর্দপ সম্পাদন কর1। ইহাই এীকান্তিক ধর্ম বা ভাগবত 
ভক্তিযোগ। ১১শ অধ্যায়ের শেষ ক্পোকে এই কথারই পুনরাবৃত্তি কর! 
হইয়াছে এবং তথায় “মৎকর্মরুৎ”? এই কথা যোজন! করিয়! এ্কাস্তিক ভক্তির 
সহিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সমন্বয় করিয়া দেওয়া হইয়াছো ১২শ অধ্যায়ের 
৬1৭1৮ ক্লোকে অর্জুনের প্রশ্নোতরে পুনরায় এই ভক্তি-যোগেরই স্পষ্ট উপদেশ 
দিয়া পরে উহার সাধনার উপায় এবং শ্রেষ্ঠ ভক্তের লক্ষণ বর্ণনা! কর] হইয়াছে । 
শেষ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোকে "গুহাৎ গুহাতর” বলিয়া প্রকারাস্তয়ে এই 
উপদেশই দেওয়া হুইয়াছে এবং পরিশেষে ““সর্বগুহতম” বলিয়া, ৬৪।১৫।৬৬ 
শ্লোকে এই কথারই পুনরুক্তি করিয়! শ্রীভগবান উপসংহারে বলিয়াছেন, 
“সর্বধর্থান্‌ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।” ইহাই গীতার শেষ কথা ও 
সার কথা । 


নবম অধ্যায়- কিল্লোবণ ও সারসংক্ষেপ 


১--৩ জ্ঞানযুক্ত তক্তিমার্গ প্রত্যক্ষ বোধগম্য ও সুখসাধ্য, অভএব 
রাজবিভ! ) ৪--৬ এশ্বরিক যোগ-সামর্থয । ৭_--১* ছগতের হত ও সংহার-- 
ভ্রীভগবান্‌ জগতলইট। হইয়াও নিলিপ্ত; ১১৮১২ স্ভগবানের অবজ্ঞাকারী 
ব্যক্তি পাষতী বা আহুরী; ১৩৮১৫ ভগবানের ভক্ত দৈষী? ১৬--১৯ 
ঈশ্বরের বিশ্বান্থগতা-্-তিনি সর্বত্র ; ২০--২৬ বাগহজ্ঞাদির ফল নিত্য । ২২ 
যোগক্ষেমার্থও উহ! প্রয়োজনীয় নহে, যোগক্ষেম ভক্িদ্বারাও লঙ্য ) ২৩২৬ 


৯ সার-পংক্ষেপ নবমোহধ্যায়ঃ ৩৮ 


অন্ত দেবতার পৃজাও ঈশ্বরের পূজা, কিন্তু দেবতা ভাবনা করিলে ঈশ্বর লাভ 
হয় না--ভগবান্‌ ভক্তির কাঙ্গাল-দ্রবোর নহে ; ২৭--২৮ উদ্বরে সর্ধ্বকর্্মাপণি, 
উহ্ছাতেই কর্বন্ধ মোচন) ২৯-৩৪ ঈশ্বর সকলের পক্ষেই লমূন-ক্তি 
ল্পর্শমণি, অনন্কভাবে ভগবানের শরণ লগয়ার উপদেশ । 

গম অধ্যায়ে যে জানশ্বিজ্ঞানের কথ! অর্থাৎ পরমেশ্বয়ের সমগ্র স্বরূপ এবং 
তাহাকে পাইবার উপায়স্বক্ূপ ভক্তিষোগতন্থ বর্ণনা আবস্ত হইয়াছে, তাছাই 
৮ম অধ্যায়ে এবং এই অধ্যায়ে চলিয়াছে । ৮ম অধ্যায়ে আবার পরমেশখরের 
নিগুণ অক্ষর শ্বরূপের বর্ণনা]! আছে এবং ভক্তিদ্বারাই সেই পরমপুরুষকে লাভ 
করা যায় ইহা বল! হইয়াছে (৮২২ প্লেক)। কিন্তু অক্ষর ব্রহ্ম কিরূপে 
ভক্তির বিষয় হইতে পারে তাহা স্প্টীকুত করা হয় নাই। এই অধ্যায়ে 
সেই ভক্ষিযোগই বিস্তারিত উপদেশ করিবেন বলিয়া! প্রথমেই শ্রীভগবান্‌ 
বলিলেন যে, ইহা স্ধসাধ্য এবং প্রত্যক্ষাবগমা, ইহাই সর্বববিগ্তার শেষ্ঠ, 
সর্বগুহৃতম বিস্তা। 

এই ভক্কিতত্বের অবতারণার পূর্বে শ্রীভগবান্‌ আপনার নিগুণ সণ খরূপ 
বিস্তারিত বর্ণন। করিয়া! বলিলেন,--আমি অব্যক্ত মুদ্তিতে জগৎ ব্যাপিয়া আছি, 
আমি নিগুণ নিঃসঙ্গ বলিয়। কিছুতেই লিপ্ত নহি, অথচ আমি প্রক্কৃতি দ্বারাই 
জগৎ সৃষ্টি করি, আমিই সর্ধভূত-মহেম্বর, আমিই জীবের “গতিরর্ভ। প্রডূঃ 
সাক্ষী নিবাসঃ শরণং ্হৃৎ।”, কিন্তু অবিবেকী আম্মরস্বভাব ব্যক্তিগণ আমার 
পরম ভাব ন৷ জানিয়া আমাকে প্রাকৃত মচুষ্যবৎ মনে করে। ইহাদের ধর্মকর্ম 
নিক্ষল, জ্ঞান নিরর্থক হয়। কিন্তু সাত্বিক প্রক্কৃতির মহাত্মগণ আমাকে সর্ধভৃত, 
মহেখর জানিয়া অনন্ভভাবে আমার ভজন! করিয়া থাকেন। কেছ কেছ 
জঞানযোগেও আমার উপাসন। করিগ্প! থাকেন। খ্বৈতঅৈত নান! ভাথেই 
আমার উপাসন। হয়। কেনন। আমি সর্ববতোমুখ, সর্ববাত্মণ, সর্ধন্থদ্দগ । কেন 
কেছ দব্গাফি ফলকাষমায় বৈদিক বাগযজ্ঞাদিঘায়াও খামার আর্চন। বরিয়া 
থাকেন। এইয়প বাগবজাদিয অনুঠানকারী সকাম হ্যকিগণ পুণাফলশখরণ 


৩৯৪ ভ্রীমন্তগবদগীতা ৯ সার-সংক্ষেপ 


দ্বর্গা্দি প্রাণ হন বটে, কিন্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হন না। কিন্ত আমার যে সকল 
ভক্ত অনন্তমনে নিতাধুক্ত হইয়া আমার ভজনা করেন তচ্ছাদের যোগক্ষেম 
অর্থাৎ দেহা'দি রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় যাহা কিছু তাহা আমিই নির্বাহ করিয়া 
থাকি, তজ্জন্ত যাগযজাদি বা দেবতাদির আরাধনার প্রয়োজন হয় না। 

আমার পুজার্চনায় বনু ব্যয়লাধ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। আমি 
ভাষের ভিখারী, ভক্তির কাঙ্গাল, দ্রব্যের কাঙ্গাল নহি। আমার ভক্ত 
তৰ্িলহ আমাকে যাহা অর্পণ করেন আমি তাহাই গ্রন্থ করি। আমার 
ভক্ত যাহ! কিছু করেন সমন্তই আমাতে অর্পণ করেন। এইরূপ ঈশ্বরাপণ 
বুদ্ধিতে কর্ম করিলে তাহাতে কণ্বন্ধন না। আমার নিকট পাপী ও 
পুণ্যবানে পার্থক্য নাই। অত্যন্ত ছুরাচারীও যদি ভক্তিপূর্বক অনগ্ভভাবে 
আমাকে ভজন! করে, তবে সে-ও অচিরাৎ ধর্মাত্বা হইয়া যায় এবং পরম 
শাস্তি লাভ করে। ভক্তি ম্পর্শমণি। উহা! যাহাকে স্পর্শ করে তাহাই 
স্বর্ণ হয়। অতএব তুমি আমাতে ভক্তিমান. হও, আমার পুজা! কর, 
আমাকে নমস্কার কর--এইরপে মৎপরায়ণ হুইয়। যোগধুক্ত হইলে আমাকেই 
প্রাগ্ত হইবে। 

এই অধ্যায়ের প্রতিপাস্ত যে বিষয়-বস্ত তাহাকে রাজগুহা রাজবিগ্ভ।? 
বলা হইয়াছে (৯২) ইহা প্রুক্লুতপক্ষে ভক্তিযোগ। কেননা ভক্তি- 
যোগের যে সকল বিশিষ্ট লক্ষণ তাহ! প্রায় সমন্তই এই অধ্যায়ের বিভিন্ন 
শ্লোকে উল্লিখিত আছে। কয়েকটি শ্লোকে পরমেশ্বরের নিগুন-সগুণ উভয়বিধ 
স্বরপের বর্ণন! আছে এবং অনন্ত প্লোকে সগ্ুণ স্বরপের উপাসনার কথাই 
উল্লিখিড় হইয়াছে । ম্মরণ, মনন, কীর্তন, ভজন, অনন্ভশরণ, ঈশ্বরে লর্ব্- 
কণ্থার্পণ প্রভৃতি ভক্তিমার্গের যে সকল বিশিষ্টসাধন ভাহ। সকলই এ অধ্যায়ে 
সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে । 

তক্তিমার্গের একটি বিপি্ লক্ষণ উদ্ধার উদারতা ও লীর্বাজনীনতা ! 
ইহাতে রান্ধণ-শু্জাদি ভেছে অধিকার-গেদ নাই। ইহাতে আ্রী-পুরুষ্জাভিবরণ 


৯। সার-সংক্ষেপ নবমোহধ্যায়ঃ ৩৯১ 


শনিধ্বিশেষে সকলেরই লমান অধিকার । এই অধ্যায়ের ৩৯৩১/৩২ লোকে 
ভক্তিমার্গের এই বিশেষস্বটি সুম্পষ্টরপে উদ্লিধিত হইয়াছে । জ্ঞানমার্গাদি 
সাধন-্প্রণালীতে দেখা বায় কথার কথায় নানারপ অধিকার়-ব্জীর ; ভক্তি- 
মর্গে সকলেরই সমান অধিকার) ইহাতে একমাত্র জনধিকারী শ্রদ্ধাহীন, 
অভক্ত, ভগবদূবিছ্েধী ব্যকিগণ। তাছাদিগক্ষে ইহ! উপদেশ দেওয়া কর্তব্য 
নছে ( ১৮।৬৭), এই হেতু ইছাকে পরম গুহ্শান্্র বল! হইয়াছে। 

ইতি ভ্রীমত্তগ্গীতাক্পনিষতছ অঙ্গবিভায়াং যোগশানত্রে গ্ীরফাঞ্ছুনসংখাদে 
রাজবিভ। রাজগুহ্য যোগে! নাম নযমোধধ্যায়ঃ। 


দশমোহ্ধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবান্থবাচ 
ভূয় এব মহা বাছো। শৃণু মে পরমং বচঃ। 
যত্তেহহং প্রীয়মাপায় বক্ষ্যামি হিতকা ম্যয়। ॥১ 
ন মে বিছুঃ স্ুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহাঁণাঞ্চ সর্ববশঃ ॥২ 


১। শ্রীভগবান্‌ উাচ-_[ হে ] মহাবাহো, ভূয়ঃ এব (পুনরায় ) মে পরমং 
বচঃ (আমার উৎকৃষ্ট বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর), বৎ প্রীয়মাণায় তে (প্রীতি 
মান তোমাকে ) অহং (আমি) হিতকাম্যরা! (হিতার্থ) বক্ষ্যাষি 
( বলিব )। 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,--হে মহাবাহো, তুষি আমার বাক্য শ্রবণে প্রীতি 
লাভ করিতেছ, আমি তোমার হিতার্থ পুনরায় উৎ্রষ্ট কথ। বলিতেছি, তাহ 
শ্রবণ কর।৯ 

সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের শ্বরপ বর্ণনগ্রসঙ্গে তাহার 
নানা ব্যক্ত রূপ বা বিভৃতির কথা সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । উহাই এই 
অধ্যায়ে সবিষ্তাপে ঘলিবেন। 

২। হুযগণাঃ (দেষতাগণ ) মে গ্রভবং (আমার গ্রভাব ব। উৎপত্তি) 
ন বিছুঃ (জানেন না)» মহর্ধঃঃ চ ন ( মহুধিরাও জানেন না); ছি (ফেননা 
ক্যহং দেবভানাং অহ্যাঁশাং চ (দেবছাদিগের এবং মহধিদিগেরও ) লর্ধশঃ 

॥ (সব্বপ্রকার ) আদিঃ (আদি কারণ)। 


প্লোক ১৩।৩-৪-৫ দশমোধ্ধ্যায়ঃ ৩৯৩ 


যো মামজমনাদিঞ বেতি লোকমহেশরম্‌। 
অসংমুঢ়ঃ স মর্ত্যেযু সর্ববপাপৈ: প্রনূচ্যাতে 1৩ 
বুদ্ধিজ্বীনমদংমোহঃ ক্ষম। সত্যং দমঃ শমঃ। 
সখং দুঃখং ভবোইভাবে ভয্বঞ্চা ভয়মেবচ ॥৪ 
অহিংসা নমতা তুিস্তপো দানং যশোহ্যশঃ | 
ভবস্তি ভাব! ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ বিধাঃ ॥৫ 

প্রভবং -. প্রভবং প্রতুশক্যাতিশয়ং উৎপত্তিং বা (শক্কর)--ইহার ছুই অর্থ হইতে 
পারে--(১) প্রভাব, (২) উৎপত্তি। সর্বরশ+--সর্ধপ্রকারৈং উৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদি 
প্রবর্তকন্তেন চ। অর্থাৎ জযিই উৎপাদক, আমি বৃদ্ধ্যাদির প্রবর্তক, এইরূপ সকল বিষয়েই 
মুলকারণ আনি। নৃতয়াং আমার অনুগ্রহ বিনা কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তি-তত্ব জাশিতে 
পারে ন!। 

কি দেবগণ কি মহুধিগণ কেহই আমার প্রভাব বা উৎপত্তির বিষয় 
জ্ঞাত নহেন। কেনন! আমি দেব ও মনুষ্য গণের সর্ব প্রকারেই আদিকারণ।২ 

খুগবেদীয় নাসদীয় সুক্তের খষি আদি কারণ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই 
বলিয়াছেন-'অর্ববাগ, দেব! অস্ত বিসর্জনেনাথ কো! বেদ যত আবতৃব* ॥৬ 
(খকৃ ১০১৯৬ ),--দেবতারাও এই বিসর্গের (হ্হির) পরে হুইল। 
আবার উহ! যেখান হইতে নিঃশ্হত হইল তাহ! কে জানিবে? 

৩। য; (যিনি) মাং (আমাকে ) অনাদিং- অজম্‌ ( জন্সরহিত) 
লোকমহেশ্বরং চ (ও সর্বলোকের মহেশ্বর) বেত (জানেন) সঃ মর্থোধু 
( মন্থয্যমধ্যে ) অসংমুঢ়ঃ (মোহশুন্ত হইয়া) সব্বপাটপঃ প্রমুচ্তে ( সব্বপাপ 
হইতে মুক্ত হন )। 

বিনি জানেন যে আমার আদি নাই, জন্ম নাই, আমি সব্বলোকের মহেখর; 
মঞ্যা মধ্যে তিনি মোহশুন্ত হুইয়! সব্বপাপ হইতে মুক্ত হন ।৩ 

81৫1 বুদ্ধিঃ। জ্ঞান, অনংমোহঃ (খব্যাকুলত1 )১ আমা, লতাংং গং 
(বাছেজিয় লংঘদ ), শমঃ (চিত্ত-লংবম )। খত ছখং) ততঃ ( উৎপ্ছি) 


৩৯৪ জ্ীমন্তগবদর্গীত্তা র শ্লোক ১০৬ 


মহ্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বের চত্বারো৷ মনবস্তথ!। 

মদ ভাব! মানস! জাতা৷ যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬ 
অভাবঃ (বিনাশ ), ভ্তরং, অভয়ঞ্, অহিংসা, সমতা, তুষ্ট, তপঃ, দানং, 
যশঃ, অবশঠ তৃতান!ং ( প্রাণিগণের ) পৃণকৃবিধাঃ (বিভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন) 
ভাবাঃ ( ভাবসমূ ) মত্তঃ এব (আম! হইতে ) ভবস্তি ( উৎপন্ন হয়)। 

ুদ্ধি-_অন্তঃকরণের গুল্র্থ বিবেচনা-সামর্থ। (শঙ্কর) । জ্ঞান-_বুদ্ধি ছার! আত্মা ও 
অনাত্মাদি পদার্থের বোধ। অসংমোহ--কর্তব্যাদি বিষয়ে ব্যাকুলতার অভাব ( মধুহ্দন )। 
সমত-স্মিত্রামিত্র, রাগন্ধেযাদিতে সমচিত্ততা। ॥ 

বুদ্ধি, জ্ঞান, কর্তব্য বিষয়ে অব্যাকুলতা, ক্ষম!, সত্য, দম, শম, সুখ, দ্বঃখ, 
জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, রাগছেষাদি, বিষয়ে লমচিগ্ততা, লন্তোষ, 
তপঃ দ্বান এবং বশ ও অবশ-_প্রাণিগণের এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
(অবন্থ। ) আম] হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে 181৫ 

তিনিই সকল অবস্থা, সকল ভাব, সকল বৃত্তির মূল কারপ। তাহাই এই 
দুইটা শ্লোকে বল! হইয়াছে। 

৬। সন্ত মহর্ষর়ঃ (সপ্ত মহধি), পুবের্ব চত্বারঃ ( পৃব্ববর্তী চারি জন ), 
তথা মনবঃ (ও মন্থগণ )) মন্তাবাঃ ( আমার প্রভাবসম্পন্ন )১ মানসাঃ জাতাঃ 
(আমার সংকল্প হইতে উড়্ৃত ), লোকে (এই জগতে ) ইমাঃ € এই সকল) 
যেষাং প্রজাঃ (যাছাদের সন্তান সম্ততি )। 

সগ্জমহযি স্মমরীচি, অঙ্গিরন, অব্রি, পুলভ্তা, পুলহ, ত্রতু, বশি্ট (মঃ ভাঃ; শাস্তি 
৩৩৫।২৮--২৯১ ৩৪০1৪৪--৪৫ :)7 মতান্তরে ভৃগু, মরীচি, জন্রি? জঙ্গিরা, পুলহ, পুলত্তা, কুডু। 
পুর্যের চৃত্বারঃ-__পূর্বাবর্তী চারিজন ৷ টাকাকারগণের অনেকেই বলেন, ইহারা সদক, সনদ, 
সনাতন, সনৎকুমার, এই চারি মহি: কিন্তু ইহার! সকলেই চিরকুমার ছিলেন, প্রজার কৃষ্টি 
করেন নাই। হুতরাং ইছাদিগের পক্ষে-_-"যেযাং লোক ইমাঃ প্রজা” একখ! খাটে না। 
লোবমান্ততিলক বলেন--ইহার়া বাহদেষ ( আত্ম), সন্র্ধণ ( জীষ ), প্রছযয় ( মদ )ও অনিরুদ্ধ 
(হকার ), এই চারি মুক্তি ব! 'চতুর্ঘাহ'। মহাভায়তে নায়ারদীয ঘা ভাগবতবর্গা-হ্ণনায় এই 


ক্লোক ১০।৭-৮ দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৩৬৫ 


এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্বতঃ। 
সোঙবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাজ সংশয়ঃ ॥৭ 
অহং সর্বশ্য প্রভবে! মগঃ সর্ববং প্রবর্ততে। 
ইতি মন্বা ভজস্তে মাং বুধ ভাবসমন্থিতাঃ ॥৮ 


চতুর্ধযহের উল্লেখ আছে, এবং গীতায়ও এই ভাগবতধর্পই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে বল) 
হইতেছে যে এই চারি বাহ এক সর্ধতপূর্ণ বাহুদেবেরই ধিঙ্াব। মনব$ঃ-_চতুর্দশ মনু, বখা-- 
্বাযসুধ, দ্বারোচিয, উত্তম, ভাষন, রৈধত, চাক্ষুষ, নৈবন্বত, ; সাবণি, দক্ষলাবর্ণি, ব্রক্গসাহণি, ধর্ম 
সাবণি, রুপ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্দি এবং ইন্ত্রসাবণি। মস্তাবাঃ- _মচ্চিন্তনপরাঃ ; ততপ্রভাবেনোগলব্ব- 
মজজানৈঙ্র্যাশজ ইত্যর্থঃ (বলরাম-); জামার চিন্তাপরারণ এবং ততগ্রভাবে আমার 
জানৈশ্্যযশক্ি-সম্পন্ন। 

ভৃগু প্রভৃতি লরচমহধি, তাঁহাদের পুবর্ববর্তী চারিজন মহধি (অথবা 
( নংকর্ষণাদি চতুর্ণুহ ) এবং স্থায়তববাদি মন্গণ,_ইহার। লকলেই আমার 
মানলজাত এবং আমার জ্ঞানৈশ্বধ্যশক্তিসম্পন্ন ; জগতের লকল প্রজ। 
তাহাদিগহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।৬ 


৭। যঃমম এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ ( যোগৈশ্বধধ্য) তত্বতঃ ( বঘার্থরপে ) 
বেত্তি ( জানেন ) সঃ অবিকম্পেন ষোগেন ( নিশ্চল যোগত্বার! ) বুজ্যতে (যুক্ত 
হন )) অত্র ন সংশয়ঃ (ইহাতে সনেছ নাই )। 


যিনি আমার এই বিভূতি ( ভূ, মন্থাদি) এবং ষোগৈহ্্য যথার্থরূপে 
জানেন, তিনি মতভক্তিলক্ষণ স্থির যোগ লাভ করেন এবং আমাতেই 
সমাহিতচিত্ত হন, তাস্থাতে সংশয় নাই ।৭ 

যোগেন- _সমাগদর্শনেন, বুজ্যতে যুক্তো! তবতি (্রীধর), অর্থাৎ বানুদেবই সমস্ত, 
এইরপ সম্যক জ্ঞান লাত করি আমাতেই সমাহিতচিতর হন। যোগঞ্--হি-কৌপল 
সামর্ধা, ঘোগৈম্্্য (৭।২ প্লোকে রংষ্যাথা। ভ্টব্য)। (এই স্লোকে যোখ শব বিভিন্ন অর্টে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ) 

৮। অহং সব্বন্ত প্রভবঃ (সমস্ত জগতের উৎপত্তি হেতু); যস্তঃ 
(আমা হইতে) নব প্রধর্ততে (সমস্ত প্রধত্তিত হয়) ইতি মন্বা (ইহ 
জানির1 ) বুধাঃ (জামিগণ ) ভাবলমন্ধিতা? (প্রেদাবিষ্ট হইয়া!) মাং ভক্ষপ্তে 
(আমাকে ভজন করেন )। 


৩৯৬ শ্রীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ১০।৯ 


মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌ । 
কথয়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুস্তন্তি চ রমস্তি চ॥৯ 


আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির কারণ। আম! হইতে সমস্ত প্রবর্তিত হয়; 
ুদ্ধিমান্গণ ইহা জানিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া আমার ভজনা করেন।৮ 

ভাবসমদ্থিতাঃ--ভাবেন প্রেম্ন। সমস্থিতাঃ (বলরাম )। 

৯। মচ্চিত্তাঃ ( মগতচিত্ত ), মদগত প্রাণাঃ ( মদগতজীবন ) মাং পরম্পরং 
বোধয়ন্জাঃ (আমার কথা পরস্পরকে বুঝাইয়৷ ), নিত্যং কথয়স্তঃ চ ( এবং সব্বী। 
আমার কথ! কীর্তন করিয়া ), তুষ্যস্তি চ রমস্তি চ (সন্তোষ ও সুখ লাভ করিয়। 
থাকেন )। 

মদগতপ্রাণাঃ-_মাং বিনা প্রাণান্‌ ধর্ত,মসমর্থাঃ ( বিশ্বনাথ )। 

যাহাদ্বিগের চিত্ত আমাতেই অশিত, যাহাদের প্রাণ মদগত (আমাকে ভিন্ন 
যাহার! প্রাণ ধারণে অনমর্থ ), এইবুপ ভক্তগণ পরম্পরকে আমার কথ! বুঝাইয়া 
এবং লবব ?1 আমার কথা কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। তাহাদের 
আর কোন অভাব থাকে ন।, স্থতরাং তাহারা পরম প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়! 
থাকেন।৯ 

কথাম্থত 

ভক্তগণ ভগবানের স্বরূপ চিন্তা ও লীলারসাস্বাদনে সতত লুবচিত্ত। তাহার! 
পরস্পর তদ্িয্র আলাপ করিয়! পরম প্মীনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন) ক্রমে 
বিষয় তাহাদদিগের নিকট বিষময় হইয়া উঠে, শ্রীকষ্ণই তাহাদের নিকট মধুমন্ন 
“তৎকথাম্ৃতপাথোধো বিহরস্তে! মহামুদঃ 

কুর্তি কৃতিনাই কন্জং চতুর্ববর্গং তৃণোপমং | 
স্্যে কৃতী ব্যক্তিগণ মহানকে, কৃ্ধকথালাগরে বিহ্বার করেন, ঠাছার। কৃদ্রলষ চচুর্ধবর্গকে 
ছনায়াসে তৃণবৎ তুচ্ছজ্জান করিতে পারেন। 

ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ত বন ভগবষ্ভাব লুকাইয়া গুক্তভ্ভাবে 'রুষ' “কফ 


বলিয়। করুণ ত্বরে রোদন করিতেন তখন বোধ হইত ধেন জউ্ষকে না 


শ্লোক ১৩।১৩ দশমোহধ্যায়ঃ ৩৯৭ 


তেষাং সততযুক্তানাং ভঙ্গতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌। 

দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥১০ 
পাইলে তদ্দণ্ডেই তাহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। তীহারই লীলাগ্রসঙ্গে 
বল! হইয়াছে,'আপনি আচরি ধর্ম লোকেরে শিখায়।” বন্ততুধ'কষ্চকথার 
কি মাধুর্য, “মচ্চিন্ত' ও “মদগত প্রাণ হওয়া কাহাকে বলে, তাহ! ভক্তভাখে 
একমাত্র তিনিই জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। রথাগ্রে নৃত্যকালে রাজা 
প্রতাপরুদ্রের দ্বেহ স্পর্শ হওয়াতে তিনি “বিষদ্দি-স্পর্শ হইল বলিয়া আপনাকে 
বার বার ধিদ্ধার দিয়াছিলেন; সেই রাজাই যখন লাব্বরভ্ভৌমের উপদেশে 
প্রভূর পাদ-সব্াহন করিতে করিতে শ্ীভাগবত হইতে লীলাকথার আবৃত্তি 
করিতে লাগিলেন, তখন. 

*গুনিতে শুনিতে প্রতৃর সন্তোষ অপার। বোল বোল বলি উচ্চে বলে 
বার ধার ॥ “তব কথামৃতং, শ্লোক রাজা যে পড়িল। উঠি প্রেমাবেশে 
গ্রভৃ আলিঙ্গন দিল॥ প্রভু কছে কে তুমি করিলে মোর হিত। আচদ্বিতে 
আনি পিয়াও কৃষ্ঃলীলামৃত |” শ্লোকটী এই-- 

তৰ কথাম্বতং তগ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্গাষাপহ্স্‌ | 
শ্রধণমঙ্গলং গরমদাততং, ভূবি গৃণস্তি যে ভূরিদাঃ জনাঃ ॥ 

গোপীগণ শ্রীকুষ্ণকে কছিলেন-_- 

তগ্ত জীবের জীবনম্বরূপ, কবিগণ কর্তৃক সতত) পাপনাশন, শ্রবগ-মঙগল+ 
শান্ত মধুর অমৃত মদিরা স্বরূপ তোমার লীলাকথ পৃথিবীতলে যাহার! আবৃতি 
করেন তাহার! ভূরিদ ( বছুদাতা, আমাদিগের জীবনদাতা অথবা স্ুর্ৃতী)। 
ভাঃ ১৭।৩১1৯ 

১৬। লতবুক্তানাং (আষাতে সতত আসক্তচিত্ত) গ্রীতিপৃব্ব ফিম্‌ 
ভজতাং (গ্রীতিপূৰ্ব্ফ আমার ভঙ্জনাকারী) তেষাং (তাহাদিগের ) তং 
বুদ্ধিযোগং (লেইকপ বুদ্ধিযোগ ) দদামি (প্রদান করি), যেন (যাহা 
দ্বারা ) তে (তাহান্স! ) মাং (আমাকে ) উপঘাস্তি (প্রাপ্ত হইয় থাকেন )। 


৩৯৮ শ্ীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১০1১১ 


তেষামেবানুকম্পার্থমহমত্ঞানজং তমঃ । “ 
নাশয়াম্যাত্বভাবন্ছে। জ্ঞানদীপেন ভাম্বত! ॥১১ 
বুদ্ধিষোগং-_বুদ্ধিঃ মৎতত্ববিষয়ং সম্যগ, দর্শনং তেন যোগো বুদ্ধিষোগন্তং 
€ মধুহ্দন )--মত্তত্ববিষয়ক সম্যক্‌ জ্ঞান। অথবা “বুদ্ধিরূপ যোগ বা উপায়” 
শ্ীধর । 
যাহারা সতত আমাতে চিত্তার্পধ করিয়! প্রীতিপুববক আমার ভঙ্গন। 
করেন সেই সকল ভক্তকে আমি ঈদৃশ বুদ্ধিযে!গ গ্রদান করি, যদ্ার৷ তাহার! 
আমাকে লাভ করিয়া থাকেন ।১০ 
১১। তেষাং অন্ুকন্পার্থম্‌ এব (তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশঙঃই ) 
অহং (আমি) আত্মভাবস্থঃ (তাহাদিগের অস্তঃকরণে অবস্থিত হুইয়।) 
ভাম্বতা জানদীপেন ( উজ্জ্বল জ্ঞানরূপ দীপদ্ধারা) অজ্ঞানজং তমঃ (অন্তানজনিত 
অন্ধকার ) নাশয়ামি (নাশ করি )। 
আমার সেই ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ ই তাছাদের অস্তঃকরণে অবস্থিত 
হইয়া! উজ্দ্গ জ্ঞানরূপ দীপ দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করি।১১ 
পর। ভক্তি ও পরা বিভ্ভ। এক 


ভ্রীভগবান্‌ পুবের্ব বলিয়াছেন, যাহারা আমাকে আশ্রয় করে তাহারাই 
আমার স্হন্তর। মায়া! অতিক্রম করিতে পারে (1১৪ ক্লোক)। এস্থলে 
নেই কথাই বল! হইল যে যাহার! আঁনন্তভক্তি-যোগে তাহার ভঙ্গনা করেন, 
তাহার! নেই ড্রক্তি বলেই তন্বজ্ঞান লাভ করিয়া মায়া মোহ নির্দুক্ত হইয়া 
তাহাকে প্রাপ্ত হন। খাহার! পৃবের্ব নিরক্ষর অজ্ঞ বলিয়া! পরিচিত ছিলেন, 
ঠাহারাও একান্তিক ভক্তি সাধনায় পরমতন্বজ্ঞানী বলির প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, 
এক্সপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । 

বন্ততঃ পর! ভক্তি ও পর! বিস্ত/ এক। যখন বাঞ্ষের হুদয়ে এই 
পয়ানুরাগের উদয় ছয়, তখন সে নিঙ্গ মনে তগবান্‌ ব্যতীত অন্ত কোন 


ন্নোক ১০।১২-১৩-১৪ দশমোহধ্যায়ঃ ৩৯৯ 


অর্জুন উবাচ 

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিজ্রং পরমং ভবাম্‌ 

পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিশ্বুম্‌ ॥১২ 

আহস্ব।মযয়ঃ সর্ষে দেবধির্নারদস্তথ। । 

অসিতে। দেবলে! ব্যাসঃ স্বয়খৈষ ব্রবীধি মে ॥১৩ 

সর্ববমেতদৃতং মন্ে যন্মাং বদমি কেশব। 

নহি তে ভগবন, ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪ 
চিন্তাকে স্থান দিবে না। তখন তাহার জাত্বা অভেস্ক পবিত্রতাবরণে আবৃত 
থাকিবে, এবং মানসিক ও ভৌতিক সব্বপ্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া 
শান্ত ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে'--ম্বামী বিবেকানন্ন । 

১২১৪ অর্জুনঃ উবাচ,-তবান্‌ (আপনি) পরং ব্রদ্ধ (পর বর্গ) 
পরং ধাম (আশ্রয়) পরমং পবিত্রং ; সবের” খবরঃ (সকল খাির! ) দেবার্থ 
নারদঃ তথা অলিতঃ দেবলঃ ব্যালঃ চ, ত্বাং (তোম'কে ) শাঙ্বতং (নিত্য ) পুকধং, 
দিব্যং (হ্বপ্রকাশ ) আদিদেবং (দেবগণেরও আদি), অজং (জন্মরহিত ), 
বিভূং ( সবর্যব্যাপী) আহঃ ( বলিয়া! থাকেন ), স্বপ্নং চ এব (ভূমি নিজেও ) 
মে ত্রধীধি (আমাকে বলিতেছ) 

অঞ্জন বলিলেন আপনি পরব্রন্ধ, পরম ধাম, পরম পবিত্র ; ভূ প্রভৃতি 
খধিগণ, দেবধি নারদ ও অলিত, দেবল এবং ব্যাস প্রভৃতি আপনাকে নিত্য 
পুরুষ, স্বয়ং প্রকাশ, আদিদেষ, জন্মরহিত ও সব্বব্যাপী বিতু বলেন। আপনি 
স্বযংও আমাকে তাহাই বলিলেন ।১২।১৩ 

১৪। হে কেশব, মাং বৎ বদলি (বলিতেছ) এতৎ সব্বং খতং ( লত্য ) 
মন্তে (শ্বীকার করিতেছি); (যেহেতু) ছে ভগবন্য তে (তোমার ) ব্)ক্তিং 
€ প্রভাব বা আবির্ভাব ) দেবাঃ গানবাঃ চ ন বিহ্‌ঃ (জানেন না )। 

ব্যক্তিং স্প্রভবং (শঙ্কর); প্রভাবং ( মধুণ্দন )। 

অন্মাগুগ্রহার্থম, ই, অভিথ্যক্তিরিতি (ঞীধর নি অনুপ্রহথার্থ জৌমার় এই খে 
আবির্ভাব উহার তত্ব।” 


8০৬ শ্রীমন্তগবদশগীতা শ্লোক ১০১৫-১৬-১৭ 


শ্বয়মেবাত্সনাত্বীনং বেখ ত্বং পুরুযোত্ম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫ 
বক্ত,মহ স্যাশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ং1 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ।১৬ 
কথং বিস্তামহং ফোগিংস্্াং সদ] পরিচিন্তয়ন। 
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোহসি ভগবন্ময়া ॥১৭ 
হে কেশব ! তুমি ধাহা আমাকে বলিতেছ সে সকলই পত্য বলিঘ্না মানি) 
কারণ, ছে ভগবন্! কি দেব কি দানব, কেহই তোমার প্রভাব (বা 
আবির্ভাবতত্ব ) জানেন না ( আমি ক্ষুন্ মন্থুষ্য, উহ] কি বুঝিব? ) ১৪ 
১৫। £ছে পুরুষোত্বম, হে ভূতভাবন (ভৃওসমূহের নিয়ন্ত! ), ছে দেবদেব 
(দেবতাদিগেরও আবাধ্য দেবতা), জগৎপতে (বিশ্বপালক ), স্বং স্বয়ম্‌ এব 
আত্মন৷ ( আপনাশদ্বার ) আত্মানং ( আপনাকে ) বেখ (জান )। 
হে পুরুযোত্তম, হে ভূতভাবন, ছে দেবদেব, হে জগৎপতে, তুমি আপনি 
আপন জ্ঞানে জাপন স্বরূপ জান। (তোমার স্বরণ আর কেছ জানে না)1১৫ 
১৬। ত্বং (তুমি) যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে যে বিভ্ৃতি দ্বারা) ইমান্‌ লোকান্‌ 
(এই লোকসমূহ) ব্যাপা তিষ্সি (ব্যাপিয়। রহিয়াছে), [ সেই ] দিব্যা: 
সাত্মবিভূভয়ঃ € দিব) নিজ বিভূতিসকল ) অশেষেণ ছি (বিস্কৃতরূপে ) বক্ত-মূ 
অহসি (বলিতে যোগা হও )। 
ভূমি যে ঘ্ধে বিভূতি দ্বার! নব্ব লোক ব্যাপিয়৷ রহিয়াছ তাহা তুমিই বলিতে 
লমর্থ। সে সকল বিস্তৃতর্ূপে আমাকে কৃপাপৃবব্ক বল।১৬ 
১৭। হে যোগিন্, অহং (আমি) কথং (কি প্রকারে) স্্বাং 
(তোমাকে ) সদ পরিচিন্তয়ন ( সব্ব্দ! চিন্তা করিয়া) বিদ্তাং (জানিতে 
পারি)? ছেভগবন্! কেধু কেধুভাবেষুচ (এবং কোন্‌ কোন্‌ পদাপে) 
ময় (আম! কর্তৃক ) চিন্তাঃ (চিন্তনীয় হও )। 


শ্লোক ১০১৭ দশমোধ্ধ্যায়ঃ ৪৬১ 


যোগিন্‌-_যোগেশ্বর--অলোকিক সৃষ্টি-কৌশল ও এষ্বধর্যাদি গুণসম্পন্ন। 
(৭২৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ) 

হে যোগিন, কি প্রকারে সতত চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে 
পারি? হে ভগবন, আমি তোষাকে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে ঝিগ্ঞাবে চিন্তা 
করিব, তাহ বল।১৭ 

অবন্ভার, আবেশ, বিভভূতি-এই ভ্রিবিধ ভাবেই এঁশী শক্তির 
অভিব্যক্তি হয়; ভক্তিশান্ত্রে নানাবিধ অবতারের উল্লেখ আছে; যেমন 
পুরুষ অবতার ( সন্কর্ষণাঁদি ), লীলাবতার (মতন্ত কুন্ম্ণদি), যুগাবতার 
ইত্যাদি (চৈ চৈঃ মধ্য ২০)। যখন কেন মহাপুরুষে ঈশ্বরের শক্তি" 
বি“শষের বিশেষ অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহাকে আবেশ বলে; যেমন 
লনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে ভক্তিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ইত্যাদি । 
ই্ান্নিগকে শক্ত্যাবেশ অবতারও বলা হয়। 

“জ্ঞানশক্যাদিকলয়। ঘত্রাবিষ্টে! জনার্দনঃ | 
ত আদেশ! নিগদ্যন্তে জীব এব মহত্ব্াঃ- লঘু ভাগ্বতামৃত 

--যে সকল মহাপুরুষে জ্ঞানশক্তি আদি কলান্বারা জনার্দন আবিষ্ট হন, সেই মহাত্মগণকে 
আবেশ বলা হয়। 

এতগ্্যতীত আধারবিশেষে এঁশী শক্তির সাময়িক আবেশও হয়। 
শ্রীচৈতন্তাবতারে এই সাময়িক আবেশ বা প্রকাশ বিশেষভাবে প্রকটিত দেখা 
ষায়। 

বিশ্বে সর্বত্রই এঁশী শক্তিরই প্রকাশ, কিন্তু যাহা কিছু অতিশক 
রশব্য্যযুক্ত, শ্রীমম্পন্ন বা শক্কিসম্পন্পন তাহাতেই তাহার শক্তির বিশেষ 
অভিব্যক্তি কল্পনা কর! হুয়। ইহাকেই বিভভূতি বলে। বলা বাহুল্য, 
বিভৃতি ইশ্বর নহেন; সর্বশক্তিমান্‌ সর্বব্যাপী ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ 
নানা বন্ততে দেখিয়া তাহাকে চিন্তা করিবার, মনে রাখিবার জন্তই ৯৭ম 
্লোকে অঙ্ছনের এই বিভুতি বিষয়ক প্রশ্ন। সর্ব উশ্বর় আছেন ইহা 


২৬. 


৪৬২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১০1১৮-১৯ 


বিস্তরেণাত্বনো৷ যোগং বিডৃতিঞ্ জনার্ছিন। 

ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিহি শৃ্খতে! নাস্তি মেইমৃতম. ॥১৮ 
শ্ীভগবণনুবাচ 

হম্ত তে কথগ্িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্াবিভূতয়ঃ। 

প্রাধান্ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যস্তো বিস্তরস্ মে ॥১৯ 


জানা এককথা এবং বিভূতিকেই ঈশ্বর জ্ঞান করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা 
(4২৯২৫, ৯/২২-২৫ ষ্টব্য )। 

একটা বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন--সে ত খুব ভাল কথ!--তাহাতে 
কোন বিপদাশঙ্কা নাই, বিড়ালের বিড়ালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন 
গোল নাই, কারণ তিনিই নব। কিন্তু বিড়ালরূপী ঈশ্বর প্রতীক মাত্র'--স্বামী 
বিবেকানন্দ। 

১৮। ছে জনার্দন আত্মনঃ (স্বীয়) ফোগং বিভ্ভৃতিং বিস্তরেণ (বিস্তার- 
পূর্বক ) ভৃূয্পঃ কথয় (আবার বল)) হি (কেনন!) অমৃতম্‌ (তোমার ) 
অমুতোপম বচন) শৃখতঃ (শ্রবণ করিয়া) মে তৃপ্তিঃ ন অন্তি (আমার তৃপ্তি 
হইতেছে না।) 

যোগং--৭২৫ শ্লোক ব্যাথ্য। হ্্যব্য। ভুরঃ _পুনরায়। পূর্বে সংক্ষেপে বিভূতিদকল 
একবার ঘল। হইয়াছে (41৮-১২)। এই হেতু এস্থলে পুনরায় শব্দ ব্যবহাত হইয়াছে। 

হে জনার্দন ! তুমি পুনরায় তোমার যোগৈশ্বর্য; ও বিভূতিসকল আমাকে 
বিস্বৃতরূপে বল। যেহেতু তোমার অমৃতোপম বচন শ্রবণ করিয়া আমার তৃথি 
হইতেছে না 1১৮ 

১৯। শ্রীভগবান্‌ উবাচ, হন্ত (আচ্ছা ), হে কুরুত্রে্ঠ, দিষযাঃ আত্ব- 
বিভৃতয়ঃ (দিব্য নি বিভৃর্তি সকল) প্রাধান্ততঃ তে ( তোমাকে ) কথরিত্যামি 
(বলিব); হি (যেহেতু) মে বিস্তরন্ত (আমার বিভূতি যাছল্যের ) অস্ত 
নাস্তি (অন্ত নাই )। 


এঙ্জোক ১০1২০-২১ ঘশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪০৩ 


অহমাত্ম! গুড়াকেশ সর্বভৃতাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥২০ , 
আদিত্যানামহং বিষুর্ত্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মরীচির্মরল্তামস্যি নক্ষব্রাপামহং শশী ।২১ ৭ 
হত্য---এই পদটী আশ্বাস, অনুমোদন ব! অনুকম্পানুচক সন্থোধনে ব্যবহৃত হর । 


শ্রীভগবান্‌ কিলেন, আচ্ছা আমার প্রধান প্রধান দিব্য বিভূতিসকল 
'ভোষাকে বলিতেছি। কারণ আমার বিভূতি-বাহুলোর অস্ত নাই। (মতরাং 
সংক্ষেপে বলিতেছি )1১৯ ৃ 


শ্রীগীতার এই অধ্যায়ের বিভৃতি বর্ণনার অঙস্গুসরণেই প্রীভাগক্তের ১১শ 
স্কন্ধে বিড়তি বর্ণনা! করা হইয়াছে । (ভা: ১১১৩) 

২৪০। ছে গুড়াকেশ (অর্জুন)!1 সর্বভূতাশয়স্থিতঃ ( লর্বভূতের হৃদয়ে 
অবস্থিত ) আত্ম! অহম্‌ (আমি); অহম্‌ এব (আমিই ) ভূতানাং (সর্্তৃতের) 
রি ( উৎপত্তি) মধ্যং (স্থিতি ) অন্তঃ চ (ও সংহারশ্বরূপ )। 

গুড়াকেশস্জঞ্ছুন (১1২৪ গ্লোক প্র্টব্য )। 

ছে অজ্জ্রন, সর্বভূতের হৃদরস্থিত আত্মা! (প্রত/ক্‌ চৈতন্ত ) আমিই । অমিই 
লব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহার স্বরূপ (অর্থাৎ হৃষটি, স্থিতি ও লয়কর্তী) ।২০ 

২১। অহং আদিত্যানাং (আদিত্যগণের মধ্যে) বিষুঃ, জ্যোতিযাং 
€ জ্যোতিত্মান্দিগের মধ্য) অংগুমান্‌ (রশ্মিমান্‌) রবি:, মরুতাং (বাযুগণের 
যথ্যে ) মরীচিঠ, নক্ষজাণাং ( নক্ষত্রগণের মধ্যে ) অহ শশী। 

'আদিত্যানাং--হবাদশ আদিত্যের যধ্যে। দ্বাদশ আদিত্য এই -ধাতা, মিত্র। অর্ধনা, কু, 
স্বরণ, হুর্ধা, তগ, বিবন্বান্‌, গুহা, সবিতা, স্ব্টা,বিফু। মরুতাম্‌--উনপঞ্চাশ বাসুর মধ্যে। ইন্ত্র 
কাহার বিমাত! দিতি গর্ভস্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিয়। ৪৯ ভাগ করেন। উ্থারাই ৪ম্বাঘু। 

দ্বাদণ আদ্দিত্যের মধ্যে আমি বিধুনামক আদিত্য। জ্যোদ্িফগণের মধ্যে 


আনি ফিরণমালী হুর্ধ্য। মরুৎগণের মধ্যে আমি মনীচি এবং নক্ষতগণের 
অধ্যে চক্র ।২১ 


৪০৪ জ্রীমস্গবদগীতা। শ্লোক ১০।২২-২৬ 


বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ। 
ইন্জ্িয়াণাং মনশ্চান্মি ভূতানামন্বি চেতনা ॥২২ 
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চান্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বন্থনং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিপামহম্‌ ॥২৩ 
২২। [আর্মি] বেদানাং (বেদসমূহের মধ্যে) সামবেদঃ অন্মি (হই) 
দেবানাং (দেবগণ মধ্যে) বাসবঃ (ইন্দ্র) অন্মি (হই) ইন্জিয়াপাং (ইন্জিযগণের 
'মধ্যে) মনঃ চ অন্মি, ভৃতানাং (ভূতগণের) চেতন] অন্মি। 
বেদসমূছের মধ্যে আমি সাম বেদ, দেবগণের মধ্যে আমি ইন্র, ইন্সিয়- 
গণের মধ্যে আমি মন এবং ভূতগণের আমি চেতন! (জ্ঞানশক্ি) ।২২ 
সাধারপতঃ বেদসমূহ মধ্যে খথেদকেই প্রধান বল! হয় এবং ৯১৭ স্লোকে 
“খাকৃসামষজুরেব চ' এই কথায় উহ্থাকেই অগ্র স্থান দেওয়া! ইইয়াছে। কিন্ত 
সামবেদ গান-প্রধান বলিয়া উহার আকর্ষণী শক্তি অধিক এবং ভক্তিযার্গে 
পরমেশ্বরের ঘ্যবস্ততিমূলক সঙ্গীতেরই প্রাধান্য দেওয়া হয় ।-_মন্তক! বত্র গারস্তি 
তত্র তিষ্ঠামি নারদ ।' এই হেতু যাগবজ্ঞাদি ক্রিয়। কন্ঘাত্মক বেদ অপেক্ষ। গান" 
প্রধান সামবেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। 
২গ। ক্ষদ্রাপাং (কুত্রগপের মধ্যে) শঙ্করঃ অন্মি, যক্ষরগ্ষলাম্‌ চ 
(বক্ষ ও রক্ষোগণের মধ্যে ) বিতেশঃ( কুবের ) অহং বহুনাম্‌ ( বন্গণের 
মধ্যে) পাঝকঃ (অগ্নি) অন্মি; শিখরিণাঞ্চ (এবং পব্বতগণের যথ্যে 
মেরু3 ( অন্রি)। 
একাদশ রুদ্র -অঞ্জ, একপাদ, অহিত্রপ্ন, বিরপাক্ষ, নুরের, [জরস্ত$ বহর, তর্ক, 
অপরাজিত, বিষদ্ঘত হর-: এই একাদশ রুদ্র । অষ্টবন্থ -আপ, এব, মোম,:ংর, অনিল, অনল, 
শ্রতৃ]য্‌, প্রভাস। 
একাদশ রুদ্রের মধ্যে আমি শঙ্কর, বক্ষরক্ষোগণের মধ্যে আছি কুষের, অষ্ট 
বস্থুর মধ্যে আমি অগ্পি এবং পর্বতগণের মধ্যে আমি ছুমেক্ । ২৩ 


জোক ১০।২৪-২৫ দশমোহধ্যায়ঃ 8৫ 


পুরোধসাঞ্ণ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহ স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪ 

মহ্রষীণাং ভূগুরহং গিরামন্য্যেকমক্ষরম্‌। 

ঘজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ 1২৫ 1৭" 


২৪। হে পার্থ, মাং পুয়োধসাং চ (পুরোহিতগণের ) মৃখ্যং (প্রধান) 
বুছ্পতিং বিদ্ধি ( জানিও ); অহং সেনানীনাং ( সেনাপতিগণের মধ্যে ) স্ম্দঃ 
€ কার্তিকের ), সরলাং (জলাশয়সমূছের মধ্যে ) লাগরঃ অন্মি (হই)। 


হেপার্থ আমাকে পুরোছিতগণের প্রধান বৃহস্পতি জানিও, আমি সেনা- 
নাযকগণের মধ্যে দেব সেনাপতি কার্তিকেন্স এবং জলাশয়সমূহের মধ্যে 
আমি সাগর । ২৪ 


২৫। অং মহ্রযাঁণাং (মহুধিদিগের মধ্যে ) ভৃগু; জন্ম, গিরাম্‌ (বাকোর 
হধ্যে ) একম, অক্ষরম (€ একাক্ষর প্রণব ) [ অন্রি ], য্ঞানাং (যজ্জসমূহের মধ্যে) 
জপবজং, হ্থাবরাণাং ( অচল পদার্থের মধ্যে ) হিমালয়ঃ ( অন্মি )। 


মহধিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, শব্বসকলের মধ্যে আমি একাক্ষর গুকার, 
বজ্ঞ লকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবর পদার্থের মধ্যে আমি হিমালয় ।২৫ 
খবিগণের মধ্যে তৃপ্ত অত্যন্ত তেজত্বী ছিলেন। তাহাতে এন শক্তির 
লমধিক প্রকাশবশতঃ তিনি বিভূতি বলিয়া! গণ্য । শব্দ-সমূছের মধ্যে পরক্র্দ- 
বচক ওষ্কার শব শ্রেষ্ট। জ্ুতরাং তাহাই ভগবানের বিভৃতি। জপবজ্ঞে 
ছিংনাদি দোষ নাই, সুতরাং উহ! সর্বশ্রেষ্ঠ । অচল পদার্থের মধ্যে হিমালয়ই 
সব্বণপেক্ষ। বৃহৎ। এই হেতু ইহা ভগবানের বিভূতি। কিন্তু ১1২৩ প্লোকে 
এশিখরিণাং, অর্থাৎ শু্বিশিষ্ট বস্তর মধ্যে স্থমেরুকে প্রধান বল! হুইয়াছে। 
ইছাতে এই বুঝায় যে মেকরশূঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গ অপেক্ষা বৃহৎ । 
জশযজ্ঞ--নাম-মাহাত্; , 
চতুর্থ অধ্যায়ে নানাবিধ জের উল্লেখ আছে। যেমন, দ্রব্য) জানা, 
অন্ধঘজঞ, তপোংজ্ঞ ইত্যাদি । এন্লে বল! হুইতেছে, সর্ববিখ বঙ্ের হথ্যে 


৪৪৬ জ্রীমগেবদগীতা শ্লোক ১০।২৪-২শ্ 


জপষজ্ঞ ঘা নামবজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; দ্মৃতথাঁং উহ্বাই আমার বিভূতি ) যজ্ঞ শবের 
অর্থের এইরূপ ব্যাপকত। ব! সম্গ্রদারপ বৈদিক ধর্মের জ্রমবিকাশের পরিচারক । 
ধৈদিক যুগে প্রথমতঃ পঞ্ডবজ্ঞের বা দ্রব্যজ্ঞেরই প্রাধান্ত ছিল। পরে 
ওপনিষদিক যুগে কর্মকাণ্ডাত্বক শ্রোতযজ্ঞাদি গৌণ বলিয়া বিবেচিত হইত 
এবং দ্রব্যষজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ বলিয়া! কীত্তিত হইত। গীতাতেও 
ব্রব্যষজ্ঞাপেক্ষ! জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে । (১৭৩-১৭৪ পৃঃ দ্রঃ) 


তৎপর জাগবদ্ধশ্বের অভুযদয়ে ভক্তিতত্ব বিচারে নামকীর্ভন বা জপধজ্ঞকেই 
শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়! হয়। কেনন। তক্তিমার্গে নামরূপেরই সাধনা । সমস্ত 
ভক্তিশান্ত্রই সমন্বরে নামমাহাত্ম্য কীর্তন করেন। কলিতে নাম-সংকীর্ভনই 
শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া! পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন--কলি অশেষ দোষের 
আরুর হইলেও উহ্হার একটী মহৎ গুণ এই যে কলিতে কষ্ণনাম কার্ভন 
হইতেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হওয়1 যায় ।-- 


কলেপ্দোষনিধেরাজরন্তি হোক মহান্‌ গুণঃ। 
কীর্তনাদেব কৃষ্ত্ত মুক্তবন্ধঃ পরং রজেৎ। 

আধুনিক কালে শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু এই নামশ্মাহাত্ম্য বিশেষ ভাবে 
জাগ্রত করেন। তীহার পার্ধদ ভক্তরাজ হরিদাস নামবজ্জের 'এফনিষ্ঠ 
সাধক ছিলেন। কৃঞ্চনাম কি বস্ম, জপবজ্ের কি মহিমা! এবং হরিনাষের 
কি মানথাস্ব্য ভা মহা গ্রভূর নিয়োক্ত বাক্য স্পঃ বুঝা হবায়। ঠাকুর হরিদাল 
প্রতাহ তিন লক্ষারিক নাম জপ করিতেন। সেই বথা লক্ষ্য করিয়। 
প্রভু যলিতেছেন-. 

“প্রতূ কছে তোমা স্পশি পবিত্র হইতে। তোমার ৷ পৰি ধর্ম নাহছিক 
ত্বামাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি বাতীর্ধে গ্ান। ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি 
যজ্ঞ তপোদান ॥ নিরন্তর কর চারি বেদ. অধায়ন। দ্বিজ ভ্কাসী হতে 
তু পরষ পাবন |” | 


শ্লোক ১০1২৫ দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪৬৭ 


এই কথা বলিতে বলিতে প্রভূ হরিদাসকে হৃদয়ে লইয় শ্রীভাগবতের 
নিয়োক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলেন 

“অহোবত শ্বপচে। হতো গরীয়ান্‌ বজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুত্যম্‌। 

তেপুস্তপন্তে জুহুবু: সঙ্রাধ্যা বরঙধানূচূর্নাম গৃণস্তি ঘে তে ॥ 

--যাহার জিহবাগ্রে তোমার নাম বর্তমান সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান্‌ 
যাহার! তোমার নামগ্রহণ করেন তাহারা তপন্তা করেন, তাহারাই হোম 
করেন, তাহা রাই তীর্ঘনান করেন, তাঁহ1ঞ়াই সদ্দাচারী এবং,তাহারাই বেদাধ্যায়ী। 

নামের দার্শনিক তত্ব-_নাম ও নামী অভেদ। লমগ্র জগৎ নাম- 
রূপাস্মক। আমাদের মন হইতে ধে কোন ভাবের ্ট্ি হয় তাহ! নামরূপ 
ব্যতীত হইতে পারে না। ম্ুুতরাং সৃষ্টি বা! বিকাশের ব্যাপায়টাই 
অনন্তকাল ধরিয়া নামরূপের সহিত জড়ত। মানুষের যত প্রকার 
ভাব আছে বা থাকিতে পারে তাহার প্রতিরপ নাম বা শব অবনত 
থাকিবেই। ভাব, নাম ও রূপ--এই তিনটী কিন্তু একই বস্ত। একই 
তিন, তিনই এক। এক রম্তই বিভিন্নরূপ--হুক্তর, কিঞ্চিত ঘনীভূত ও 
সম্পূর্ণ ঘনীভূত । একটা থাকিলেই অপরগুলি থাকিবেই। এই সমগ্র 


ব্রদ্ধাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে, আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ 
স্ষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে । 


সকল ধর্টেই এই নামকে শবত্র্ধ বলিয়া থাকে । হিন্দুদ্নের মতে এই 
নাম বা শব ও) এই গুকার জগতের সমষ্টিভাব ব৷ ঈশ্বরের নাম | ব্য্টি- 
ভাষে তাহার অমস্ত নাম। বস্ততঃ এইকপ নাম ব1 পবিত্র শব আনেক 
আছে। ভ্ডক্ত যোগীর! সেই বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়ে থাকেন। 
সদগুরু-পরম্পরা-ক্রেমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্প থাকে এবং পুনঃ পুনঃ 
জপে তাহা! প্রায় অনন্ত শক্তিসম্প্ন হয়। এ মন্ত্রের বায়বার উদ্চারণে 


ভর্তিয় উচ্চতম অবস্থা অইসে ।-দ্যামী বিবেকানন্দ । ( এ বিহয়ে নিগ্তানিত 
দার্শনিক তৰ্‌ স্বামীজীর ভক্তিরহন্ত নামক উপাদেয় গ্রন্থে জষইব্য।) 


৪৯৮ : শ্রীমন্তগবদগীত। প্লোক ১২৬২৮ 


অশ্বখঃ সর্বববৃক্ষাণাং দেবধীণাঞ্চ নারদঃ। 
গন্ধর্ববাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলে। মুনিঃ ॥২৬ 
উচ্চৈঃশ্রবসমস্বানাং বিদ্ধিমামমথতোন্তবম। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্‌ ॥২৭ 
আয়ুধানামহং বজ্বং ধেনুনামস্মি কামধুক.। 
প্রজনশ্চাম্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বান্থুকিঃ ॥ ২৮ 
২৬। [আমি] সর্ববৃক্ষাণাং ( সর্ববৃক্ষ মধ্যে ) অশ্বখঃ, দেবর্ষাণ।ং চ (এবং 
দেবধিগণের মধ্যে ) নারদঃ, গন্ধব্বাণাং ( গন্ধর্্বগণের মধ্যে ) চিত্ররথ:, সিন্ধানাং 
( সিদ্ধপুক্ষগণের মধ্যে ) কপিলমুনিঃ ॥ 
দেবর্ধিস্দেবত! হইয়াও বিনি মন্ষ্টা বলিয়া খধিত্ব লাভ করিয়াছেন। দেবর্ষি লারদ পরম 
ভগবন্তত্ত বলির! প্রসিদ্ধ । গরন্ধব্বগণ-_ দেবগা়ক। কপিলমুনি--সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা । 
ইনি জন্মাবধি পরমার্থতত্বজ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
আমি বুক্ষলকলের মধ্যে অশ্বথ, দেবধিগণের. মধ্যে নারদ, গন্ধর্বগণের মধ্যে 
চিত্ররথ এবং সিদ্ধপুরুষগণের মধ্যে কপিলমুনি4 ২৬ 
২৭। অশ্বানাং (অশ্থগণের মধ্যে ) মাং ( আমাকে ) অমুতোত্তবম্‌ (অমৃত 
মস্থনকালে উদ্ভূত ) উচ্চৈঃশ্রবসং ( উচ্চৈঃশ্রবাঃ ) বিদ্ধি (জানিও ) ) গজেঞ্জাপাং 
( গজেন্দ্রগণের মধ্যে ) এরাবতত, নরাণাং চ (ও মন্ষ)গণের মধ্যে ) নরাধিপং 
(রাজ! ) [বলিয়! জনিও ]। 
অশ্বগণের মধ্যে অমৃতার্থ সমুদ্রমন্থনকালে উদ্ভৃত উচ্চৈঃশ্রবা: বলিয়া আমাকে 
জানিও) এবং হস্তিগণের মধ্যে এরাবত এবং মগ্ুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া 
আমাকে জানিও। ২৭ 
২৮) আয়ুধানাং ( অস্ত্রসমুছের মধ্যে ) অহং বন্ঞং ? থেলুনাঃ ( ধেছগগণের 
মধ্যে) কামধুকু (কাষধেস্ছু) অন্মি (হই) [ অহং] প্রজনঃ (পস্তান 
উৎপাদক ) কনর্পঃ (কাম) দশ্মি (হই); সর্পাণাং চ (এবং সর্পগণের 
মধ্যে ) বান্থকিঃ (অশ্মি )। 


প্লোক ১০।২৯-৩০ | দশমোহধ্যায়ঃ ৪৬৯ 


অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণে। যাদসামহুম্‌। 

পিতৃ ণামধ্যম। চাম্মি যমঃ সংবমতামহুম্‌ ॥ ২৯ 
প্রহলাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহুম্‌। 
মৃগাণাঞ্চ মগেক্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ ৩০ 


আমি অন্ত্রসমূছের মধ্যে বজ, ধেলুগণ্র মধ্যে কামধেম্থ, আমি প্রাণিগণের 
উৎপত্তি হেতু কনর) এবং আম সর্পগণের মধ্যে বাস্কি ।২৮ 

প্রজনঃ-স্প্রাণিগণের উৎপত্তি-হেতু কম, এই কথাতে সম্ভোগমাত্র ঘে কামের পরিণাষ 
তাহা, নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ, ইহাই হুচিত হইয়াছে । 

২৯। নাগানাং (নাগগণের মধ্যে) অনস্তঃ আম্মি, যাদসাং চ (ও 
জঅলচরগণের মধ্যে) অহং বরুণ, পিতৃ গাং (পিতৃগণের মধ্যে) অধ্যম। আন্মি, 

যমতাং ( নিয়ন্ত,গণের মধ্যে ) অহুং যমঃ। 

অর্ধম।-পিতৃগণের অধিপতি । পিভৃগণের নাম এই-_অগ্নিষত্তা, সৌম্যা। হবিহস্ত, 
'উদ্মপা, সুকালিন, ঘহির্ধদ্র এবং আজাপা1॥ বেদে অর্ধ্যমার নাম দৃই হয়। 

লংযমতাম্-_ধর্্াধর্দ ফলদানপ্রদানেনানুগ্রহং নিগ্রহঞ্চ কুর্ববধতাং ( মধুহুদদ) ; ছুষটনিখ্রহং 
কুর্বতাং (শ্রীধর )3 ধন্মাধর্দা ফলদানের নিয়স্তগণের মধ্যে বম প্রধান। 

নাগ ও সর্প-ইহার! এলে ছই বিভিন্ন জাতি বলির! :বণিত হুইয়াছে। সর্পগণের রাজা 
বাকি এবং নাগগণের রাজ! অনন্ত ব! পে নাগ। অনন্ত অগ্নিবর্দের .এবং বাস্থকি ছরিস্া বর্ণের, 
কোন কোন স্থানে এইরূপ বর্ণ ন। পাওয়া যায়। 

নাগগণের মধে আমি অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি জলদেবতা বরুণ, 
পিতৃগণের মধ্যে আমি অর্ধমা॥ এবং ধর্মাধর্ম ফলদানের নিয়ন্তগণ মধ্যে 
অর্খমি যম।২৯ 

৩০। অহং দৈত্যানাং দৈত্যগণের মধ্যে প্রহলাদঃ অন্মি, কলয়তাংচ 
(গ্রামকারীদিগের মধ্যে ) কালঃ অন্যি, অং 'মৃগাণাংচ (পশুদিগের খে ) 
বৃগেক্ঃ (পিংহ ), গক্ষিাংচ ( পক্ষাদিগের মধ্যে ) বৈনতেয়ঃ ( গরুড় )। 


৪১৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১০।৩১-৩২ 


প্বনঃ পবতামস্মি রামঃ শন্তভৃতামহম্‌। 

ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি শ্রোতসামস্মি জাহবী ॥ ৩১ 
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যবৈৈবাহমর্জুন 
অধ্যাত্মবিদ্যা বিছ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহুম্‌ ॥৩২ 


কলয়তাং-__বশীকুর্ধতাং গণয়তাং বা মধ্যে (প্রীধর)--সকলকেই বশীভূত করেন বা 
সকলেরই দিন গণনা! করেন কাল, অথব। ঘটনাসমূছের নির্দেশকারিগণের মধ্যে কালই শ্রেষ্ঠ । 
কিংব!, কলয়ৎ শবেয় অর্থ গ্রাসকারীও হয় (তিলক )। এন্থলে এই অর্থই উপযোগী বোধ 
হয়। 

দৈত্যগণের যধো আমি প্রহলাদ, গ্রাসকারীদিগের মধ্যে আমি কাল, 
পশ্ডগণের মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিগণের মধ্যে আষি গকুড় 1৩০ 

৬১। পবতাং (বেগবান্দিগের মধ্যে) পবনঃ অস্মি, শন্ত্রভূতাং 
€ শস্ত্রধারিগণের মধ্যে ) অহং রামঃ (দাশরধি )১ ঝযাণাং ( মত্ভগণের মধ্যে ) 
অকরঃ অন্মি, ভ্রোতসাংচ ( এবং নদীনসকলের মধ্যে ) জান্কবী অন্মি। 

বেগবান্দিগের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে আমি দাশরথি রাম» 
মত্ম্তগপণের মধ্যে আমি মকর এবং নদীসমূহের মধ্যে আমি গঙ্গা ।৩১ 


৩২। হে অর্জুন, সর্গাণাম্‌ (স্যষ্ট পদার্থসমূহের ) আদি (স্ৃষ্টি- 
কর্তা) অস্তঃ (সংহর্ত। ) মধ] (ও তি হেতু) অহম্‌ এব (আমিই) ৯ 
অহং (আমি) বিগ্তানাং (বিস্ভাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিস্তা ( আত্মবিস্ত! ), 
প্রবদতাং ( ভাফিকগণের ) বাদঃ (বাদ নামক তক )। 

বাঞ-সতর্কশান্থে তিন প্রকার তর্ক আছে। জিগীযাপরতন্ত্র হইয়। থে প্রকারেই হউক 
আত্মমত স্থাপন সম্বন্ধীয় বে তর্ক তাহার নাম জল্প এবং পরপক্ষদুষণ সম্বন্ধীয় যে বিতর্ক তাহার সাঁফ 
বিতগ1। জিগীধু না! হুইয়! কেবল সত্য নির্ণয়ের জন্ত উভয় পক্ষে বে যিচার তাহার নাম বাছ। 


হে অর্জুন, সৃষ্ট পদ্নার্থ মাত্রেই আদি, মধ্যে ও অন্ত ( উৎপত্তি, স্থিতি 
ও বিনাশকর্ড। ) আমি, ধিস্তাসমূুছের মধ্য আমি আত্মবিস্তা বা ব্রন্গবিভত1 ৯ 


শ্লোক ১০।৩৩ ঘশমোহধ্যায়ঃ ৪১৯ 


অক্ষরাণামকারোহস্মি ছন্ঘঃ সামানিকম্তচ | 
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩ 


4 
তাফিকগণের বাদ, জল্ল ও ব্তিগ্ড। নামক তর্কলমূহের মধ্যে আমি বাদ 
( তত্বনির্ণয়ার্থ বিচার )। ৩২ 


পূর্ব্বে ২৭ গ্লোকে 'আষি ভূভ সকলের আদি, অস্ত ও মধ্য' এক্সপ বল? 
হইয়াছে । উহা! সচেতন হি সম্বন্ধে বলা হইম্নাছে এবং এই শ্লোকে 
চরাচর সমগ্র স্থষ্টি সম্বন্ধেই এই কথ! বলা হইল, ইহাই প্রভেদ। 


৬৩। অক্ষরাণাং (অক্ষর সকলের মধ্যে) অকারঃ অন্মি, সানা" 
লিকন্তচ (এবং সমাসলমূছের মধো) দ্বন্বঃ, অহম্‌ এব অক্ষয়; কালঃ, অং 
বিশ্বতোমুখঃ ( সর্বতোমুখ ) ধাতা ( কর্মফল-বিধাতা )। 


বিশ্বতোমুখঃ--সর্ববতোমুখ অর্থাৎ চতুদ্দিকে মুখবিশিষ্ট। ,ধাতা-_ত্রক্ধা! অথবা 
সর্বতোমুখ ধাত। জর্থ।ৎ সর্ববকর্ম্মফল বিধাতা! ঈশ্বর। 

অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাসসমূছের মধ্যে আমি বন্ছ 
আমিই অক্ষয় কাল স্বরূপ, এবং আমিই সমুদয় কর্মফচলর বিধান- 
কর্তা 1৩৩ 

অকার আদি বর্ণ এবং সকলবর্পের উচ্চারণে উচ্থাই প্রকাশিত হয়) 
এই হেতু উহার শ্রেষঠত্ব। হনব সমাসে উভয় পছ্েরই প্রাধান্ত থাকে, 
এই হেতু উহ! শ্রেষ্ঠ; এখানে কাল বলিতে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহস্বক্বপ অক্ষয় 
কাল (25511955005 0205), কিন্তু পুর্বে ১০1৩০ গ্লোকে গ্রাসকারী, 
ক্ষয়কারী বা গণনাকারিগশের প্রধান বলিয়া নক হইয়াছে । অুতগ্বাং 
উভয় কথার পার্থক্য আছে। | 


৪১২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১০।৩৪-৩৫ 


মৃত্যুঃ সর্ববহরশ্চাহমুস্তবশ্চ ভবিস্যতাম্‌। 
কীর্তিঃ শ্রীর্ববাক. চ নারীণাং স্থৃতিন্মেধ। ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪ 
বৃহৎসাম তথা সান্গাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীর্ষোৎহমৃতৃনাং কুন্থমাকরঃ ॥৩৫ 
৩৪। অহং সর্বহরঃ ( সর্ধসংহারকারী ) মৃত্যুঃ, ভবিষ্যতাং (ভাবিকালের 
প্রাণিগণের ) উত্তবঃ চঃ ( অভ্যুদয় ), নারীপাং ( নারীগণের মধ্যে ) কীর্ডিঃ, শ্রী, 
বাক ( বাণী, সরম্বতী ), স্থৃতি, মেধা ধৃতিঃ, ক্ষমা! চ। 
হর্তাদিগের মধ্যে আমি সর্বনংহারক মৃত্যু, ভবিষ্য প্রাণিগণেরও আমি 
উদ্ভব ম্বরূপ ; নারীগণের মধ্যে আমি কীর্তি, শ্রী, বাক্‌, স্ব(ত, মেধা, ধুতি, ক্ষমা-- 
এই সকল দেবতাম্বরূপ, অর্থাৎ & সকল আমারই, বিভৃতি।৩৪ 
কীর্তি, লক্ষ্মী, ধূতি, লেবা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি--দক্ষে্ এই 
দশ কন্তার ধর্মের সহিত বিবাহ হয়। এইজন্য ইহাদিগকে ধর্থ্পত্বী বলে। 
উহার তিনটা এখানে উাল্লখিত হইয়াছে 7 
৩৫। অহংলায়াং (সামবেদোক্ত মন্ত্রসকলের মধ্যে) বুহৎ সাম, ছন্গলাং 
€ ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রসমূদ্থের মধ্যে ) গায়ন্ত্রী তথা মাসানাং (মাসসমূহের মধ্যে ) 
্সহং মার্গশীর্ষঃ ( অগ্রহায়ণ মাস ), খতৃনাং (খতুসমূহের মধ্যে ) কুসুমাকরঃ 
( বসস্তকাল )। 
আমি সামবেদোক্ত মন্তররকলের মধ বৃহৎ সাম, ছন্দোবিশিষ্ট মন্ত্রের মধ্যে 
গায়ত্রী; আমি বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে অগ্রহারণ মাস, এবং খতুসকলের 
মধ্যে বসন্ত খতু ।৩৫ 
বুহৎসাম-্মন্তরতবারা ইন্্ (বন্গ ) র্বন্ররপে স্তত হন। এই হেতু মোক্ষ প্রতিপা্ক 
বলিয়! উহার ঞরেষ্ঠত্ব। মার্গপীর্য বা অগ্রহারণ মাসকে প্রধানস্থান দেওয়্যয় কারণ এই যে সে সমঘে 
অগ্রহায়ণ মাস হইতেই খৎসর গ্পন! হইত। (সভাঃ অনুং ১৬ ও ১০৯) হাল্ীকি রামায়ণ 
৩১৬, ভাগবত ১১১৬1২৭ )। এবং সুগদীর্ধ নক্ষত্রকে অগ্রহাক্ণী অর্থাৎ বর্ধারত্তের নক্ষত্র হল! 
হইত--গনীতারহত্ত, ওরারণ ( লোক তিলক )। 


শ্লোক ১০।৩৬-৩৭ দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪১৩ 


দ্যুতং ছলয়তামন্মি তেজস্তেজস্থিনামহম্‌। 
জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্যি সত্বং সত্ববতামহম্‌ ॥৩৬ 
বৃফীনাং বান্ুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনঞজরঃ | 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনাযুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭ 


৩৬। অহুং ছলয়তাং ( ছলনাকারিগণের ) দুতম্‌ (অক্ষ, দেবনাছি 
দ্যুতক্রীড়া ), তেজন্থিনাং ( তেজন্বী ব্যক্তিগণের ) তেজঃ অন্মি, অহাং জয়ঃ 
অন্মিঃ ব্যবসায়ঃ (অধটবসায় ) অশ্মি, অহং সন্তববতাং (সাত্বিক ব্যক্তিগণের? 
সত্বম্‌ ( সনত্বগুণ) [ অস্মি ]। 

আমি বঞ্চনাকারিগণের দ্যুত ( জীড়া ( 09920101105 ), আমি তেজ স্বিগণের 
তেজ: ॥ বিজদ্বী পুরুষের জয়, উদ্যোগী পুরুষের উদ্ধম এবং সাত্বিক পুরুষের 
সন্বগুণ ।৩৬ 

ভালমন্দ সকলই তাহা হইতেই জাত, সুতরাং বঞ্চনা! করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় 
যে দ্যুতক্রীড়া। তাহাও তাহারই বিভূৃতি (৭1১২ গ্লোক ভ্রষ্টব্য।) 

৩৭। অহং বৃষীনাং (বুধ বংশীয়গণের মধ্যে ) -বাস্থদেবঃ, পাগুবানাং 
(পাগ্বগণের মধ্যে ) ধনঞ্জয়ঃ, মুনীনাং অপি ( মুনিগণের মধ্যে ) ব্যাপঃ, কবীনাং 
€( কবিগণের মধ্যে ) উশনাঃ কবিঃ ( শুক্রাচার্য কবি )। 

মুনি- বেদার্থমননশীল । কবি-লুক্ষার্থদণী। শুক্রাচার্যয---অন্রদিগের 
গুরু ছিলেন। 

আমি বৃষ্িবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, পাওবগণের মধ্যে ধনঞয়, মুনিগণের 
মধ্যে ব্যাস, কবিগণের মধ্যে কবি শুক্রাচার্য্য ।গ৭ 

ষে শ্রেণীর যাহ] প্রধান তাহাতেই এশ্বরিক শক্তির সমধিক বিকাশ 
এবং তাহাই বিভূতি বলিয়। গণ্য । এই হেতু বুষ্গিণের ধান শ্রীকফ্ণ, ভগবান্‌ 
প্রীকষ্চের বিভূতি । ব্যাসদেব মুনিগণের প্রধান । ইনি বেদ ধিভাগ করেন 
এবং মহাভারত, ভাগব ও অন্তান্ত পুরাণ সমস্ত রচনা করেন) আবার, 


৪১৪ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১০।৩৮-৩৯ 


দণ্ড দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্‌। 

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌ 1৩৮ 
যচ্চাপি সর্ববভৃতানাং বীজং তদহুমজ্জুন। 

ন তদস্তি বিন! যৎ স্যান্ময়! ভূতং চরাচরম্‌ ॥৩৯ 


ব্রহ্গস্থত্র বা বেদাস্ত দর্শনের বুচয়িতা বলিয়াও ইনি প্রসিদ্ধ। অথচ এই সকল 
গ্রন্থের রচনাকাল শত শত বদর ব্যবধান । এই হেতু অনেকে বলেন--২৮ জন 
ভিন্ন ভিন ব্যান ছিলেন। এ সমন্ধে প্রাচীন সিদ্ধান্ত এইযে, এক ব্যাসই বহুবার 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । যোগিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব লিখিয়াছেন ঘষে এক ব্যাসকেই 
ক্বহযার জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন ।---“ইমং ব্যাসমুনিং তত্র হ্বাত্রিংশং 
লংখ্মরামাহম্‌ *। 

৩৮ | অহং দময়তাং ( শাপনকর্তৃগণের ) দণ্ডঃ অন্মি, জিগীষতাং 
€ জয়েচ্ছুগণের ) নীতিঃ অন্মি, গুহ্যানাং ( গোপনীয় বিষয়ের মধ্যে ) মৌনং এব, 
জ্তানবতাং চ ( ও জ্ঞানিগণের ) জ্ঞানং অন্বি। 

নীতি-_শক্রজয় বা রাঙ্গা রক্ষার উপায়। সাম, দান, ভেদ, দণও্ড--এই 
লকল রাজনীতি (51206-01565) | 

আমি শাসনকর্তুগণের দণ্ড, জয়েচ্ছু বক্তিগণের সামার্দি নীতি, গুহ্য বিষয়ের 
অধ্যে মৌন, এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান 1৩৪ 

দণ্ড, রাজ্যশাসন বা সমাজশালনের মুখ্য উপায়, এই হেতু উহা বিভৃতি। 
মৌনাবলম্বন করিলে মনোভাব কিছুতেই ব্যক্ত 'হয় না; সুতরাং উহছাই শ্রেষ্ঠ 
'গোপনহেতু। 

৩৯। ছে অঙ্ছন, যৎচ অপি (যাহ! কিছু) নর্ধনূতানাং ( সর্বভৃতের ) 
বীজং ( উৎপতিকারণ) তৎ অহম্‌ এব (তাহা! আমিই )) ময়! বিনা 

( আমার্যতীত ) বৎ স্তাৎ (যাহা! হইতে পারে) তৎ চরাঁচরং ভূতং (সেইরূপ 
কর বা অচগপ পদাখ ) ন অন্তি (নাই )। 


শ্লোক ১০।৪০-৪২ দশমোহ্ধ্যায়ঃ ৪১৫ 


নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভৃতীনাং পরস্তপ। 
এব তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভৃতেবিস্তরে ময় 1৪৯ 
যদ্‌ যদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজ্দিতমেবব1। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেছ্বো ২ংশসস্তবম্‌ ॥৪১ 
অথবা বছনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৎস্মেকাংশেন স্থিতে। জগৎ ॥৪২ 
ছে অঙঞ্ছুন, সর্ববকৃতের বাছা বীজন্বরূপ তাহাই আমি, আমা ব্যতীত উত্তৃত 
হইতে পায়ে চরাচরে এমন পদার্থ নাই 1৩৯ 
৪৯) হে পর্স্তপ, মম দিব্যানাং বিভ্ৃতীনাং (আমার দিব্য বিভূতি সমুহের) 
অস্তঃন অস্তি (নাই), এষঃ তু বিড়তেঃ বিস্তরঃ ( এই বিভূতি বিস্তার) মর! 
€ আমাকর্তুক ) উদ্দেশতঃ (সংক্ষেপে, দিগবদর্শন স্বরূপে) প্রোজং (কথিত 
হইল )। 
হে পরস্তপ, আমার দিব্য বিভৃতিসমূছের অন্ত নাই। আমি এই যাক 
কিছু বিভূতি বিস্তার বলিলাম, তাহা আমার বিভূতি সকলের সংক্ষেপ বা 
দিগ দর্শন মাত 18০ 
৪১। বিভূতিমৎ (তশ্বধ্যযুক্ত ), শ্রীমৎ ছিব উঞ্জিতং এব বা 
€ কিংবা! অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন ) যৎ বৎ (যাহা যাহা বস্ত ) তং তৎ এব (( তাহা 
তাহাই ) মম তেজোহংশসম্ভবম্‌ ( আমার শক্তির অংশ হইতে উদ্ভূত ) অবগজ্ছ 
(গানিও)। 
বাছা যাহা কিছু এশবধধযুকত, গ্লম্পন্ন অথবা অতিশয় শক্তিসম্পক্ন তাছাই' 
আমার শক্তির অংশসডূ 5 বলিয়া জানিবে ।8১ 
৪২। অথবা, হে অর্জুন, এতেন বহুন। জঞাতেন কিং € এত বহবিত্তার 
জানিয়া কি প্রয়োজন )) অহম্‌ ইয়ং রগদং জগৎ €ক্আামি এই লন্গ্রজগৎ ) 
একাংশেন (একাংশে মঃজ ) দিটত্য (ধারণ করিয়া ) স্থিত; (রহিয়াছি )। 


৪১৬ ভীম্গেবদগীত। শ্লোক ১০৪২ 


অথবা! হে অঞ্ুন, তোমার এত বহু বিভূতিবিস্তার জানিয়া প্রয়োজন কি? 
(এক কথার বলিতেছি) আমি এই সমম্ত জগৎ আমার একাংশ মাত্র দ্বার? 
ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ।৪২ 


বিশ্বানুগ--বিশ্বাতিগ 


এস্লে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,_-আমি একাংশে এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া 

আছি, আমি বিশ্বরূপ |” তবে অপরাংণ কিরূপ, কোথায় ?--তাহা! কে বলিবে? 
মানব-বুদ্ধি বিশ্বরূপের ধারণাতেই বিহ্বল হইয়া যায়; বিশ্বের অতীত, নামরূপের 
অতীত বে বস্ত তাহা! দে ধারণাই করিতে পারে ন। ; তাহা অনম্ধ, অব্যক্ত 
অজ্ঞয়। তিনি মায়া স্বীকার করিয়া সোপাধিক হইলেও লসীম হুন না। 
তিনি বিশ্বান্ুগ ( 670921516) হইয়াও বিশ্বাতিগ (15015060062), 
প্রপঞ্চাভিমানী হইয়াও প্রপঞ্চাতীত ৷ তাহার এই প্রপঞ্চাতীত বিশ্বাতিগ নিগু“ণ 
স্বরূপ ধারণার অতীত। এই অব্যক্ত ভাব উপনিষদের খধি বিরোধাভাসে 
কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন, _“অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতম্‌ অবিজানতাম্‌”-. 
যাহারা বলেন পরকব্রহ্ষকে জানি, তাহার। তাহাকে জানেন না (কেনন। তাহা 
অজ্ঞেয়) এবং যাহারা বলেন, পরক্রদ্ষকে জানি নাঃ তাহারাই তাহাকে জানেন 
(কেননা, তাহার! তাহার প্রকৃত অজ্ঞেয় ত্বরূপ বুঝিয়াছেন )--কেন ২।৩। 
খণ্বেদ এবং ছান্দোগ্যাদি উপনিষদেঞ বিরাট পুরুষের এইরূপ সগুণ-নিগুণ 
উভরবিধ বর্ণনাই একত্র আছে। যথা. 

«সহস্্শীর্যা পুরুষঃ সহন্তাক্ষঃ সহশ্রপাৎ 

ল তৃষিং বিশ্বতে| বৃত্বাইতযতিষউদাশাঙ্গুলমূ 8” 

“পাদোহ্ বিশ্বতৃতানি জিপাদধন্কাম্বভং দিবি”-_খকৃ, ৯০/৯১।১1৩ 

সেই বিরাট পুরুষের সহ শির, লহশ্র চরণ, তিনি সমস্ত জগত ব্যাপিয়া 

আছেন এবং তুদতিরিত্ত দশ আঙ্গুল অতিক্রম করিয়া! অবস্থিত আছেন । 
চাহার এক পদে জগৎ আর অমৃতন্বন্পপ ভ্রিপাদ জগতের উর্ধে । (এ ছলে 


১ঙাসারপংক্ষেপ দশমোহধ্যয়েঃ ৪১৭ 


দশ আগুল উপলক্ষণ মাত) দশ আছুল বার! পরিমাণ বর! হয়, তিনি পরিমাণের 
অতীত অর্থাৎ ভিনি জগতে ও জগতের বাহিরে আছেন, ইহাছি ভাঙপধ্য। 
দশম অধ্যায়--বিললেবণ ও লার-সংক্ষেপ 

১.৩ পরষেখরের অনাদি দ্বরাপজ্ঞানে মুক্তি ; ৪-৭ রা ভিতর 
জামির] ভাহাকে ভজন করিলে জ্ঞানলাভ হয়, সে জ্ঞান ভগবানই দেন ;- পরাতদ্তি ও পরাধিতা 
এক ; ১২-১৮ তগবন্ধিতৃতি শ্রবণার্থ অর্জুনের প্রার্থন! ) ১৯-৪* সংক্ষেপতঃ বিভৃতি বর্ণন ; ৪১-৪২ 
সমস্ত বগৎ ভগবানের একাংশে মাত্র স্থিত--তিনি বিগ্বানুগ হুইয়্াও বিশ্বতিগ। 

পূর্ব অধ্যায়ে যে রাজগুহ্য রাজবিষ্ভার কথ। বলা হইতেছিল তাহাই এই 
অধ্যায়েও চলিয়াছে, এবং অর্ছুমের প্রশ্নক্রমে পরে এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের 
ব্যক্ত রূপ বিশেষভাবে সবিস্তারে বর্ণনা! কর! হুইয়াছে। প্রথমেই শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন,-আমার আদি তত্ব দেবতারাও জানেন না। কেননা, আমি 
কেখতাগণের৪ আদি কারণ। যিনি আমাকে অনাদি, অজ, সর্বালোকের মহেখর 
বলিয়া জানেন, তিনি মোহশুন্ত হুইয়! সর্বপাপ হইতে মুক্ত হন। আমিই বুদ্ধি- 
জ্ঞান, হুথভুঃখ, জঙ্মমৃত্যু, রাগ-ছেষাদি সকল বৃত্তি, সকল ভাব, সকল অবস্থার 
ফুল কারণ। সমস্ত মহধি, চতুর্দশ মন্থু প্রভৃতি আম! হইতেই সৃষ্ট হইয়াছেন 
এবং তাহাদিগহইতেই লকল প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে । যিনি আমার এই সকল 
বিভূতি ও যোগৈশ্বরধ্য জানেন তিনি মদ্ভক্তি লক্ষণ যোগ লাভ করেন সন্দেহ 
নাই। মচ্চিত্ভ। মাগতগ্রাণ তক্তগণ সর্ধদা পরস্পর আমার কথা আলাপ করিয়া 
এবং আমার নাম কীর্তন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। এইরূপে যাহার 
আমাতে চিত্তার্পণ করিয়! প্রীতিপূর্বক আমার ভজন? করেন, তাহাদিগকে আমি 
ঈদৃশ বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, বাছা দ্বার! তাহারা আমাকে লংভ করিয়া 
থাকেন। 

এইরপে শ্রীভগবান্‌ ভক্তিতত্ব বল! শেষ করিলে অর্জুন বলিলেন, ভগবন্‌, 
তোষার তত্ব ফেছই বিদিত নছে। তোমার তত্ব কেবল তুমিই জান। 
তোমার বিভূতিসমূহ আমাকে বিস্ত'রিত বল। কোন্‌ কোন্‌ পদার্থে কি ভাখে 


২ ৭.৫ 


৪১৮ জীমক্কগবদগীত। ১০।সারসংক্ষেপ 


চিন্তা কর্ধিলে তোমাকে কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিব, তাহা আমি জানিতে চাই। 
উত্তরে প্রীভগবান্‌ বলিলেন,--আমার প্রধান প্রধান বিভৃতিসমূহ সংক্ষেপে 
বলিতেছি। আমার বিভৃতি-বিস্তারের অন্ত নাই। আবি সর্কভৃতের আদি, 
অন্ত ও মধ্য। আদিত্যগণে আমি বিষু, জ্যোতিফগণ মধ্যে আমি সুর্য, 
নক্ষজ্রগণে আমি চন্দ্র,” দেবগণে আমি ইন্দ্র ; রুদ্রগণে আমি শঙ্কর, বাছুগণে আমি 
মরীচি। এইন্সপে বহুবিধ বিভৃতি বর্ণনা! করিয়া পরিশেষে গ্রাভগবান্‌ বলিলেন, 
সর্বভৃতের বাহ! বীজস্বন্ধপ তাহাই আমি । যাহা কিছু শরশ্থ্ধযযুস্ত এবং প্রীসম্পর 
বা অতিশয় শক্তিসম্পন্ন, তাহাতেই আমার শক্তির লামান্ত প্রকাশ জানিবে। 
আর এত বিস্তার জানিয়াই বা তোমার প্রয়োজন কি? সংক্ষেপে এই জানিয় 
রাখ যে, আমি একাংশে এই সমস্ত ভগৎ ব্যাপিয়। অবস্থিত আছি । আমার 
পুর্ণ মহিমা, সমগ্র স্বরূপ, জীবের অচিন্ত্য, অজেম । 

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বরের বিভূতিসমূই বিস্তারিত বর্দিত হইয়াছে। এইজ 
ইহাকে বিস্ভুতি-যোগ্গ বলে। 

ইতি শ্রীমদ্ভগধদ্গীতান্থপনিষংন্ ব্রহ্গবিদ্ভায়াং ফোগশাস্তে প্ীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 
বিভূতি-যোগে! নাম দশমোইধ্যায়ঃ। 


একাদশোহধ্যায়ঃ 


অর্জুন উ্যাচ 
মদন্ুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংভ্জিতম্‌। 
যং ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোহয়ং বিগতে। মম ॥১ 


১। অর্জুনঃ উবাচ-_মাদস্ুগ্রহায় (আমার গ্রত্তি অনুগ্রহ প্রকাশার্ধ ) 
পয্পমং গুহ্ং (অতি গুহ্য) অধ্যাত্মসংজ্ভিতম্‌ (অধ্যাত্মসংজক ) যৎ বচঃ 
(ষে বাক) ত্বয়। উক্ত (তোম] কর্তৃক কথিত হইল) তেন (ততবার!) মম 
অয়ং মোহঃ (আমার এই মোহ ) বিগতঃ (দূর হইল)। 

অধ্যাতমলংজ্িতম্-_অধ্যাত্বম আত্মনি পরমাস্মনি ত্বয়ি বা বিভূতিলক্ষণ! সংজা! স| জাত। 
ব্ত্ত তদ্চঃ ( বলরাষ )--পরসান্বন্বরপ তোখার বিভৃতি-লক্ষণাদি বর্ণনাত্মক যাক্য। (৩৩৭ পৃঃ 
ক্ষ্টবাঃ ) 

সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান আরম্ভ করিয়া সপ্তম ও অষ্টমে পরমেশরের 
অক্ষর অথব। অব্যক্ত রূপের এবং নবম ও দশমে অনেক ব্যক্ত রূপের যে জান 
বলিয়াছেন, তাহাকেই অর্জুন প্রথম গ্লোকে 'অধ্যাত্ম* বলিয়াছেন (--গিতারহস্ 
ধলোকমান্ত তিলক। 

অর্জুন বলিলেন,-তুমি আম।র প্রতি অন্ুগ্রহ করিয়া যে পরম গুহ্য 
অধ্যাত্ম-তত্ব বর্ণন করিলে তাহাতে আমার এই মোহ বিদুরিত হইল।১ 

আমার এই মোহ বিনষ্ হইল অর্থাৎ তোমার প্রকৃত তত জানিয়া, তুমিই 
সর্ধবভূতের নিয়স্তা, নর্বং কর্ণের নিয়ামক, ইছা বুঝিতে পারিয়। 'আমি কর্তা? 
আমার কর্ঘ' ইত্যাদি রূপ থে আমার মোহ তাহা অপগত হইল, আমি 
বুঝিতেছি, তুমিই কর্তা, তূষিই বন্ত্রী, আমি বস্ত্রমাজ। 


৪২৯ শ্রীমন্তগবদ্গীতা শ্লোক ১১।২-৪ 


ভবাপ্যয়ৌ৷ হি ভূতানাং শ্রুতৌ৷ বিস্তরশো ময় । 
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ব্যমপি চাব্যয়ম্‌ ॥২ 
এবমেতদ্‌ যথাখ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর । 
ভরটুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া ভ্রুমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বপ ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যক্ম্‌ 18 


২। হে কমলপত্রাক্ষ (পন্মপলাশলোচন ) ত্বত্তঃ ( তোমার নিকট হইতে ) 
ভূতানাং ( ভূতসকলের) ভবাপায়ৌ (উৎপত্তি ও লম্ম) ময়া ( মৎ"কর্তৃক ) 
বিস্তরশঃ (বিস্তারিত ব্ূপে ) শ্রাতৌ ( শ্রুত হইল)) (তোমার ) অব্যর়ম্‌ 
মাহাত্থ্যম্‌ অপি চ (তোমার অক্ষয় মাহাত্মযও শ্রুত হইল)। 

হে কমললে'চন, ভূতগণের উৎপত্তি ও লয় এবং তোমার অক্ষয় নাহাস্থা-- 
এ সকলই তোমার নিকট হইতে সবিস্তারে আমি শুনিলাম। ২ 

৩। হে পরমেশ্বর, বথ। ত্বং আত্মানং (আপনার বিষয় ) আখ (বলিয়া), 
এেতৎ এবং ( উহা! এরূপ বটে ) 7 হে পুরুষোত্ম, তব এশ্বরং ( এশ্বরিক ) রূপং 
টু ইচ্ছামি (কূপ দেখিতে ইচ্ছা করি )। 

হে পরমেশ্বর, তুমি আপনার বিষয় যাহা! ষলিলে তাহা এইযরূপই বটে ॥ 
হে পুরুযোন্তম, আমি তোমার সেই গ্রশ্থরিক রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি ।৩ 

ভূমি পরমেশ্বর ৷ 'আমি একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া আছি” ইত্যাদি বাছা 
ভূমি বলিলে তাহা সত্য । আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে আমি তোমার সেই 
বিশ্বরূপ দর্শন করি । 

৪1. হে প্রভে, তৎ যদি (সেই রূপ বদি) ময়া জটুং শক্যং ( আমা কর্তৃক 
দেখিবার যোগ্য) ইতি মন্তসে (ইহ! মনে কর) তত: (তাহ! হইলে) হে 
যোগেশ্বর, ত্বং মে (তুমি আমাকে ) অব্যয়ং আত্মানং ( অক্ষয় আব্বরণ ১ 


মর্শয় ( দেখাও )। 


পক ১১৫৬ একা দশোষ্ধ্যায়ঃ ৪২১ 


প্রীভগবাগ্ছবাচ 


পশ্ঠ মে পার্থ রূপাণি শতশোহথ সহম্রশঃ। 
নানাবিখানি দিব্যানি শানাবর্ণাকৃতীনিচ ॥৫ 
পশ্যাদিত্যান্‌ বন্ুন্‌ রুদ্রানস্থিনে৷ মরুতস্তধা। 
বুগ্দৃষটপূর্ববাণি পশ্ঠাশ্চর্ধ্যাণি ভারত ॥৬ 


হে প্রভে।! বদি তুমি মনে কর যে আমি সেই রূপ দর্শনের যোগ্য, তাহ 
হইলে হে যোগেশ্বর, আমাকে তোমার সেই অক্ষয় আত্মরূপ প্রদর্শন কর 18 

যোগেখর-””৭।২৫ পোক ব্যাখ্যা রষ্টব্য। 

€৫। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_হে পার্থ, মে (আমার ) দিব্যানি (অলৌকিক ) 
মানাবিধানি (নানাপ্রকার ) নানাবর্ণাক্কৃতীনি (নানাবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) শতশঃ 
(শত্ত শত ) অথ লহত্রশঃ (ও সহশ্র সহত্্ ) রূপাণি পল্ভ (রূপলকল দেখ )। 

নানাবর্ণাকৃতীনি - নানাবর্ণাঃ তখ! আকৃতয়শ্ত যেষাং তানি ( 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,__হে পার্থ, নান! বর্ণ ও নান! আক্কতিবিশি্ শত শত, 
লহুজ্র লশ্র বিভিন্ন অবয়ববিশিষ্ট আমার এই অন্ভুত রূপ দর্শন কর ।৫ 

৬। হে ভারত, আদিত্যান্‌ ( ঘাদশাদিত্য ) বসুন (অষ্ট বস্থ) কুগ্রান্‌ 
€ রুত্রগণ ) অস্থিনৌ ( অখ্বিনীকুমারঘর় ) তথা মরুতঃ (বামুগণ ) পন্ড (দেখ), 
ঘহনি (অনেক) অতৃইপূর্ববাশি ( অদৃষ্টপূর্ব্ব) আশ্চর্ধ্যাণি (আশ্চর্য্য বস্তনকল ) 
পণ (দেখ )। 

ছে সভার, এই আমার দেহে দ্বাযশ আদিত্য, অষ্ট বনু, একাদশ কত, 
অখ্থিনীকুমা রম্য, এবং উনপঞ্চাশৎ অুদ্গণ দর্শন কর) পূর্বে ষাহা ফান 
দ্বেখ নাই, তেমন বছবিধ আশ্চর্য বন্ধ দর্শন কর ৩ 


৪২২ শ্রীমহ্গবদগীতা শ্লোক ১১1৭-৮ 


ইহৈকম্থং জগৎ কৃৎন্ং পশ্যাস্ত সচরাচরম্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ হচ্চান্যদ্‌ দররমিচ্ছসি ॥৭ 
নতু মাং শক্যসে দ্রটুমনেনৈব হ্বচক্ষুষা। 

দ্িব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ 1৮ 


৭ হে গুড়াকেশ (অর্জন ), ইহ মম দেহে ( এই আমার দেহে ) একস্থং 
€ একত্র সংস্থিত ) কত্মং ( সমগ্র) সচরাচরম্‌ (স্থাবর জজম সহিত ) জগৎ, অন্তৎ 
যৎচ (আরযাহা কিছু) দ্রষুমিচ্ছসি (দেখিতে ইচ্ছা কর) [ তাহা ] অদ্য পক্ঠ 
( এখন দেখিয়া লও )1৭ 


হে অঞ্জুন, আমার এই দেহে একত্র অবস্থিত চরাচর সমগ্র জগৎ তুমি দর্শন 
কর এবং অপর যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছ! কর তাহাও এখন দেখিয়া 
ও |৭ 

“অপর যাস! কিছু" একথার তাৎপর্যা এই যে, ভূত, ভবিস্বাৎ, বর্তমান 
ভ্রিকালের যত কিছু ঘটন! সকলই আমার এই দ্বেহে বিদ্তমান । এই যুদ্ধের 
জয়-পরাজয়াদি ভবিষ্যৎ ঘটন! যাহা! দেখিতে ইচ্ছা কর তাহাও এই দেছে 
দেখিতে পাইবে । ১১।২৬--৩৩ ইত]াজগি শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 


৮। অনেন ম্বচক্ষুষা এবতু (এই তোমার নিজ চক্ষু দ্বারা) মাং টু 
(আমাকে দেখিতে ) ন শক্যসে (সমর্থ হ্টবে না)) তে দিব্যং চচ্ষুঃ দদামি 
(দিতেছি ), মে এঁশ্বরং ফোগং ( অঘটনঘটনাসামর্ঘ্য ) পশু ( দর্শন কর )। 

প্রশ্বরিক যোগ-্্বশ্বরিক শক্তি বা হৃষ্টি-কৌশল। 


ছে অর্জুন, তুমি তোষার এই চর্পচ্ষুত্বার। আধার এই রূপ দর্শনে সমর্থ 
হইবে না। এজন তোমাকে দিব্যচন্ষু দিতেছি, তক্ষারা আমার এই নী 
যোগসামর্থা দেখ |৮ 


শ্লোক ১১৯-১১ একাদশোহধ্যায়ঃ ৪২৩ 
সঞ্জয় উবাচ 
এবমুত্বগ ততে। রাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং বূপমৈশ্বরম্‌ ॥৯ 
অনেকবক্তনয়নমনেকাড়ুতদর্শনম্‌। 
অনেকর্দিব্যাভরণং দিব্যানেকোভতায়ুধম্‌ ॥১০ 
দিব্যমাল্যান্বরধরং দিব্যগন্ধান্থলেপনম্‌। 
সর্ববাশ্চর্ধ্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌ ॥১১ 
৯। সঞ্জয়ঃ উবাচ-_হে রাজন্‌ ( ধৃতরাষ্ট্র), মহুখযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্‌ উত্তৃ! 
( এইরূপ কহিয়। ) ততঃ পার্থায় পরমং ধ্বরং রূপং দর্শয়ামাস ( দেখাইলেন )। 
মহাযোগেখর--( ৭-২৫ ক্লোকের ব্যাথ্যা। দ্রষ্টব্য) 
সঞ্জয় কহিলেন--হে রাজন্, মহাষোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়। তৎপক্র 
পার্থকে পরম খ্রশ্বরিক রূপ দেখা ইলেন 1৯ 
১০। [সেইবিশ্বন্দপ ] অনেকবক্ত,নয়নম্‌ (অনেক মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ট ) 
'অমেকাডূতদর্শনম্‌ (অনেক অদ্ভুত দর্শনীয় বস্তবিশিষ্ট ), অনেকদিখ্যাভরণম্‌ 


(অনেক দিব্য আভরণবিশিষ্ট ), দিব্যানেকো্ততাবুধম্‌ (অনেক উদ্তত দিব্যানত- 
বিশিই্ ) ছিল।১০ 

দিব]ানেকোস্ততায়ুধম্--দিব্যানি অনেকানি উদ্ততানি আযুধানি অস্ত্রাণি হত্মিন্‌ তৎ। 

সেই খ্রশ্বরিক রূপে অসংখ্য মুখ, অসংখ্য নে, অসংখ্য অদ্ভূত অনভত দর্শনীয় 
বন্ত, অসংখ্য দিব্য আভরণ এবং অসংখ্য উদ্ভত দিব্যাপ্ত সকল বিগ্কমান 
€( ছিল )1১০ 

১১। [সেই রূপ] দিব্যমাল্যাঘবধরম (দিব্য মাল্য ও বন্ত্রধারী) 
দিব্যগন্ধাুলেপনম্‌ (দিব্য গন্ধদ্বারা অনুলেপিত ), সর্ববাশ্চর্য্যময়ং (অতান্ত 
আশ্চর্য)ময় ), দেবং (ছ্যতিমান্‌), অনন্তং ( অপরিচ্ছি ), বিশ্বতোমুখং (সর্ব 
মুখবিশিষ্ট )। 

সেই বিশ্বয়প দিব্য মাল্য ও দিবা বর্ছে সুশোভিত, দিব্যগন্ধভ্রব্যে অঙ্থলিখ, 
সর্ধাশ্চ্য/ময়, ছাতিমান্‌ অন্ত ও সর্বতোসুখ (সর্ব দুখবিশি্ট ).( হিল')।১১ 


৪২৪ শ্রীমন্তগবদশীত। প্লোক ১৯১২-১৪ 


দিবি নূর্য্যসহত্রশ্য ভবেদ, যুগপদুখিতা। 

যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্যাদ্‌ ভাসম্তন্য মহাত্মনঃ ॥১২ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃতৎদ্সং প্রবিভক্তমনেকধ| । 
অপশ্বান্দেবদেবস্ শরীরে পাগুবস্তদ! ॥১৩ 

ততঃ স বিন্পয়াবিষ্টো হৃষ্টরোম। ধনঞ্জয়ঃ। 
প্রণম্য শিরস] দ্েবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪ 

১২। দ্বিবি ( আকাশে ) ষদি সুর্যাসহমন্ত ( সহস্র হুর্ধ্ের ) ভাঃ (প্রভা ) 
যুগপৎ উখিত! ভবেৎ (হয়) [তবে] সা (সেই প্রভা) তন্ত মহাত্মনঃ (সেই 
মহাত্মার ) ভালঃ প্রেতার) সদৃশী স্তাৎ (তুল্য হইতে পারে )। 

আকাশে যদি যুগপৎ সহন্র সুর্যের প্রভা 'উিত হয়, তাহা হইলে সেই 
সহত্ত হুর্য্যের প্রভা মহাত্মা বিশ্বরপের প্রভার তুল্য হইতে পারে ।১২ 

এই গ্লোকে অপূর্বব শব্ববিস্তাসকৌশলে শব্দের ধ্বনি দ্বারাই কিরূপে অর্থ 
স্তোতনা হইতেছে তাহ। লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

১৬। তদা পাগুবঃ তত্র দেবদেবস্য (সেই দেবদেবের ) শরীরে অনেকধ। 
প্রবিভক্তং ( নানা ভাগে বিভক্ত ) কৃৎনং জগৎ ( সমস্ত জগৎ) একস্থং €একভ্র- 
স্থিত ) অপশ্ঠৎ ( দেখিয়াছিলেন )। 

তখন অজ্জুন সেই দেবদেবের ম্েহে নানা ভাগে বিভক্ত তদীয় অঙপ্রতাঙ্গ 
স্বয়ূপ একত্রন্িত সমগ্র জগৎ দেখিমাছিলেন ।১৩ 

১৪॥ ততঃ বিশ্বয়াবিষ্ঃ (বিশ্ময়ান্িত ) হষ্টরোম! (রোমাঞ্চিত গান্র হইয়া) 
সঃ ধনঞজয়ঃ দেবং শিরস প্রণম্য ( মস্তক সবার! প্রণাম করিয়া ) ক্কতাঞ্জলিঃ ( কর- 
জোড়ে ) অভাষত ( বলিতে লাগিলেন )। 

সেই বিশ্বযূপ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয বিশ্ময়ে আগ্লূত হইলেন । তাহার সর্ধাদ 
রোমাঞ্চিত হইয়! উঠিল ॥ তিনি অবনতমন্তকে নেই দেবদেবকে প্রণাম করিয়। 
করজোড়ে বলিতে লাগিলেন ।১৪. 


ক্লোক ১১১৫-১৭ একাদশোহধ্যায়ঃ ৪২৫ 


অর্জুন উবাচ 
পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ববাংস্তখ। ভূতবিশেসভ্ান্‌। 
ব্রঙ্মাণমীশং কমলাসনম্থমুধীংশ্চ সর্ববাুরগাংশ্চ দিব্যান ॥১৫ 
ঙ 
অনেক বাহ্দরবক্ত নেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ববতোহনভ্তরূপম্‌। 
নাম্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্ববূপ ॥১৬ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্ তেজোরাশিং সর্ববতো দীপ্তিমস্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং দুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্দীগ্তানলার্ক্যুতিমপ্রমেয়ম্‌ ॥১৭ 
১৫। অঞ্জুনঃ উবাচ (বলিলেন )--হে দেব, তব দেহে সর্ব্বান্‌ ্বেবান্‌ 
€ সমস্ত দেবগণকে ) তথ! ভূতবিশেষসজ্ঘান্‌ (স্থাবরজঙগমাত্মক ভূতপমুহুকে ) 
দিব্যান্‌ খষীন্‌ (দিব্য খধিগণকে ) সর্ব্বান উরগান্‌ চ (সর্প সমূহকে ) ঈশং (থষি 
কর্ত। ) কমলালনন্থং ব্রন্মাণং ( পদ্মাসনস্থিত ব্রদ্ধাকে ) পশ্যামি ( দেখিতেছি )। 
ভূতবিশেধনজ্ঘান্‌-_তৃতবিশেষাপাং স্থাবরজঙ্গমানাং নানা নংস্থানাং ভূতানাং সঙ্যান্‌ 
সমূহান্‌-_স্থাবর বৃক্ষা্দি ও জঙ্গম জরাযুজ, শ্বেছজ, অগজ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় প্রাণি-মমূহ। 
অর্জুন বলিলেন,_হে দেব, তোমার দ্বেহে আমি লমস্ত দেবগণ, স্থাবর জঙ্- 
মাঙ্খক বিবিধ স্থষ্ট পদার্থ, সৃষ্টিকর্তা কমলাসনস্থ ব্রহ্থা, নারদ-্সনকাদি দিব্য 
খাধিগণ এবং অনন্ত-তক্ষকাদি সর্পগণকে দেখিতেছি।১৫ 
১৬। হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ,--অনেক বাহুদরবক্ত,নেত্রং (বছ বাছ, 
উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট ), অনস্তন্ূপং ( অনস্তন্পপধারী ) ত্বাং সর্বতঃ পল্তাঘি 
€( তোমাকে নর্ধত্র দেখিতেছি ), পুনঃ (এবং) শব ন অস্তং ন মধ্যং ন আছিং 
পশ্তামি ( আদি, অন্ত, মধ্য দেখিতেছি না)। 
অলংখ্য বাহু, উদর, বদন ও নেত্রবিশিষ্ট অনস্তয্নূপ তোমাকে লকল দিকেই 
আমি দেখিতেছি। কিন্ত হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বঈীপ, আমি তোমার আনি অস্ত, 
মধ্য, কোথাও কিছু দেখিতেছি না।১৬ 
১৭।. কিরীঠিনং (কিরীটধারী ) গদিনং ( গঘাহত্ত ) চক্রিণং ( চক্রধারা ) 
সব্বতঃ দীন্তিমন্তধ (নর্বত্র দীপ্চিশালী) তেজোরাশিং (তেজংঃপুঞত্বরূণ ) 


৪২৬ শ্রীমন্তগবগগীতা শ্লোক ১১১৮-১৯ 


ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বসস্থা বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 

তবমব্যয়ঃ শাশ্বতধন্মগোপ্তা সনাতনস্্ং পুরুযষো মতো মে ॥১৮ 

অনাদিমধ্যা স্তমনন্তবীর্্যমনন্তবাহুং শশিসৃধ্যনেত্রম্‌। 

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতীশবস্তু,ং স্বতেজস। বিশ্বমিদং 

তপন্তম্‌ ॥ ১৯ 

ভুনিরীক্ষাং ( চর্মচক্ষুর দর্শন-অষোগ) ) দাপগ্ডানলাক্থযাতিং (প্রদীপ্ত অগ্নি ও" 
সুর্য্যের স্তায় গ্রভাসম্পর ) অপ্রমেয়ং চ (অপরিমের ) ত্বাং ( তোমাকে ) সমস্তাৎ, 
€ সর্ধবদিকে ) পশ্যামি ( দেখিতেছি )। 

কিরীট, গদ| ও চক্রধারী, সর্বত্র দীস্তিশশলী, তেজঃপুঞ্জস্বরূপ প্রদীপ্ত অমি ও 
সুর্যের স্তায় গ্রভাসম্পন্ন ছমিরীক্ষা, অপরিমেয় তোমার অদ্ভুত মস্তি সর্বদিকে 
সব্বস্থানে আমি দ্খিতেছি 1১৭ 

ভুনিরীক্ষ)--ঘর্থাৎ চর্খচক্ষুর দর্শনের অযোগা হইলেও দিব্য চক্ষু লাভ হইয়'ছে হলিয়াই 
অঞ্চুন দেখিতেছেন, হুতরাং কোন বিরোধ হইতেছে না। 

১৮। তম অক্ষরং পরমং (পরব্রহ্ম) বেদিতব্যং (জ্ঞাতব্য )» 
ত্বম্‌ অস্ত বিশ্বস্ত (এই জগতের) পরং নিধানং (পরম আশ্রয় ), ত্বম্‌ অব্যয়ঃ 
( নিত্য ) শাশ্বতধশ্ঘগোপ্তা (সনাতন ধর্টের রক্ষক )7 ত্বং সনাতনঃ ( চিরস্তন ) 
পুরুষ, মে মতঃ ( ইহা! আমার অভিম্ত্রু )। 

তুমি অক্ষর পর ব্রদ্ধ, তূমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম 
আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্শের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ। ইহাতে 
আমার সংশয় নাই | ১৮ 

১৯। অনাদিমধ্যানম্‌ (আদি-মস্ত-মধ্যহীন ) অনস্ত-বীর্ঘযং (অনস্তশক্তি- 
সম্পয় ) অনস্তবাহং (অসংখ্য বাহুবিশিষ্) শশিক্ুর্যনেত্রং ( চচ্্-কূর্যরণ 
নেজ্রবিশিষ্ট) দীপু-হুভাশবক্ত,ং (প্রজ্ছলিত অগ্নিতুল্য বদন-বিশিষ্ট ) স্বতেজসা 
ইদং বিশ্বং তপস্তং (ম্থীয় তেজের খারা এই জগতের সম্তাপ কারী) ত্বাং পশ্তাছি 
! তোমাকে দেখিতেছি )। 


শ্লোক ১১।২০-২১ একাদশোহধ্যায়ঃ ৪২৭ 


স্াবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্ত ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ববাঃ । 
দৃষ্টাডূতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌ ॥২০ 
অমী হি ত্বাং স্থুরসগ্ঘা বিশন্তি কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ে। গৃণন্তি 8৭ 
সবস্তীত্যুত্বা মহধিসিদ্ধসঙ্জাঃ স্বস্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুক্ষলাভিঃ ॥২১ 


আমি দেখিতেছি. তোমার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, তোমার 
বলৈঙ্র্ষ্ের অবধি নাই, অসংখ্য তোমার বাহু, চক্র হূর্য্য তোমার নেও্রম্বরূপ, 


তোমার মুখমণ্ডলে গ্রদীপ্ধ হছতাশন জ্বলিতেছে ; তুমি শ্বীয় তেত্ষে নিখিল বিশ্বকে 
সম্তাপিত করিতেছ। ১৯ 


'অনস্ত বাছ', “আদি অন্ত মধ্যহ্থীন+ ইত্যাদি বর্ণনা পূর্বে করা হইয়াছে। 
কিন্তু হর্ষ-বিশ্ময়া্দি রসের বর্ণনায় পুনরুক্তি দোষজনক হয় না-_“প্রমাদে বিশ্রয়ে 
হর্ষ দ্বি্িরুত্তং ন দুষ্যতি।% 

২০। হে মহাত্মন্‌, গ্াবাপৃথিব্যোঃ ইদম্‌ অস্তরম্‌ (স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্স্থল 
অর্থাৎ আকাশ, অস্তরীক্ষ ) একেন ত্বয। ছি (একমাত্র তোমাদবারাই ) ব্যাপ্তং 
(ব্যা্ধ রহিয়াছ ); সর্ধাঃ দিশঃ চ ( দিক্সকলও ব্যাপ্ত রহিয়াছে )) তব 
অদ্ভুতম্‌ ইদং (এই) উগ্রং রূপং দুষ্টা (দেখিয়া) লোকত্রয়ম্‌ (ভিলোক ১ 
প্রব্যথিতং (ব্যথিত হইতেছে )। 

হে মহ্াত্মন্‌, একমান্জ তুমিই স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল এই অস্রীক্ষ এবং 
দিকৃ্মকলও ব্যাপিয়া রহিয়াছ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূত্তি দর্শন করিয়া 
ভ্রিলোক ব্যথিত হইতেছে । ২০ 

অর্জুন বিশ্বর্ধপ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছেন না এবং তিনি এই রূপ 
দেখিয়া স্বয়ং অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন । *ত্রিলোক ভীত হইয়াছে? যে বলিতেছেন 
উহ! তীঁহারই মনের ভাব মাত্র। বস্ততঃ অর্জুন ব্যতীত আর কেহ বিশ্ব 
দেখিতে পারে না, দেখেও নাই। 


২১। অমী ভুরসঙ্ঘাঃ (এ দেবতাগণ ) ত্বাং ছি (তোমাতেই ) বিশগ্তি 
(প্রবেশ করিতেছেন )$ কেচিৎ (কেছ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) 


৪২৮ শ্রীমন্গবদগীত। শ্লোক ১১২২ 


কুদ্রার্দিত্যা বসবে। যে চ সাধা! বিশ্বেখশ্িনৌ মরুতশ্চোক্পাশ্চ। 
গন্ধর্বববক্ষাসুরসিন্ধসঙঘ। বীক্ষন্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সবেব॥ ২২ 


প্রাঞ্জলয়; ( রুতাঞ্জলপটে ) গৃণস্তি (রক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন )) মহধিসিদ্ধ- 
সঙ্ঘাঃ (মহধি ও সিদ্ধপুরুষগণ) স্বস্তি ইতি উত্তা (স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া) 
পুফলাভিঃ স্তৃতিভিঃ ( উত্তম, পূর্ণ, সারগর্ভ স্ততিবাক্যে ) ত্বাং স্বস্তি ( তোমাকে 
কব করিতেছেন )। 

এঁ দেবতাগণ তোমাতেই প্রতবশ করিতেছেন। কেহ কেহ ভীত হই 
€ জয় জয়, রক্ষ রক্ষ ইত্যাদ বাক্যে) কতাঞ্জলিপুটে রক্ষ। প্রার্থনা করিতেছেন, 
মহধি ও সিদ্ধগণ স্বস্তি স্বস্তি বলিয়। উত্তম লারগর্ভ স্তোক্রসমূহষ্থারা তোমার স্তব 
করিতেছেন। ২১ 

২২। রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ ), বসবঃ ( বন্থগণ ), যে চ সাধ্যাঃ 
€ যাহার! লাধানামক দেবতা ), বিশ্বে ( বিশ্বদেবগণ), অশ্বিশৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), 
মরুতঃ চ ( এবং মরুদ্গণ ), উন্মপাঃ ( উদ্মপায়্ী পিতৃগণ), গন্ধরব-বক্ষা হুর সিদ্ধ- 
সক্যাঃ চ (এবং গঞ্ধর্ব, ষযক্ষ, অনুর ও সিদ্ধগণ ) সর্ষে এব (সকলেই) 
বিশ্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষত্তে ( তোমাকে দেখিতেছেন )। 

আদিত্য, বন প্রভৃতি বৈদিক দেবতা। বৃহদারণ্যকে দ্বাদশ আদিত্য, অইবহ, একাদশ 
কুপ্ত এবং ইন্ত্র ও প্রজাপতি এই মোট তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ আছে। ( অপিচ মতা আদিঃ 
“৪৪1৬৬ শাস্তি ২০৮ ড্রটুব্য )। 

উদ্মপাঃ__উদ্মানং পিবন্তি ইতি পিতরঃ--শ্রান্ধে পিতৃগণকে যে অন্লাদি দেওয়। হয় তাহ! 
উক থাকিলেই তাহার! গ্রহ করেন, নচেৎ নয়। এই জন্ত পিতৃগপকে উন্মপা বলে। বস্তুতঃ 
উহার উন্মভাগ অর্থাৎ তৎতৎ পদার্থ নিহিত প্রকৃত তেজঃ শক্তি তাহার! গ্রহণ করেন। এই হেতু 
তাহাদের নাম উন্মপা। শাস্ত্রে সাত প্রকার পিতৃগণের উল্লেখ আছে। (১৭২৯ প্লোক ভ্রষ্ঠবয)। 

একাদশ রত্ত, ঘবাদশ আদিত্য, অষ্ট বন্থ, সাধানামক দেবগণ, বিশ্ব্নেবগণ, 
অশ্থিনীকুমার্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ। উদ্মপা ( পিতৃগণ ), গন্ধর্ব, বক্ষ, অগ্গুর ও 

»সিদ্ধগণ সকলেই বিশ্ময়াবিই হইয়া! তোমাকে দর্পন করিতেছেন । ২২ 


শ্লোক ১১।২৩-২৫ একাদশোহধ্যায়ঃ ৪২৯ 


রূপং মহত্তে বহুবস্তনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্‌। 

বহ্দরং বহুদংপ্রাকরালং দৃষ়্া৷ লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্‌ ॥ ২৩ 
নভঃস্পৃশং দীগুমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম। . 
দৃ্টাহি সবাং প্রব্যধিতাস্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিফোো")২৪ 
দংগ্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃ্টেব কালানলসম্নিভানি। 

দিশে। ন জানে ন লভে চ শর্্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্সিবাস ॥২৫ 


২৩। হে মহাবাহোঃ তে (তোমার ) বন্বক্ত,নেত্রং (অসংখ্য বদন ঞ 
নেত্রবিশিষ্ট ), বহুবাহ্রুপাদং (বহু বাছ, উরু ও চরণবিশিষ্ট ), বহছদংগ্রাকরালং 
( বনু দত্তদ্বারা ভীষণ )১ মহৎ রূপং দৃষ্টী (রূপ দেখিয়া ) লোকাঃ ( লোকসকল ) 
প্রবাধিতাঃ (ভীত হইয়াছে ); তথা অহং (আমিও ) [ ভীত হইয়াছি ]। 

হে মহাবাহো, বু বছ মুখ, নেত্র, বা উরু, পদ ও উদর বিশিষ্ট এবং বছ, 
বৃহদাকার সস্তার! ভয়ন্বরদর্শন তোমার এই স্থবিশাল মুর্তি দেখিয়া লোকমকল। 
ভীত হইয়াছে এবং আমিও ভীত হইয়াছি। ২৩ 

২৪। হে বিষ্চো, নভঃস্পৃশং (আকাশব্যাপী ) দীপ্তং (তেজোময় ) 
অনেকবর্ণং ( নানাবর্ণ বিশিষ্ট ) ব্যাত্তাননং (বিস্ফারিত মুখবিশিষ্ট ) দীপ্ত বিশাল- 
নেত্র (অত্যুজ্জল বিশাল নেত্রবিশিষ্ট) ত্বাং দৃষ্ী (তোমাকে দেখিয়া), 
প্রধ্যধিতান্তরাত্ম! (ব্যধিতচিত্ব) [ আমি ] ধৃতিং শমং চ নবিল্গামি (ধৈর্য্য ও" 
শাস্তি লাভ করিতে পারিতেছি না )। 

হে বিষ্ঠো, নভংম্পর্শা, তেজোময়, বিশ্ফারিতনয়ন, অত্যুজ্জল বিশালনেত্র-- 
বিশিষ্ট তোমার রূপ দেখিয়া আমার অস্তরাত্ম। ব্যথিত হইতেছে, আমার 
দ্েছেন্ত্রিয় বিকল হইতেছে, আমি মনকে শ্াস্ত করিতে পারিতেছি না। ২৪ 

২৫। দখগ্রাকরাল(নি (দ্তদ্বারা ভীষণ), কালানলসন্লিভানি (প্রলনবাগ্লিতুলা), 
তে মুখানি দৃষ্ী এব (তোমার সুখলকল দর্শন করিয়া) দিশঃ ন জানে 
(দিক সকলজানিতে পারিতেছিনা, দিশেহার! হইয়াছি), শর্শত, ( সুখ ) 


৪৩৩ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১১ ২৬২৭ 


'অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রন্ত পুত্রাঃ সবের” সহৈবাবনিপালসজ্ঞৈঃ | 
ভী্মে। প্রোণঃ স্থৃতপুত্রস্তখাসৌ স্হান্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬ 
বক্ত।াণি তে ত্বরমাণ। বিশস্তি দংগ্রীকরালানি ভয়ানকানি। 
€কেচিদ্‌ বিলগ্ল। দশনাস্তরেষু সদৃংশ্বন্তে চুণিতৈরুগুমাজৈঃ ॥ ২৭ 


ন লভে (পাইতেছিনা); হে দেবেশ (দেবাধিদেব), হে জগন্িবান 
(জগদাধার ), প্রসীদ ( গ্রসর হও )। 


বৃহৎ দন্তলমূহের দ্বার ভয়ানক দর্শন, প্রলয়াগ্ি সদৃশ তোমার মুখ সকল 
দর্শন করিয়া আমার দৃষ্টি ভ্রম ঘটিতেছে (আমি দিশেহার। হইয়াছি ), আমি 
স্বস্তি পাইতেছি না। হে দেবেশ, হে জগন্লিবাস, প্রসন্ন হও (আমার ভয় দূর 
কর )। ২৫ 


২৬।২৭। অবনিপালসজ্ঘৈঃ লহ ( নৃপতিগণের সহিত) অমী চ ধৃতরাষটরনত 
সর্ধে এব পুভ্রাঃ (এ ধৃতরাপ্ট্পুত্রের। সকলেই ) তথা ভীন্মঃ দ্রোণঃ অসৌ। 
স্ুতপুত্রঃ চ (এবং এ কর্ণ), অন্রদীয়ৈঃ ( আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ সু 
ক প্রধান প্রধান যোদ্বুগণপহ ) ত্বরমাণাঃ (ক্রত বেগে ধাবমান হইয়া!) তে 
€ তোমার ) দংগ্রাকরালানি ( দস্তত্বার! বিকৃত) ভয়ানকানি বক্কাণি (ভয়ঙ্কর 
সুখগহ্বরে ) বিশস্তি ( প্রবেশ করিতেছে ); কেচিৎ € কেহ কেহ) চুলিতৈঃ 
উত্তমাঙ্গৈঃ (চুর্ণিত মন্তকে ) দশনন্ভিরে (দত্তসন্ধিতে ) বিলগাঃ সংঘৃশ্তন্তে 
এ সংলগ্ন দৃষ্ট হইতেছে )। 

[ জয়দ্রথাদি ] রাজন্তবর্গসহ সকল ধৃতরাষ্ট্রপু্রগণ এবং ভীম্ম, ভ্রোখ, কর্ণ 
আমাদের প্রধান প্রধান যোদ্ধ গণ তোমার ভ্রংষ্টাকরাল ভয়ঙ্ষরদর্শন মুখগহবরে 
ধাবিত হইয়া প্রবেশ করিতেছে । কাহারও কাহারও মস্তক চুর্ণ বিচুর্ণ হুইয়া 
গিক্সাছে এবং উহা! তোমার দস্তসন্ধিত্ধে লংলগম হইয়া! রহিয়াছে দেখ! 
সাইতেছে। ২৬1২৭ 


ধল্লোক ১১।২৮-২৯ একাদশোহধ্যায়িঃ . ৪১১ 


যথ। নদীনাং বহবোহন্ুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা! দ্রবন্তি 
'তথ| তবামী নরলোকবীর। বিশস্কি বক্ত,ণ্যভিবিজ্বলস্তি ॥২৮ 


যথ! প্রদীপ্তং ্বলনং পতঙ্গ বিশস্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ। ্‌ 
তখৈবনাশায় বিশস্তি লোকান্তবাপি বন্তু।াশি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯ 


যুদ্ধ ব্যাপারে যাহ! ঘটবে ভগবান্‌ তাহার বিরাট দেহে সেই দৃষ্তটী 
'দেখাইতেছেন । ভগবানের ভূত ভবিস্ৎ নাই, তাহার লকলই বর্তমান । 
তাহার দেছে ট্রকালিক ঘটনার একত্র সমাবেশ। ন্ৃতরাং ইহা তাহার পক্ষে 
অসস্ভব ব)াপার নয়। এই হেস্ুই পুর্য্বে ১৯৭ গ্লোকে অর্জুনকে বলিয়া ছিলেন, 
আরও যাহ! কিছু দেখিতে চাও, তাহ1ও দেখিতে পাইবে। 

২৮) যথ| নদীনাং ( নদীসমূহের ) বহবঃ অন্থুবেগাঃ ( বহুজল প্রবাহ ) 
অভিমুখাঃ ( লমুদ্রাভিমুখ হইয়া ) সমুভ্্রম্‌ এব ত্রবস্তি (প্রবেশ করে ) তথ! অমী 
নরলোকবীরাঃ (এই ভূমগ্ুলস্থ বীরগণ ) অভিবিজলস্তি (চতুঙ্দিকে প্রজলিত ) 
তব বক্তাণি ( তোমার মুখমগুলসমূহে ) বিশস্তি ( প্রবেশ করিতেছে )। 

অভিবিজ্ঞলস্তি-_অভিতে! বিহ্ছলন্তি সর্ববতঃ প্রদীপ্যমানানি। চতুদ্দিকে ছলিতেছে 
-এরপ। “*অভিতে৷ বিজ্বলন্তি* এইরূপ গাঠাত্তরও জাছে। 

ঘেমন নদীসমূছের বহু জলপ্রবাহ লমুদ্রাভিমুখ হইয়! লমৃত্রে গিয় প্রবেশ 
করে, সেইন্প এই মনুষ্য লোকের বীরগণ তোমার সর্বতোব্যাপ্ত জগন্ত মুখগহবরে 
প্রবেশ করিতেছে। ২৮ 

২৯। যথা পতাঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ (অতি বেগে ধাবমান হইয়া!) নাশায় 
(মরণের জন্ত ) প্রদীপ্তং জবলনং ( অগ্িতে ) বিশস্তি (প্রযেশ করে), তথ! 
'লোকাঃ অশি (লোকগণও ) সমৃদ্ধবেগাঃ নাশায় এব (মরণের জন্তই ) তব 
বক্তাণি (মুখসমূছে ) ধিশস্তি ( গ্রবেশ করিতেছে )। 

যেমন পতঙ্গগণ অতি বেগে ধাবমান ছইয়! ময়ণের জন্ত জঙলস্ত অগ্রিতে 
প্রবেশ করে, সেইরূপ এই লোকলকল মগের নিমিতই অতি বেগে ধাবমান 
ক্ইয়। তোমার মুখগছ্বরে প্রবেশ করিতেছে। ২৯ 


৪৩২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১১৩০-৩৯ 


লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমস্তাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজ লত্তিঃ 
তেজোভিরাপূর্ধ্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষে ॥৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবামু গ্ররূপো নমোইস্তব তে দেববর প্রসীদ । 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমান্তং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌ ॥৩১ 


৬০। জলতিঃ বদনৈঃ (জলম্ত মুখসমুহের দ্বারা) সমগ্রান লোকান্‌ 
গ্রাসমানঃ ( লেকসমূহকে গ্রাস করিয়া ) সমস্তাৎ ( চারিদিকে, সর্বত্র) লেলিহালে 
(বারংবার স্বাদ গ্রহণ করিতেছ, লেহন করিতেছ ), হে বিষ্ো, সমগ্রং জগৎ 
তেজোভিঃ আপুর্ধ্য ( তেজের দ্বার! পূর্ণ করিয়! ) তব উগ্রাঃ *ভাসঃ ( তোমার: 
তীব্র গ্রস্তানমূহ ) প্রতপস্তি (দগ্ধ করিতেছে )। 

ভূমি জলন্ত মুখসমূহের দ্বার।৷ লোকসমু্কে গ্রাস করিয়া বারংবার স্বাদ গ্রহণ 
করিতেছ। বিচ, সমগ্র জগৎ তোমার তীব্র তেজোরাশি-ব্যাপ্ত হইয়া প্রতপ্ত 
হুইয়। উঠিয়াছে। ৩০ 

৩১। উগ্ররূপঃ (উ্রমুত্তি ) ভবান্‌ কঃ (আপনি কে), মে আখ্যাহি 
(আমাকে বলুন ); তে নমঃ অস্ত (আপনাকে প্রণাম করি), হে দেববর, 
গ্রপীদ (প্রসন্ন হউন) আগ্তং ভবন্তং (আদি পুরুষ আপনাকে ) বিজ্ঞাতুম্‌ 
ইচ্ছামি (জানিতে ইচ্ছ। করি)? হি (যেহেতু) তথ প্রবৃত্বিং (কাধ্য) ন 
প্রজানামি (জানিনা )। ্ঃ 

উগ্রমৃত্তি আপনি কে, আমাকে বলুন। কে দেববর, আপনাকে প্রণাম। 
করি, প্রসর হউন। আদি পুরুষ আপনাকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি। 
আপনি কে, কি কার্ষ্য প্রবৃত্ত, বুঝিতেছি না । ৩১ 

, আমি আপনার বিশ্বরূপ ও বিভুতিসমূহ দেখিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্ত 
আপনার এই সংহারমূর্তি ফেখিরা আমি বুঝিতেছিনা, আপনি কে, কি কাধে” 
প্রবৃত । 


শ্লোক ১১।৩২-৩৩ একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৩৩ 


শ্রীভগবান্থবাচ 

কালোইশ্মি লোকক্ষয়ক প্রবৃদ্ধ৷ লোকান্‌ সমাহর্ত,মিহ প্রবৃত্তঃ। 
খতেহপি তাং ন ভবিষ্যস্তি সবের যেহবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু 
| ধেধাঃ ॥৩২ 
তন্মাৎ তবমুত্তিষ্ঠ বশে। লভম্ব জিত্ব। শত্রন্‌ ভূঙক্কণ রাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পুবব মেৰ নিমিস্তমান্রং ভব সব্যসাচিন্‌ ॥৩৩ 

ও২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ--! আমি) জোকক্ষয়ককং (লোকক্ষয়কারী ) 
প্রবৃদ্ধঃ (অতযাৎকট) কালঃ অন্মি (হই)) লোকান্‌ (লোকপকলকে ) 
সমাহর্ত্‌ং (সংহার করিতে ) ইহ ( এক্ষণ) প্রবৃত্তঃ; ত্বাম্‌ খতে অপি (তোম! 
বাতীত ও, তুমি সংহার না করিলেও ) প্রত্যনীকেষু (বিপক্ষ পৈন্তদলে ) যে 
যোধাঃ অবস্থিতাঃ € যে যোদ্ধগণ অবস্থিত) [ আছে] সর্ধে অপি (তাহারা 
সকলেই ) ন ভবিষ্যস্তি ( থাঁকিবেন! )। 

প্রবৃদ্ধ £--অতুযুৎকটঃ (শ্রীধর ), বৃদ্ধিং গতঃ ( শঙ্করঃ )। 

প্রতানীকেযুস্পঅনীকানি অনীকানি প্রতি প্রত্যনীকেষু ভীম্মপ্রোণাদীনাং সর্বধান্থ সেনাধু 
(শ্রীধর)। ইহ--অন্মিন কালে ( শঙ্ষর)। 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন--আমি লোকক্ষয়কারী অতি ভীষণ কাল? এক্ষণ এই 
লোকদ্দিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ; তুমি যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ 
সৈম্তদলে যে নকগ যোদ্ধা অবস্থান করিতেছে তাহার। কেহই থাকিবে না। ৩২ 

৩৩। তশ্মাৎ (অতএব) ত্বম্‌ (তুমি ) উত্তিঠ ( উিত হও ), যশঃ লভম্ব 
(লাভ কর ); শত্রম্‌ জিত্ব! ( শত্রু জয় করিয়া ) সমৃদ্ধং রাজ্যং (নি্ষণ্টক রাজা) 
ভূুঙক্ষ (ভোগ কর); ময় (আমাকর্তৃক) এতে (ইহার1) পূর্ব্বম্‌ এব 
( পূর্বেই ) নিহতাঃ ; হে সব্যসাচিন্‌ । অর্জুন ) নিমিত্বমাআং ( উপলক্ষ্য মা) 
ভব (হও)। 

স্ব্যলাচিন্‌স্-দাঘোন বাষেদ হস্তেন সচিতুং শর্ান্‌ মধ্ধাতুং দীলং বন্তেতিস্বিনি বাম 
হত্তে শর-সন্তান করিতে অভ্যন্ত ; অর্জুন। 

২৮... 


৪৩৪ শ্ীমভ্গব্দগীতা ১১৩৪-৩£ 


প্রোণঞ্চ ভাম্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্তানপি যোধবীরান্। 
ময় হতাং স্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যত্ব জেতাঘি রণে সপস্ান 1৬৪ 
সঞ্জয় উবাচ 


এতক্চুত্বা বচনং কেশবন্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটা ॥ 
নমন্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃ্ণং সগ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 


অতএব, তুমি যুদ্ধার্থ উথিত হও; শক্র জয় করিয়। যশঃ লাভ কর, নিষ্বণ্টক 
রাজা ভোগ কর। হে অর্জন, আমি ইহাদিগকে পূর্বেই নিহত করিয়াছি। 
তুমি এখন নিমিত-মাত্র হও। ৩৩ 

তুর্ষ্যোাধন যখন যুদ্ধের সকল প্রস্তাবই অগ্রাহা করিলেন, তখন ভাম্মদেব 
শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন-_-“কালপক্কমিদং মন্ে পর্বং ক্ষত্রং জনার্দন”-_বুঝিতেছি 
এই ক্ষত্রিয়ের৷ কালপক হইয়। উতঠিরাছে।  মভাঃ উদ্ভোঃ ১২৭৩২ )। এই 
কাল কি এবং কালপক কাহাকে বলে তাহ'ই শ্রাভগবান্‌ বিশ্বরূপে অঞ্জুনকে 
প্রত্যক্ষ দেখাইলেন 

৬৪। ময়া (আমাকর্তৃক) হতাং (হত) দ্রোণধ, ভীম্মঞ্চ, জয়ন্র বঞ্চ, 
কর্ণ, তথা অগ্তান্‌ (এবং অগ্তান্ত ) ষোধবীরান্‌ অপি (যুদ্ধবীরগণকে ও ) 
ত্বং জছি (তুমি নিহত কর) মা বথিষ্ঠাঃ (আশঙ্কা করিও না), রণে 
সপদ্বান্‌ (শকত্রদিগকে ) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে ) [অতএব], যুধান্ৰ 
যুদ্ধ কর)। 


দ্রোণ, ভীন্ম। জয়ন্ত্রথ, কর্ণ এবং অন্থান্ত যুদ্ধবীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত 
করিয়া রাখিগরাছি, তুমি সেহ হতগণকে হত কর) ভয় করিও না। 
রণে শক্রগণকে নিশ্চয় নিহত করিতে পারিবে, যুদ্ধ কর। ৩৪ 

৩৫। সঞ্জয়; উবাচ--কেশবস্ত (কেশবের ) এতৎ (এই ) বচনং শ্র্ব 
তুনিয়া ) বেপমানঃ ( কম্পমান) কিরীটী (অঞ্জন) কতাঞ্জলিঃ ( বন্ধাঞ্জলি 
হইয়।) কৃ্ণং নমন্তত্ব/ (কৃ্ণ.ক নমস্কার করিয়।) ভূয্ঃ এব (পুনরায়) 
সগদগদং (গদগদ্ থরে ) আহ (কহিলেন )। ৃ 


শ্লোক ১১৩৬-৬৭ একা দশোহ্ধ্যায়ঃ ৪ 2৫ 


অর্জুন উবাচ 
স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকীর্ত্যা জগত প্রহষ্যত্যম্মুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো। দ্রবস্তি সর্বেষ নমস্যাস্তি চ সিদ্ধসঙ্বাঃ ॥৫৬ 
কল্মাচ্চ তে ন নমেরন্‌ মহাত্ুন্‌ গরীয়সে ব্রন্মণোহপ্যাদিকত্রে। 
অনস্ত দেবেশ জগন্লিবাস ত্বমক্ষরং সদসত তত পরং যৎ ॥ ৩৭ 


সঞ্জয় বলিলেন_ শ্রীকষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জন কম্পিত কলেবরে 
রুতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিলেন; আবার অত্যন্ত ভীত হইয়। প্রণাম- 
পূর্বক গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। 

৬৬। অর্জুনঃ উবাচ-ছে হধীকেশ, তব প্র্রকীর্ত্যা (তোমার 
মাহাত্যু কীর্তনে) জগৎ প্রহষ)তি (আতিশয় হই হয়), অনুরজাতে চ (ও 
অনুরক্ত হয়) ঠরক্ষাংসি (রক্ষোগণ ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ ( দিগ্‌ 
দিগন্তে) দ্রবন্তি (পলায়ন করে )) সর্কে সিদ্ধসজ্ঘাঃ চ (সমস্ত লিদ্ধ পুরুগগণও) 
নমন্তত্তি (নমস্কার করেন )১ [এসকল] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) । 

অজ্জন কহিলেন--হে হুধীকেশ, তোমার মাহাত্ম্য কীর্ভনে সমস্ত জগৎ 
যে হৃষ্ট হয় এবং তোম|র ভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে, এবং সিদ্ধগণ 
যে তোমাকে নমস্কার করেন তাহাও আশ্চর্য্য নহে ।৩৬ 

€৭|। হে মহাত্যন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জগঞ্সিবাল, ব্রঙ্গণঃ অপি 
গরীয়সে (ব্রদ্মারও গুরু) আদ্িকর্তে চ (ও আদিকর্ত।) তে (তোমাকে ) 
কশ্মাৎ ন নমেরন্‌ (কেন নমস্কার না করিবেন ); সৎ (ব্যক্ত ) অনৎ( অব্যক্ত) 
পরং ( উহার অতীত) যৎ্ অক্ষরং (যে অক্ষর পরব্রঙ্ধ) তত চ (তাহাও ) 
স্বম্‌ ( তুমি )। 

হে মহাত্বন্। হে দেবেশ, হে জগরিবাস, তুমি ভদ্ধারও গুরু এবং আদি 
কর্তা ; অতএব সমস্ত জগৎ কেন না তোমাকে নমস্কার করিবে । তুমি সং 
(ব্যক্ত জশৎ) তুমি অসৎ ( অবস্তা প্রক্কতি ) এবং লদলতের অতীত যে অক্ষর 
বন্দ তাহাও তুমি ।৩৭ 

সৎ ও অসৎস্-৩৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


৪৩৬ ভীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১১1৩৮-৩৯ 


ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্তমন্য বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেত্তাসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়। ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮ 
বায়ুর্যমোহম়িবরণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্চ। 

নমো নমন্তেহস্ত সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ 


৩৮। হে অনস্তরূপ, ত্বম আদিদেবঃ (দেবগণের আদি, জগতের 
সৃষ্টিকর্তা ), পুর'ণঃ (অনাদি ) পুরুষঃ ) ত্বম্‌ অন্ত বিশ্ব্ত (এই বিশ্বের) 
পরং নিধানং (শেষ লয় স্থান); [তুমি] বেত (জ্ঞাতা ) বেভ্যংচ ( এবং জয়) 


পরুং চ ধাম (পরমপদ) অলি (হও)! ত্বয়া ( তোমাদার! ) বিশ্বং ততং 
(ব]াপ্ত রহিয়াছে )। 


হে অনন্তরূপ, তুমি প্মাদি দেব, তুমি ক্মনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের 


একমান্ধ লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতবা, তুমিই পরমধাম। তুমি 
এই বিশ্ব ব্যাপিয়। অবস্থান করিতেছ ।৩৮ 


৩৯। ত্বং (তুমি), বাযুঃ, যমঃ, অগ্সিঃ, বরুণ? শশাঙ্কঃ (চন্দ্র), প্রঙ্গাপতিঃ 
(পিতামহ ব্রহ্মা ), প্রপিতামহঃ চ (এবং ব্রহ্মারও জনক); তে ( তোমাকে ) 
সহতক্ত্বঃ (সহত্রধার) নমঃ অন্ত (নমস্কার); পুনশ্চ (পুনর্ধার ) নমঃ; 
ভূয়ঃ অপি ( আবারও ) তে ( তোমাকে ) নমঃ নমঃ। 

প্রজাপতি, প্রপিতামহ-ব্রঙ্গ। হইতে মরীচি আদি মানস পুত্রের উৎপন্তি। 
মরীচি হইতে কশ্প এবং কশ্রপ হইতে সমস্ত প্রজার উৎপত্তি। 
ব্রহ্মা, মরীচি-আদির পিতা, এই জন্ত তাহাকে পিতামহ বল! হয় এবং ব্রন্গারও 
পিত! অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর তান প্রপিতামহ। কশ্থপাদিকেও প্রজাপতি 


বলে। কিন্ত এখানে প্রজাপতি শব্ষ একবচনাস্ত থাকাতে উহার অর্থ ব্রঙ্গা 
বাঁলয়াই.গ্রহণ কর! সঙ্গত । ' 


বাঘু। যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, তুমিই) পিতামহ ব্রন্ধাও তুমি এবং বরদ্ধার 
জনকও (প্রপিতামহ ) তৃমি। তোমাকে সহম্রবার নমস্কার করি, আবারও 
পুনঃ পুঅঃ তে।মাকে নমস্কার করি ।৩৯ 


শ্লোক ১১।৪০-৪২ একাদশোধ্যায়ঃ ৪৩৭ 


নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোহঙ্ক্র তে সর্ধ্বত এব সর্বব | 
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্ং সর্ববং সমাপ্সোষি ততোহসি সর্ধবঃ ॥ ৪০ 
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়। প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোইসি বিহারশয]াসনভোজনেষু । 
একোহুথবাপ্যচ্যুত ততসমক্ষং তত ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্‌ ॥৪২ 


৪০। তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (অগ্রভাগ) অথ পৃষ্ঠত; ( এবং 
পশ্চান্ত।গে ) মমঃ; হে সর্ব তে সর্বতঃ এব (সকল দিকেই) নমঃ অস্ত; 
হে অনম্ভবীর্ধ্য, অমিতবিক্রমঃ ত্বং (তুমি) সর্বং (লমস্ত বিশ্ব) সমাপ্লোষি 
(ব্যাপিয়া আছে); ততঃ (লেইহেতু) [তুমি] সর্বঃ (সর্বস্ববূপ) অসি 
(হও)। 

অনন্তবীধ্য, অমিতবিক্রম-_বীধূর্য শব্দে শারীরিক বল, এবং বিক্রম শবে শন্ত্র- 
প্রয়োগ কৌশলাদি বুঝায় ( মধুন্দন )। 

(তোমাকে সম্মুখে নমস্কার করিঃ তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার করি) হে 
সর্ধবন্বরূপ, সর্বজ্রই তুমি--তোমাকে সকল দিকেই নমস্কার করি) অনন্ত 
তোমার বলবীর্ধয, অসীম তোমার পরাক্রম ! তুমি সমস্ত ব্যাপিয়৷ রহিয়াছ, 
স্থৃতরাং তুমিই সমস্ত ।৪০ 

৪১1৪২ । তব মহিমানং (তোমার মহিমা ) ইদং চ (এবং এই বিশ্বদপ) 
অজানত! (ন৷ জানিয়া) ময়া ( আমাকর্তৃক) প্রমান্দাৎ ( অজ্ঞানতা বশতঃ ) 
গ্রথয়েন বা অপি (বা প্রণয়বশত: ) সখ! ইতি মত্বা ( সখা» এই ভাবিয় ) ত্বং 
( তুমি) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখ! ইতি (এইকপ) প্রলভং ( হঠাৎ, অবিণয়ে ) 
যৎ উদ্তং (যাহ! কিছু বল! হইয়াছে); হে অচ্যুত, বিহারশব্যাসনভোজনেযু 
( আমোদ, ক্রীড়া, শয়ন, আসন ও ভোজনকালে) একঃ (একাকী) অথব। 
তৎলমকক্ষং অপি (বন্ধুজনলমক্ষেও ) অবহাসার্থং ( পরিহা লচ্ছলে ) যত অনৎ- 


৪৩৮ শমন্তগবদর্গীতা শ্লোক ১১৪৩-৪৪ 


পিতাসি লোকন্য চরাচরশ্য ত্বমস্য পুজ)শ্চ গুরুরগরীয়ান্ন। 

ন ত্বংসমোহস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোহন্চো লোক ত্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩ 
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিখায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহুমীশমীড্যম্‌। - 

পিতেব পুক্রস্য সথেব সখ্য প্রিরঃ প্রিয়ায়াহহসি দেব সোঢ়,ম ॥১৪ 


কৃতঃ (যেরূপ অবজ্ঞাত, অপমানিত) অসি (হইয়াছ) অহং (আমি) 
অপ্রমেয়ং ত্বাং ( অচিন্ত্যগ্রভাব তোমার নিকট ) তৎ (তাহা) ক্ষাময়ে 
(ক্ষমা চাহিতেছি )। 

তোমার এই বিশ্বরূপ এবং এ্রশ্বর্যযমহিমা না জানিয়া, তোমাকে সথা 
ভাবিয়া অজ্ঞানবশতঃ বা প্রণয়বশতঃ, হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা, এইরূপ 
তোমায় বলিয়াছি; হে অচাত, আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশনকালে 
এক অথবা বদ্ধুজন সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে তোমার কত অমর্যাদা করিয়াছি; 
অসিস্ত্যপ্রভাব তুমি, তোমার নিকট তজ্জন্য ক্ষম। প্রার্থনা কক্সিতেছি ৪১1৪২ 


৪৬ | হে অপ্রতিমপ্রভাব ( অতুলপ্রভাব ),-্তম্‌ অন্ত চরাচরস্য লোকন্ত 
(এই চরাচর সমস্ত লোকের ) পিতা, পৃজা3, গুরু, গরীয়ান্‌ চ ( এবং গুরুতর ) 
অনি (হও)) লোকত্রয়ে অপি (ত্রিজগতেও ) তৎসম: (তোমার তুল্য) ন 
অন্তি, অভ্যধিকঃ (তোমা অপেক্ষা অধিক) অন্তঃ কুতঃ (অন্ত কোথায় 
থাকিবে)? | 

হে অমিতপ্রভাব, তুমি এই চরাচর সমন্ত লোকের পিতা; তুমি পূজা, গুরু 
ও গুরু হইতে গুরুতর) ত্রিজগতে তোমার তুল্য কেহই নাই, তোম। অপেক্ষ। 
শ্রেষ্ঠ থাকিবে কি প্রকারে 1৪৩ 

881 হেদেব, ত্মাৎ (লেই হেতু) অহং কায়ং প্রণিধায় ( শরীরকে 
দগ্ডবৎ অবনত করিয়া!) প্রণম্য (প্রণামপূর্ববক ) ঈড্যং (বঙ্গনীয ) ঈশদ্‌ 
( ঈশ্বর ) ত্বাং প্রসাদয়ে (তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি); পুত্রপ্য 
(পুত্রের [ অপরাধ ] পিতা ইব (পিতা যেমন), সখুাঃ (সার) সথা ইব 


শ্লোক ১১৪৫-৪৬ একাদশোহধ্যায়ঃ ৪৩৯ 


অদৃষ্টপূর্ববং হৃধিতোইশ্যি দৃষা ভয়েন চ প্রব্যধিতং মনে! মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগক্লিবাস ॥8৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষুমহং ততৈব। 
তেনৈব রূপেণ চতুভূর্জেন সহত্রবাহে। ভব বিশ্বমূর্তে 1৪৬ 


(মখ। যেমন), প্ররিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) প্রিয়ঃ ইব (প্রিয় পাত যেমন ), 
[ সেইক্প তুমি আমার অপরাধ ] সোড়ম্‌ অর্থলি (ক্ষমা করিতে যোগ্য হও)। 
প্রিশনায়াহ্সি- _পরিয়ায়াঃ অর্থদি। কিন্তু এইরাপ সন্ধি ঠিক হয় না। এই হেতু প্রিযায়াঃ 


সবলে প্রিরায় পাঠ কেহ কেহ করেম। তাহা হইলে অর্ধ হয়,__ প্রেমময় তুমি+ তোমার প্রি আমিঃ 
হুতরাং আমার অপরাধ ক্ষম্তবা। 


ছে দেব, পূর্বোস্ত রূপে আমি অপরাধী, সেই হেতু দণ্ডবৎ গ্রণামপূর্ববক 
তোমার প্রলা্দ প্রার্থনা করিতেছি। লকলের বন্দনীয় ঈশ্বর তুমি ) পিতা 
ফেষন পুত্রের, সথ। যেমন সখার, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ ক্ষমা করেন, 
তুমিও তন্রণ আমার অপরাধ ক্ষম! কর 188 

৪৫। হে দেব, অনৃষ্টপূর্বং (পূর্বে যাহ! দেখা হয় নাই এরূপ ) [তোমার 
রূপ ] দৃন্নী (দেখি!) হৃধিতঃ অশ্মি (হর্যান্থিত হইয়াছি), ভয়ে ৯ (আবাক 
ভয়ে) মে মনঃ প্রব্যথিতং (ব্যাকুল হইয়াছে)। অতএব, তৎ এব রূপং 
(সেই তোমার পূর্বরূপই) মে দর্শয় (আমাকে দেখাও)। হে দেবেশ, 
হে জগন্লিবাস, প্রসীদ ( প্রদরন হও)। 

হে দেব, পূর্বের যাহা! কখনও দেখি নাই, সেই রূপ দেখিয়া আমার হর্ষ 
হইয়াছে বটে, কিন্ত ভয়ে মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; অতএব, তোমার 
সেই ( চিরপরিচিত ) পূর্বরূপটী আমাকে দেখাও ) হে দ্বেবেশ, হে জগন্লিবাস 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও 1৪৫ | 

৪৬। অহং ত্বাং (আমি তোমাকে) তথা এেব (পূর্ব বূপই) 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহত্তং ( কিরীটধারী, গদাধারী, চক্রধারিকপে ) জু 
ইচ্ছামি (দেখিতে ইচ্ছা ক্রি )) হে লহম্রবাহো, বিশ্বমুর্তে, তেন চতুভূ জেন 
রূপেণ এব ( সেই চতুভূক্ি মূর্তিতেই ) ভব (আবিভূত হও)। 


8৪ জীমস্গেবদগীতা শ্লোক ১১1৪৫-৪৬ 


আমি কিরীটধারী এবং গদ। ও চক্রহুত্ত তোমার সেই পূর্বরূপই দেখিতে 
ইচ্ছা করি। হে সহশ্রবাছো, বিশ্বমূর্তে, ভুমি সেই চতুভূজ মুগ্তি ধারণ কর।৪৬ 

এশ্ব্ধ্য ও মাধূর্ধ্য-_-অঞ্জুন ভগবানের বিভূতি-বিস্তার কধকিৎ শ্রবণ 
করিয়] তাহার পরশ্বরিকরূপ দেখিতে চাহিলেন, কিন্তু এখন সেই বিশ্বরূপ 
দেখিয়। ভয়ে ও বিল্রয়ে বিহ্বল হুইয়। পড়িলেন; করজোড়ে প্রার্থন। 
করিতে লাগিলেন--আমি এ ভয়ঙ্কর রূপ দেখিতে পারি না-_তুমি আমাকে 
তোমার পূর্ব সৌমামৃত্তি দর্শন করাও । বস্ততঃ শীশ্বরের অনভ্ত বিভৃতি, 
অপার অশ্ব, বিশ্বতোমুখ বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ, দর্শন কেন,স-চিস্তা করাও 
মচুষ্যের অসাধ্য। এই পৃথিবীটি কত বড় তাহা আমর! কি ধারণ! , করিতে 
পারি? বিশব্রক্ষাণ্ডর তুলনায় এই পৃথিবীটাই বা কত টুকু? এইরূপ 
অনস্ত কোটা ব্রহ্ধাণ্ড যাহার লোমকুপে ুরিতেছে__সেই অচিস্তনীয় বিশ্বমু্তি 
কি মানব-বুদ্ধি ধারপা করিতে পারে ? আবার তাহাতে যুদ্ধের ভবিষ্যঘটনা 
চাক্ষুষ পরিদৃশ্তমান-_লোকক্ষয়কারী মহাকালরূপী সেই ভয়ঙ্কর উগ্রমূর্তি-- 
আর কুরুক্ষেত্রের রথাঙ্গনে ভারতের বীরকুল সেই মহাকালকবলে সবেগে 
ধাবিত হইতেছে । এ দৃশ্ু দেখিয়া কে ভীতি-বিহ্বল না হুইয়৷ পারে? 

বস্ততঃ একাদশ অধ্যায়ে এই যে বিশ্বরূপের বর্ণনা ইহা অদ্ভুতরসের 
বর্ণনা--ইহাতে ভয়, বিশ্রয়, বিহবলত1] আনয়ন করে--ইহাতে মাধুর্য, শান্তি 
ও প্রীতির ভাব নাই। তাই লৌন্দ্য-রস'লোলুপ ভক্তগণ সেই অনস্ত- 
স্বক্পপের অনন্ত প্রশ্বর্ধ্যের চিন্তা করেন না--তীহার শান্ত, সৌম্য লীলা- 
বিগ্রহই ধ্যান করেন--উহার অপার সৌন্দর্য) উপভোগ করেন, এরশ্বর্ষে ও 


মাধুধ্যে এই প্রভেদ | কথাটা রসতত্ব-বিচারে পাশ্চাত। দার্শনিকগণও বেশ 
স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন,-- 

40105 85250551 € মাধূর্যা, সৌন্দর্য ) 68125 ৪10৫ 25.01663 ৫৩ (0, ইদানীমন্মি 
সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রক্কতিং গতঃ--১১।৫১ 97 (06 3001101৩ ( উন্বর্ধা, অদ্ভুতরস ) 11785 ৫19 
07৫৩হ5 1060 98: 65001055 € ০. «প্রবাধিতাস্তরাত্ম', “ধৃতিং ন বিদ্গামি শষ বিষে? 
৩:০১ ১১1২৪1২৫1৪৭ )--777262/+৩,22750159 07 2%12592%9, 


শ্লোক ১১৪৭ একাদশে হুধ্যায়্‌ঃ ৪৪১ 


শ্রীতগবান্‌ উবাচ 
ময়। প্রসন্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং ধশি তমাজযোগাৎ । 


তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমান্তং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃটপুর্ববম্‌ ॥ ৪৭ 


“0075 53011106 19 1130077309001৩ 100 01081000531 200. 85 ৪৪৫ 17101 15 00 
40761619 21980006009 106 0৮16০ 0 ০0100009115 10) 001) 160৩11609 58615050010 
217 006 30001007056 00৩5 206 50 23001) 00761 0051055 0165501৩ (০2 “ন লন্ভে চ 
শর্না? ১১1২৫ ) 85 3000718000 200. 1৩9৩০ (06. ততঃ স বিশ্বপ্নাবিষ্টো! হা্টরোম। ধনগ্রয়ঃ ; 
প্রণমা শিরসা! দেবং ০৫০ ১১1১৪) 17777, 


*প7৩ 58060] 15 00617050166 160765560060 0000৬ ঠি0তি 0000০ 


৩০%9112%5. 

এ সকল কথার মর্ম এই ফে-_““সাস্ত ধারপাযোগ্য পদার্থের সহিত সৌন্দর্যের 
সম্বন্ধ; বৃহৎ লোকাতিগম পদার্থের সহিত অদ্ভুত রসের সন্বন্ধ। প্রত 
সৌন্দর্য আমাদিগের হাদয়ে অমৃতধারা [সঞ্চন করে--তাহার সমন্তই 
মধুময় । অভ্ভুতরস প্রশ্্য/মিশ্রিত; তথায় আনন্দ আছে বটে, কিন্ত এ 
আনন্দ ভীতি-বিমিশ্রিত। পণ্ডতিতগণ সৌনাধ্য ও অদ্ভুত রসের পার্থক্য 
স্বীকার করিয়াছেন ।”-_শ্রীধুক্ত অভয়কুমার গুহ এম-এ, বি-এল প্রণীত 
*সৌন্দ্য/তত্ব' নামক উপাদেয় দার্শনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। 

শ্রীকষ্চের রূপ-_এস্থলে অর্জুন ভগবানের চতুভূর্জ বিষুমুর্তি দেখিতে 
চাহিতেছেন। কৃষ্খলীলায় কিন্তু ভগবান্‌ দ্বিতঞ্জ? কিন্তু বানুদেবগৃছে তিনি 


শঙখচক্রগদাপন্মধারী চতুভ্‌'জন্রপেই আবিভূতি হইয়াছিলেন। পরে কংসভয়ে 
ভীত বন্থদেবের প্রার্থনায় ছই বাছ লংবরণ করেন। কিন্তু সময় সময় 
চতুভূপ্জ মূর্তিও ধারণ করিয়াছেন (শ্রীভাগবত ১০/৮৩।২৮)। 

পঅঙ্জুন ভগবান্‌ শরীরকে ছিডূজ দেখিলেও তাহাকে চতুভূঞজ বিধুঃ বলিয়াই 
জানিতেন, ইহাই তাহার ইষ্টমুত্তি। ভগবানের যে কোন মুষ্তিই সাধক দর্শন 
করুন না কেন তাহাতে তাহার ইচ্টমর্তিই দুই হইয়া থাকে*--কৃষানন্দ ামী। 

৪৭। প্রীভগবান্‌ উধাচ--হে অর্জুন, প্রসন্নেন (প্রস্ন হইয়া) ময়! 
€ আমাকর্তৃক ) আত্মঘোগাৎ (দ্বীয় যোগপ্রভাবে ) ইদং (এই ) তেজোমযং, 


৪৪২ শমন্তগবদগীতা। শ্লোক ১১।৪৮-৪৯ 


ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈন'দানৈ নণ্ ক্রিয়াভিন“ তপোভিরুগ্রৈঃ। 
এবংরূপঃ শক্য অহং নূলোকে ডরুং ত্বদস্তেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮ 
ম! তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্টা রূপং ঘোরমীদৃঙঅমেদম্‌। 
ব্যপেত্ৃভীঃ প্রীতমনাঃ পুনত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯ 


অনস্তংঃ আস্ং (আদিভূত), পরং বিশ্বং রূপং ( উত্তম বিশ্বাত্বকরূপ ) দশিতং 
( প্রদণিত হইল )7 যৎ (ষে রূপ) স্বদস্তেন ( তুমি ভিন্ন অন্ত কর্তৃক ) ন দৃষ্টপূরববং 
(পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই )। 

আত্মফোগাৎ--আত্মযোগবলে ; এস্থলে যোগ শব্দের অর্থ অলৌকিক কৃষ্টিসামর্থ্য ; (৩২৭ 
পৃ ভরষ্ুবা )। ৰ 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, আমি প্রসন্ধ হইয়! স্বকীয় যোগপ্রভাবেই এই তেজো- 
ময়, অনন্ত, আছ্য, বিশ্বাত্বক পরমরূপ তোমাকে দেখাইলাম ; আমার এই নূপ 
ভূমি ভিন্ন পর্বে কেহ দেখে নাই 1৪৭ 

৪৮। হে কুরুপ্রবীর, ন .বেদষজ্ঞাধায়নৈঃ (না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, ন! যজ্ঞ 
বিদ্তা অধ্যয়ন দ্বার ), ন দানৈঃ ( না দানের দ্বার! ), ন চ ক্রিয়াভিং (না অগ্নি 
ছোত্রাদি ক্রিয়! দ্বারা ), ন উগ্রেঃ তপোভিঃ (না উগ্ তপস্তাদ্বারা ) এবংন্পঃ 
অহং (ঈ্শরপ আমি) নৃলোকে (মন্ুষ্যলোকে ) ত্বদন্তেন (তুমি ভিন্ন অন্ত 
কর্তৃক) দ্রটুং শক্যঃ (দর্শন যোগ্য) [হইমু। 

বেদষজ্ঞাধ্যযনৈ$---বেদানাং বজ্ঞবিদ্যানাঞ্চ অধ্যয়নৈঃ ইত্যর্থ:। বজ্শবেন ধজ্সবিদ্তাঃ কল্পা- 
শুত্রাপ্ত! লক্ষ্যত্তে (শ্রীধর )। রজ্ঞ শকের দ্বার! কল্পহৃত্রাদি যজ্ঞবিস্তা বুঝিতে হইবে। 

হে কুরুপ্রবীরঃ না বেদাধ্যয়ন দ্বারা, না ষজ্সবিস্তার অনুশীলন স্বারা, না 
দানাদি ক্রিয়ার, না উগ্র তপস্তা দ্বার। মস্থুযা লোকে তুমি ভিন্ন আর কেহ 
আমার ঈদৃশ বূপ দেখিতে লক্ষম হয় 1৪৬ 


৪৯। ঈদৃক্‌ (এই প্রকার) ইদং মম ঘোরং রূপং (এই আমার ভয়ঙীর 
কূপ) দৃষ্ী ( দেখিয়1) তে ব্যথ। (তোমার ভয় ) ম! ( ন! হুউক ), বিমুঢ়ভাব$ 
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সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যর্জুনং বাস্ুদেবস্তথোন্তা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয় । 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্ব! পুনঃ সৌম্যবপুর্সহা তমা ॥ ৫০ 


অঞজ্জুন উবাচ 
দু্টেদং মান্ুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 


চা (ব্যাকুল ভাব না হউক): ব্যপেতভীঃ (অপগতভয় ), প্রীতমনাঃ 
(প্রসন্নচিত্ হইয়া ) পুনঃ স্বং (তুমি) ঘে ইদং তত কূপং (আমার এই সেই 
পূর্ব রূপ) প্রপশ্তা (দর্শন কর)। 

তুমি আমার এই ঘোর রূপ দেখিয়! ব্যথিত হইও না, বিমুঢ় হইও না; ভঙ়্ 
ত্যাগ করিয়া প্রীত মনে পুনরায় তূমি আমার পূর্বরূপ দর্শন কর।8৯ 

৫০। সঞ্জায়ঃ উবাচ,__বান্ত্দেবঃ অঞ্জুনং (প্রতি) ইতি উক্ত! (এইরূপ 
কহিয়া) ভূয়ঃ তথা ম্বকং রূপং (সেই প্রকার স্বকীয় রূপ) দর্শয়ামাস 
( দেখাইলেন )) মহাত্মা পুনঃ লৌম্যবপুঃ ( প্রসন্ন মুস্তি ) তৃত্ব। (ধারণ করিয়া ) 
ভীতম্‌ এনম্‌ অজ্ভনং আশ্বাসয়ামান ( আশ্বস্ত করিলেন )। 

সঞ্জয় বলিলেন-+বাস্থদেব অর্জুনকে এই বলিয়! পুনরায় লেই স্বীয় মৃত্তি 
দ্েখাইলেন ; মহত্ব! পুনরায় প্রলক্ন মুক্তি ধারণ করিয়া ভীত অর্জুনকে 
আশ্বস্ত করিলেন । ৫০ 


৫১। অর্জবনঃ উবাচ--হে জনান্দন, তব ইদং লৌমাং মান্গুষং »পং দুই 
(দেখিয়া!) ইদানীং [অহুং (আমি )] লচেতাঃ (প্রসন্নচি্) সংবৃদ্ধঃ 
(মগ্জাত) অশ্মি (হইলাম) প্রক্কতিং গতঃ (প্ররৃতিস্থ, সুস্থ হইলাম )। 

অঙ্জম বলিলেন__হে জনার্দন, তোমার এই লৌম্য মানুষ রূপ দর্শন করি 
আমি এখন প্রলক্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ।৫১ 


888 শ্রীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ১১৫২-৫৪ 


খ্রীভগবা্থবাচ 

নুঢুর্দশমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 

দেব অপ্য্ রূপশ্য নিত্যং দর্শনকা ভিক্ষণঃ ॥ ৫২ 

নাহং বেদৈন” তপস! ন দানেন ন চেজ্যয়া। 

শক্য এবংবিথে৷ ডরুং দৃর্বানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 

ভক্ত্যা ত্বনন্তায়া শক্য অহমেবংবিধোহঙ্জুন। 

জ্ঞাতুং ড্র তত্বেন পরবে পরন্তপ ॥ ৫৪ 

এই মান্থ্যমৃত্তি দ্িভূজ না চতুভূ'জ ?--জঙ্জুন চতুভূ'জ মুক্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। 

কেহ বলেন, দেই চতুভূজ মূর্তিকেই মানু মুস্তি বল! হইয়াছে। কেহ বলেন, প্রীভগবান্‌ প্রথমে 


চতুডু্জমুর্তি ধারণ করিয়া পরে দ্বিভুজ হইয়ীছিলেন। ?কননা, পার্থসারধিরপেও তিনি দ্বিভূজ । 
ব্রজলীলারও দ্বিভূজ মুরলীধর । 


৫২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-মম ইদং মুছুদ্দিশং ( ছুনিরীক্ষ্য) যৎ রূপং 
ৃষ্টবান্‌ অপি ( দেখিলে) দেবাঃ অপি অন্ত রূপন্ত (এই রূপের ) নিত্যং দর্শন- 
কাজ্ছিণঃ (নিত্য দর্শনের অভিলাষী )। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন--তুমি আমার যে দূপ দেখিলে উহার দর্শন লাভ একান্ত 
কঠিন: দ্রেবগণও সব্ব্দা এইরূপের দর্শনাকাজ্ষী 1৫২ 

৫৩। মাং ঘথ! দৃষ্টবান্‌ অপি ( আমাকে যেরূপ দেখিলে ) এবংবিধঃ অহুং 
ন বেটদঃ ন তপসা, ন দানেন, ন চঁইজায়া (না| যজ্জের দ্বারা ) দ্রটং শক্যঃ 
( দৃষ্ট হইতে পারি )। 

আমাকে যেরপ দেখিলে এইরূপ বেদাধায়ন, তপন্তা, দান? যজ্ঞ, কোন কিছু 
হারাই দর্শন করা যায় না।৫৩ 

( তবে দর্শনের উপায় কি ?--তক্তি। পরের ছই শ্লোক ভ্রষ্টবয।) 

৫৪1 হে পরন্তপ, হে অক্ছুন, অন রা তক্ত্যা তু (কিন্ত অনন্ত তক্তিছ্বারাহ) 
এবংবিধঃ অহং ( ঈদৃশ আমি) তব্বেন ( শ্বরূপতঃ ) জাতুং (জানিতে ) ত্রং 
€ দেখিতে ) প্রবেটুংচ (ও প্রবেশ করিতে ) শক্য। (শক্য হই)। 
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মত্কর্থকৃম্মংপরমে মন্তুরীঃ সঙ্গবজ্জিতঃ | 
নির্ববৈরঃ সর্দবডূতেষু ধঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ৫৫ 


হে পরস্তপ, ছে অর্জুন, কেবল অনন্ত! তক্তি্বারাই ঈদৃশ আর্ষীকে স্বরূপতঃ 
জানিতে পারা বায়, সাক্ষাৎ দেখিতে পার1 ধায়, এবং আমাতে প্রবেশ করিতে 
পারা যায়। ৫8 ৃ 

একমাত্র অনন্ঠ| ভক্তি দ্বারাই পরমেশ্বরের শ্বরূপ জ্ঞান হয়, তীহার 
সাক্ষাৎকার হয় এবং পরিশেষে তাহার লিত তাদাস্ম্য লাভ হয়। এই শেষ 
অবস্থাকে ভক্তিশান্ত্রে অধিরূঢ়ভাব বলে ( ১৮৫৫ ভ্রষ্টব))। 

৫৫1 হেপাগুব, ঘঃ (যে ব্যক্তি ) মৎকর্মমকৎ (আমার কর্দানুষ্ঠানকারী ), 
মপরমঃ ( মপরাম্থণঃ )) মদভক্তঃ (আমার ভজনশীল ), লঙ্গবর্জিতঃ (ম্পৃহাশৃন্ত) 
সর্বভূতেষু নির্বরঃ (সর্ধভূতে বৈরতাবশূন্ত ), লঃ মাম্‌ এতি ( তিনি আমাকে- 
প্রাপ্ত হন)। 

হে পাগুব, ধে ব্যক্তি আমারই কর্্মবোধে সমুদয় কর্ম করেন আমিই যাহার 
একমাত্র গতি, যিনি সর্ধপ্রকারে আমাকে ভজন! করেন, ধিনি সমস্ত বিষয়ে 
আঁসক্তিশুন্ত, যাহার কাহারও উপর শক্রুতাব নাই, তিনিই আমাকে 
প্রাপ্ত হন ।৫৫ | 

গীভার্থ সার-_ 

শাঙ্কর ভাষ্যে ও স্বামিকৃত টাকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে এই শ্লোকটিতে 
সমস্ত গীতাশান্ত্রের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । জীবের যাহা একমাত্র 
নিঃশ্রেয়স, সেই মোক্ষ বা ভগবগ্প্রাপ্তি কিরূপ সাধকের ঘটে, এই, ক্লোকে 
তাহাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে । কথা কয়েকটী সংক্ষেপে আলোচন1 কর! 
যাইতেছে ।-- 

১। প্রথম কথা হইতেছে, মগুকর্থণ্ড অর্থাৎ ধিনি ভগবানের কম্ম 
করেন বা তীছার প্রীত্যর্থ কর্ণ করেন। মায়ামু্ধ জীব আমার সংসার, 


৪8৩ শ্ীমন্ভগবদগীতা শ্লোক ১১1৫৫ 


আমার কর্ম, আমি কর্তা এই ভাবেই প্রমত্ত। সে জানে নাষে সমস্ত 
কর্মই পরমেশ্বরের, কর্তা ও কারয়িত একমাত্র তিনি--নে নিমিত্তমাত্র। 
যিনি বৈদিক, লৌকিক সমস্ত কর্ম তাহাতে অর্পণ করিষ্বা তাছারই ভূতা 
বোধে তীহারই কর্থ তাহারই প্রীতার্থ সম্পন্ন করেন তিনিই মৎকর্মরুৎঃ | 
মন্ার্থ এই যে, অহকার ও কতৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া ষথাগ্রাপ্ত কর্তব্য 
কর্ম লোকসংগ্রহার্থ তাহারই কর্্নবোধে সম্পন্ন করিতে হইবে, কর্ত্যাগ 
করিতে হইবে না। 

কেহ কেহ বলেন-_মন্মন্দিরনিম্্াণ-তঘ্িমার্জন-মৎপুষ্পবাটা-তুল শী- 
কাননাদি-সংস্কার-তৎসেচনাদি ভগবৎপুজার্চনা সম্বন্ধীয় কর্্মই মতকশ্' 
(বলদেব)। অবশ্ত এ গকল সাধন-ভক্তির অঙ্গ এবং অবস্থাবিশেবে 
'একমাজ্র কর্তব্যও হুইতেও পারে; ১২১০ গ্লোকে “মত্কর্মপরম” শবে 
লম্ভবতঃ এই সকল লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্ত পরেই “মংযোগ আশ্রয়' 
'অর্থাৎ ফলত্যাগ করিয়া সব্বকম্্ করাই শ্রেষ্ঠ পথ, এই কথা বলা হইয়াছে । 
বস্ততঃ, সংসার শ্রীকঞ্চের, ষথাপ্রাপ্ত সাংসারিক কর্ও তাহার কর্ম, এবং 
তাহাই নিষ্কামভাবে করিতে হইবে, ইহাই গ্ীকষণোক্ত ধর্মের স্থৃল মণ্খী, ইহ 
বিশ্বত হইলে চলিবে না। 

২। দ্বিতীয় কথা হইতেছে, তাহাকে জঙ্গবজ্দিত হইতে হইবে অর্থাং 
সর্বপ্রকার আলক্তিত্যাগ করিতে হইবে । বিষয়াসক্ত হইয়া জীব নিরন্তর 
স্ুতাশুভ কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত আছে, ফলানক্ত হইয়া সে য্ঞদান-তপন্তাদিও 
করে, তাহাতে ফললাভও হয়, কিন্ত মোক্ষলাভ হয় না--তাহাতে ভগবানের 
পরম পদ লাভেরও সম্ভাবন1 নাই । 

৩। তাহা লাভ করিতে হইলে তাহাকে মণ্ডপরম ও মদৃতত্ত হইতে 
হইবে অর্থাৎ একমাত্র ভগবানহ পরমগতি, এঁহিক ও পারত্রিক কলটাণের 
একমাত্র আশ্রয়, এইরপ স্থির করিয়া এঁকাস্তিক দৃঢ়তার সহিত সর্ব প্রকারে 
বাহারই তজন। করিতে হইবে । 
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৪। সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বভূতে নিবৈর্ধর হইতে হইবে। কেননা, সর্বভূতেও 
তিনিই আছেন, সুতরাং জীবের গ্রতি অবজ্ঞা, ঘ্বণা বা বৈরভাব পোষণ 
করিলে ঈশ্বর-প্রীতি হয় ন1। লোক-গ্রীতি ও ঈশ্বর-ভক্কি বস্ততঃ অভিন্ন 
(৬:৩৯ শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রষ্টব্য)। এই তত্ব অন্তত্র 'সর্ধাহৃতাস্থ-ভৃতাত্া' 
*নর্বত্র সমদর্শনঃ, “ঘে। মাং পশ্ততি সর্বত্র' ইত্যাদি নান! কথায় ব্য করা 
হইয়াছে। 

স্থরাৎ এই শ্লোকে সব্বভুতে সমস্ববুদ্ধি-লক্ষণ সম্যক ভান, ভগবানে 
এঁকান্তিক ভক্তি এবং তাহার কর্মবোধে লোকসগ্রহার্থ ষথাপ্রাপ্ত নিপ্নত 
কর্থা সম্পাদন, এই তিনটা যুগপৎ উপদি্ট হইল। ইহাই গীতাশান্ত্ে 
সারার্থ। 


রহুত্য -অছিংলনীতি ও ধর্থ্য যুদ্ধ 


প্রঃ। গীতার সারার্থ বুঝিলাম, কিন্ত 'নির্বৈধর' কথাটির মর্ম বুঝিলাম না। 
গীতায় সব্বত্রই ভগবান, প্রিন্ন শিষ্যকে যুদ্ধকার্ষে প্রণোদিত করিতেছেন, 
অজ্জুনও ভগবদ্‌-বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া! পরিশেষে যুদ্ধই করিলেন। এ স্থলে কিন 
এনির্ষ্ৈর' হইতে বলা হইতেছে। ইহাই যদি গীতার সারকথা হয়, তবে 
ধুদ্ধ কর? “যুদ্ধ কর এ লব কথাকি কথার কথা মাত্র? এনিবৈবৈর' হইলে 
আবার যুদ্ধ হয় কিরপে? এই শ্লোকে এবং ১২।১৩১, প্রভৃতি শ্লোকে “অঘেষ্টা 
সর্ধভূতানাম “সমছুঃখক্ষমী' ইত]দিরূপেই জ্ঞানী ভগবন্তক্তের বর্ণনা আছে এবং 
উহাকেই ১২।২* শ্লোকে ধন্মামৃত' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । এ সকল 'ত 
অহিংসা ও ক্ষমাধর্ম্ের চরম আদর্শ। মহাভারতের অন্তান্ত বহু স্থলেই এইক্প 
অহিংস, অক্রোধ ও ক্ষমাধর্থেরই উপদেশ আছে। ধেমন,-- 


“ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদ ভবে? ( 'মন্তাঃবনপব্ব+ 9); “ন 
চাপি বৈরং বৈরেণ কেশব বুযপশাম)তি--( উদ্যোঃ ৭২৬৬), 'অক্রোধেন আয়েৎ 
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ক্রোধ অসাধুং সাধুন1 জয়ে --( বিছ্বরধাক্য ); ধর্দ্েপ নিধনং শ্রেয়ঃ ন জয়ঃ 
পাপকর্ণা' [ ভীম্মবাকা--শাং ৯--১৬ ]। 

এ সকল কথার মন্দ এই যে, শক্রকে প্রীতি দ্বারা, অপাধুকে সাধুতা; 
দ্বারাই জয় করিবে। শত্রর সহিত শক্রতাচরণ করিবে, এ উপদেশ 
কোথায়? 

উঃ। গ্াহাও আছে, বহু স্থলে। শাস্তিপবের ভীম্মদেব ঘুধিষ্টিরকে ধর্শীততর 
এইরূপ বলিতেছেন--“ষশ্মিন্‌ যথ! বর্ততে যো মনুষ্যন্তশ্মিংস্তথা বন্তিতবাং স ংন্ঃ১-- 
তোমার সহিত যে যেরূপ ব্যবহার করে তাহার নহিত সেইরূপ ব্যবহখর করাই 
ধর্মনীতি (শাং ১০৯৩, অপিচ উদ্যো ১৭৯।৩০ )। অর্থাৎ যে হিংস্বক-_ 
যেন ছুর্য্যোধনাদি, তাহার প্রতি হিংলানীতিই অআ্বলঘ্বনীয় এবং উহাই সে স্থলে 
ধর্ম, নচেৎ লোকরক্ষ! হয় না; কারণ, “ষ স্যান্ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়-_ 
বাহাছারা লোক রক্ষা ঘয় তাহাই ধর্ম (শাং ১০৯/১১)। এই হেতু ভঞ্তিরাজ 
গ্রহলাদ৪ পৌত্র বলিকে উপদেশ দিয়াছেন-_“ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো! ন নিত্যং 
শ্রেয়সী ক্ষমা" । “তম্মারিতং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপবাদিতা'__-সব্বধাই পেজ ব 
ক্ষমা প্রকাশ শ্রেয়স্কর নহে, অবস্থান্থসারে ব্যবস্থা ; সকল অবস্থায়ই ক্ষমা 
করাটা পণ্ডিতের মন্দ বলিয়া থাকেন (মাঃ বন ২৮৬।৮)। বীরনারী 
বিছুলাও শক্রকতৃকি আক্রান্ত অথচ প্রতিকারে পরাত্মুখ নিরুগ্ধম পুত্রকে 
ভতননা করিয়া বলিতেছেন-_-উত্তি্ঠ “হে কাপুরুষ মা স্বাপ্প'ঃ শত্রনিঙ্জিতঃ? 
“ক্ষমাবানিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্!__হে কাপুরুষ শক্রণির্জিত হইয়া আর 
শরনে থাকিও না, উঠ; যে নিয়ত ক্ষমাগল, নির্জিত হইয়াও ষে ক্রুদ্ধ হয় না, 
প্রতিকার করে ন1, লে স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে € অর্থাৎ ক্লীব )---( মাঃ উদ্যোঃ 
১৬৪1১২৩৩)। এ সকল স্থলে অবস্থাবিশেষে যুদ্ধাদি হিংসাত্মক কর্দের, 
অনুমোদন এবং ক্ষম। ধর্দের অপবাদই করা হুইয়াছে। বস্ততঃ, ধ্যবহারিক 
ধর্মতত্ব বড় হুগ্ম ও জটিল। অহিংলনীতি ও অত্যাচারীর সংহাার, লত্যকথন ও 
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দস্থ্যতাড়িত পলায়নপর আশ্রিতের রক্ষা, ইত্যাদি স্থলে বখন পরম্পর বিরোধ 
উপস্থিত হয়, তখন কোন্টি ধর্ম, কোন্টি অধর্ম তাহ নির্ণরর কর! বড় সহজ 
নহে। এই হেতু মহাভারতে পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে “হুক্ষ্া! গতিহি ধর্মন্ত ৷, 
ধর্দরাদ্ধ যুধিষ্ঠিরও বিভিন্ন শ্রুতি, স্মৃতি ও নান! মুনির নানাহত দেখিক্টী, 'ধর্্মস্য 
তন্বং নিহিতং গুহায়াং,, অর্থাৎ ধর্্মতত্ব এক ব্ূপ অজ্ঞেয় এইরূপই বলিমাছেন এবং 
“মহাজনো ধেন গতঃ সঃ পন্থা:' এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও 
পথ স্ুম্পষ্ট দেখা যায় না, কেননা মুনিগণও মহাজনের মধ্যেই এবং অন্ত 
মহাঙ্গনগণের মধ্যেও মতভেদ হইতে পারে। তবে স্বনামখ্যাত টাকাকার 
শ্রীমক্পীলকণ্ এস্থলে 'মহাজন' শব্দের অর্থ করেন “বহুজন” অর্থাৎ তাহার মতে 
অধিক লোক যে পথ অবলম্বন করে সংশয়স্থলে তাহাই অনুসরণ-যোগ্য, এই 
অর্থ । ইহারই নামান্তর লোকাচার ;) এই ব্যাথ্যাই সমীচীন বোধ হয়, কিন্তু 
ইনাতেও প্রকৃত তথ্থের কোন মীমাংন। হয় ন1। মহাভারতে এ সকল, প্রসঙ্গে 
অনেক শ্থক্ানুহুপ্ বিচার বিতর্ক আছে। তাহার আলোচনা করার স্থানাভাব, 
এস্থলে প্রয়োজনও নাই। কেননা গীতায় ভগবান্‌ ধর্মাধ্ম নির্ণয়ের 
এ সকল লৌকিক নীতিশাস্ত্রের পন্থা অবলম্বন করেন নাই। যে 
সাববভৌম মূল তত্বের উপর সমগ্র ধর্মশান্ত্র প্রতিষ্ঠিত এবং যাহ! অধিগত 
হইলে জীবের পরম নিঃশ্রেয়স লাভ হয় এবং জগৎব্যাপারও অব্যাহত 
থাকে, সেই সনাতন অধ্যাত্মতত্বের ভিত্তিতেই ভগবান্‌ অঞ্জুনকে কর্মযোগের 
উপদেশ দিয়াছেন । উহার স্থল কথা হইতেছে এই, আত্মজ্জান লাভ কর, 
কামন] ত্যাগ কর, স্থিত-প্রজ্ঞ হও, লব্বভূতে সমদর্শী হও, অহংজ্ঞান ও মমস্ত 
বুদ্ধি দূর কর,--নামাতে আত্মসমর্পণ ও সবর্বকর্খব সমর্পন কর, আমারই ভূত্য- 
বোধে আপনাকে নিমিততমাত্রজ্ঞান করিয়া নিষধামভাবে ষথাপ্রাপ্ত কর্ম করিয়া 
যাও, তাহাতে কর্দের শুভাগ্ুভ-ফলভাগী হইবে না। এন্থলে “নির্কৈর' শের 
অর্থ এই যে, কাহারও প্রতি বৈরভাব রাখিবে ন7া। আসক্তি যাহার ত্যাগ 
হইয়াছে, অহ্ংজ্ঞান যাহার নাই, লব্বভৃতে যাছার লমত্ববুদ্ধি জঙ্মিয়াছে-- 
৯ 
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যাহার আত্মপরে, শক্রষিত্রে ভেখবুদ্ধি মাই, তাহার মনে বৈরভাব আলিবে 
কিরূপে? এইরূপ সমত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন, শুদ্ধ অস্তঃকরণে নির্বৈর হইয়াও যুদ্ধ করা 
চলে, এবং তাহাই ভগবানের উপদেশ। লোকরক্ষ! বা! লোকহত্যা ইত্যাদি 
ধর্ঘমাধর্্ম বিচার এন্থলে উপস্থিত হয় না, কেননা, ধর্মাধর্ম, পাপপুণা কর্মে নাই-+ 
উহ বুদ্ধিতে, বাণনায়। বুদ্ধি যদি সমত্ব প্রাপ্ত হইয়া শুদ্ধ হয়, অহ্ংজ্ঞান ও 
আসক্তি যদি ত্যাগ হয়, তবে কর্খ যাহাই হউক উহাতে কোন বন্ধন হয় না। 
(১৮/১৬--১৭ শ্লোক বষ্টব্য )। 

£সমত্ব বুদ্ধিতে কৃত ঘোর যুদ্ধও ধর্শ্য ও শ্রেয়স্কর-_ইহাই গীতার সমস্ত 
উপদেশের সার। ছুষ্টের সহিত ছুষ্ট বাবহার করিবে না, কুদ্ধ হইবে না, 
ইত্যাদি ধর্তত্ব স্থিতগ্রজ্জ যোগীর মান্ত নছে, এরূপ নহে; কিন্তু নির্বৈর 
শকের অর্থ নিষ্রিয় কিংব! প্রতিকারশূন্ত, নিছক সঙ্গাস মার্গের এই মত 
তাহার মান্ত নহে। বৈর অর্থাৎ মনের ছুষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিবে, কর্ধ- 
যোগী নিব্বৈর পদের এই অর্থই বুঝেন) এবং কেহই যখন কর্ধ হইতে 
মুক্ত হইবে না (৩৫ শ্লোক) তখন লোকসংগ্রহ কিংবা গ্রতিকা রার্থ 
যাহা আবশ্তক ও সম্ভব সেইটুকু কর্ণ মনে ঢুষ্ট বুদ্ধি না রাখিয়া কেবল 
কর্তব্য বলিয়া বৈরাগ্য ও নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে করিতে থাকিবে, এইরূপ কর্শ- 
যোগের উক্তি (৩1১৯)। তাই এই প্লোকে (১১৫৫) শুধু 'নির্বৈর” পদ 
প্রয়োগ না করিয়া তৎপূর্বেই ““মৎকর্ম্ৎ অর্থাৎ আমার অর্থাৎ 
পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ পরমেশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যে কর্ম করে, এই আর একটা 
গুরুতর রকম বিশেষণ দিয়া তগবান্‌ গীতায় নির্ববৈর ও কর্ণের ভক্তিৃষ্টিতে 
জোড়ানৌকা ভাসাইয়াছেন। এই জন্তই এই গ্লোকে সমস্ত গীতাশান্ত্রে 
সারভূত তাৎপর্ধ্য আসিয়াছে'--গীতারহস্ত, লোকমান্য তিলক । 


১১। সার-্সংক্ষেপ একাদশোহধ্যায় ৪৫১ 


একাদশ অধ্যায়-বিল্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ 
বিশ্বরূপ দর্শন 


১--৮ বিশ্বয়পদর্শনার্থ অন্জুনের প্রার্থনা, তদর্থে দিধ্যচক্ষুদান ; » _-১৪ সগ্রয়কুত বিশ্বরূপ 
বর্ণনা; ১৫-_-৩১ অর্জুনক্কৃত বিশ্বরূপ বর্ণন| ; বিশ্বরগে বুদ্ধের ভবিত্ত ঘটন| দর্শনে ভীউ-বিহবল 
অর্জুনের প্রশ্ন--আপনি কে ; ৩২--৩৪ ভগগবানের কালশম্বরূপের বর্ণন, নিমিতমাত্র হইয়া 
দ্ধার্থ উপদেশ ; ৩৫-_-৪৬ জঙ্ঞুনক়ত বিশ্বরূপের স্তব এবং পূর্বব সৌম্যরপ দর্শনার্থ প্রার্থনা] ; 
৪৭---৫৩ ভগবানের পূর্ব্বরপ ধারণ ও বিশ্বরপ দর্শনের দুল ভতা বর্ণন ; ৫৪--৫৫ ভক্তিমার্গের 
শ্রেষ্ঠত৷ ও গীতার্থ-সারতত্ব উপদেশ । 

পূর্ধব অধ্যায়ে শ্রাভগবান্‌ ম্বীয় নানা বিভূতির বর্ণন করিয়া পরিশেষে 
বলিলেন--আমার বিভূতি-বিস্তারের অন্ত নাই, সংক্ষেপে এই জানিয়া রাখ 
ষে আমি সমগ্র জগৎ একাংশে,ধারণ করিয়া আছি; আমার পুর্ণ মহিমা, সমগ্র 
স্বরূপ জীবের অচিস্ত্য। তখন অজ্জুন বলিলেন__তুমি পরমেশ্বর, ব্যক্তস্বরূপে 
বিশ্বই তোমার রূপ, তুমি বিশ্বরূপ। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে তোমার সেই 
ধশ্বরিক রূপ দর্শন করি। যদি আমি তাহ! দেখিবার যোগ হই, তবে আমাকে 
তোমার নেই বিশ্বরূপ দেখাও । ভক্তবৎসল ভগবান্‌ তখন অর্জুমকে দিব্য চক্ষু 
প্রদান করিয়৷ শ্বীয় বিশ্বর্ূপ দেখাইলেন। এই অধ্যায়ে দেই বিশ্বরপেরই 
বর্ণনা । সে বর্ণনা অতুলনীয়। ভাষাস্তরে তাহার ওজন্থিতা, গাভীন্্য ও 
সৌন্দর্য রক্ষ। কর! স্থকঠিন। 

অনির্ববচনীয়, অনৃষ্পূর্ব, অত্যন্ত সেই রূপ, তাহাতে একত্র 
লমবস্থিত চরাচর বিশ্বব্রন্ধাও পরিদৃশ্তমান | পেই বিশ্বমুত্তির অসংখা উদর, বদন 
ও নয়ন, অসংখ্য অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু তাহাতে বিস্তমান। তাহা সর্ববত:পৃ্, 
সর্ববযাপী--তাহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই । সহত্ত্ সু্য্যের প্রভায় 
তাহ] উদ্ভাসিত। নেই অপূর্ব বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া! ধনঞ্রয় বিস্ময়ে আগুত 
হইলেন, তাহার সর্ধবাজ রোমাঞ্চিত হুইর। উঠিল, তিনি অবনত মন্তকে সেই 
দেবদেবকে প্রণাম করিয়া স্ততি আরম্ভ ফরিলেন। 


৪৫২ শ্রীমন্তগবদগীতা ১১1 সার-সংক্ষেপ 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধব্যাপারে যাহা ঘটিবে শ্রীভগবান্‌ বিশ্বরূপে সেই ভবিষ্য দৃশ্তটাও 
দেখাইতেছেন। সে কি ভীষণ দৃশ্ঠ! অঞ্ছুন দেখিতেছেন-_-ভীম্মপ্রোপাদি 
সেনানায়ক গণ যাবতীয় যোদ্ধুবর্গস্ঘ অগ্নিতে পতঙ্গকুলের স্াষ ক্রতবেগে ধাবমান 
হইয়া সেই বিরাট বিশ্বমৃত্তির করাল করলে প্রবেশ করিতেছে । এই ভয়ঙ্কর 
দৃশ্ত দর্শন করিয়া অঙ্ছন ভীতকম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন--ছে দেববর 
উগ্রমৃত্তি আপনি কে মামাকে বলুন, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আপনাকে 
প্রণাম করি, প্রসন্ন হউন ৷ আপনার এই সংহারমুত্তি দেখিয়া আমি বুঝিতেছিনা 
আপনি কে, কি কার্যে প্রবৃত্ত । তখন শ্রীভগবান বলিলেন--আমি 
লোকক্ষয়কারী মহাকাল, আমি এখন-_লংহারকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। তুমি 
যুদ্ধ না করিলেও প্রতিপক্ষ নৈম্তদলে কেহই জীবিত থাকিবে না। বস্ততঃ 
আমি সকলকেই নিহত করিপ্না রাখিয়াছি। তুমি এখন নিমিত্বমাত্র হও। 

শ্রীগবানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রগামপূর্ব্বক গদগদম্থরে পুনরায় ভগবানের গ্তব 
করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন_-তোমার এই উগ্রমুত্তি আমি 
আধর দর্শন করিতে পারি না, আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়াছি, আমাকে 
তোমার পূর্ব সৌম্য মূত্তি দেখাও। হে দেবেশ, হে জগর্লিবাস, আমার 
প্রতি প্রসন্ন হও । 

তখন শ্রীভগবান্‌ তাহার লৌন্ধ্যমৃত্তি ধারণ করিয়! অর্জুনকে আশ্বস্ত 
করিলেন এবং বলিলেন, তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দর্শন করিলে তাহ 


দেবগণেরও দর্শন কর! লম্ভব নহে। অনন্যা ভক্তি বাতীত বিশ্বরূপের দর্শন- 
লাভ হয় না। ধিনি সববভৃীতে বৈরভাবশূন্ত, সব্ববিষয়ে আসক্তিশৃন্ত হইয়া 
অনন্কভাবে আমাকে আশ্রয় করিয়া সব্বতোগ্তাবে আমার ভজনা করেন 
এবং নিষ্কামভাবে আমারই কর্মবোধে ষথাপ্রাপ্ত নিয়ত কর্ম লম্পাদন করেন, 
আমার ঈদৃশ ভক্তই আমাকে প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 
ঈশ্বরার্্ণপুব্বক অনাসক্ত চিত্তে যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম করিবার জন্ত গীতার্থ 
সার়ভৃত চরম উপদেশ প্রদান করিলেন। 


১১। সারস্লংক্ষেপ একাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৫৩ 


বিশ্বরূপ ও ভূমাবাদ 

“একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, “সব্বং -খহিদং রঙ্গ” 
এ সমন্তই প্রন্ম এই ছুইটি শ্রুতিবাকাকে সনাতন ধর্শের ভিত্তি বল! যায়। 
কিন্ত এই বাক্য ছইটির ব্যাখ্যায় বৈদান্তিকগণের মধ্যে মর্থাস্তিক! খমতভেদ 
আছে। এক পক্ষ বলেন,-ত্রক্ম ফেবল এক নহেন, তিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ 
তাহা ভিন্ন অন্ত কিছু নাই, তিনি অখণ্ড অদ্বৈত তত্ব, সমস্ত খৈত-বর্ছিত, 
তাহার মধ্যে নানাত্ব নাই (“নেছ নানান্তি কিঞন'--কঠ), তিনি ভূমা। 
এই বে দৃশ্যপ্রপঞ্চ, বহু-্বিভক্ত জগৎ যাহা! আমর! দেখি, ইহার বাস্তব লতা 
নাই। একমাত্র ব্রন্মুই আছেন, তিনিই একমাত্র লত্য বস্তত। 'ভ্রমবশতঃ 
সেই ব্রহ্গবস্ততেই জগতের অধ্যান হয় ; যেমন রজ্ছুতে সর্পত্রম হয়, মরীচিকায় 
জলত্রম হয়। এই ভ্রমের কারণ মায়া বা অজ্ঞান; অজ্ঞান বিদূরিত হইলেই 
ব্রহ্ম উত্ভ্ভাসিত হয়েন। স্বপনদৃষ্ট বস্ত যেমন অলীক, স্বপ্ন ভাঙ্গিলে আর 
তাহার বোধ থাকে না, এই জগংও সেইরূপ স্বপ্নবৎ অলীক,'অজ্ঞান দুর 
হইলে উহার জ্ঞান থাকে না। (*অদ্বিতায় ব্রহ্মতত্ে ম্বপ্রোহয়ং অখিলং 
জগৎ ) ( ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠ! এবং 'মায়াতত্ব বিবাতিস্চী দ্রঃ) । 

অপরপক্ষ বলেন-_ব্রদ্ধ অদ্থিতীয় তাহা ঠিক, ব্রদ্দই এই সমস্ত হইয়াছেন 
(“তৎ সব্বমভবৎ্-বুহ )। তিনিই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান 
কারণ। তিনি আপনাকে জগংরূপে পরিণত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
বহু শ্রুতিবাক্য আছে । যথা,--আমি এক আছি $ বু হইব, আমি স্যষ্ি 
করিব (“একোহুহং বহু স্তাম্‌ প্রজায়েয়')। তিনি এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, 
সষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন (“স ইং সর্ববং অস্থজত ; তং 
তদেব অন্থুপ্রাবিশৎ তৈত্তিঃ ২৬ )) কিন্ধুপে কি উপাদানে সৃষ্টি করিলেন ?-.. 


আপনিই আপনাকে এইরূপ করিলেন (“তদাত্মানাং হ্বয়মকুকুত? তৈত্তিঃ ২।৭ )। 
স্বতরাং জগৎ মিথ্যা নহে জগৎ ব্রদ্দের শরীর ( “গৎ সর্বং শরীরং তে' )। 
বিশ্ব তার রূপ ব! দেহ, এইজন্ তিনি বিশ্বরূপ। 


৪৫৪ শ্রীমত্তগবদগীত। ১১। সারসংক্ষেপ 


কিন্ত বিশ্ব বলিতে আমরা কি বুঝি? নৃূর্য্যকে কেন্ত্রু করিয়া যে গ্রহরাজি 
ঘুরিতেছে, সেই সমস্ত লইয়া! সৌরজগৎ (9017 959160)| ইহাকেই 
আমরা সাধারণতঃ বিশ্ব বলি। হিন্দুশান্ত্রে ইহার নাম ত্রদ্মাও। আমাদের 
পৃথিবী উহার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রহ । কিন্তু এইরূপ বিশ্ব বা ব্রদ্ধাণ্ড একটা 
নয়, অনন্ত কোটি: ব্রন্মাণ্ড আছে; ধুলিকপারও সংখ্যা করা যায়, কিন্ত বিশ্বের 
সংখ্যা কর! যায় না (“সংখ্য। চে রজসামন্তি বিশ্বানাং ন কদাচন?)। 
জ্যোতিব্বিজ্ঞানও বলে আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র দৃষ্ট হয় উহার প্রত্যেকটিই 
একাট হৃর্ধয, এবং প্রত্যেক হৃর্ধ্যকে কেন্দ্র করিয়। এক একটি ব্রদ্ধাওড। এই 
অনন্ত কোটি বিশ্ব-ত্্ধাও ধাহার রূপ তিনিই বিশ্বকূপ। তিনিই ভূমা। ইহা 
ভূমাবাদের অন্য দিকৃ। 


£একোহপ্যস্তৌ রচয়িতুং জগদপগুকোটিং। 
৪ নী ধা 
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ।+--ব্রঙ্গা-সংহিতা 


এক হইলেও যিনি কোটি কেটি ব্র্গাণ্ড রচন! করিয়াছেন। যাহার 
দেহে কোটি কোটি ব্রঙ্গাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই আদিপুরুষ গোবিদ্দকে 
ভজন। করি। 


এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ অর্জুকমর বিশ্বরূপ দর্শম বণিত হইয়াছে । এই 
জন্ত ইহাকে “বিশ্বরপ-দর্শনযোগ” বলে। 


ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হুপনিষৎসু ব্রঙ্গবিদ্তায়াং যোগশান্তে 
ত্রীকষাঞ্ছুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগে। 
নামৈকাদশোহ্ধ]ায়ঃ | 


দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ 


অঙ্ছুন উবাচ 


এবং সততযুক্ত। যে তক্তাস্বাং পযুযপাসতে। 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্মাঃ ॥১ 


১। অজ্জুনঃ উবাচ--এবং ( এইরূপে ) সততযুক্তাঃ (সতত ত্বদ্গতচিত্ত 
হুইয়।) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) স্বাং পধু্পাসতে (তোমাকে উপাসনা 
করেন ) যে চ অপি (ধাহার। ) অব্যক্তং অক্ষরং (অব্যক্ত অক্ষরকে ) 
[ চিন্তা করেন ], তেষাং (তাহাদিগের মধ্যে ) কে (কাহার ) যোগবিত্তমাঃ 
(শ্রেষ্ঠ সাধক )? 

যোগবিত্তমাঃ--যোগ শব্দের অর্থ ভগবৎপ্রর্মপ্তর উপায় বা৷ সাধন মার্গ। সেই উপার 


ধিনি জানেন, তিনি যোগবিৎ বা সাধক । সেই সাধকের মধ্যে ধিনি সর্বের্বাত্তম, তিনিই যোগবিত্তম 
অর্থাৎ শ্রেষ্সাধক। 


অর্জন বলিলেন__সতত ত্বদগতচিত্ত হইয়া! যে-সকল ভক্ত তোমার উপাসনা 
করেন, এবং ধাহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
সাধক কে? ২১ 

*এবং”-_এইরূপে অর্থাৎ দশম অধ্যায়ের শেষ ফ্লোকে যে নিফাম কর্তযুক্ত 
ভক্তির সাধন উক্ত হইয়াছে, তাহাই লক্ষ্য করা হইয়াছে। এইকপ সপ্ত 
ঈশ্বরের উপাসক এবং নিগুণ ব্রজ্ষোপালক, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, ইহাই 
অর্জুনের প্রশ্ন । 


৪৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১২২-৪ 


শ্রীভগবান্থবাচ 
ময্যাবেশ্ট মনে৷ যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রহ্ধয়। পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততম! মতাঃ ॥২ 
যেত্বক্ষরমনির্দেষ্ঠামব্যক্তং পযুঠপাসতে । 
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং প্রুবম্‌ ॥৩ 
ংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্র,বন্তি মামেব সর্ববসভূতহিতে রতাঃ ॥৪ 


। শ্রীভগবান্‌ উবাচ--ময়ি (আমাতে ) মনঃ আবেশ (মন 
নিবিষ্ট করিয়া ) নিত্যযুক্তা (নিত্যযুক্ত হইয়া) পরয়৷ শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (পরম- 
শ্রন্ধাযুক্ত হইয়!) যে (যাহারা) মাম্‌ উপাসতে (আমাকে উপাসন। করেন), 
তে ( তাহার! ) যুক্ততমাঃ ( শ্রেষ্ঠ সাধক), মে মতাঃ ( আমার মতে )। 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন,__যাহার। আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়! নিত্যযুক্ত হইয়া 
পরম শ্রদ্ধা সহকারে আমার উপাসন1 করেন, তাহারাই আমার মতে যুক্ততম, 
অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক । ২ 

এই ক্লোকে স্পষ্টই বলা হুইল যে ব্যক্তোপাসনা বা ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ট । 
তবে জ্ঞানমার্গে নিগুণ ব্রন্মোপসনা কি নিক্ষল 1--না, তা নয়। জ্ঞানমার্গে 
ব্রদ্দোপাসন! দ্বারাও তাহাকেই পাওয়া প্রায় । (পরের শ্লোক) 

৩1৪ যেতু €কিস্তু যাহারা) সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ( সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পর 
হইয়া ) সব্বভূতহিতে রতাঃ ( সব্বপ্রাণীর মঙ্গলকার্ষে; নিরত) [ হইয় ] 
ইন্দিয়গ্রামং সংনিয়ম্য ( ইন্দ্রিয়গণকে সম্যক সংযত করিয়া ), অব্যং (ইন্ত্িয়ের 
অগোচর ) . অনির্পেশ্তাং ( অনির্বচনীয় ) সর্ধভ্রগং ( সবর্বব্যাপী ) অিস্ত্যং 
( অচিস্তনীয় ) কৃটস্থং (সকলের মূলে অবস্থিত) অচলং (স্পদন রছিত ) 
ফবং (নিত্য) অক্ষরং (নিব্বিশেষ ব্রদ্ধকে ) পর্ধযপাসতে ( উপাসনা করেন ), 
তে (তাঁহার! ) মাম্‌ এব (আমাকেই ) প্রাপ্গুবস্তি ( প্রার্ত হন )। 


“শ্লোক ১২৫ হাদশোধ্যায়ঃ ৪৫৭ 


রেশোহধিকতরক্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত। হি গতিহ ঃখং দেহবন্ভিরবাপ্যতে 8৫ 


সইহার নান! অর্থ হয়। (১) যিনি এই ছিথ্যাডূত মায়িক জগতের অধিঠানরূপে 
“অবস্থিত, অথচ নিত্য নির্বিকার ( কুটস্ মারা, অজ্ঞান, হিখ্যাতৃত জগৎ প্রপঞ্চ )। ছে) গিরিশৃগবৎ 
মিশ্চলভাবে অবস্থিত ( কুটস্গিরিশৃঙ্গ )। (৩) সকল বস্তর মূলে অবস্থিত। (৪) অপরিষর্তনীয়। 


২। অনির্দেশ্-_যাহার জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ কিছুই নির্দেশ করা 
যায় না। 

কিন্তু যাহারা সব্বত্র সঙবুদ্ধিযুক্ত এবং সব্বপ্রাণীর হিতপরায়ণ হইয়। 
ইত্ছ্িয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই অনির্দেশ্ঠ, অব্যক্ত, লর্বব্যাপী, 
অচিস্ত্য, কুটস্থ, অচল, ঞ'ব, অক্ষর ত্রম্ষমের উপাসনা করেন, তাহারাও আমাকেই 
প্রাঞ্ধ হন ।৩।৫ 

নিগুণ উপাসনায়ও আমাকেই পাওয়া! যায় কারণ আমি নিগডণ-গুনী 
পুরুষোত্বম | সগুণ নিগুণ ছুইই আমার বিভিন্ন বিভাবমাত্র। তবে লগুণ 
উপাসন! শ্রেষ্ট কেন ?1--কারণ নিপুন উপাসনা দেহধারীর পক্ষে ছুঃসাধ্য | 
€ পরের শ্লোক )। 

৫। তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম, (অব্যক্ত ব্রন্দে আসক্তচিত্ত সেই 
ব্যক্তিগণের ) অধিকতরঃ ক্লেশঃ [হয়] ছি (যেহেতু,) অব্যক্ত! গতিঃ 
(অব্যক্ত ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা), দেহবদ্তিঃ (দেহধারী অর্থাৎ দেহাভিমানী 
ব্যক্তিগণ কতৃক ) ছুঃখং অবাপ্যতে ( ছুঃখে লব্ধ হয় )। 

দেহবত্তিঃ--*দেহাত্মাভিমানবন্তিঃ।--যাহাদের দেছে আত্মবোধ আছে এইরপ বাক্িগণ 
ক্তৃক। 

অব্যক্ত শিগুণব্রদ্দে আসক্তচিক্ত সেই সাধকগণ্রে সিদ্ধি লাভে অধিকতর 


কেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতি কষ্টে নিগুণ ব্রদ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ 
করিয়৷ থাকেন ।৫ 


দেহধারিগণের পক্ষে নিগুণ ব্রঙ্গবিষয়ক নিষ্ঠা! লাভ করা অতি কষ্টুকর। 
কারণ, দেহাত্মবোধ বিদুরিত ন1 হইলে নিগুপ ভাবে স্থিতিলাত কর যায় না। 


৪৫৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১২।৬-৮ 


যে তু সর্ববাণি কম্মাণি ময়ি সংগ্যন্য মৎপরাঃ। 
অনম্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬ 
তেষামহং সমুদ্ধর্তী মৃত্যুংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৭ 
ময্যেব মন আধৎন্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮ 


৬৭ হে পার্থ, ষে তু (কিস্ত যাহারা ) সব্বাঁণি কর্্মাণি (সমস্ত কর্ম) 
ময়ি সংন্তসন্ত (আমাতে অর্পণ করিয়া ) মতপরাঃ ( মৎপরায়ণ হইয়া! ) অনন্কেন 
এব যষোগেন (অনন্ত ভক্তিযোগ সহকারে ) মাৎ ধ্যায়ন্তঃ (আমাকে ধ্যান 
করত ) উপাসতে (উপাসনা করেন), ময়ি আবেশিত চেতসাং তেষাং 
( আমাতে সমর্পিত চিত্ত তাহাদিগের ) মৃত্যুসংলারসাগরাৎ (মৃত্যুময় সংলারসাগর 


হইতে ) ন চিরাহ ( অবিলম্বেই ) অহং ( আমি) সমুদ্ধর্তা ( উদ্ধারকর্তা ) ভবাষি 
€হই)। 

কিন্তু যাহার] সমস্ত কর্ম আমাতে অর্পিত করিয়া, একমাত্র আমাতেই চিত্ত 
একাগ্র করিয়া, ধ্যাননিরত হইয়া! আমার উপাসন! করেন, হে পার্থ, আমাতে 
সমর্পিতচিত্ত সেই ভক্তগণকে আমি অচিরাৎ লংসারলাগর হইতে উদ্ধার করিয়! 
থাকি 1৬1৭ 


গচি, 
কিন্ত আমার ভক্তগণ আমার উপাসনা করিলে আমার প্রসাদে অনায়াসে 
সিদ্ধিপাভ করিতে পারে। সেই উপাসনার হুইটা কথা উল্লেখযোগ্য--(১) 
সব্বকর্শ আমাতে সমর্পণ । (২) অনন্তভক্তিযোগে আমার উপাসন!। 
স্তরাং ভক্তিমার্গেও কর্মত্যাগের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরে সব্ব'কর্ম 
সমর্পণের উপদেশ হইতে বরং ইহাই বুঝা যায় ঘে ভক্তিমার্গেও নিফাম ভাবে 
কর্শা করাই কর্তব্য। 


৮। ময়ি এব ( আমাতেই ) মনঃ আধৎপ্ব (স্থাপন কর ) ময়ি (আমাতে ) 
বুদ্ধিং নিবেশয় (নিবিষ্ট কর ), অতঃ উর্ধং (ইহার পরে অর্থাৎ দেছাস্তে 
ময়ি এব ( আমাতেই ) নিবসিধ্যনি (বাল করিবে ), সংশঘ্ঃ ন (নাই )। 


শ্লোক ১১৬০৮ ছাদশোহ্ধ্যায় ৪৫৯ 


আমাতেই মন স্থাপন কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহান্তে 
আমাতেই স্থিতি করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই 1৮ 

মন-_-সক্বল্পবিকল্পাত্মিক। অন্তঃকরণবৃত্তি। বুদ্ধি--নিশ্য়াক্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি । ছুইটা 
শবই ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে বহির্শুখ বিষয়াস্ মনকে আমাতেই স্থির রাখিয়। আমারই 
ধ্যানে নিমগ্ন হও, আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর। এই ছেতুই 'সমাধারুংস অর্থাৎ সমাহিত 
করিতে এই শব্দ পরের ক্লোকে ব্যবহৃত হুইয়াছে । কেছ কেহ বলেন, “মরি এব* অর্থা 
“ন তু স্বাত্মনি' কিন্ত আত্মাতে নয় অর্থাৎ *যোগমার্গ” ব। জ্ঞানমার্গ' এই কথান্বারা নিষেধ কর। 
হইয়াছে । অবশ্ঠ গীতায় তক্তিমার্গেরই প্রাধান্য দেওয়। হইয়াছে, কিন্ত অধিকারি-তেদে অন্যান 
মার্গেরও বিধান আছে। বহঠ অধ্যায়ে আত্মংস্থ ঘোগও উল্লিখিত হইয়াছে। 


ব্যস্ত ও অব্যক্তের উপাসনা-_তক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা। 
পরমেশ্বরের ছুই বিভাব--ব্যক্ত ও অব্যক্। ধিনি সগুণ, সাকার স্বরূপে 
লীলাবতার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই আবার বিশ্বাস, অব্যক্ত নিগুণন্বরূপে 
তিনি অচিস্ত্য, অনির্দেহ্ত, নিবিবশেষ পরব্রঙ্গ। প্রথম শ্লোকে অর্জুনের 
প্রশ্ন এই যে,--ভক্তিমার্গে ব্যক্তত্বদপের উপাসক এবং জ্ঞানমার্গে নিগুণ 
্রক্মচিস্তক-_-এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে। তদ্বত্বরে শ্রাভগবান্‌ বলিলেন যে, 
ভগবগ্তক্তই শ্রেষ্ঠ সাধক, কিন্তু যাহার! ব্রহ্গচিস্তা করেন তাহারাও তীহাকেই 
প্রাপ্ত হন, কিন্তু দেহাভিমানী জীবের পক্ষে ব্রদ্গচিস্তা অধিকতর ক্লেশকর» 
কেননা! দেহাত্মবোধ বিদূরিত না হইলে নিগুণভাবে স্থিতি লাত হয় না। 
কিন্ত ধাহার! অনন্তা-ভক্তি সহকারে ভগবানের শরণ লইয়। তাহার উপাসন। 
করেন, তাহার! ভগবৎকুপায় মৃত্যুময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারেন। 
কিন্ত ধাহার! কেবল আত্মস্বাতন্ত্য বলে মায়! নির্.জ হইয়া ত্রদ্মসাক্ষাৎকারে 
যত্ব করেন, তাহাদিগকে অধিক ক্লেশ পাইতে হুয়। ইহাত্বারা ভক্তিমার্ 
অধিকতর সলভ ও স্থুখসাধ্য বলিয়া কথিত হইল । 75২ শ্লোকেও তাহাই 
বল৷ হইয়াছে (৯২ শ্লোকের দ্রষ্টব্য )। 

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে (৯) এই সকল গ্লোকে শ্রীভগবান, 
সম্বন্ধে “তুমি” “তোমার বা! “আমি” “আমার ইত্যাদি যে সকল শব বাবহত 
হইয়াছে তাহাতে তাহার সপ্তণ শ্বরূপই লক্ষ্য করে, নিগুণ স্বরূপ বুঝায় 


৪৬৪ শ্রীমন্তগ্রবদগীতা শ্লোক ১২৯-১০ 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোধি ময়ি শ্থিরম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাগু.ং ধনঞ্জয় ॥৯ 
অভ্যাসেৎপ্যসমর্থোইসি মণুকন্মীপরমে। ভব । 
মদর্থমপি কম্মাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাগ্স্যসি ॥১০ 


না। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই গক্তিমার্গের সাধনায়ও ঈশ্বরে লব্বকণ্খ 
সমর্পণেরই উপদেশ, কর্ধত্যাগের কথ। নাই। (৩) নিগুণ রহ্গচিস্তা বা অব্যক্ত 
উপাসনা কষ্টকর হইলেও তাহা ত্বারাও সেই এক বস্তই লান্ত হয় ("তে প্রাপ্ন বস্তি 
মামেব ), কারণ তিনি নিগুণ-গুণী পুরুষোত্তম (১1১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 

৯। হে ধনঞয়,। অথ (যদি) ময়ি (আমাতে) চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং 
( চিত্বকে স্থির ভাবে সমাহিত করিতে ) ন শক্লোে (না! পার ), ততঃ অভ্যাস- 
যোগেন (তবে অভ্যান যোগ দ্বারা) মাম্‌ আধু,ং (আমাকে পাইতে) ইচ্ছ 
( ইচ্ছা কর )। 


অভ্যাসযোগেন-বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহত্য য্দনুল্মরণলগ্ণঃ যঃ অভ্যাস- 


'যোগন্তেন--বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহারপূর্্বক, ক্রমাগত আমার ল্মরণরূপ যে অভ্যাসযোগ 
তদ্বার। ৷ 


হে ধনঞ্জয়, যদি আমাতে চিত্ত স্থির রাখিতে ন! পার, তাছ। হইলে পুনঃ পুনঃ 
অভ্যাসদ্বার] [চত্তকে সমাহিত করিয়া আমাকে পাইতে চেষ্টা কর।৯ 

১০। [যদি] অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অলি (হও ) [ তবে] মৎকম্পরমঃ 
(আমার কর্মপরায়ণ) ভব (হও ),*মদর্থং ( আমার প্রীতির জন্য) কর্্মাণি 
কুর্বন্‌ অপি ( কর্শলকল করিলেও ) পিদ্ধিম অবান্স্যসি (সিদ্ধিলাভ করিবে )। 

মতকশ্মপরম$-মদর্থং কর্ণ) মৎকর্ম্॥। তৎ পরমঃ মৎ্কর্ধাপরমঃ-_-জামার প্রীতির অন্ত 
অথবা! আমাতে ভক্তিউৎপাদক যে কর্ম। সেই কর্ম কি? ত্তক্তিশান্ত্রে নববিধ ভক্তির 
সাধন উল্লিখিত আছে। যখ।-_ শ্রবণ, কীর্তন স্মরণ, পদসেবা॥ অর্চনা, বন্দনা, দাশ্য, সথ্য, 
আত্মনিবেদন ; এই সকল ধিনি আচরণ করেন, ঠাহাকেই তগবৎকর্শপরার়ণ বল! হয়। 

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও; তবে মতকর্্মপরায়ণ হও ( অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ভন, 
পুঙ্গাপাঠ ইত্যাদি কশ্মের অনুষ্ঠান কর); আমার প্রীতি সাধনার্থ কর্ণের 
অনুষ্ঠান করিলেও তুমি শিদ্ধি লাড় করিবে । ১০ 


প্লোক ১২১৬ ঘবাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৬৬ 


অধৈতদপ্যশক্কোহসি কর্তৃং মন্যোগমাশ্রিতঃ ৷ 
সর্ববকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥১১ 


১১। অথ এতৎ অপি কর্তম্‌ (যদি ইহাও করিতে ) অশঞ্$ অলি (হও) 
ততঃ (তবে ) মৎষোগম্‌ (আমাতে কর্খার্পণরূপ যোগ) আশ্রিতঃ ( আশ্রয় 
করিয়া ) যতাত্মবান্‌ ( সংযতচিত্ত হইয়া) সর্বকশ্মফলত্যাগং কুরু ( সর্ধকম্মফল 
ত্যাগ কর)। 

মদযোগমাশ্রিত:--সয়ি ক্রিয়মাণানি কন্মাণি সংগ্তন্য বৎকরণং তেষামনুষ্টানং স মদ্‌যোগ:, 
তমাশ্রিতঃ সন্‌ (শহর )-_ক্রিরমাণ সমন্ত কর্ম আমাতে অর্পণ রাপ যে যোগ, তাহ! আশ্রয় করিয়া । 
মদযোগম্--মদেকশরণম্‌ ( শ্রীধর )। 

যদি ইহাতেও অশক্ত হও, তাহ! হইলে মদ্যোগ অর্থাৎ আমাতে কর্ণ 
রূপ ধোগ আশ্রয় করিয়া সংযতাত্মা হইয়৷ সমস্ত কর্মের ফল ত্যাগ কর।১১ 


ভগ্গবগু প্রাপ্তির বিবিধ পথ পূর্বে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, অব্যক্তের 
চিন্তা দুঃসাধ্য, ব্যক্ত উপাসনাই স্থখসাধ্য, অতএব তুমি আমার ব্যক্ত স্বরপেই 
চিত্র স্থির কর। কিন্তু চিত্ত স্থির করাও সহজ নহে, অঙ্জুন পূর্বেও বলিয়াছেন, 
উহাও ছ্ঃসাধ্য বোধ হয় (৬৩৪ শ্লোক); তাই পরে বলিলেন--(১) যদি 
আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে অভ্যাস ফোগত্ধার! আমাতে মন স্থির 
করিতে চেষ্টা কর । চিত্তকে সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া কোন একটা 
বিষয়ে পুনঃ পুনঃ স্থাপনের নাম অভ্যানযোগ, যষ্ঠ অধ্যায়ে ইহ বিস্তারিত 
উল্লিখিত হইয়াছে । (২) যদি এই অত্যানষোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার 
লাভার্থ আমাতে ভক্তি-উৎপাদক শান্ত্রোক্ত কম্ধাদি ( যেমন, শ্রবণ, কীর্ভন, 
ভাগবত শাস্ত্রাদি পাঠ, পুজার্চনা ইত্যাদি) করিলেও নিদ্ধিলাভ করিবে ॥ 
(৩) তাহাতেও যদি অসমর্থ হও, তাহা হইলে প্রথম হইতেই মদ্যোগ অর্থাৎ 
আমাতে র্বকর্দ সমপণ কপ কর্মযোগ আশ্রয় করিয়৷ তারপর সংঘতচিত্ত ভষ্টয়ঃ 
মস্ত কর্মফল ত্যাগ কর। 


৪৬২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১২১২ 


শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাজ_ জ্ঞানাদ্যানং বিশিস্কাতে। 
ধ্যানাৎ কম্মফলত্যাগন্ত্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তরম্‌ ॥১২ 


১২। অভ্যানাৎ (অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ট ) 
ক্তানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষ!) ধ্যানং বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ হয়)7 ধ্যানাৎ (ধ্যান 
অপেক্ষা) কর্দ-ফলত্যাগঃ [শ্রেষ্ঠ ]) অনস্তরং ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) 
শাস্তিঃ [হয় ]। 

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ; জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ॥। ধ্যান অপেক্। 
রম্মমফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ । এইক্বপ ত্যাগের পরই শাস্তি লাভ হইয়া থাকে 1১২ 

ভক্তিযুক্ক কর্্মবোগের শ্রেষ্ঠতা__এইরূপ বিবিধ সাধন প্রণালীর উল্লেখ 
করিয়া পরিশেষে শ্রভগবান্‌ বলিলেন-_অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ভাল, জ্ঞান 
অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষ। কর্মফলত্যাগ অর্থাৎ নিফাম কর্মযোগ 
শ্রেষ্ঠ। যদি উপান্ততত্ব বিষয়ে কোন ভ্তানই না থাকে তবে শুধু গ্রাণায়ামাদি 
বা নাম জপাদি অভ্যাস দ্বার আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় না। কিছু ন। 
বুঝির। অভ্যাল করা অপেক্ষা! বোঝাটা ভাল । তাই বলা হইতেছে যে অজ্ঞের 
পক্ষে কেবল অভ্যাস অপেক্ষা অধ্যাত্মতত্ব বা উপান্তের গুণকম্মাদি শ্রবণরূপ 
জ্ঞানোলোচন৷ ভাল; আবার এইক্ধপ পরোক্ষজ্ঞানের বাহছ্য আলোচনা অপেক্ষা 
ই্বিষয়ে গুরু, শাস্ত্র ও সাধুজন মুখে যাহী৷ জানা যায় তাহার প্রগাড় চিন্তা করা 
অর্থাৎ ইঞ্টবস্তর ধ্যান কর) আরও ভাল । আবার এইবপ ধ্যান অপেক্ষাও কর্ম- 
ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ ; কারণ কর্মাফলের আসক্তি বা বাসনাদার। যদি চিত্ত কলুষিত 
থাকে তবে ইষ্টবস্ততে স্থায়িভাবে চিত্বসমাধান কর! সম্ভবপর হয় না। ধ্যানের 
অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হুইলেও ধ্যানভঙে বুঃখান অবস্থার বাবহারিক জগতে 
অধসিয়। আবার ধদি ফলাকাজ্কার চিত ইতস্ততঃ ধাবিত হুম তাহা! হইলে ধর্ম" 
জীবনে উন্নতি কিছুই হয় না, কেবল অভিমান, কপটত! ও ধর্ঘবজিতা 
পিভৃতির বৃদ্ধি হয় মাত্র । দ্ে্ধারী জীব অভ্যাসযোগীই হউন, জ্ঞানমাগী 


শ্লোক ১২১২ হ্বাদশোহধ্যায়ঃ ৪৬৩ 


সন্ন্যাসীই হউন ব। ভগবদ্ধযানপরারণ ভক্তই হউন, সর্কাথ! কর্পতি)াগ কিছুতেই 
করিতে পারেন না (গীতা ১৮১১, ৩৫ ; ভাগবত ৫।১1১৩-১৬ )1 সুতরাং 
ফলকামনাত্যাগ করিয়া কর্ম করিয়া বাঁওয়াই শ্রেষ্ঠ পথ, কেনন। কামূনা থাকিতে 
'ভ্যসযোগ, জ্ঞান ধ্যান-_কিছুতেই সিদ্ধি লান্ড হুয় না। 

১২শক্সপোকে 'জ্ঞান' ও ধ্]ান' শব কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য 
কর। প্রয়োজন । অধ্যাত্বশান্্র বলেন 'অভেদদর্শনং জ্ঞানং ধ্যানং নির্ধিষয়ং 
মনঃ?। এই অভেদ দর্শনক্ষপ জানের লক্ষণ গীতায়ও পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত 
হইয়াছে এবং এই জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র কিছুই নাই 'জ্ঞানীই আমার আত্ম- 
স্বরূপ ইত্যাদি কথাও বলা হইয়াছে (গীতা ৭১৭,১৯১ ৪1৩৫।৩৮, ১৮২০১ 
১৩১১ ইত্যাদি) এবং মন নিব্বিষয় করিয়] ধ্যানযোগদ্ধারা এই অবস্থ। লাভ 
কর] যায়, ষষ্ঠ অধ্যায়ে একথাও বলা হইয়াছে । (৬২৪২৫ গ্লোকের 
ব]াথ)। জ্রষ্টব্য )। 

এই জ্ঞান লাভই জীবের পরম নিঃশ্রেয়স, কিন্তু এন্থলে জান ও ধ্যান শব 
এ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এস্থলে জান অর্থ অনাত্মজের পরোক্ষ জান, 
আত্মজের অপরোক্ষান্থুভৃতি নছেঃ এবং ধ্যান অর্থ অতাগীর উপান্ত চিন্তা, 
'ত্যাগী সাধকের তাদাত্ব্য লাভ নহে; ও সফল সিদ্ধাবস্থা, উহা অপেক্ষা আর 
(একটা শ্রেষ্ঠ ইহা বল! চলে না। 

কিন্তু অভ্যাসযোগী, পাতঞ্জলযোগমার্গা, জ্ঞানযোগী ব্রদ্দোপাসক বা ভাগবত 
ভক্তিমার্গীবলম্বী ষে সকল টীকাকার আছেন তাহার! প্রকৃতপক্ষে সকলেই 
-সন্ন্যালবাদী এবং কর্মত্যাগের পক্ষপাতী । তাহারা ফেহই কশ্মফলত্যাগের 
শ্রেষ্ঠতা ন্বীকার করেন না, স্থতরাৎ গীতার এই ১১শ শ্লোকের মন্খ তাহারা 
অন্তব্ধপে বুধাইতে চান্ছেন। তাহারা বলেন--এস্থলে কর্্মফলত্যাগের প্রশংস! 
রোচনার্থক অর্থবাদ ব! স্ততিবাদ মাত্র। ইহা প্রকৃতপক্ষে নিষ্কষ্ট মার্গ, 
পূর্ববোপদি্ট অভ্যাসাদি অন্ত উপায় অবলঘ্বনে যে অশক্ত তাহার জন্যই এই 
ব্যবস্থা । ইহাই প্রধম বা প্রধান কথা নয়। অজ ব্যক্তিকে করে প্রবৃত্ত 


৪৬৪ শ্রীমন্তগবদগীতা ১২১২ 


করার জন্তই এই কর্মীফলত্যাগের প্রশংসা, বস্ততঃ ইছা জ্ঞানীর জন্য নহে। 
“অন্ঞস্ত কর্মনণি প্রবৃত্তপ্ত পূর্ববোপদ্িষ্টোপায়ানুষ্ঠানাশক্তো সর্ধবকণ্মণাং ফলত্যাগঃ 
শ্রেয়ঃসাধনমূপদদিষ্টং ন প্রথমমেব । ..-সর্ব্বক শ্মফলত্যাগন্ভতিরিয়ং প্ররোচনার্থাঃ 
(শাঙ্করভাষ্য )। এক্প ব্যাখ্যা আধুনিক গীতাচারধ্যগণ অনেকেই গ্রহণ 
করেন না। 

ধর্তমান সময়ে গীতার তক্তিযুক্ত কর্্মফোগ সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায় হইয়। 
গিয়াছে । এই সম্প্রদায় পাতঞ্লযোগ, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিন সম্প্রদায় হইতে 
পৃথকৃ এবং এই কারণেই এ সম্প্রদায়ের কোন টাকাকার পাওয়৷ যায় না, 
অতএব আঙঞজ্কালকার গীতার উপর ষত টীকা পাওয়| যায় সেগুলিতে কর্ম্ন- 
ফলত্যাগের শ্রেষ্ঠতা অর্থবাদাত্মক বুঝানো হইয়াছে । কিন্ত আমার মতে উহা 
ভুল?সগীতারহস্ত, লোকমান্ত তিলক । 

রহুস্য-_কর্্মযোগ শ্রেষ্ঠ কেন? 

প্র ঃ--শ্রীভগবান্‌ এস্বলে অভ্যাস এবং পুজার্চনারদদি অন্য উপায়ে অশক্ত 
হইলে শেষে ফলত্যাগ করিয়! কর্্মফোগ অবলঘ্বনের উপদেশ দিলেন। ইহাতে 
কি ইহাই বুঝায় না যে ইহা সর্বাপেক্ষা নিষ্নস্তরের নিকট মার্গ এবং সর্ব্বাপেক্ষা 
সহজ? কোন একটী না পারিলে কেহ তদ্পেক্ষা কঠিন অন্য একটী 
করিতে বলে না। 

উ £--এখানে কোন উচ্চ-নিয় প্যরের কথা হইতেছে না । অভ্যাসাদি 
গ্রত্যেক উপায়েই লিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তবে গীতার মতে কর্থযোগই 
সর্বাপেক্ষ। সহুজলাধ্য। কিন্তু সুলাধ্য হইলেই যে নিকৃষ্ট হইবে, একথার 
কোন বুক্তি নাই। 

প্রঃ-কিন্ত যে অভ্যাস ব| জ্ঞানধ্যানাদিতে অসমর্থ, সে নিফাম কর্খেই 
বা সমর্থ হইবে কিরপে 1? কামনা ত্যাগ অহুং ত্যাগ, ভগবানে লর্বকর্ম সমপণ 
এগুলি কি সহজ কথা? বস্ততঃ কর্শযোগকে সহজ বলাই নিরর্থক 
বলিয়া বোধ হর । 


শ্লোক ১২১৩-১৪ স্বাদশোধ্ধ্যায়ঃ 8৬৫ 


অথেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ। 
নির্মশমে! নিরহস্কারঃ সম ভুঃখন্ু্খঃ ক্ষন ॥১৩ 
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যত্াত্মা ঘু়নিশ্চয়ঃ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্ষে। মন্তক্তঃ স মে প্র্িয়ঃ ॥ ১৪ 


উঃ-_সহজ এই জন্য যে, ইহা সর্ধবলনুন্ধররূণে লম্পন্ন করিতে না পারিলেও 
একেবারে নিক্ষল হয় না--কিস্তু ঘোগাভ্যাসাদি কর্ম সমাকৃ অনুষ্ঠিত না হইলে 
কোন লাতই হর না, বরং অনেকস্থলে অভিম্যনাদি উপস্থিত হওযাতে বিপরীত 
ফল ফলে (২1৪০ শ্লোক জষ্টব্য )। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বিধি-নিষেধের কঠোর 
গণ্ভীয় মধ্যে থাকিতে হয় না, সুতরাং পদে পদে বাধাবিসের আশঙ্কা থাকে না। 
তৃতীয়তঃ, ইহাতে ভগবানের উপয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ 
“ঘকলম।! দিতে হয়। স্ৃতরণং সাধকের লাভালাভ, সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিষয়ে আর 
কোন ভবন] চিন্তা করিতে হয় না, কেননা তাহার অভয়বানীই আছে, একান্তে 
আমার শরণ লও (*মাংমকং শরণং ব্রজ' )--সব আমিই করিয়া দিব-. 
ভয় নাই (*মাপ্ুচ')। অন্তান্ত সকল সাধনায়ই আত্মদ্াতস্ত্রের উপর নির্ভর 
করিতে হয়, পদঙ্খলন হইলেই বিপদ । এক্ষেত্রে কিন্ত তিনি লর্বঘাই হাত 
ধরিয়া আছেন, পতনের ভয় কি ? 


প্র 2-ব্রক্মচিত্তক জ্ঞানবাদীরা কিন্ত বলেন যে অর্জুন উচ্চাঙ্গের উপালনায় 
অনধিকান্ণী, তাই শ্রীভগবান্‌ চিত্তশুদ্ধির জন্ত এই সর্বনিয়স্তরের কর্্মযোগ 
তাহাকে উপদেশ দিয়াছেন । 

উ ৪--গ্রীভগবান্‌ শ্বয়ংই বলিয়াছেন যে নিখুণ উপাসন! দেহধারীর পক্ষে 
ছঃলাধ্য। তবে এ কথাট! মনে রাখিলেই হুয় ষে বিনি বিশ্বরূপ দেখিতে 
অধিকারী হুইয়াছিলেন, তিনি যদি অনধিকারীই হন, তবে সেই অনধিকারীর 
দলে থাকাটাই আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের শ্রেয়ঃকল্প। ও সকল সান্প্রদাহিক 
মত ম্বকপোল-কল্িত। 


১৩1১৪ । সর্বভৃতানাম্‌ অছ্ধেষ্টা (সর্ব প্রাণীর প্রতি হেষরহিজ্ত ), মৈত্রঃ 
( মৈত্রীভাবাপন্ন ), বরুণঃ চএব (এবং দয়াবান), নির্ঘমঃ ( মযস্বুদ্ধিহীন ), 
নিরহস্কারঃ ( অহক্কারশুন্ত ), লমনুঃখন্খ: (খে ছুঃখে সমচিত), ক্ষমী (ক্ষমানীক), 
লততং সন্ধ্টঃ (সদানন্দ ), যোগী ( সমাহিত চিত্ত), ষতান্মা ( সংযত স্বভাব ), 


২ ৩ ০৪ 


৪৬৬ শ্রীমংগেবদগীতা শ্লোক ১২১৫ 


বস্মাযোছিজতে লোকো৷ লোকাম্নোদ্িজতে চ যঃ। 
হর্যামর্ষভয়োদ্বেগৈর্দুক্ো ঘঃ স চ মে শ্রিষঃ ॥১৫ 


দুঢ়ানিশ্চয়ঃ ( দৃঢ়বিশ্বীলী ), যয়ি অপিতমনোবুদ্ধিঃ (যাহার মন বুদ্ধি আমাতে 
অপিত ) ষঃ মন্তক্তঃ (উঈদৃশ ধিনি আমার ভক্ত) সঃ (কিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ। 

দুঢ়নিশ্চয় ২--দৃচো। সছধিষয়ে! নিশ্চরে। ধন্-_মদধিষরে দৃঢ়নিশ্চর, দৃড়বিশ।পী ( ্রীধর )। দৃঢ় 
শ্রদ্ধাৰাদ্‌ (নীলক্ ): স্থিক্নপ্রজ্জ ( মধুন্দন )। 

ধিনি কাহাকেও হ্বেষ করেন না; ধিনি সকলের প্রতি ঘিত্রভাবাপন্ন ও 
দয়াবান্‌। যিনি সমত্ববুদ্ধি ও অহঙ্কার বর্জিত, যিনি স্থথে ছুঃখে সমভাবাপন্ন, 
যদ! সন্ত, সমাহিতচিত্ত, সংযতগ্বভাব, দৃঢ়বিশ্বাসী, যাহার মন বুদ্ধি আমাতে 
অর্পিত, টীদৃশ মস্তক আমার প্রিয় । ১৩1১৪ 

১৫। বস্মাৎ (যাহা হইতে ) লোকঃ (কোন লোক ) ন উদ্ধিজতে ( উদ্বেগ 
প্রীপ্ত হয় না), ষঃ চ (এবং ধিনি ) লোফাৎ (অন্ত লোক হইতে ) ন উদ্বিজতে 
( উদ্বেগ প্রাপ্ত হন ন1), ষঃ চ ( এবং দিনি ) হর্যামর্যতয়োদবেগৈন্ুক্তঃ (ধিনি 
হর্ঘ, জমর্ধ, ভয় ও উত্বগ হইতে মুক্ত ) সঃ মে প্ররিয়ঃ। 

অমর্ধ-_(১) অভিলবিত বন্তর অপ্রাপ্তিতে অসহিকুতা। (শঙ্কর)। (২) পরের লাতে 
অসহিফুতা, পরঞ্ীকাতরত। ( গ্রীধর )। 

যাহ) হইতে কোন প্রাণী প্ছ্ছেগ প্রা্ত হয় না, এবং ধিশি স্বয়ংও কোন 
প্রানি-কর্তৃক উত্যক্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যুক্ত, 
তিনি আমাৰ প্রিয় ।১৫ 

প্র $--সাধুব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দেন না, ইহা ঠিক, কিন্ত হুষ্ট লোকে 
বা হিংশ্র প্রানীতে সাধু ব্যক্তিকে ত হিংস1 করিতে পারে, পড়! দিতে পারে । 
নুত্তরাং তিনি অন্তকর্তৃকও উত্যক্ত হন না, এ কথা কিরূপে বলা বায়? 

উ$--বিনি ছিংসাদি জয় করিয়াছেন, ঘিনি সর্বভূতে সমচিত, তাহাকে 
দষ্টলোক কেন, হিতন্র জন্তও হিংসা করে না। “অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্িধো 


শ্লোক ১২১৬-১৭ াদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৬৭ 


অনপেক্ষঃ শুটিরক্ষ উদাসীনে। গতব্যথঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী যে। মহক্তেঃ স মে প্রিয়ঃ ৪১৬ 
যে! ন হত্যতি ন হেছি ন শোচতি ন কাজক্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্ভিমান্‌ বঃ সে মে প্রিয়ঃ 8১৭ 


বৈরত্যাগঃ” (২৪৭ পৃষ্ঠা ভ্্টধ্য)। অপর অর্থ এই, উদ্ধেগ প্রাপ্ত হইয়াও 
তিনি উদ্বিগ্ন হন না। 

১৬। অনপেক্ষঃ ( নিম্পৃহঃ), শুচিঃ ( শৌচলম্পন্ন ), দক্ষঃ (অনলস ), 
উদ্াসীনঃ ( পক্ষপাতরহিত ), গতব্যথঃ ( মনংপীড়াশুন্ত), সর্বারভ্পরিত্যাগী 
( সকাম কর্শানুষ্ঠানে উদ্ভমহ্ীন ) যঃ অন্ত ঃ সঃ মে প্রিয়ঃ। 

অনপেক্ষ--দেহেল্রিয,। রূপ, রসাদি কোন বিষয়ে বাহার অপেক্ষা! নাই, স্পৃহ! নাই, রুচি 
নাই। গুঁচি-_বাহাত্যন্তরে সঙ্গা পবি্র (২৪৬ পৃষ্ঠ। স্ষ্টব্য)। দক্ষ--বখাপ্রাপ্ত কর্তব্য কাধ্যে 
অনলস। উদাসীন--ধিনি পক্ষ বিশেষ অবলম্বন করিয়। শক্রুত। বা! মিত্রত৷ করেন নাঃ সম্পূ্ 
পক্ষপাতশুন্ত। গতবথ-_কামক্রোধাদি রিপু» শীতোকাদি দ্বন্ব, লোকের নিন্দা-তিরগ্কার ইত্যাদি 
কিছুতেই যাহার মনে পীড়া ব৷ ব্যথ! উৎপয় হয় ন!। 

সর্ধারস্তপরিত)1গী--“ইহামু্রফলভোগার্থানি কামহেতুদি রমা সর্ববারস্কাঃ তান্‌ 
পরিত্যক্ত ং গরীলমন্কেতি? (শঙ্কর )--এছিক ব৷ পারত্রিক ফল কামন! করির! যে কর্দের উদ্ভধষ 
তাহাকেই আরম্ভ বলে। যিনি ফল কামন! করিয়। কোন কর্থানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, বৃখাপ্রাপ্ত 
কর্তব্য কর্ম নিষ্ধামভাবে করিয়। থাকেন, তিনিই সর্ববারস্তপরিত্যাগী (৪1১৯ প্লোক দ্রব্য )। 

যিনি সর্ব বিষয়ে নিষ্পৃহ, শৌচসম্পন্ন, কর্তব্য কর্মে অনলস, পক্ষপাতশৃন্ত, 
যাহাকে কিছুতেই মনঃপীড়া দিতে পারে ন1] এবং ফল ফামন। করিয়। ধিনি 
কোন কর্ম আরস্ত করেন না, এতাদৃশ ভক্ত আমার প্রির।১৩ 

১৭। যঃ নহত্যতি (হষ্ট হন না), ন ছেষ্টি ( দ্বেষ করেন না), ন শোচতি 
€ শোক করেন না ), ন কাজ্কতি (আকাজ। করেন না), শুভাগুস্কপরিত্যাপী 
(পুণ্যপাপত্যাগী ) ষঃ ভক্তিমান্‌ সঃ মে প্রিয়ঃ। 


£৬৮ শ্রীমস্তগবদগীত। ১২1১৮০২৩ 


সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথ। মানাপমানয়োঃ। 

শীতোফস্থখছ্ঃখেযু সমঃ সঙ্গবিবর্ছিতঃ ॥ ১৮ 

তুল্যনিল্দাস্ততির্মো নী সন্তফ্ৌ যেন কেনচিৎ। - 

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্কিমান্‌ মে প্রিয়! নরঃ ॥ ১৯ 

যে তু ধর্্মানৃতমিদং যথোক্তং পধু্পাঁসতে। 

শ্রন্দধানা মৎপরম| ভক্তাস্তেইভীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ 
শুভাগুভপরিত্যাণী--অর্থাৎ বিনি স্বর্গাদি কামনাস্গ অথবা নরকাছগির ভয়ে 


কোন কর্ম করেন না, বিনি ফলাকাক্ষা বর্জিত, সমত্ববুদ্ধিযুক্ত, সৃখছঃখ, পাপ- 
পুধ্যাদি হবন্ববর্জিত (২ ৫*-৫১ শ্লোক প্রষ্টব্য)। 


বিনি ইষ্টলাভে হুষ্ট হন না, অপ্রাপ্য বস্তলাভে আকাজ্ষা করেন না, বিনি 
কর্শের গুভাগুভ ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়াছেন, ঈদৃশ ভক্তিমান্‌ সাধক আমার 
প্রিয় । ১৭ 

১৮১৯ শর মিত্রেচ ( শক্ত ও মিত্রে ) তথ! মানাপমানয়োঃ (মানে ও 
অপমানে ) সম$ ( সমবুদ্ধিসম্পন্ন ), শীতোষ্দুখছ্ঃথেযু (শীত, উফ, সুখ ও 
ভুঃখে ) লমঃ, সঙ্গবিবর্জিতঃ ( সর্ববিষয়ে অনাসক্ত ), ভুল্যনিন্দান্ততি3 (নি 
ও স্ততিতে সমন্ববুদ্ধিযুক্ত ), যৌনী ( সংঘতবাক্‌ ), যেন কেনচিৎ সন্ধষ্টঃ (যাহা 
পাওয়৷ যায় তাহাতেই সন্তষ্ট), অনিকেতঃ (নির্দিষ্ট বাঁপস্থানহথীন, অথবা 


গৃহাদিতে যমতাবর্জিত ), স্বথিরমতিঃ (স্থিরচিত ), ভক্তিমান্‌ নয়ঃ মে প্রিয়ঃ 
(আমার প্রিয় )। 

হিনি পক্রমিত্রে, মান-অপমানে, শীত-উফ, হুখ-ছুঃখে সমস্ববুদ্ধিসম্প্ন। ধিনি 
সর্ববিষয়ে আসক্তিবর্জিত, স্তুতি ব| নিন্দাতে যাহার তুল্য জাম, বিনি সংযতবাক্‌, 
যন্ধচ্ছালা্তে লন্তী, গৃছাদিতে মমত্ববুদ্ধিবঙ্জিত, এবং শ্থিরচিত্ত, ঈদৃশ ভক্তিমান্‌ 
ব্যক্তি আমার প্রিয় 1১৮১৯ 

২০। যে তু (বাক্তারা) বথোক্ং (পুর্বোজ ) ইদং ধর্মাসৃত: (এই 
অমৃততুল্যধর্দ ) শ্রদ্ধধানাঃ (শ্রদ্ধাবান) মৎপরষাঃ ( মৎপরায়ণ ছইয়।) 


শ্লোক ১২।১৮-২০ ঘবাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪8৬৯ 


পর্ধযযপাসতে ( অনুষ্ঠান করেন ) তে ভক্তাঃ (সেই ভক্তগণ) মে ব্মতীব প্রিষ্কাঃ 
(আমার অত্যান্ত প্রিয় )। 

যাহারা শ্রদ্ধাবান্‌ ও মৎপরায়ণ হইয়া পূর্বোক্ত অমৃততুল্য ধর্শের অভ্ষ্ঠান 
করেন, সেই সকল ভক্তিমান্‌ আমার অনভ্তীব প্রিয্ন। ২৬ ৬ 

ধর্জাম্বত। ১২শ ক্পোকে হর্মফলত্যাগকেই শ্রেষ্ঠ সাধন বল হইয়াছে। 
কর্মমফলত্যাগ অর্থ কামনাত্যাগ, ক'মনাত্যাগেই পরম শাস্তি । এইকপে সমস্ববুদ্ধি 
ও শাস্তি লাভ করিলে সাধকের ধেঞ্প উপ্নত অবস্থা! হয়, তাহাই এই করেকটা 
ক্লোকে (১৩শ--২৭শ ) বর্ণিত হুইয়াছে। যিনি এই সমন্ত সদ্গুণ লাতে সমর, 
তিনিই প্রন্কৃত ভগবস্তক্ত। এই সকলের অন্ুপীলনই ধর্ামৃত বলিয়া উদ্ত 
হইয়াছে । এই অমৃতম্বক্ধপ ধর্মসমুছ আচরণ করিলে, ভগ্গবানের অনুগ্রহ লা 


কর! বার, ইহাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। পুজার্চনাদি অনুষ্ঠান চিত্রপুদ্ধিকর গৌপ 
সাধন, উচ্ন৷ ভক্তির জনক মাত্র। 


“এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়! পৃঙ্জার ভাণ করিয়া! বসিলে 
ভক্ত হয় ন।,...হ] জশ্বর | “হ] ঈশ্বর |? বলিয়। গোলযোগ করিয়া! বেড়াইলে 
ভক্ত হয় না। বে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদরশাঁ, যে পরহিতে রত, 
সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্বদ। অস্তরে বিগ্তমান জানিয়৷ যে আপনার চরিত্র 
পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরা্ুরূপী নে, সে ভক্ক নহে। যাহার 
সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত ন1 হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত স্থল 
কথা এই । এরপ উদার এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। 
এই জন্ক ভগবদগাতা জগতের শ্রেঠ গর ।৮--বন্কিমচন্ত্র। 

মনে রাখিতে হইবে বে এম্থলে ভক্তের লক্ষণ যাহা! লিখিত হইয়াছে 
তাছা, এবং দ্বিীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ (২৫৪--৭২) এবং ১৩শ 
অধ্যায়ের জ্ঞানীর লক্ষণ ( ১৩।৭--১১ )--এ সকল প্রায় এককপই । বস্তুতঃ 
পরু। ভক্তি ও পরমজ্জানে কোন পার্থক্য নাই। কামনাগ্যাগ উভব্েরই মূল 
কথা, এবং ত্যাগজনিত শাস্তি ও লমত্ববুদ্ধি উচ্থায় হুধাষর় ফল। নীতার 


৪৭০ শ্ীমন্তগবদঙ্গীত। ১২।১৮-২৬ 


কথা এই ষে, এইরূপ ভক্কিযুক্ত জান লাভ করিয়াও কর্ম্পটা ত্যাগ করিতে 
হয় না, ভগবানের কর্মবোধে--লোকসংগ্রন্থার্থ নিলিপ্ত ভাবে করিয়া যাইতে 
হয়। ইহাই কর্মফোগ, স্থতরাং জ্ঞানী, ভক্তঃ কর্্মযোগী--একই। 

কিন্ত জানবাদী টীকাকারগণ জ্ঞান-কর্খব-ভরক্তির লমুচ্চয় দ্বীকার করেন 
না এবং তাহারা এগুলিকে সন্্যাসীর লক্ষণ বলিম্ন। ব্যাখ্য। করেম--“অহেষট! 
সব্বৃতানামিত্যাদিনা অক্ষবোপাসকানাং নিবৃত্তলবৈব'ষণানাং ন্ন্যাসিনাং 
পরমার্থজ্ঞাননিষ্ঠানাং ধর্মমজজাতং প্রক্রান্তম-অর্থাং এই সকল শ্লোক 
অক্ষরোপানক, নিফাম, পরমার্থনিষ্ঠ সন্ন্যাপিগণের ধর্ম উক্ত হইয়াছে ।” 
কিন্ত এস্থলে অক্ষরোপাসনা ও সন্যালমার্গের কোন প্রসঙ্গই নাই, বরং সগুণ 
উপাসনা ও কর্মফোগেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করা হইয়াচে। সুতরাং এগুলি 


নিফামকর্নিষ্ঠ জ্ঞানী ভক্তেরই লক্ষণ ইহাই সরল সঙ্গত ব্যাখ্যা বলিয়া! মনে 
হয়। 


প্রন্প। এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, এই ভক্ত-লক্ষণগুলির মধ্যে “সব্বরস্ত- 
পরিত্যাগী” ও “'অনিকেত' এই ছুটি শব আছে। একটিতে বুঝায় কর্মত্যাগী। 
অপরটীতে বুঝার গৃহত্যাগী। স্থতরাং এ লন্ন্যাসীর ধর্ম বই আর কি? 

উ$।-_না, "লব্বণারস্তপরিত্যাগীর” অর্থ সব্বকর্রত্যাগী নয়। এহিক 
বা পারত্রিক ফল কামনা করিয়া কর্মের উদ্ভোগ করার নামই আরম্ত-- 
( ইহা মূত্রফলভো গার্থানি কামহেতুননি* কর্ধাণি সব্বারগ্তাঃ তান পরিত্যকতং 
শীলমন্ত )--খিনি এইরূপ কোন ফল কামনা করিষ়া কর্ম্োগ্যোগ করেন 
না, বখন যাহা উপস্থিত হয় করিয়া যান, তিনিই দব্বরস্তপরিত্যাগী । 
৪1১৯ প্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টবা। ধশ্মরাজ ধুধিতির 
হাগবজ্ঞানদি সম্পন্ন করিয়াণড এইকপ সব্বারস্তপরিত্যাগী ছিলেন (১১১ পৃষ্টা 
দ্রষ্টব্য )। সেইন্প, "অনিকেত শবের অর্ধ, যাহার গৃহাদিতে মমস্ব বুদ্ধি ব। 
'আমার' “আমার” ভাব নাই। রাজধি জনক রাজা হুইয়াও,--অকিঞ্ণণ 
এবং গৃহে থাকিয়াও এইরূপ “অনিকেত ছিলেন । তাই তিনি ঘলিয়াছিলেন-- 


১২১৮৩ ঘাদশোধধ্যায়ঃ ৪৭৯ 


“মিথিলায়াং প্রদীন্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চনগ (মাঃ শাং ১৭১৯)। 
শ্রীম্ডাগবতে গার্হস্থ্য ধর্মের বর্ণনায় আছেস্-গৃছে অতিণিকং বাল করিবে 
(গৃছেঘতিথিবদ বসন্ঠ ন_ গৃছৈরনুষধোত নির্ঘমে!। নিরহস্কৃতঃ ( ভাগবত 
১১$১৭1৪৫ )। ॥অনিকেত' শবের ইহাই অর্থ। “অনিকেত, শব টু '্ডাগতে 
জাছে এবং বৈষ্ঃব[চার্ধাগণ উদ্ধার 'গৃহাদৌ মম্গতানিমানশূন্তঃ এইরূপ ব্যাখ্যাই 
করিয়াছেন। 

বঞ্ছিমচন্ত্র দেখাইয়াছেন যে তক্তরাজ প্রহলাদের চন্রিতে পুব্বেস্ত সকলগুলি 
গুণেরই (১৩--২*শ প্লোক) লমাবেশ ছিল। বিস্তারিত গ্রস্থকার-প্রধীত 
ভরীকফ গ্রন্থে জষ্টর্য | 


দ্বাদশ অধ্যায়-_বিষ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ 
ভক্তিযোগ 

অর্জুনের প্রশ্--১ সগ্ুণ উপাসক ও নিও প উপাসক মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?--২-৮ ভগবানের উত্তর 
- সগুণোপামনাই শ্রেঠ ও হ্সাধ্য ; নি োপাসনারও একই গতি, কিন্তু উহ! দ্বঃনাধ্য ; ৯-১২ 
ততিমার্গের বিবিধ পথ-_তক্তিযুক্ত কর্মাধোগের শ্রেঠত| ; ৯৩--১৯ কর্মফল ত্যাগী ভগবস্তক্কের 
লক্ষণ- ধর্পামৃত ; ২* এই ধর্শ্াচরণকারী ভক্ত ভগবানের অতি প্রিয়্। 

ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসন1_-একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীভগবান্‌ 
বলিলেন--ধিনি লঙ্গবর্দিত ও মৎপরারণ হইয়া অনন্ভভাবে আবাকে ভজন 
করেন তিনি আমাকে প্রাঞ্ধ হন। এই কথ! শ্রবণ করিয়া! অর্জুন জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে, “তোমার' অর্থাৎ লগ্ুণ ঈশ্বরের উপাসক এবং নিও 
অক্ষরোপাসক--ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? 

ভক্তি-মার্গে সগুপ উপাসনার শ্রেন্ঠসা-_-তদ্ৃতরে প্রভগবান্‌ বলিলেন, 
ভক্কিমার্গে নিত্যযুক্ত হইয়া! বাহার আমার সগুণ ম্বরূপের উপাননা করেন 
তারাই শ্রেষ্ঠ, এই আমার মত। তবে যাছার। সংযতেজিয় ও সর্য বিষয়ে 
সমত্ববুদ্ধিসদ্পন্ন হুইয়। লর্বভূহিতে নিত থাকিয়া অব্যক্ত ব্রন্মচিত্তা করেন, 


৪৭২ শমততগবগশ্গী তা ১২।সার-সংক্ষে প 


তাহারাও আমাকে প্রা্ধ হন, কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা দ্বেছাভিমানী জীবের 
পক্ষে অধিকতর আয়াসসাধা, কেনন| দেছাত্মবোধ সম্পূর্ণ বিদুরিত ন৷ হইলে 
নিগু'পভাবে স্থিতি লাভ কর! যায় না। কিন্তু যাহার! সব্ব কর্ম আমাতে 
অর্পণ করিয়া! মচ্চিত্ত হইপ্না অনন্তভক্তিযোগে আমার ব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা! 
করেন, আমি অচিয়েই তাহাদিগকে সংসার হইতে উদ্ধার করি, সুতরাং 
তুমি আমাতেই চিত্ত সমাহিত কর। 

ব্যক্ত উপাসনার বিবিধ পথ--কর্্মফল ত্যাগের শ্রেষ্ঠভা-মন 
একাস্ত চঞ্চল বলিয়া! চিত্ত স্থির কর! সহজ নহে। যদি আমাতে চিত স্থির 
করিতে না পার, তবে অভ]াল শ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে পুনঃ পুনঃ বিষয় 
হইতে প্রত্যাহহত করিয়া আমাতে সমাহিত করিতে চেষ্টা কর। যদি এই 
অভ্যাস যোগেও অসমর্থ হও, তবে আমার প্রীত্র্থে আমাতে ভক্তির 
উৎপাদক যে সকল কর্খ--যেষন সাধুসঙ্গ, ভাগবত শান্ত্রাদি পাঠ, আমার 
লীলাকথাদি শ্রবণ, মদ্‌গুঞানুকীর্তন, পুজাচ্চনা ইত্যাদি কর্ম করিয়! যাও, 
তাহাতেও লিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। যদ্দি তাহাতেও তুমি অশত্ত হুও, 
তবে মদূধোগ অর্থা, আমাতে কর্খার্পণ রূপ যে যোগ তাছ। আশ্রয় কর, 
পরে লংবতচিত হইয়া ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া অনাসক্ক চিত্তে ষথাপ্রাপ্ত 
কর্থ করিতে থাক। জ্ঞাববর্জিত অভ্যাসযোগ অপেক্ষা জানালোচনা শ্রেষ্ঠ, 
পরোক্ষ জ্ঞানালোচনা হইতে ইষ্টিঘস্তর ধ্যান-ধারণা &, আবার ফলালক্ত 
চিতে ধ্যানধারণ! অপেক্ষা! ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া! লবর্ব কর্ম করাই জে্ট। 
কেনন! ত্যাগ হইতেই পরম শান্তি লাভ হয়, সব্ব” বিষয়ে সমত্ববুদ্ধি জন্মে । 

ধর্্মাস্বৃত-_এইরূপ ত্যাগী ভক্তিমান্‌ কণ্মযোগীর লক্ষণকি এবং তিনি 
লোক ব্যবহারে কিন্দগ আচরণ করেন তাহ! গুন-আমার তত্ত কাহাকেও 
ছেষ করেন না, তিনি লকলের প্রতিই মিত্রতাবাপয়, দয়ালু ও ক্ষমাবান্‌, 
তিনি লমন্ববুদ্ধি ও অহঙ্কারবর্জিত, তিনি শক্ষ-মিজ, মান-অপমান, লীত-উফ, 
শুভ-অগ্ুভ, নিন্দা-স্ততি, হর্য-ঘেয ইত্যাদি হুন্বযর্জিত--সবধ্র লমস্ববুদ্ধিলম্পন্প । 


১২।সার-্সংক্গেপ দ্বাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৭৩ 


তিনি উদানীন হুইয়াও অনলস, গৃছে থাকিয়াও গৃষ্াদিতে মমন্ববুদ্ধিহীন। 
তুমি এই লকল গুণলাভে বত্বপর হও। যিনি মৎপরায়ণ ছইয়! শ্র্ধা 
সহকারে এই অমৃততুল্য ধর্পেরে আচরণ করেন তিনিই আমার 


পরমপ্রিরভক্ত । ॥ ৭. 
এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভক্তিমার্থে নগডধ উপাসনার বর্ণনা করা হইয়াছে, 
এই হেতু ইহাকে সতক্তিযোগ বলে। 


গীতার "ম হইতে ১২শ অধ্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ষটকে ভক্তিতত্বই 
নানাসভাবে আলোচিত হইয়াছে, এই হেতু উহাকে তক্তিকাণ্ড কছে। 
(৭২ গ্লোকের টীকা রষ্টব্য )। 

ইতি শ্রীমস্তগবাগীতাস্থপনিষৎনু বক্গবিস্ভায়াং যোগশান্তরে গ্রীকফার্জনসংবাদে 
ভক্কিযেগো নাম ছাদশোহধ্যায়ঃ | 


ভ্রয়োদশোশহ্ধ্যায়ঃ 
অজ্জুন উবাচ 
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেবচ | 
এতব্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জে্রয়ঞ্চ কেশব ॥ 
শ্রীভগবাচ্ুবাচ 
ইং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধী য়তে। 
এতদ যো বেতি তং প্রান্থঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদবিদঃ ॥১ 
অর্জুনঃ উবাচ--হে কেশব, প্রকৃতিং পুরুষং চ এব, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞং চ এব, 
জ্ঞানং ক্রেয়ং চ, এতৎ বেদিতুম্‌ ( জানিতে ) ইচ্ছামি ( ইচ্ছা করি )। 


অজ্জুন কহিলেন--হে কেশব, প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ত এবং জ্ঞান 
ও জের এইগুলি জানিতে আমি ইচ্ছা করি। 


অনেকেই এই গ্লোকটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচাধ্য ও 
শ্ীধরস্বামী এইটী গ্রহণ করেন নাই। এই অধ্যায়ে যে কয়েকটা তত্ব বিবৃত 
হইয়াছে তাহাই এখানে অর্জুনের মুখে প্রশ্ন স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। €বোধ 
হয় এই তব্বগুলির আলোচন! এস্কলে কি হেতু আরম্ভ হইল তাহ! বুধাইবার 
জন্ডই এই শ্লোকটা কেহ পরে বসাইয়। দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, এই বিধয়টার 
এস্বলে অবতারণার বিশেষ কারণ আর্ছে। সপ্তম অধ্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা 
আরম্ত করিয়৷ ভগবান্‌ পরা ও অপর! প্রকৃতির সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ বা পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে ইহার বিস্তৃত আলোচন। করেন নাই। 
উহার সম্যক আলোচনা ব্যতীত তবজ্ঞান-উপদেশ অসম্পূর্ণ থাকে, এই হেতুই 
এই অধ্যায়ে এই বিষয়টার অবতারণা | পরবর্তী হুই অধ্যায়েও এই প্রকৃতি ব! 
ত্রিগুণ তত্বেরই নান। ভাবে আলোচন! কর! হইয়াছে। 

১। প্রীন্তগবান্‌ উবাচ-হে কৌন্তের, ইদং শরীরং ক্ষেত্র ইতি (ক্ষেক্র 
বলিয়। ) অভিথীয়তে (অভিহিত হয়) হঃ (বিনি) এতৎবেত্ি (ইহাকে 


শ্লোক ১৩২ আয়োদশোষ্ধ্যায়ঃ ৪৭৫ 


ক্ষেত্রজ্ঞধাপি মাং বিদ্ধি সর্ববক্ষেঞ্জেযু ভারত। 
ক্ষেত্রক্ষেজয়োজ্জশীনং যত্তজ জ্ঞানং মতং মম ॥২ 


জানেন ), তদ্ধি?ঃ ( ক্ষেত&ক্ষে্রজবেতাগণ ) তং (তাহাকে ) ক্ষেত্র ইতি প্রাঃ 
(ক্ষেত্র বলিয়া থাকেন )। 

যঃ এতৎ বেতি--ধিনি ক্ষেত্রকে জানেন অর্থাৎ বিনি ক্ষেত্র সম্বন্ধে 'আমি* 
“আমার? এইকপ অভিমান করেন, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ বা আত্ম! । 

ভীভগবান্‌ কছিলেন,--ছে কোস্তেয়, এই দেহকে ক্ষেত্র বলা হয় এবং বিনি 
এই ক্ষেত্রকে জানেন? ( অর্থাৎ 'আমি' “আমার” এইরূপ মনে করেন) তিনিই 
ক্ষেত্রজ্ত ( জীবাজ্া ) ; ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জবেত! পঞ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়। থাকেন ।৯ 

ক্ষেত্র যেব্ূপ শন্তাদির উৎপত্তিভূমি, সেইরূপ এই দেহও হুখছু:খমক্ক 
সংসারের উৎপত্তিভূমি। এই হেতু এই ভোগায়তন দেহকে ক্ষেত্র বল! হয় ।; 
আর যিনি আমার দেহ, আমি সুখী, আমি ছুঃখী--দেহ সম্বন্ধে এইরূপ 'আমি 
“আমি' করেন সেই আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ । ক্ষেত্র দেহ' ক্ষেত্রজ--জীবাত্মা! $ 


২। হে ভারত, লর্ধক্ষেত্রেযু অপি (সমস্ত ক্ষেত্রেই ) মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি 
( আমাকে ক্ষেত্র বলিয়৷ জানিও) ; ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্য়োঃ ( ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ) 
য্জ্ঞানম্‌ (যেজ্ঞান) তৎজ্ঞানং (তাহাই সম্ক্‌ জ্ঞান), মম মতং (ইহ! 
আমার অভিমত ) । বঅথবা। ক্ষেত্রক্ষেঅজয়োঃ বৎ "জ্ঞান তৎ মম ভ্ঞানং মতং 
( তাহাই আমার জ্ঞান, ইহা! সর্ধ্ব সম্মত )। 

ছে ভারত, সমুদয় ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রুক্ঞ বলিয়৷ জানিও) ক্ষে&্র ও 
ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার মত। অথব! ক্ষেঞ্জ 
ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তাহাই আমার (পরমেশ্বরের ) জান, ইহা৷ সর্বসন্মত।২ 

৭৫ প্লোকে বল হইয়াছে যে) আমার পর! প্রকৃতি জীবভূতা এবং ১৪1৭ 
ক্নলোকে ও পরে ১৩২২ ক্োকে এ বিষয় আরও স্পষ্ট কয়া হুইয়াছে। 
তিনি ক্ষেত্রজন্ধপে সর্বদেহে বিরাজ করেন। এই ক্ষেত্র ও ক্ষেতের কে 
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তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদ্ক্‌ চ ব্দ্বিকারি যতশ্চ.যৎ। 
স চ যে যতপ্রভাবশ্চ তত সমাসেন মে শৃণু ॥৩ 
ধাষিভির্বসুধ। গীতং ছন্দোভিধিবিধৈঃ পৃথক্‌। 
ক্স ব্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবিনিশ্চিতৈঃ ॥৪ 


পার্থক্যজ্ঞান, তাহাই প্রক্কত তত্বজ্ঞান। এই প্লোকে চাপি' শষের 
দ্বার ইহাই বুঝাইতেছে বে আমি কেবল ক্ষেত্রজ্ত নহি, ক্ষেত্ও আমি। 
কারণ প্রকৃতির পরিণামই ক্কেছ এবং সেই প্রকৃতি আমার বিভাব বা শক্তি 
€ ৭18১ ১০ )। 

৩। তৎ ক্ষেত্রং (সেই ক্ষেত্র) বৎচ (যাহা), যাদৃকৃচ (যেরূপ) 
যদবিকারি (যেরূণ বিকারযুক্ত ) যতঃ চ যত (যাহা হইতে যাহা ) [হয়], 
সঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্র) ষঃ (যেরূপ), ষত্প্রভাবং চ (যেরূপ প্রভ্ভাব- 
বিশিষ্ট) তৎ মে (তাছা আমার নিকট) সমালেন (সংক্ষেপে ) শুণু 
€শ্রবণ কর )। 

সেই ক্ষেত্র কি, উহা কি প্রকার, উহা! কি প্রকার বিকার বিশিষ্ট এবং 
ইহার মধ্যেও কি. হইতে কি হয়, এবং সেই ক্ষেত্রজজ কে এবং তাহার 
প্রভাব কিরূপ এই সকল তত্ব সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ।৩ 

সেই ক্ষেত্র (দেহ) কিরূপ পজড়ণত্বভাব, কিরূপ ইচ্ছাদি ধর্যুক্ত, 
কিন্ধপ ইন্্রিয়াদি বিকারযুক্ত এবং এঁ ইন্দ্রিয় বিকার হুইতে কিরূপ কার্যাদি 
উৎপন্ন হয়। এই নকল তত্ব এবং সেই ক্ষেত্রজ্ের স্বভাব প্রভ।ব কিন্ধপ তাহাই 
ভগবান্‌ এখন সংক্ষেপে বলিবেন। 

৪1 খ'বভিঃ (খবিগণ কর্তৃক ) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বিবিধ ছন্দে) পৃথক্‌ 
বহধা (পৃথক্‌ পৃথক অনেক প্রকারে ) [ এই কক্ষেত্রজতব্ব] গীঙ্ম্‌ (ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে) ) বিনিশ্চিতৈঃ ( সংশয়শৃন্ত ) হেতুমন্তিঃ (যুক্তিযুক্ত ) ব্রন্মনুতপদৈঃ 
এবচ (ক্রঙ্গতুপদসমূহের দ্বায়াও ) (ব্যাখ্যাত হইয়াছে )। 
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মহাডৃতান্যহস্কারে| বুদ্ধিরব্যস্তমেবচ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেক্দ্রিরগোচরাঃ 1৫ 
ইচ্ছা তেষঃ স্ুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ। 
এতত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকা রমুদ্বাহতম্‌ ॥৬ 


খধিগণ কর্তৃক নান! ছন্দে পৃথক্‌ পৃথক্‌ নান! প্রকারে এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ 
তত্ব র্যাখ্যাত হুইয়াছ। ব্রদ্মন্আপদসমূছেও যুক্তিযুক্ত বিচারসহ নিঃসন্গিগরূপে 
এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।৪ 

্রহ্মহত্র বলিতে বেদান্ত দর্শন বুঝায়। বিভিন্ন ধা্যগণ বিভিন্ন উপনিষদে 
পৃথক পৃথক্‌ অধ্যাত্বতত্বের আলোচন! করিয়াছেন। যুক্তিযুক্ত বিচার বিতর্ক 
দ্বারা এ মকফল বিভিন্ত্ মতের সনম্বয় ও সামগ্রন্ত বিধান করিয়া বেদাস্ত 
দর্শন রচিত হইয়াছে। এই গ্লোকে তাহাই বলা! হইল। খাধিগণ বিভিন্ন 
উপনিষদে পৃথক্‌ ভাবে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, ব্রন্সত্র তাহাই কার্য্য- 
কারণছেতু দেখাইয়া নিঃসনিগ্ধল্ূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেশ। এই হেতু উহ্থার 
অপর নাম উত্তর মীমাংসা এবং উহ্থাতে ক্ষেত্রজ্ঞের বিচার আছে বলিয়া উহাকে 
শারীরক হৃত্রও বলে (শরীর-্ক্ষেত্র)। ব্রদ্ধহুত্র বা বোস্তদর্শন গীতার 
পরে রচিত হুইয়াছে মনে করিয়া! কেহ কেহ 'বরঙ্গসত্র' পদে ব্রন্দপ্রতিপাদক সু 
অর্থাৎ উপনিষদাদি এইরূপ অর্থ করেন। কিন্তু লজোকমান্ত তিলক গ্রত্তৃতি 
আধুনিক পণ্ডিতগণের মত এই যে বর্তমান মহাভারত, গীতা এবং বেদাস্তদর্শন 
বাব্রহ্গহুত্র, এই তিনই বাদরায়ণ ব্যাসদেবেরই প্রনীত। এই হেতু ব্রহ্গনুত্তকে 
ব্যাহুত্রও বলে। 

৫1৬। মহাতৃভানি ( পঞ্চগ্ুলভূত ), অহঙ্কার, বুদ্ধিঃ, অব্যক্তমূ এবচ 
(ও মুল প্রর্কতি), দশ ইন্জরিয়াণি (দশ ইঙ্জিয়), একং চ (এবং 
এক) (মন) পঞ্চ ইন্ত্রিয়গোচরাঃ চ (পঞ্চ ইন্জিয়ের বিষয়), ইচ্ছা, 
দবেষঃ, হুখং, ছঃখং, সংঘাতঃ (দেছেন্্িয়াদির সংহতি )১ চেতনা, যুতিঃ ( বৈধ্য ), 


৪৭৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৩৬ 


এতৎ (ইহা) লবিকারং (বিকারের লহিত) ক্ষেত্র, সমাসেন ( সমুদয়ে ) 
উদাহৃতম ( কধিত হুইল )। 

ক্ষিতি আদি পঞ্চমহাতৃত, অহঙ্কার, বুদ্ধি (মহত্ব), মুল প্রকৃতি, দশ 
ইন্ত্রিয। মন এবং রূপ রূসাদি পঞ্চ ইন্রিয়্ের বিষয় ( পঞ্চতন্মান্ত্র) এবং ইচ্ছা, 
দ্বেষ, সুখ, ছুঃখ, সংঘাত, চেতন৷ ও খ্বতি এই সমূৃদয়কে সবিকার ক্ষেত্র 
বলে 101৬ / 

ক্ষেত ও ক্ষেত্রজ্ঞ-্আমি আছি, আমি সুখী, আমি হুঃখী, 'আমার 
'দেং», "আমার গৃহ'--এইরূপ “আমি? আমি” সকলেই করে। এই “আমি 
কে? আধ্য-খবিগণ এই তত্বের সম্যকৃ আলোচনা করিয়া! শেষে 
স্থির নিষ্ধান্ত করিলেন যে এই 'আমি”' দেহ নহে, হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় 
নহে, মনও নহে, বুদ্ধিও নহে, “আমি এ সকলের অতীত কোন বস্তু, 
সাহার নাম জীব বাজীবাস্মা। কৃষক যেমন্ব ক্ষেত্র হইতে ফল উৎপক্ন 
করিয়া ভোগ করে, জীবও তত্রপ এই দেহ অবলম্বন কর্রয়] প্রাঞ্তন- 
কর্মজনিত স্থথহঃখাদি ভোগ করেন, এই জন্ত এই দেছের নাম ক্ষেত্র। 
আবার ক্ষেত্রস্বামী যেমন জানেন যে ইহা আমার ক্ষেত্র, ুতরাং আমি 
মালিক, আমিই ভোক্তা, এইক্সপ অন্ভিমান করেন» লেইন্ধপ জীবও এই দ্বেহ 
আমারই ভোগভূমি বলিয়া! জানেন এবং আমার দেহ, আমার মন, ইত্যাদি 
কপ অভিমান করেন। এই হেতুঞ্জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ম্ুতরাং 
'বেজ্াস্তমতে দেহ ও আত্মার যে তত্ব বা বিচার তাহা'রই নাম ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্র 
বিচার । সাংখ্যদর্শনও ঠিক এইরূপে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া! সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে মহ্দাদি ২৪ তত্ব সমন্বিত দেহাি স্থূল জগৎ গ্রকৃতিরই 
বিকার, অব্যক্ত প্রকৃতিই জড় জগতের আদি মুলকারণ এবং এই প্রক্কৃতি 
ও পুরুষের সংযোগেই জগৎ স্যঙি। (48 ক্লোকের ব্যাখ্যা জষ্টব্য) 
সাংখ্যমতে ইহারই নাম প্ররতি-পুরুষ বিচার। দেহই প্রক্কৃতি, আত্মাই 
পুরুষ । কিন্তু ভগবান্‌ পূর্বে বলিয়াছেন এই প্রকৃতি ও পুরুষ, আমারই 
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অংশ, আমারই পরা ও অপর! প্রকৃতি (৭181৫)। ্ৃষ্টির মুল কারণই 
আমি--পরমেশ্বর, পরমাত্বা বা পুরুযোতম । এস্থলেও তাহাই বলিলেন 
ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি অর্থাৎ আমিই ক্ষেত্র ( পুরুষ, আত্মা ) ) আবার 
ক্ষেত্রও আমিই ( চকারে ইহাই বুঝায় )। 

ক্ষেত্র ব! দ্েছতত্ব---১।২ ক্লোকে ক্ষেত্রজের পরিচয় দিয়! পরে ক্ষেত্র 
ব। দেহটার শ্বরূপ কি এবং উহাতে কি কি বস্তর সমাবেশ হয় তাহাই ৫1৬ 
ক্লোকে বর্ণনা ফর! হইয়াছে । ১ মূল প্রক্কৃতি, ১ বৃদ্ধি (মহত্ত্ব )১১ অহঙ্কার 
১* ইন্দ্রিয়। ১ মন ৫ তমা € স্ৃলভৃত--এই ২৪ তত্ব সাংখ্যমতে দেহের 
উপাদ্ধান (২৮৭ পৃষ্ঠা )। এগুলি সমস্তই এন্থলে উলিখিত হইয়াছে এবং 
এতত্বাতীত ইচ্ছা, দ্বেষ, হ্ুখ, ভুঃখ, সংঘাত, চেতনা, ধূতি এই কয়েকটি 
অতিরিক্ত তত্ত্বের এস্থলে উল্লেখ রর] ছইয়াছে। ইচ্ছা দ্বেষ, স্থখ, ছুঃখ-. 
'অনেরই ওণ। স্ৃতরাঘ মনেই উহাদের লমাবেশ হয়, আবার পৃথক্‌ উল্লেখ 
পা করিলেও চলিত; কিন্তু কোন কোন মতে এগুলিকে আত্মার গুণ বলিয়। 
বর্ণনা কর! হয়। সেই ভ্রমপূর্ণমত খণ্ডনার্থ এগুলিকে দেহের মধ্যে সমাবেশ 
করিতে হইবে, একথা স্পষ্ট করিয়া! বলা হইল। এ সকল ব্যতীত জীবদেছে 
প্রাণের ক্রিয়া বা চেষ্টাচাঞ্চলা যে একট] লক্ষিত হয় ভাহারই নাম চেতনা । 
আনে রাখিতে হইবে এই চেতনা ও চৈতন্ত বা জীবচৈতন্ত এক কথা নহে। 
সুযুপ্তি অবস্থান চেতন! অর্থাৎ প্রাণের ক্রিরা থাকে, কিন্তু চৈতন্ত বা আমি 
জ্ঞান থাকে না, বস্ততঃ এই চেতন। নামক ক্রিয়া জড় দেহেরই গুণ, আত্মার 
নছে; এই জন্ত ইহাকে ক্ষেত্রের মধ্যেই সমাবেশ করা হয়। আবার মন 
প্রাণ ইত্যাদির ক্রিয়া যে শক্তির দ্বার স্থির থাকে, শরীরের মধ্যে এইরূপ 
একটী পৃথক্‌ শভিরও অস্তিত্ব দ্বীকার কর! হয়, ইহা!রই নাম ধুতি ( ১৮।৩৩-৩৫ 
ষ্টব্য )) ইহাঁও জড়দেহেরই গুণ। এই সফল ব্যতীত সংঘাত বলিয়া 
একটি তত্বও ক্ষেঙ্ছের মধ্যে ধর! হইয়াছে । “নংঘাতঃ অর্থ সমুচ্চগ বা সংহতি । 
জ্ঞানেন্্রিয়। কর্পেন্িয়। উভয়েন্্িয়ি মন, প্রাণ ইত্যাদি শারীরিক ও 
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অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংস! ক্ষান্তিরাজ 'বম্‌। 
আচার্য্যোপাসনং শৌচং হধ্যমাত্ববিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইক্ড্রিয়াথেয়ু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহুঃখদোধাম্ুদর্শনম্‌ | ৮ 
অসক্তিরনভিহঙ্গঃ পুজদারগৃহাদিযু। 

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষানিক্টোপপত্তিষু ॥ ৯ 

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
বিবিক্ত-দেশসেবিতমরতিজ নসংসদি ॥ ১০ 
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্বজ্ঞা নার্ঘদর্শনম্‌। 

এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমভ্ঞানং যদতোহম্যথা ॥ ১১ 


মানসিক সমস্ত তত্বের যে সংহতি ব! সমুচ্চয়ঃ দার্শনিক ভ'ষায় তাহারই 
নাম সংঘাত বা শরীর। কেহ কেহ বলেন যে, দেহেগ্রিয়াদি সংযোগে 
£সংঘাত' নামে একটা বিশিষ্ট নৃতন পদ্দার্থ উৎপর হয়, উহ্বাই 'আমি+; বস্তুতঃ 
আমি বা আত্মা বলিয়া! ফোন পৃথক্‌ বস্ত নাই। এই মত গীতার মান্ত নছে। 
গীতার মতে মন, প্রাণ, ইন্ত্রিক্সাদির সংযোগে “সংঘাত? বলিয়া! যে বস্তর 
কজনা কর! হয়, বস্তুতঃ সকল জ্ডুবর্গের সমুচ্চয়াত্মক শরীরই সেই সংঘাত 
এবং এই হেতু ক্ষে্জের মধ্যেই উহার সমাবেশ করা হুইয়াছে। 

৭--১১। অমানিত্বং (শ্লাঘা-রাছিত্য ), আবস্তিত্বং ( দন্ভ-রাহিত্য ), 
অহিংস ( পরপীড়াবর্জন ), ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জবম্ ( লরলতা ), 
আচার্যযোপাসনং ( গুরুসেব! ), শৌচং ( পবিভ্রতা, সদাচার় ), স্থৈর্ধাং (সংকার্ষেঃ 
একনিষ্ঠা ), আত্মবিনিগ্রহঃ € আত্মসংযম ), ইন্জিয়ার্থেধু, বৈরাগ্যম্‌ ( ইক্জিয়- 
ভোগ্যবিষয়ে বৈগাগ্য )) অমহঙ্কারঃ এব চ (নিরহঙ্কারিতা ), অগ্ম- 
মৃত্যুজরাব্যাধিছুঃখদোধাগুদশনম (জন্মযৃত্যুজবরাধ্যাধিতে ছুঃখ রূপ দোষের 
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পুনঃ পুনঃ আলোচন1), অসঙ্জিঃ (বিষয়ে অনাসক্তি ), পুত্রদারগৃছাদিযু 
অনভিহঙ্গ: (ভ্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে মমত্বের অভাব), ইষ্টানিষ্ট উপপত্তিষু (ইষ্ট বা 
অনি লাভে) নিত্যং সমচিত্তত্বং (সর্বদ! চিত্বের সমান ভাব ), মতি 
(আমাতে) অনস্ঠযোগেন অব্যগ্তিচারিনী ভক্তিঃ (আমি ভিন্ন "আর গতি 
নাই এই ভাবে তমাতে এঁকাস্তিক ভক্তি ), বিধিক্তদেশ-সেবিত্বং ( নির্জন 
স্বানে বাস), জনসংসদ্দি অরতি ( জনতায় অর্থাৎ অনেক লোকের সংসর্গে 
বিরাগ ), অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং ( আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা ), তত্জ্ঞানার্থদর্শনম্‌ ( তত্ব- 
জানের অনুসন্ধান ),_এতৎজ্ঞামম্‌ ইতি প্রোক্তম (এইগুলিকে জ্ঞান বল! হয় ), 
বৎ অতঃ অন্তথা ( যাহা ইহার বিপরীত ), তৎ অজ্ঞানম ( তাহ! অজ্ঞান )। 

অমানিত্বং-_উৎকৃষ্টজনেধু অবধীরণারাহিত্যং (রামানুজ ) আমি ব্ড়, তুমি ছোট-এই যে 
অভিমান, ইহাঁব নাম মানিত্বঃ ইহার অভাবই অমানিত্ব । অদভ্ভিত্বং__নিজের কর্ণ ব যশঃ 
প্রচারের নাম দন্ত ; তাহার অভাব । অধ্যাত্জ্ঞাননিত্যন্বং--আত্মাদিবিষযং জ্ঞানমধ্যাত্মজ্ঞানম্‌ 
তম্মিন নিত্যভাবঃ--আত্মাদি বিষয়ক জ্ঞানের নিত্য অনুশীলন-_ (শঙ্কর )। তত্বজ্ঞানা রদর্শনম 
তত্বজআনন্ত অর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষঃ তত্ত দর্শনম্‌ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ আলোচনম্‌ ( শ্রীধর )-_তত্বজ্ঞানের 
ফল যে মোক্ষ তৎসন্বস্ধে আলোচন! । 

শ্লাঘ'-রাহিত্য, দস্ত-র1হিত্য, অহিংসা, ক্ষমা, সরলত।, গুকসেবা, শৌচ, সৎ- 
কার্যে একনিষ্ঠা, আত্মসংযম, বিষয়"বৈরাগা, নিরহঙ্কারি তা, জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধিতে 
£খ দর্শন, বিষয়ে বা কর্ণে অনাসক্তি, স্ত্ীপুত্রগৃহাদিতে মমত্ববোধের অদ্জাব, 
ইষ্টানিষ্লাভে সমচি ভতা, আমাতে ( ভগবান্‌ বাস্থদেবে ) অন্যভাবে একাক্জিক 
ভক্তি, পবিত্র নির্জন স্থানে বাস, প্রাকৃত জনসমাজে বিরস্কি, সর্বদা অধ্যাত্ম- 
জ্ঞানের অনুশীলন (নিত্য আত্মজ্ঞাননিষ্া ), তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচন। 
--এই সকলকে জ্ঞান বল! হয়; ইহার বিপরীত যাহ? তাহা অজ্ঞান ।৭--১১ 

জানের সাধনা ব জ্ঞানীর লক্ষণ--পূর্ববে বলা হইয়াছে--বাহ। 
পিণ্ডে তাহা ভন্ধাণ্ডে অর্থাৎ এই নশ্বর দেহেঙ্িয়াদির অতিরিক্ত যে 
অবিনশ্বর আত্মতত্ব এংং নামরপাত্মক নশ্বর ব্যক্ত জগতে অভিব্যাপ্ত 


৪৮২ ব্রীমঙ্গবদগীতা শ্লেক ১৩।৭-১১ 


যে অবিনশ্বর ব্রহ্মতত্ব-_-এই উভয়ই এক) জীব, প্রক্কৃতি ব৷ মায়ামুক্ত হইলেই 
এই একত্ব জ্ঞান লাভ করে, উহাই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই আত্মজ্জান, 
র্ধাকৈক্যজ্ঞান, দেহ।্মবিবেক, পুরুষশ্প্রক্তিবিবেক, ব্র্ষী স্থিতি, কৈবল্য মুক্তি 
ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। জ্ঞানের এইরূপ ক্ষণ গীতায় বহু স্থানে 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । শান্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মম্বপ্ূপ সম্বদ্ধে যে অপরোক্ষ জ্ঞান 
জন্মে তাহ! প্ররুত জ্ঞান নহে, অর্থাৎ জ্ঞান অর্থ কেবল কেতাবী জ্ঞন নহে। 
বেদান্ী ও ব্রঙগজ্ঞানী এক কথা নহে। যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন তাহার 
সর্বত্র সাম্য বুদ্ধি জন্মে, তাহার সর্বসময়ে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসন ও শুদ্ধ আচরণ 
পরিদৃষ্ট হয় এবং তাহার অমাণিত্ব, অদস্তিত্ব প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হয়। এই 
হেতুই কেবল উপদেশ-জনিত জ্ঞান বা শান্ত্র-পাণ্ডিত্যকেই জ্ঞান না বলিয়৷ 
“অমানিত্ব” “অস্তিত্ব, প্রভৃতি সদ্গুণকেই প্রক্কৃত জ্ঞান বা জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়] 
উল্লেখ করা হইয়াছে। স্ৃতরাং প্রকৃত জ্ঞ'নলাভ করিতে হইলে এই কুড়িটা 
সদ্গুণের অনুশালন একান্ত আবশ্তক। এই হেতু এগুলিকে জ্ঞানের সাধনও 
বলা যায়। আধ্যাত্মিক উন্নত্তিকামী ব্যক্তিমাত্রেরই এই ধর্মগুলির অভ্যাস 
করা প্রয়োজন 


গোৌভীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী শ্রীমঘিশ্বনাথ চক্রবত্তী মহাশয় বলেন 
যে এই ২*টা গুণের মধ্যে ১৮টা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু 
শেষ দুইটা অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানমিষ্ঠাঁও তত্বজ্ঞানের অনুশীলন--এই দুইটা কেংল 
জ্ঞানমাগার জন্য, ভক্তের জন্ত নহে । অবশ্ঠ, 'অহং ব্রহ্গান্মি (আমিই ব্রঙ্গ ), 
এইরূপ অবৈত ক্রহ্ষচিস্তায় ভক্তির স্থান নাই বলিলেই চলে, সুতরাং ভক্তগণের 
পক্ষে জীবেশ্বরের অভেদচিস্তা অস্ব/ভাবকি, এবং উহ1 সর্বথ প্জধিতাজ]) এ 
বিধানও অযৌক্তিক নছে। কিন্তু গীতায় ভগবান্‌ পূর্বে “জ্ঞানী ভক্তই আমার 
অতীব প্রিয়, জ্ঞানীই আমার আত্মন্বরূপ ( ৭১৭১৮ ক্লোক )” ইত্যাদি কথা 
জ্ঞানতক্তির সমুচ্চয়ই উদ্দেশ ।করিয়াছেন। এস্বলেও 'আমাতে অব্যভিচারিণী 


শ্লেক ১৩।১২ ভ্রয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৮৩ 


জ্ঞেয়ং যৎ তত প্রবন্গ্যামি যজ জ্ঞাত হম তমশ্নুতে | 
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদৃচ্যতে ॥১২ 


তক্তিই' জ্ঞানের অন্ততম লক্ষপরূণে নির্দেশ করিয়া জ্ঞান-ভক্তির, সমুচ্চয়ই 
নির্দেণ করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবাচার্ধ্যগণ বিশুদ্ধ ভক্তিন জ্ঞান ও 
কশ্মস্বার! অনংবৃত, এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, 
গীতায় ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্ম কথ। দুটী এক অর্থে বাবহৃত হয় নাই। 
এই কথাটী বুঝিতে না পারিলে গোস্বামীপাদগণের উপদিই তন্তিমার্গ ও 
গীতোক্ত ভক্তি মার্গের সামঞ্রন্ত বিধান হয় না। অন্তত্র এ ব্ষয়ে আলোচন! 
করা হইয়াছে। 


এস্কলে “বিবিক্তদেশসেবিত্বং* 'অরতি অনসংসদ্দি' পুঞ্দারগৃহাদিষু অসক্তিঃ 
ইত্যাদি কথ! থাকাতে জনেকে এগুলিকে সন্ভা'সমার্গের উপদেশ বলয়াই ব্যাধ্য! 
করেন। গীতায় সন্ন্যাস অর্থ কশ্ধত্যাগ ন'হ, ফলসন্নযাদ--আসক্তি ত্যাগ। 
এই ত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভক্কিই বল, কোন পথেই সফলত লাভের আশ 
নাই | সর্বদ। বিষয়-সংসর্গে,র লোক কোলাহলে, বিষয় চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত 
থাকিলে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানভক্কির অনুশীলনার্থ 
নির্জন পবিভ্র স্থানে অবস্থান করত ঈশ্বরুচিস্তা কর] একান্তই প্রয়েোজন। কিন্ত 
জ্ঞানলাভ করিয়। ষথাপ্রাপ্ত কর্ম কচিতে কোন বাধা নাই। ইহাই গীতোক্ত 
কর্যোগ, ইহা সন্গ্যাসমার্গ নছে। 

শ্রীমরবিন্দ প্রত্যক্ষভাবে দেশসেবা ত্যাগ করিয়া বিবিস্তদেশসোরত্ব গ্রহণ 
করিয়াছেন, মহাত্মা গান্ধি দেশসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও সপ্তাহে অস্ততঃ এক 
দিনের জন্তড মৌনাবলম্বন ব্রত গ্রহণ করিয়া জনসংলর্গ ত্যাগ বা বিবিজ্তদেশ- 
পেবিত্বের ব্যবস্থ৷ করিয়াছেন। জ্ঞানতক্তির অনুশীলনার্থ ইহ] প্রয়োজনীয়, কিন্ত 
ইহার! কর্মত্যাগী সন্নযানী নহেন, ইহার! কর্মযোগী | এ প্রসঙ্গে রাজধি জনকের 
দৃষ্টান্ত সবব্দাই উল্লেখযোগ্য । 

১২। যত জ্ঞেয়ং (যাহা জ্ঞাতব্য বস্ত), যৎ জ্ঞাত্ব। (যাহা জানিয়া ) 
[সাধক ] অম্বতং (মোক্ষাং) অগ্গতে (লাভ করেন), তহ প্রবক্ষযামি 
(তাহা বলিব), তৎ অনাদি (মাঘ্ন্তহীন ), মংপরং ব্রহ্ম (আমার 


৪৮৪ জীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ১৩১৩ 


সর্ববতঃ পাণিপাদং তশ সর্ববতোইক্ষিশিরোমুখম্। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩ 


( নিব্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম) ; ন সৎ (সৎ নহেন ) ন অসৎ (অসৎ নহেন) 
উচ্যতে ( এইরূপ বলা হইয়া থাকে )। 

অগুপরংব্রক্গ-_“মম বিষ্ঞোঃ পরং নিব্বিশেষরূপং ব্রহ্গ' (শ্রীধর )--'ষাহ। 
আমার পর অর্থাৎ নিব্বিশেষ বিভাব, সেই তরঙ্গ” অথবা 'অহং বাসুদেবাখ্য 
পরাশক্তিরস্ত তৎ মৎপরং'_-মআমি বাশ্রদেব যাহার পরাশক্তি বা প্রতিষ্ঠা সেই 
ব্রহ্ম (১৪।২ শ্লোক )। কেহ কেহ “অনাদিমৎ পরংব্রক্গ” এইরূপে পদচ্ছোদ 
করেন; তাহাতে অর্থ হয় যে যাহা অনাদি পরব্রহ্ম ; কিস্ত 'অনাছ্িমৎ পদটা 
ব্যাকরণ-হুষ্ট। বহুক্রীহি সমাসনিষ্পশ্ন অননদি শবের উত্তর মৎপ্রত্যয় হয় না। 
তবে, 'ন আদিমৎ অনাদ্দিমত এইরূপে সমাস করিয়া পদপুরণার্থ বলিয়া সমর্থন 
কর! যাইতে পারে । বাহার! নিগু'নত্রক্ষবাদী অর্থাৎ 'ব্রন্ধের প্রকৃত স্বক্ধপ 
নির্বিশেষ, সবিশেষ নয়” ইহাই ফাহাদের মত, তাহারা অনাদিমৎ পাঠই গ্রহণ 
করেন ; কেননা 'মৎপরং পাঠে ব্রদ্দের সবিশেষ নিধ্বিশেষ উভয় স্বরূপই 
স্বীকার করিতে হয়। (১৪২৭ দ্রব্য) 

যাহ! জ্ঞাতব্য বস্তৃ, যাহ জ্ঞাত হইলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যয়, 
তাহ! বলিতেছি ; তাহা আস্তন্তহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম; তৎসত্বন্ধে 
বল! হয় যে, তিনি লংও নহেন, অসৎও নহেন।১২ 

ন সৎ নাসৎস্সৎও নহেন, অসৎও নহেন। (৩৭৯ পৃষ্ঠা [ ৩]জ্রষ্টব্য)। 

১৩। তৎ সব্বতঃ পাণিপাদং (সব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট) সব্ব তোহক্ি- 
শিরোমুখং (সব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশ্্ট) সব্বতঃ শ্রুতিমৎ (সব্বত্র 
শ্রবণেক্দ্িয়বিশিষ্ট ) [হইয়া ] লোকে সর্বম্‌ আবৃত্য ( সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়।) 
তিষ্ঠতি ( অবস্থান করিতেছেন )। 

সব্বতঃ পাণিপাদং--সর্ধধতঃ সর্বাহ্জ পাঁপয়ঃ পাদশ্চ ধন্ত তৎ। সব্বেতোহক্ষি- 
শিরোমুখং--সর্বাতঃ সর্ব অক্গিণী শিরাংসি মুখাদি চ যন্য তৎ। 


শ্লোক ১৩।১৪-১৫ অয়োদশোহধ্যায়ঃ 5৮৫ 


সর্বেবক্দ্িযগুণাভাসং সর্বেবক্দ্িয়বিবজ্জিতম্‌। 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগু'নং গুণভোক্ত চ ॥১৪ 
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সুন্মমত্বাৎ তদবিজ্ঞয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৫ 


সর্বদিকে 'তাহার হস্তপদ, সর্বদিকে তাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকে 


তাহার কর্ণ; 'এ্রইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়৷ তিনি অবস্থিত 
আছেন ।১৩ 


এই গ্লোকটা সম্পূর্ণ শ্বেতাস্থেতর উপনিষৎ হইতে আসিয়াছে! (শ্বেত 
৩১৬ )। ইহা! একাদশ অধ্যায়োক্ত বিশ্বরূপেরই বর্ণনা । পুরুষ-হুক্তের 
সহ্য! পুরুষঃ সহল্রাঙ্ষঃ সহম্রপাৎ" ইত্যাদি বর্ণনা ভষ্টব্য (৪১৬ পৃং)। 
এই সকল বর্ণনায় 'সর্বত:” 'সহশ্র" ইত্যাদি শবের অর্থ 'অনস্ত”। 

১৭1 সর্বেক্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইত্ত্রিয় গুণের প্রকাশক ), সর্বেক্ছিয়- 
বিবর্জিতং (সমস্ত ইন্দ্রিয়বিহীন ) অসক্তং (নিঃসঙ্গ), সর্বভূৎ এবচ (সকল 


বস্তর আধার স্বরূপ) নিগুণং (গুণরহিত ) গুণভোক্ৃচ (এবং সকল গুণের 
ভোক্তা, পালক | 

সর্ব্বেন্দ্িগুণাভাসং--_সর্ব্বেধাম্‌ চক্ষুরাদীনাম্‌ ইন্্রিয়াণাং গুণেষু রূপাগ্যাকারাম্গ বৃত্তিষু 
তত্ুদকারেণ ভাসতে যৎ তত (শ্রীধর )- চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিতে যাহার আতাস ব৷ প্রকাশ 
দেখিতে পাওয়। যায় অর্থাৎ আমাদের বোৌধ হয় যেন আত্মাই এ সকল ইীন্ত্রয়ব্যাপারে ব্যাপৃত 
আছেন। 

তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিতে গ্রকাশমান অথচ সর্ধেক্রিয়বিবর্জিত 
নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বসঙ্গশূদ্ত অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নিগুণ অথচ সত্বাদি 
গুণের ভোক্তা বা পালক ।১৪ 


এই ঙ্্েকে লগুণ-নিগুণ উভয় বিভাবই বণিত হইয়াছে । “ভূতভৃং ন চ 
ভূতস্থঃ ইত]াদি ৯৫ শ্লোকে ভ্রষইব্য। 


১৫। তৎ (তিনি) ভূতানাং (ভূতলমুহের ) বহিঃ চ অস্তঃ চ (বাহিরে 
ও ভিতরে ) [আছেন ]) অচরং চরম্‌ এব চ (স্থাবর এবং ছলমও ) 


৪৮৬ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১৩। ১৬-১৭ 


অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্। 
ভূতভতচি তজজ্ঞেয়ং গ্রসিষুঃ প্রভবিষু চ ॥১৬ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হাদি সর্বব্ত বিষ্টিতম্‌ ॥১৭ 


হুঙ্াত্বাৎ ( সুক্মতার জন্য, স্থক্তাবশতঃ) অবিজ্ঞেয়ং) দুরস্থংচ অন্তিকে চ 
(দূরেও নিকটেও )। 

সর্ধবভূতের অন্তরে এবং বাহিরেও তিনি ; চল এব* অচলও তিনি; স্ুক্তা- 
বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়। এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে স্থিত।১৫ 

১৬। তৎ (তিনি) 'অবিভক্তং €(অপরিচ্ছিল্প) [হইয়াও ] ভৃতেষু চ 
( সর্বভূতে ) বিভক্তমিব স্থিতং € ভিন্ন ভিন্ন হুইয়া হেন অবস্থিত) [ আছেন ]) 
ভূতভর্ত (ভূতসকলের পালনকর্তা , গ্রুসিফু ( গ্রাসকর্তা, সংহর্তা ) প্রভবিষু চ 
( এবং স্ষ্টিকর্ত। বলিয়া) [ তাহাকে ]জ্ঞেয়ং (জানিবে )। 

তিনি (তত্বতঃ বা স্বরূপতঃ) অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সর্বভৃতে ভিন্ন ভিন্ন 
বলিয়া প্রতীত হন। তাহাকে ভূতলকলের পালনকর্তা, সংহর্ত। ও স্থষ্টিকর্ত। 
বলিয়। জানিবে।১৬ 

১৭। তৎ(তিনি) জ্যোতিষাম অপি (জ্যোতিঃসমূহেরও, হুরধ্যাদিরও 
জ্যোতিঃ, তমসঃ (€ তম:শক্তির, এঅদ্ধকারের অবিগ্তার) পরং ( অতীত) 
[ বলিয়া] উচ্যতে (কথিত হন); [তিনি] জ্ঞানং, জ্ঞেয়ং। জ্ঞানগম্যং 
(জানবার! লভ্য ), সর্বস্ত হৃদি বিষ্ঠিতং (অধিষ্ঠিত) ( ধধি তং? পাঠান্তর 
আছে-_অর্থ একই) 

তিনি জ্ষ্যোতিঃনকলেরও (হুর্যযাদিরও ) জ্যোতিঃ) তিনি তমের অর্থাৎ 
অবিগ্ভারপ অন্ধকারের অতীত, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি 
জেয় তত্ব, তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্ধভূতের হৃদয়ে অবস্থিত 
আছেন।১৭ 


শ্লোক ১৩১৮ অয়োদশোহধ্যায়ঃ ৪৮৭ 


ইতি ক্ষেত্রং তথা চ্ানং জ্বেয়ঞোক্তং সমাসতঃ | 
মন্তক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ॥১৮ 


জ্ঞেয়তত্ত্ব। এস্থলে (১২--১৭ শ্রোকে )জ্ঞয় ব্রহ্ষতত্বের বর্ণনা হইতেছে। 
এই বর্ণন! উপনিষদের অনুরূপ এবং অনেক স্থলে বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যাদি 
শবশঃ গৃহীত হইয়াছে । উপনিষদে ব্রহ্ধম্বূপ কোথাও সগুপ, কোথাও 
নিপুণ, কোথাও বা সগুণ নিগুগ উভয়রূপে বধিত হইয়াছে। এম্থলেও 
সগুণ-নিগ্ড৭ণ উত্ভয়াত্মক বর্ণনাই একসঙ্গে হইয়াছে । তাই বলা হইতেছে 
তিনি নিগুণ অথচ গুণভোক্তা, অবিওক্ত হইয়াও বিভক্তব্ূপে পরিদৃষ্ট) 
তিনি সর্ব্বেক্ত্রিয-বিবর্জিত অথচ তাহাতে সর্বেন্ত্রিযগডণের আভাস 
আছে, ইতাদি। 

মহাভারতে নারাধ্ণীয় ব1 ভাগনত ধর্মম-বর্ণনায় এবং গীতা ১1১৬।১৮ 
প্লোকে পরমাজ্ম! পুরুষোত্বমরূপে যে অন্বয় মূল তত্বেব বর্ণনা আছে তাহাও 
লগুণ-নিগুণ উভয়াত্মক বর্ণনা, এ উভয় একতত্বই। 


১৮। ইতি ক্ষেত্রং তথ, জ্ঞানং জ্ঞে়ং চ ( এই ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয়) 
লমাসতঃ (সংক্ষেপে ) উক্ত (কথিত হইল)) মদ্ভত্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় 
(ইহা জানিয়) মদ্ভাবায় উপপগ্ঠতে ( আমার ভার প্রাঞ্থির যোগ্য হন) । 

মদ্ভাব__আম!'র ভাব অর্থাৎ ব্রক্মভাব, অথবা আমাতে ভাব বা প্রেম ব ভক্তি অথবা 
আমার স্বন্প ইত্যাদি নানারপ অর্থ হইতে পারে। (৪1১* শ্লোক ডরষ্টব্য)। 

'এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞে় কাহাকে বলে সংক্ষেপে কথিত হইল। 
আমার ভক্ত ইহা জানিয়া আমার ভাব বা স্বরূপ বুঝিতে পারেন, 
বা আমার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হন।১৮ 

৭২৯ ও ৮২২ প্রভৃতি শ্লে'কে বলা হইয়াছে, ব্রন্মতত্ব ভক্তিদ্বার! ল্য, 
এস্বলেও সেই ভক্তির প্রসঙ্গই পুনরায় উল্লেখ কর! হইল। ব্রন্গজ্রানের সহিত 
ভক্তির কি সম্পর্ক ৮২২ শ্লোকের ব্যাধ্যায় দ্রষ্টব্য । 


৪৮৮ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৩১৯-২০ 


প্রকৃতিং পুরুষ বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। 
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্‌ ॥.৯ 
কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে | 

পুকষঃ স্খদুঃখানাং ভোক্তত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২০ 


১৯। প্রকৃতিং পুরুষং এব চ উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী 
বিদ্ধি (অনার্দি জানিও), বিকারান্চ গুণান্‌ এব চ (বিকার ও গুগলমূহ ) 
প্রকৃতিসস্তবান্‌ (প্রকৃতি হইতে জাত) বিদ্ধি ( জানিও)। 

বিকারান--বিকারসমূহ অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম দেহেক্রিয়াদি। গুণান্__গুণসমূহ। 
সত্ব« রজঃ ও তমঃ এই তিন গণের পরিণ!ম সুখ, ছুঃখ, মোহাদি। “গুণ' বলিতে বূপরসাদি 
ইন্দ্রিয়বিষয়ও বুঝায়। ( ৩২৮ ক্লোকের ব্যাখা] পষ্টব্য )1। 

প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়কেই অনান্দি বলিয়া জানিও। দেহেজ্ত্িয়াদি 
বিকারসমুছ এবং মুখ, ছুঃখ মোহাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে জানিবে।১৯ 


পূর্বের বেদাস্তান্লারে যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্জের বিচার হুইয়াছে উহাই আবার 
সাংখ্য-দৃষ্টিতে এই কয়েকটি শ্লোকে অ.লোচন। কর! হইয়াছে (২৮৫।৮১ পৃষ্ঠ 
দ্রব্য )। 

সাংখ্যমতে পুরুষ ও প্ররুতি “উভয়ই অনাদি এবং শ্বতন্ত্র মূলতত্ব; কিন্ত 
বেদান্তী বলেন, প্ররুতি স্বতন্ত্র নহে, উহা পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন, 
পরমেশ্বরেরই শক্তি এবং এই হেতুই অনাদি । গীতায় ইহাদিগকেই অপরা 
ও পরা প্রকৃতি বল! হইয়াছে (181৫ গ্লে।ক )। 

২*। কার্যকারণকর্তৃত্বে (কার্য ও কারণের কর্তৃত্ব) প্রকৃতিঃ হেতুঃ 
উচ্যতে (উক্ত হন)) পুরুষঃ, হৃখছঃখানাৎ (স্খছঃখসমূছের ) ভোতৃত্বে 
( ভোগবিষয়ে ) হেতুঃ উচ্যতে (কারণ কথিত হয়েন )। 


'গ্রোক ১৩২১ ব্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ৪৮৯ 


পুরুষঃ প্রকৃতিস্থ্ো৷ হি ভূঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদ্যোনিজন্মস্থ ॥২১ 
কার্ধযকারণকর্তৃত্তবে-কাধ্যং শরীরং কারণাঁদি হ্ধ-ছুঃখসাধনা শীব্ত্রিয্নাণি তেবাং কৃত 
তদাকারপরিণামে (শ্রীধর )। কার্য অর্থ শরীর এখং কারণ অর্থ-_ হুখছুঃথাদ্ির সাধন ইন্ড্িয়- 
সমুহ। “কারণ' শ্বলে “করণ” এইরূপ পাঠান্তর অছে। দশ ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি ও চিত্ত এই 
ত্রয়োদশটাকে করণ বলে। হুতরাং 'কাধ্যকরণ' অর্থও 'দেহ ও ইীন্দ্রয়াদি' হয়। 

শরীর ও ইন্দ্রিয়গণের কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রক্কৃতিই কারণ, এবং সুখ, ছুঃখ, ভে?গ 
বিষয়ে পুরুষই ( ক্ষেত্রজ্জ ) কারণ বলিয়া উক্ত হুন।২০ 

তাৎপর্্য--প্রকৃতিই ক্রিযাশ'্র মূল। পৃরুষ অকর্তী। কিন্তু অকর্তা হইলেও আমি 
সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যা্দ অভিমান করাতে নুখছুঃথের ভোক্ত। বলিয়। বিবেচিত হন। পুরুষের 
এই স্বখহ,খের ভোভৃত্ব কি কারণে ঘটে? (পরের প্লোক )। 

২১। হি (যেহেতু) পুরুষঃ প্রক্কৃতিস্থঃ ( প্রকৃতিতে স্থিত হইয়1) প্ররুতি- 
জন্‌ গুণান্‌ (প্রকৃতিজাত হুখঃখমেহ।1দগ্ুণ ) ভুঙতে (ভোগ করেন )) অন্ত 
€ পুরুষের ) সদলদষেনিজন্মন্ধ (লৎ ও অসৎ যোন্তে জন্ম ধারণ বিষয়ে ) 
গুপসঙজঃ ( গুণসমূহের সহিত সংযোগ ) কারণম্‌ (হেতু )। 

পুরুষ, প্রকৃতিতে অধিষ্টিত হইয়। প্রকৃতির গুণসমূহ ভোগ করেন এবং এ 
'গুণস্মুহের সংসর্গই পুরুষের সৎ ও অদৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়।২১ 

পুরুষের সাংসারিত্বের কারণ- পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবখতঃ প্রকৃতির 
গুণ অর্থাৎ সত্ব, রজ:, তমোগুণের ধর্খব সুখ-ছুঃখ-মোহাদিতে আবদ্ধ হইয়া 
পড়েন এবং আমি .স্্খী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কম্ম ইত্যাদি 
অভিমান করত কর্মপাশে আবদ্ধ হন। এই সকল কর্মের ফলভোগের জন্ত 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ সদসদ্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সন্বগুণ্রে 
প্রাবল্যে দেবষোনিতে, রজোগুণের উৎকর্ষে মনুষ্যোনিতে এবং তমোগুণের 
'আধিক্যে পশ্বাদিযোনিতে তাহার জন্ম হয়। মুতরাং এই প্রক্কতির সংসর্গ 
হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে তাছার জন্মকর্মের বন্ধন হইতে নিস্তার নংই। 


৪৯০ শ্রীমপ্তগবদগীতা শ্লোক ১২২-২৩ 


উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত। ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাত্রে'ত চাপুযুক্তো দেহেহস্মন্‌ পুরুষঃপরঃ ॥ ২১ 
য এবং বেন্তি পুকষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃসহ। 

সর্বথ! বর্তমানোহপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥২৩ 


ফিনি পুরুষকে প্রতি হইতে পৃথক বলিয়! জানেন, যিনি জানেন ষে পুরুষ 
অকর্তী, উদ্দাসীন, উপর্রষ্টা মাত্র-_তিনিই জ্ঞানী, তিনিই মুক্ত ; এইরূপ নিঃসঙ্গ 
হয়| কর্ম কিলেও তাহার কম্মবন্ধন হয় না (সর্বথ। বর্তমানোহপি ইত্যাদি 
পরে ২৩শ শ্লোক )। কিন্তু তাহাকে জানিবার উপায় কি? (পরে ২৪২৫ 
শ্লোক)। 

২২। অন্মিন দেহে (এই দেহে) পরঃ পুরুদঃ (পরমপুপ্ষ ) উপড্রষ্। 
(সাক্ষি-্ব্ূপ ), অনুমন্তা ( অনুমোদনকারী ), ভর্তা ( ভরণকর্তা ), তোক্তা, 
মহেশ্বর, পরমাত্ম' চ ইতি অপি উক্তঃ ( এই বলিয়াও উক্ত হন)। 

উপদ্রষ্ট--সমীপে থাকিয। যিনি দেখেন অথচ নিজে ব্যাপৃ* হন না। অন্ুমন্তা--অর্থ।ৎ 
ধিন্ন নিবারণ করেন না, বরং প্রকৃতির কাধ্য অনুমোদন করেন, অর্থাৎ ইহাতে পরিতোষ লাশ 
করেন বলিয়া! অন্মমি্ তন। ভর্তী--ইলি়, মন, বৃদ্ধি প্রভৃতি জড হইলেও চৈতন্যময় পুরুষের 


চৈতন্তাভাসে উল্ভাদিত হইয়। থাকে । ইহাকেই পুরুষের ভরণ বলা হইযাছে এবং এই হেতুই 
পুরুষকে ভর্ত। বলা হয। ভো'ক্ত'__-তিনি শ্বরূপতঃ নির্বিকার ও নিলিপ্ত হইলেও মুখ, দুঃখাদি 


যেন উপলব্ধি করেন অর্থাৎ নিতা চৈতন্তময় বলিষ। সুখড়ঃখাদি বৃত্িকেও চৈতগ্যপ্রন্ত করিয়া প্রকাশ 
করেন, তাই তিনি ভেন্ত1। 

এই দেহে যে পরম পুকষ শাছেন্। তিনি উপদ্রষ্টা, আনুমশ্যা, তর্তী, ভোক্ত৭, 
মহেশ্বর ও পরমাত্ব। বলিয়াও উক্ত হন। ২১ 

সাংখ/ দর্শন যাহাকে স্বতন্ধ মলতত্ব পুরুষ বলেন, তাঠাকেই এস্থলে 
পরমপুরুষ পরমাত্বা বলা! হইতেছে । সুতরাং এস্কলে সাংখ্য ও.বেণাহের 
লমন্বয় হইয়া গেল। 

২৩। যঃ এবং (এই প্রকারে) পুরুষং গুপৈঃদহ (গুণসমূছের সাত্‌ত ) 
প্ররৃতিং চবেন্তি (জানেন) সঃ সর্ঘধা বর্তমানঃ অপি (যেকোন অবস্থায় 
বর্তমান থাকুন না কেন) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন অভিজায়তে ( জন্মলাভ করেন 
না)। 


শ্লোক ১৩২৪ ব্রয়োশোহধ্যায়ঃ ৪৯৯৬ 


ধ্]ানেনাত্মনি পশ্যস্তি কেচিদাতমনমাতান। | 
অহ্যে সাংখ্যেন যোগেন কনম্মযোগেন চাপরে ॥১৪ 


ধিনি এই প্রকার পুরুষতত্ব এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রক্কৃতিতত্ব অবগত 
হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন ন1 কেন, পুনরায় জন্মল'ভ করেন ন! অর্থাৎ মুক্ত 
হন।২৩ 

তাগুপর্যা ।-__প্ররতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ পার্থক্য জ্ঞানেই কৈবল্য 
মুক্তি--যাহার এই জ্ঞান হইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্থ-সর্শ, বিধি-নিষেধ কিছু নাই, 
অনানক্তভাবে কর্ম করিলেও তাহার কন্মনন্ধন নাই, কেনন! তিনি ত্রিগ্তরণাতীত 
মুক্তপুরুষ। প্ররুতিই মায়া, উহ্াই সংসারের কারণ, সুতরাং তিনি মায়ামুক্ত, 
তাহার সংলারের ক্ষয় হইয়াছে, তিনি পরম-পুরুষকে দেখিয়'ছেন। সেই দর্শন 
কিরূপে হয়, উঠার বিভিন্ন মার্গ পরবস্তী দুই প্লোকে (২৪1২৫শ) বলিতেছেন। 

২৪। কেচিৎ (কেহ কেহ) ধ্যানেন (ধ্যানের দ্বারা ) আম্মন! আত্ম 
(আপনিই আপনাতে) আস্মানম্‌ ('আত্মক্) পশ্ন্তি (দর্শন করেন )) 
'অগ্তে (অন্ত কেহ) সাংখ্েন যোগেন (সাংখাষোগ দ্বারা! ), অপরে চ 
(আবার অগ্ত কেহ কেহ) কশ্মযেগেন (কন্পযোগ দ্বারা) [ আত্মাকে দর্শন 
করেন ])। 

আয্মশি আম্মন্1 আত্মানং পশ্যন্থি--আত্মাতে আত্মাদ্বার আত্মাকে দেখেন। 

আহুন্‌ শবে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং আপন অর্থাৎ শিজ, এই সকল অর্থও হয়। 
স্থতরাং কেহ কেহ অর্থ করেন,-_ বুদ্ধিতে মনদ্বারা আত্মাকে দেখেন; কেহ অর্থ 
কবেন, দেহে মনদ্বার1 আত্মাকে দেখেন; কিন্তু আত্মা প্রকৃতপক্ষে মনবুদ্ধির 
অগোচর। অবনত «বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে বিশুদ্ধ মনদ্ধার এইরূপ বলা হয়। বিশুদ্ধ 
মন অর্থ কামনাশুগ নির্বিষয় মম । মন যখন ণির্ব্ষয় হয়, তখন আর উহা 
মন থাকে না, আত্মকান্ধাকারিত হয়। এই অবস্থায়ই আত্ম-দর্শন হয়। 
হ্তরাং বুদ্ধিতে মনদ্বার1 আত্মদর্শন করেন এইরূপ ব্যাখ্যায় কথাট। কিছু জটিল 


৪৯২ শ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১৩২৫ 


অন্তে তেবমজা নস্তঃ শ্রত্বান্থেভ্য উপাসতে । 
তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥১৫ 


হয়। সুতরাং “আপনি আপনাতে আত্মদর্শন করেন, এইরূপ ব্যাখ্যাই সঙ্গত 
বলিয় বেধ হয়। লোকমান্তঠ তিলক এইর'প ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। 
বিশেষতঃ পরবর্তী গ্লোকে অন্ত কেহ কেহ অপরের নিকট শুনিয়াঃ ইত্যাদি 
কথা থাকায় এই শ্লোকে “আপনিই আপনাতে দর্শন করেন'-_-এইরূপ অর্থই 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় (৬২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। 
ংখ্যযোগেন-সাংখ্যযোগ হবার অর্থাৎ সর্বকর্শসন্যাম করিয়। আত্মনাক্মবিবেক ছার 

পরমার্থ জান লাভ। ইহাকে জ্ঞানষেগ বা সন্নযাসযোগও কছে। 

কেহ কেহ স্বয়ং আপনি আপনাতেই ধ্যান্রে হবার! আত্ম-দর্শন করেন। 
কেহ কেহ সাংখাধোগ দ্বারা এবং অন্ত কেহ কেহ কর্দযোগের বারা আত্মাকে 
দর্শন করেন ।২৪ 

২৫। অগ্ঠে তু (আবার অন্ত কেহ কেহ) এবং অজানত্তঃ (এই প্রকারে 
আপনি আপনিই ন! জানিতে পারিয়। ) অন্তেত্যঃ শ্রত্ব! ( অন্তের নিকট) 
শুনিয়া ) উপাসতে (উপাসন। করেন); তে অপি (তাহারাও ) শ্রুতি- 
পরায়ণাঃ ( উপদেশ শ্রবণনিরত হইয়া) মৃত্)ং অতিতরস্তি এব (মৃত্যুকে অতিক্রম 
করেন )। 


শ্রতিপরার়ণাঃস্কেবলপরোপদেশপ্রঙ্াণাঃ হ্বরং বিবেকরহিত1;-- (শঙ্কর )-- 
'চাধোর উপদেশ শ্রবণ করিয়। এবং উহাই প্রমাণম্থরপ গ্রহণ করিয়। বাহার! পরষেশ্বরের ভজন। 
করেন। 


মাবার অন্ত কেহ কেহ এইরূপ আপনা আপনি আত্মাকে না জানিয়! 
অন্তের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন। শ্ররদ্ধাপূর্বক উপদেশ শ্রবণ করিয়া 
'উপালনা করত তাহারাও মৃত্যুকে আতক্রম করেন।২৫ 

বিবিধ সাধন পথ--২৪শ।২৫শ শ্লোকে ৪টী বিভিন্ন সাধনমার্গের উল্লেখ 
করা হইয়াছে ।-_ 


শ্লোক ১৩২৬ তয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৯৩ 


যাবৎ সংজায়তে কিঞিৎ সত্ব স্থাবরজঙ্ষমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ত সংযোগাৎ তরদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৬ 


১। ধ্যানযোগ ব! আত্মসংস্থ যোগ-ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইচবর বিস্তারিত 
বর্ণনা! আছে (৬।১১--২৯ এবং ২৪৮ পুঃ ভ্রষ্টব্য )। 

২। লাংখ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ--অরাৎ জ্ঞানমর্গে আত্মানাতব- 
বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ (৪1১৯১ ৪1৩৪1৩৮, 81১৭) ৩৩ ইত্যাদি 
রষ্টব্য)। সাংখ্যযোগিগণ লন্নযাসবাদী; গীতার মতে সাংখ্যযোগে যে ফল 
লাভ হয়, কর্্মযোগেও তাহাই হয়। সুতরাং গীতা জ্ঞানোত্বর কর্্তাাগের 
অনুমোদন করেন নাই (৫1২--৫, ২০১--২০২ পুঃ দ্রষ্টব্য )। 

৩। কর্মযোগ-_অর্থাৎ নিষ্কাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরের সর্বকর্ম্ন সমর্পণ পূর্বক 
ফলাকাজ্জ। ও কর্তৃত্বাভিমান বর্জন করিয়া তাহারই কর্মবোধে ষথাপ্রাপ্ত কর্তব্য 
কর্ম কর! (গীতার তাষায় “ম্বধর্মা পালন করা)। এই কশযোগন্ধার 
পিদ্ধিলাভ কর! “যায়, গীতা তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন (২1৫১, ৩।৭--৮, 
৩১৯২০, ৩২৫১ ৩1/৩০।৩১, ৪81২০--২৩, ৫ ৪--৫» ৯/২৭--২৮, ১৮1৪৬, 
১৮৫৬ ইত্যাদি )। 

৪1 জ্ঞক্তিযোগ-_অর্থাং আণগ্রবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া শ্রদ্ধা-পৃর্ববক 
ভগবানের উপাঁপনা করা ) জ্ঞানমার্গ অপেক্ষ! ভক্তিমার্গ অধিকতর সুখসাধ্য, 
একথ! গীতায় পূর্ব স্পটই বলা হইয়াছে (১২ ২--৮,৯২ ইত্যাদি )। 

ধ্যান, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি-গীতা এই চারিটী বিভিন্ন মার্গের উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং ইহার থে কোন মার্গে সাধন আরম্ভ হউক ন1 কেন, শেষে 
পরমেশ্বর প্রাপ্চি বা মোক্ষলাভ হয়ই, ইহাই গীতার উদার মত। গীতোক্ত 
যোগ বলিতে উহার ঠিক কোন একটা বুঝায় না। গীত! এই চারিটা মার্গের 
সমন্বয় করিয়া অপূর্ব যোগধর্ শিক্ষা দিয়াছেন। সেই যোগ কি তাহ! 
পূর্বে নানা স্থানে প্রদ্বশিত হইয়াছে। ( ২৭২--২৭৮ পৃঃ, ১৩০ পৃঃ) ১৯২--৯৩৪, 
পৃঃ, ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

২৬) হে তরতর্যস্তঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ স্বাবরজঙমম (যাহা কিছু গ্বাবর 
ও জঙগম) সব্বং (পদার্থ) সংজারতে (উৎপন্ন হয়) তত (তাহা) ক্ষেত্র-. 


৪৯৪ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৩।২৭-২৮ 


সমং সর্বেবধু ভূতেষু ভিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। 
বিনশ্যত্স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৭ 

সমং পশ্যন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গঠিম্‌ ॥২৮ 


কক্ষেত্রজ্জ সংযে!গাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের দংযোগ হইতে) [হয়] বিদ্ধি 
(জানিও )। 


হে ভরতধষত, স্থাবর, জঙ্গম যত কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা সমন্তই 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছের সংযোগ হইতে হইয়া থাকে জানিবে ।২৬ 


পুরুষ ( ক্ষেত্রজ্ঞ ) ও প্রতি (ক্ষেত্র) অর্থাৎ গীতোক্ত পরা ও অপরা 
প্রকৃতির সংযোগেই জগৎ ্যষ্টি। একথা পূর্বে, বল। হইয়াছে । (৭৬) 


বেদান্ত মতে এ সংষোগকে অধ্যাস, ঈক্ষণ ইত্যাদি বল। হয়। এই 
অধালের ফলে ক্ষেত্রজ্ের ধম্ম ক্ষেত্রে আরোপিত হয় এবং ক্ষেত্রের ধর্ম ক্ষেত্রজ্ে 
আরোপিত হয়। ২৮৫,২৮৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)! 


২৭। সর্বেষু ভূতেযু ( সর্ধভৃতে ) সম" তিষ্টস্তং ( নিবিবশেষ রূপে, সমভাবে 
স্থিত ) বিনশাৎমু ( সমস্ত বিনষ্ট হইলেও ) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী ) পরমেশ্বর 
বঃ পশ্যতি (ধিনি দর্শন করেন ), সঃ পশ)তি (তিনিই দর্শন করেন )। 

যিনি সব্বস্ভিতে সমভাবে অবস্থিত এবং সমস্ত বিনষ্ট হইলেও যিনি বিনষ্ট হন 
না, সেই পরমেশ্বরকে ধিনি সম্যগ, দর্শনষ্ক রিয়াছেন, তিনিই বথার্থদশী।২৭ 

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ব৷ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযেশগে স্থষ্টি, একথা পূর্বে বলা 
হইয়াছে। এই সংযোগের মধ্যে যিনি বিয়োগ দর্শন করেন অর্থাৎ প্ররুতি 
হইতে পুরুষের, বা দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য দর্শন করেন, এবং সেই এক 
বস্তই সব্বত্র সমভাবে বিগ্তমান ইহ1 অনুভব করেন, তিনিই মুক্ত। এই শ্লোক 
এবং পরবর্তী কয়েকটা গ্লোকে এই তত্বই বিবৃত হইয়াছে। 

২৮। হি (যেহেতু) সর্বত্র সমং (সর্ধভূতে সমান) সমবস্থিতং 


একভাবে অবস্থিত ) ঈশ্বরং পশ্যন্‌ ( দেখিয়া! ) আত্মনা আত্মানং ( আ্মঘ্ার। 


শ্লোক ১৩1২৯ ব্রয়োদশোহধ্যায়ঃ £৯৫ 


প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ববশঃ। 
যঃ পশ্যতি তথাত্নানমকর্তারং স পশ্ঠাতি ॥ ২৯ 


আত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে) ন হিনস্তি (হিংসা করেন নাঃ হণন 
করেন না) ততঃ (সেই হেতু) | তিশি] পরাং গতিং যাতি (পরম গতি 
প্রাপ্ত হন)। 

যিনি সর্বভূতে সমান ও সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তিনি 
আত্মাদ্বারা আত্মাকে হণন করেন সা এপং দেইহেঙ তিনি পরম গতি প্রাপ্ত 
হন।২৮ 


আত্মঘাতী-দর্বজীবের মধ্যে একমাঞ্র মানবজনুই মোক্ষোপযোগী। মানব আত্মচেই 
দ্বার আত্মাকে আবগ্তাঙ্গাল হহতে অর্থাৎ প্রকৃতি-সংসর্গ হইতে মুক্ত করিয়া সর্বত্র সমবস্থিত পরম 
প+ষের স্বরূপ অবগত হইয়া মেই আননন্বূপে স্থিতিলাভ করিতে পাগে। ৬।৫--৬ শ্লোকে 
“উদ্ধরেৎ আত্মন। আত্মানং' ইত্যাদি বাক্যে এই কথা বল! হইযাছে। যে এই ছুল“গ মানব জন্ম 
লাভ করিয়া আত্মার উদ্ধারের চেষ্ট। করে না৷ সে আত্মঘাতী, সে আত্মার দ্বার আত্মাকে হনন করে। 
তাহার অধোগতি হয় সন্দেহ নাই। 


'অনুর্যা। নাম তে লোক! অন্ধেন তমনাবৃতা। 
তাংন্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চান্সহনো জনাঃ ॥ 


«যাহার। আত্মঘাতী তাহার! প্রগাঢ তিমিরাবৃত অন্থর লোকেই গমন 
করিয়া থাকে (ঈশোপনিষৎ ৩ এবং ভাগবত ১১1১৬ দ্রষ্টবা )। [পরস্, 
*আত্মার দ্বারা আত্মাকে হত্যা করার? অন্যরূপ অর্থও হয়। সর্ধভূতেই এক 
আত্ম। অব স্থত--এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তিনি অন্ত জীবের হিংসা করেন 
না, কেননা তাহার আত্ম-পর ভেদ নাই। তিনি জানেন যে পরহিংল। ও 
আত্মহিংস! এক কথা । স্বামী বিবেকানন। এইরূপ অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন ।] 

২৯। যঃচ (যিনি) কর্মাণি (কর্মসকল) প্রর্কৃত্যা এব (প্রকুতি 
কর্তৃক) দর্বশঃ ( সর্ধপ্রকারে ) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত) তথা! আত্মানম্‌ 
(এবং আত্মাকে ) অকর্তারং (অবর্তী) পশ্যতি (দেখেন) সঃ পশ্যতি 
(তিনিই যথার্থ দেখেন )। 


৪৯৬ শমছুগবদগীতা। শ্লোক ১৩।৩০-৩৬ 


যদ ভূতপৃথগ ভাবমেকস্থমমুপশ্যতি । 

তত এব চ বিস্তারং ব্রচ্ম সম্পদ্ধাতে তদা ॥ ৩০ 
অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাতার়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোহপি কৌন্ডেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 

প্রক্তিই সমস্ত প্রকারে সমস্ত কর্ম করেন, এবং আত্মা অবর্তা, ইহা 
ধিনি দর্শন করেন তিনিই ষথার্থদশা ২৯ 

আত্মার অকর্তৃত্ব-_আত্ম! অকর্তা, নিঃসঙ্গ, প্রকৃতির সান্লিধ্যবশতঃ তাহাতে কর্তৃ দি, 
আরোপিত হয়। যিনি আপনাকে অকর্তা বলিয়া বুঝিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত তন্বজ্ঞানী, তিনি 
গুভাগুভ যে কর্ম করুন না! কেন তাহাতে তাহার কর্ম্ববন্ধন হয় না। (৪২৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

৩০। যদা (যখন) [ আত্মদ শখ সাধক ] ভূতপৃথক্‌ ভাবং (ভূতসমূহের 
পৃথক ভাব, পৃথকৃত্ব, নানাত্ব) একস্থং (এক আত্মাতে অবস্থিত ), ততঃ এব 
চ ( এবং তাহ! হইতেই ) বিস্তারং ( বিস্তর» অভিব্যক্তি, বিকাশ ) অন্থপশ্যতি 
€( দর্শন করেন ) তদা ব্রহ্ম সম্পগ্যতে (ব্রঙ্গতাব লাভ করেন )। 

যখন তত্বদশী সাধক ভূতদমূহের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাব, অর্থাৎ নানাত্ব একনু 
অর্থাৎ এক ব্রদ্গবন্ততেই অবস্থিত এবং সেই ব্রঙ্গ হইতেই এই নানাত্বের বিস্তার 
দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রক্ষভাব প্রাপ্ত হন 1৩০ 

জগতের নানাত্বের মধ্যে ধিনি একুমাত্রব্রঙ্মসত্তাই অস্থুভব করেন, এবং সেই 
এক ব্রহ্ধ হইতেই এই নানাত্বের অভিব্যক্তি ইহ! যন সাধক বুঝিতে পারেন, 
তখনই তীহার ব্রঙ্গতাব লাভ হয়! 

৩১। হে কোন্তেয়, অনাদিত্বাৎ নিগুপত্ব'ৎ (অনাদি ও নিগুণ স্বরূপ 
বলিয়া ) অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা (এই বিফারহীন পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি 
(শরীরে থাকিয়াও )ন করোতি (কিছু করেন না), ন লিপযতে (কিছুতেই 
লিপ্ত হন না)। 

ছে কৌন্তেয়, অনাদি ও নিগুপ বলিয়া! এই পরমাত্ম 'অবিকারী ; অতএব 
'ঘেছে থাকিয়াও তিনি কিছুই করেন না এবং কর্শফলে লিপ্ত হন ন1 1১ 


শ্লোক ১৩।৩২-৩৪ অয়োদশোঙধ্যায়ঃ ৪৯৭ 


যথ! সর্ববগতং সৌন্ষম্যাদণকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্ববত্রাবশ্থিতো। দেহে তথাত্সা নোপলিপ্যতে 1 ৩২ 
যথণ প্রকাশয়ত্যেকঃ কৎসং লোকমিমং রবিঃ। ্ 
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথ কৃতস্সং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 
ক্ষেঞ্ক্ষেত্রজ্য়োরে বমন্তরং জ্ঞানচক্ষষ]। 
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্ বে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌ ॥ ৩৪ 


৩২। যথা সর্বগতং আকাশং (সর্ধত্র অবস্থিত আকাশ) সৌক্ষ্যাৎ 
(বুস্রতাবশতঃ) ন উপলিপ্যতে (কিছুতেই লিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) 
সর্বাত্র ( সর্ববিধ ) দেহে অবস্থিতঃ আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিগ হন না)। 

যেমন আকাশ সর্ববস্থতে অবস্থিত থাকিলেও অতি সুস্ত্তা হেতু 
কোন বস্ততে লিপ্ঈ হয় না, সেইন্দপ আত্মা সর্বদেহে অবস্থিত থাফিলেও 
কিছুতেই লিপ্ত হন ন11৩২ 

যেমন আকাশ সর্বব্যাপী হইয়াও সুগন্ধ, দৃর্গন্ধ, সলিল, পঙ্কাদির দোষ গুণে 


লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্ম! সর্বদেহে অবস্থিত থাকিলেও দৈহিক দোষগুণে 
লিপ্ত হন না। 


৩৩ | হে ভারত, ষথ। একঃ রবিঃ ইমং (এই) কৃত্নং লোকং (সমস্ত 
ভুগৎকে ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) তথ! ক্ষেত্রী (আত্মা) কৃত্নং ক্ষেত্রং 
(সমস্ত দেহকে ) প্রকাশয়তি ( প্রকাশিত করেন )। 

হে ভারত, যেমন এক সূর্য্য সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ 
এক ক্ষেত্রজ ( আত্মা ) সমস্ত ক্ষেত্র বা দেহকে প্রকাশিত করেন ।৬৩ 

সূর্যের সহিত উপমার তাৎপর্য এই ষে, যেমন এক কৃর্ধ্য সকলের প্রকাশক 
অথচ নিলিধ, আত্মাও সেইরূপ । 

৩৪] যে (যাহার!) এবং ( এই প্রকারে ) ক্ষে৩র-ক্ষেত্রজম়োঃ অন্তরং 
(ক্ষেত্র ও ক্ষেজজ্ঞের প্রডেদ ), তৃত-প্রকন্িযোক্ষক ( এবং তৃন্ৃদমুহের প্রযুতি 

৩২- 


৪৯৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৩৩৪ 


হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা! বিছুঃ (জ্ঞানচক্ষু ঘার1 জানিতে পারেন ) 
তে পরং যাস্তি ( তাহার৷ পরমপদ প্রাপ্ত হন )। 

ভৃতপ্রক্কতিমোক্ষং-_ভূতানাং প্রকতিরবিস্তালক্ষণ। অবাক্তাখ্যা তন্তাঃ মোক্ষণম্‌ ( শঙ্কর )_ 
ভূতগণের বে মূল প্রকৃতি যাহাকে অব্যক্ত ব| অবিদ্য। বলে, তাহা হইতে মোক্ষ ূ অথবা! «প্রকৃতি, 
হইতে মোক্ষ এরূপ অর্থ না করিয়া “প্রকৃতির ,মোক্ষ' এরাপ অর্থও কর! যাইতে পারে। সাংখ্যশাস্ত্র 
বলেন যে প্রকৃতপক্ষে পুরুষ ব৷ আত্মার বন্ধনও নাট, মোক্ষও নাই। তিনি নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধঘভাব। 
প্রকৃতির গুণনঙ্গরশতঃই উহাতে কর্তৃত্বাদি আরোপিত হয় এবং প্রকাশিত হয়। সুতরাং সংযোগ ও 
বিয়োগ বা বন্ধন ও মোক্ষ প্রকৃতিরই ধন্ম। উহা! আত্মাতে আরোপিত হয়। 

যাহারা জ্ঞানচক্ষু দ্বার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের প্রভেদ এবং তৃত প্রকৃতি অথাৎ 
অধিগ্য। হইতে মোক্ষ কি প্রকার তাহা দর্শন করেন (জানিতে পারেন ) তাহার! 
পরমপদ প্রাপ্ত হন।৩৪ ৃ 


এই শেষ শ্লোকে এই অধ্যায়ের সারার্থ সংক্ষেপে বলা হইল। ক্ষেত্র ও 
ক্ষেন্্রজ্ঞের বা দেহ ও আত্মার প্রভেদ দর্শনেই মুক্তি । দেহাত্মবোধ অর্থাৎ দেহে 
আত্ম-বোধই অজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক অর্থাৎ দেই ও আত্মার পার্থক্য-জ্ঞানই জ্ঞান। 


জ্রয়োদশ অধ্যায়- বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ 

১.৬ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ছ--দেহতত্বের ব্যাখ্যা ; ৭-১১ জ্ঞানের লক্ষণ ব| সাধন ; ১২-১৭ ভে তত্ব 

- তরঙ্গ স্বরূপ ; ১৮ তক্তিত্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, উহার ফল; ১৯-_২৩ প্রকৃতিপুক্রষ বিবেক-_ 

ইহাতে পুনর্জন্ম নিবৃত্তি ; ২৪-২৫ আত্মদর্শকের বিভিন্র মার্গ ; ২৬-৩৪ পুরুষ প্রকৃতি সংযোগে সৃষ্টি 

--প্রকৃতির কর্তৃত্ব, আম্মার অকর্তৃত ও নিলিগ্তত।-_নানাত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন ও প্রকৃতি হইতে 
পুরুষের পার্থক্য দর্শনেই যুক্তি। 

ত্বাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বরের অব্যক্ত ও ব্যক্ত উভয়বিধ স্বরূপের উল্লেখ করা 

হইয়াছে এবং অব্যক্তের চিন্তা দেহাভিমানী জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, এই 

কথ। বলিয়া স্ভগবান্‌ প্রিয় ভক্তকে ব্যক্ত উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, 

এবং একথাও বলিয়াছেন যে অবাক্ত উপালকও 'আমাকেই' প্রাপ্ত হয়। 

সেই জ্ঞের় অব্যক্ত তত্ব কি, “মামিই? বা কে, কেনই বা অব্যক্ত উপাসন! 


১৩।সারপংক্ষেপ এরযয়োদশোহ্ধ্যায়ঃ ৪৯৯ 


কষ্টকর, তাহাই এখন বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও আত্মা, 
জ্ঞান ও জ্ঞেয় ইত্যাদি তত্ব এক্ষণে বিস্তারিত বর্ণনা করিতেছেন । এই 
সকল বর্ণন! ব্যতিরেকে পরমেশ্বরের সমগ্র স্বকপ বোধগম্য হুয় না। 


ত্ষঞ্জ ও তক এড 


এই তোগায়তন দেহকেই ক্ষেত্র বলা হয় এবং এই দেহ আমার» 
ন্নেহসন্বপ্ধে যিনি এইরূপ অভিমান করেন তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ (আযা)। 
প্রকৃতি, বুদ্ধি (মহত্তৰ), অহঙ্কার ইত্যাদ সাংখ্]র ২৪ তত্ব (২৮৬-৮৭পৃঃ) 
এবং ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি মোট ৩৭টী তব ক্ষেত্রের অস্তভূক্ত, এবং ইহার 
অতিরিক্ত যে একটা তত্ব তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ, জীষ বা পুরুষ। শ্রীভগবান্‌ 
বলিতেছেন--পর্বক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞজ বলিয়া জানিবে (মমৈবাংশে! 
জীবভূতঃ ) আর প্রক্কৃতিসস্থৃত লবিকার ক্ষেত প্রন্কতপক্ষে আমা হইতে 
উদ্ভূত; উহাই আমার অপর প্রকৃতি আর পুরুষ আমার পরা প্রক্কৃতি (৭18-8)। 

জ্ঞানীর লক্ষণ বা জ্ঞানের সাধন।--এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জের জ্ঞানই 
প্রকৃত জান। উহাই পরুমেশ্বরের জান, তত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্জান। এই 
জ্ঞান লাত করিতে কতকগুলি সদ্গুণ আয়ত্ত করিতে হয়, কেবল 
শান্ত্রাত্যাসে বা পরোপদেশ শ্রবপে ততজ্ঞান লাভ হয় না। প্রকৃত তত্বদ্শা 
জ্ঞানীর লক্ষণ তাহার স্বভাবে ও ব্যবহারে প্রকাশিত হয়, শান্ত্রপাঞ্ডিতো 
নহে। সুতরাং প্রত্যেকেরই এমন ভাবে কর্মজীবন নিয়মিত করা কত্তব্য 
যাহাতে এই সদগুণগুলি সম্যক অভ্ন্ত হয়। ৭শ--১১শ গ্লোকে 
অমানিত্ব, অদভ্ভিত্ব ইত্যাদি এই ২টা সদ্‌গুণের বর্ণনা কর! হইয়াছে 
এবং উহ্াকেই জ্ঞান বলিয়া! উল্লেখ কর! হইয়াছে, কারণ উহাই জ্ঞানের 
লাধন বা জ্ঞানীর লক্ষণ। 
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জ্ঞেয় তত্ব ব্রেন্গন্খরূপ 


পূর্বোক্ত গুপরাজির অনুশীলন হ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহ] ছারা 
সেই পরম তত্ব জানা যায়। তাহাই জ্ঞেয় বসত, তাহাকে জানিতে 
হইবে। তাহা অনাদি, তাহ! সৎও নহে, অসৎও নহে অর্থাৎ বাক্ত 
জগৎ ও অব্যক্ত প্ররুতির অতীত। তিনি বিশ্বরপ; তিনি সর্বেন্ডিয়- 
বিবর্জিত, কিন্তু চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্িয়বৃতিতে আভাসমান; তিনি সর্ব 
সম্পর্কশন্য অথচ সকলের আধার স্বরূপ, নিগুণ অথচ সত্বাদি গুণের পালক । 
তিনিই স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি অগ্তরে ও বাহিরে, তিনি দূরে ও নিকটে, 
তিনি অবিভক্ত বা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত মত পরিরৃষ্ 
তিনি অতিস্ম্ম বলিয়া অবিজ্ঞেয় ; তিনি সথষ্টিস্থিতিগ্রালয়-কর্তা, তিনিই 
সুর্য্যাদি জ্যোতিফগণের জ্যোতিহম্বরূপ। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় ও 
ভ্ভান-গমা ;) তিনি সকলের হদয়েই অধিষ্ঠিত আছেন । 


প্রকৃতি-পুরুব-বিবেক 


এই জ্ঞেয় বস্তই ক্ষেত্রজ্ঞ, পরমাত্মা বা পরক্রদ্ম এবং 'প্ররুতি-সভৃত 
দেহেন্দ্রিয়াদিই ক্ষেত্র। বেদাস্তে যাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, সাংখ্য-শান্ত্রের 
পরিভাষায় তাহাই প্রকৃতি ও পুকুষ, এবং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানই সাংখ্যের 
পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক ; এই জ্ঞান লাভ হইলেই সংসার ক্ষয় হুয়। পুরুষ 
ও প্ররুতি উদ্ঘই অনাদি। দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার ও স্ৃথছুঃখাদি গুণসমৃ 
প্রক্কৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । প্রক্কতিট ক্রিয়াশক্তির মূল, পুরুষ অকর্তা, 
কস্ত অকর্তা হইলেও পুরুষ প্রক্কতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতির গুণলমূহ 
ভোগ করেন এবং এই প্রকৃতির গুণ-লংসর্গ ই পুরুষের সংসারিত্ব অর্থাৎ 
সদসৎ যোনিতে জন্মগ্রহণের কারণ হয়। এই গুণসংসর্গ হইতে মুক্ত 
হইলেই পুরুষের আত্মন্বরূপ প্রতিভাত হয়। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ 
স্বতন্ত্র মূলতবব। বেদান্ত ও গীতা মতে পরর্রঙ্গ ব পরমাত্মাই মূলতব্ব এবং 
দেহস্থিত এই পুরুষই পরমাত্মা। যিনি এই পুরুষকে পরমাত্মা বলিয়া 
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জানেন, তিনিই মুক্ত। এই ভাবে গীতা সাংখ্যশান্ত্রের উপপত্তি সর্বথ। 
ত]াগন৷ করিয়া বেদাস্তের সঙ্গে সামঞ্জন্ত করিয়৷ দিয়াছেন ॥ 


আত্মদর্শনের বিবিধ পথ 


এক্ষণে এই পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের জ্ঞান লাভের চাঁত্িটা বিভিন্ন 
মার্গ কথিত হইতেছে। পাতঞ্জল যোগমার্গে ধ]ান-ধারগা-সমাধি দ্বারা 
কেহ কেহ আত্মদর্শন লাভ করেন, কেহ কেহ জ্ঞানমার্গে আত্মানাত্ম- 
বিচারারা আতত্মলাক্ষাৎকার লাভ করেন, কেহ কেহ কর্মাঘোগ মার্গ 
অনুসরণ করিয়া নিফাম বুদ্ধিতে পরমেশ্বরার্পণ পূর্বক কর্ম করিয়াও আত্ম- 
জ্ঞান লাভ করেণ, আবার অনেকে এইরূপে সাক্ষাৎ আত্মদর্শন করিতে 
না! পারিলেও আগ্তবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়। ভক্তমার্গে পরমেশ্বরের উপাপন। 
করিয়াও সদ্গতি লাভ কারন । গাঁতায় জ্ঞান.কন্মন মিশ্র ভগবদভক্তির প্রাধান্ত 
থাকিলেও সকল মার্গেই পিদ্ধিলাভ হইতে পারে, তাহ গীতায় স্বীককৃত। এ 
বিষয়ে গীতার স্তায় উদার মত অগ্ত কোন ধর্ধগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। 


উপসংহার--বাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রক্ষাণ্ডে। সংক্ষেপ প্রকৃত 
তত্বকথ! হইতেছে এই যে--পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেষহ্থই) পুরুষ কিন্ত 
অকর্তা ও অসঙগ; প্রকাতির গুণনঙ্গবশতঃই উহাতে কর্তৃত্বার্দি আরোপিত হয় । 
অজ্ঞান কাটিয়া গেলেই প্রকৃতির সঙ্গ ছাড়িয়া ঘা; তখন পুক্রষের পরমাত্ম- 
স্বরূপ প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ, দেহে যিনি ক্ষেত্রজ্ঞরপে অবস্থিত, সর্কভূতে 
তিনিই অব্যক্ত মুর্িতে অবস্থিত । তিনিই পরমাত্ম, জগতের নানাত্বের মধ্যে 
বিনি সেই এক ব্রহ্ষলত্তাই উপলান্ধ করেন এবং সেই এক হইতেই এই নানাত্বের 
অভিব্যক্তি, ইহা! বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রদ্মভাব প্রাপ্ত হইযা মুক্তি লাভ 
করেন। এই অবস্থাই সর্ধভূতাক্মৈক)জ্ঞ'ন, দেহা ম্মবিবেক, পুরুষ প্রকাতবিবেক, 
্রহ্ষজ্ঞান, আত্মজ্ঞ/ন, সংসার-ক্ষয় ইত্যাদি নানা নামে আভিহিত হয়। 

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ক্ষে হ-ক্ষেত্রজ্ঞ বা পুরুধপ্রক্কৃতি বিচার বর্ণিত হইয়াছে। 
এই জন্ত ইহাকে ক্ষেত্রাক্ষেত্রভ্তবিভাগ ষোগ ব। পুরুষ-প্রক্তিবিবেক 
যোগ বলে। 


ইতি শ্রীমন্তগবদগীতানুপনিষৎস্থ ব্রন্মবিস্তায়াং ঘোগশাস্ত্রে শ্রীরষ্চার্জুনলংবাদে 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিভাগযোগ্। নাম ভয়োদশোধধ]ায়ঃ। 


চতুর্দশোহধ্যায়ঃ 
শ্রীভগবান্থবাচ 
পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্কঞানমুত্তমম্‌ | 
যজ জ্ঞাত মুনয়ঃ সর্ব পরং সিদ্ধিমিতো৷ গতাঃ ॥১ 
ইদং জ্গানমুপাশ্রিত্য মম সাধশ্ম্যমাগতাঃ | 
সর্গেছপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২ 


১। শ্রীভগবান্‌ উবাচ,--জ্ঞ'নানাং (সকল জ্ঞানের মধ্যে) উত্তম" পরং জ্ঞানং 
€ উত্তম পরম জ্ঞান ) ভূয়ঃ ( পুনর্ার ) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি), যত জ্ঞাত্বা (যাহা! 
জানিয়! ) সর্ব্বে মুনয়ঃ ( সকল মুনিগণ ) ইতঃ (এই দেহ-বন্ধন হইতে ) পরাং 
সিদ্ধিং গতাঃ (পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন )। 

শ্রীভগবান্‌ কহিলেন_ আমি পুনরায় জ্ঞানসমূহ্থের মধ্যে সর্বোত্তম জ্ঞান 
বজিতেছি, যাহা জানিয়া মুমিগণ এই দেহবন্ধন হইতে মোক্ষলাভ 
করিয়াছেন।৯ 

পূর্বব অধ্যায়ে বল' হইয়াছে, সকল কর্তৃত্বই প্রকৃতির, পুরুষ অকর্তী। 
প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের সদসদ্যোনিতে জন্ম, ও সুখ ছঃখ ভোগ অর্থাৎ 
সংসারিত্ব। এই গুণ কি কি, উহার্টোর লক্ষণ কি, উহার! কি ভাবে জীবকে 
আবদ্ধ করে, কিরপে প্রকৃতি হইতে বিবিধ ত্যষ্টি হয়, ইত্যাদি বিষয় 
বিস্তারিত কিছুই বলা হয় নাই। সেই হেতু এই প্ররুতিতত্ বা ্রিগুণ 
তত্বই আবার বলিতেছেন । এই হেতুই ভভূ়ঃ, অর্থাৎ পুনরায় শব্ধ ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

২। ইদং জ্ঞানম্‌ উপাশ্রিত্য ( আশ্রয় করিয়া! ) মম সাধশ্শ্যং (ক্বরূপতা ) 
আগতাঃ (প্রাথ হইয়া) সর্গে চ অপি [হ্যষ্টি কালেও) ন উপজায়স্তে 
€ জন্মগ্রহণ করেন না ), প্রলয়ে চ ন ব্যথস্তি (বাধিত হন না)। 
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মম যোনির্মহদত্রহ্ম তল্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্ববভূতানাং ততে৷ ভবতি ভারত ॥৩ 
সর্ববযোনিষু কোন্তেয় মূর্তযঃ সম্ভবন্তি যাঃ। 
তাসাং ব্র্ধ মহদযোনিরহং বীজ প্রদঃ পিত। ॥৪ 


সাধন্ম্য-_ন্বরূপত। অরধাৎ আমি যেমন ত্রিগুণাঁতীত এইরূপ ভ্রিগুধাতীত অবস্থা । 

এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া ধাহারা আমার সাধশ্শ্য লাভ করেন অর্থাৎ 
ত্রিগুণাতীত অবস্থ! প্রাপ্ত হন, তাহার! স্থষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেম না, 
প্রলয় কালেও ব্যধিত হন না ( অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করেন )।২ 


৩। হে ভারত, মহদ্ত্রক্ম (প্রকৃতি) মম যোনিঃ গগের্ভাধানস্থান), তন্মিন্‌ 
(তাহাতে ) অহং (আমি) গর্ভং (হৃষ্টির বীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি), 
ততঃ (তাহ! হইতে ) সঞ্দভূতানাং ( সর্বভূতের ) সম্ভবঃ ভবতি (উৎপত্তি হয়)। 


হে ভারত, প্রককৃতিই আমার গর্ভাধানস্থান। আমি তাহাতে গর্ভাধান 
করি, তাহ! হইতেই সর্ধভূতের উৎপত্তি হয় ।৩ 


মহদ্‌ ব্রচ্ম-_অর্থ প্রকৃতি ঃ 'গর্তাধান করি* অর্থ এই,--+সর্ধতূতের জদ্বকারণ হ্বরূপ বীজ 
প্রক্কতিরূপ যোনিতে আধান করি। তাৎপর্ধ্য এই যে, ভূতগণকে তাহাদের স্বীয় প্রাক্তন কর্্মানুরূপ 
ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি। এই সংযোজনই গর্ভাধান। অথবা প্রকৃতিতে আমার সংকলিত 
বীজ আধান করি অর্থাৎ আমার সংকল্লামুদারেই প্রকৃতি সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের সৃষ্টি- 
সঙ্কল্পই গর্ভাধান ম্বরূপ। প্রকৃতির স্বতন্ত্র সষ্টি-সামথ্য নাই। 

৪।| হে কৌন্তেয়, সর্বযোনিষু (সমস্ত যোনিতে ) যাঃ মূর্তয়ঃ (যে মত্ত 
সকল) সম্ভবস্তি ( উৎপন্ন হয় ) মহুদ্ব্রহ্গ (প্রক্কতি ) তাসং ষোনিঃ (তাহাদের 
মাতৃস্থানীয়। ), অহং বীজপ্রদঃ পিতা ( গর্ভাধান কর্তা পিতা )। 


হে কৌন্তেয়, দেব মনুষ্যাদি বিভিন্ন যোনিতে যে সকল শরীর উৎপন্ন হয়, 
প্র্কতি তাহাদের মাতৃস্থানীয়! এবং আমিই গর্ভাধানকর্ত। পিতা 18 
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সত্বং রজন্তস ইতি গুণাঃ প্রকৃতি সস্তবাঃ 
নিবধস্তি মহাবাহে। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌ ॥৫ 
তত্র সত্বং নির্মলত্বা প্রকাশকমনাময়ম্‌। 
স্থখসঙ্গেন বাতি জ্ঞাননঙ্গেন চানঘ ॥৬ 


এই গর্ভাধান কি তাহ পূর্ব শ্লোকে বল! হইয়াছে । বেদাস্তে ইহাকেই 
ঈক্ষণ বলে। ( ২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 

€ | হে মন্থাবাহে।, সত্বং রজঃ তমঃ ইতি (এই) প্রকৃতিসম্ভবাঃ গুণাঃ 
€ প্রকৃতিজাত গুণত্রয় ) দেহে অবায়ং (অবিকারী) দেহিনং (আত্মাকে ) নিবগ্নস্তি 
(আবদ্ধ করিয় রাখে )। 

হে মহাবাছো, লত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রক্কতিজাত এই গুপত্রয় দেহমধ্যে অব্যয় 
আত্মাকে বন্ধন করিয়া রাখে ।৫ 

জীবাত্বা অবিকারী হইলেও প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হওয়ায় 
সখ ছুঃখ মোহাদিতে জড়িত হুইয়া পড়েন । ৫1৬৭৮ এই চারিটী ক্লোকে 
গুণের বন্ধন অর্থাৎ সংযোগে পুরুষের সংসারবন্ধন বর্ণনা হইতেছে। 

৬। হে অনঘ (নিষ্পাপ অর্জুন ), তত্র (সেই গুপত্রয়ের মধ্যে ) নিম্মলত্বাৎ 
( নির্শল স্বচ্ছস্বভাব হওয়! বশতঃ) প্রকাশকম্‌ ( গ্রকাশশীল ) অনাময়ং ( নিরুপ 
রব, নির্দোষ ) শত্বং ( সত্বগুণ) হুখর্সলৈন জ্ঞানসঙগেন চ (স্থখ ও জ্ঞানের সঙগ- 
দ্বার ) বধ্াতি ( আত্মাকে বন্ধন করে )। 

হে অনঘ, এই তিনগুপণের মধ্যে সত্বগুণ নির্মল বলিয়৷ প্রকাশক এবং 
নির্দোষ ) এই সত্বগুণ নুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গদ্বারা আত্মাকে বন্ধন করিয়! 
রাখে |৬ 

সত্বগুণের বন্ধন কিরূপ- _সত্বগুণের মৃখ্য ধর্ম ছটা, সুখ ও জ্ঞান। এই 
সুখ ও জ্ঞানকেও বন্ধনের কারণ বলা হইতেছে। এই সখ বলিতে আত্মানন্দ 
বুঝায় না। হুথছঃখাদি ক্ষেত্রের ধশ্ম, দেহ-ধর্ম, উহা! আত্মার ধশ্য নহে, সুতরাং 
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অবিস্ভা ( ১৩।৬)--( ইচ্ছাদ্দি ধৃত্যন্তং ক্ষেত্রত্তৈব বিষয়স্ত ধর্ম ইত্যুক্তং ভগবতা 
€লষ! অবিস্যাঁ শঙ্কর )7) আর এই জ্ঞান, আত্মজ্ঞান নহে । বস্ততঃ সত্বগুণের 
দ্বিবিধ প্রকারভেদ আছে--(১) মিশ্রসত্ব অর্থাৎ রজস্তমে। মিশ্রিত স্ব এবং 
€২) শুদ্ধ সত্ব অর্থাৎ রজস্তমোবজ্জিত সত্ব। এস্থলে সত্বাদদি তিনটাথ্গণের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ লক্ষণ বশিত হইলেও উহার! পৃথক থাকে না, লর্বদ! একসঙ্গেই থাকে । 
এই এক সঙ্গে থাকা কালে অপর ছুইটীকে অভিভূত করিয়া সব্বগুণ প্রবল 
হইলে ষে লক্ষণ উপস্থিত হয় উহাই মিশ্র সতের লক্ষণ । উ" উচ্চ অবস্থা 
হইলেও মোক্ষপায়ক নহে, কেননা উহাতে রজঃ ও € মঃ মিশ্রিত থাকায় “আমি 
জ্ঞানী" ইত্যাদি আত্মাভিমান থাকে, উহাও তৈগুণ্যের অবস্থা, মোক্ষের 
অবস্থা নছে। 

ঠিগুণের বর্ণনায় অবস্ত তামলিক, রাজসিক, ও সাত্বিক--এই ত্রিবিধ 
অবস্থাই পৃথগ.ভাবে বর্ণনা করিতে হয়--এ সকলই বন্ধাবস্থা, ইহার অতীত 
ত্রিগুণাতীত অবস্থাই মোক্ষাবস্থা । শ্রীভাগবতে এই হেতু ভক্তিতত্ববণন- 
প্রনঙ্গে তামসিক, রাজসিক, সাত্বিক এই ত্রিবিধ ভক্তির লঞ্ণ বর্ণনা করিয়া 
পরে নিগুণ| ভক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে এবং নে স্থলে ইহাও বল! হইয়াছে ষে 
এই নিগুপা ভক্তির উৎকর্ষাবস্থায় ভেদজ্ঞান বিদূরিত হুয়, তখন ব্রিগুণ অতিক্রম 
করিয়া জীব ভাগবত জীবন ব৷ ব্রদ্মভাব প্রাপ্ত হয়_-“ষেনাতিব্রজ ব্রিগুণং 
মণ্ডাবায়োপপস্ভতে? (ভাঃ ৩ ২৯।৭---১৪)। সেইব্নপ গীতাতেও তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব 
এই ত্রিগুণকে পৃথগ ভাগে বন্ধনের কারণ বলিয়া পরে অধ্যায়ের শেষে ত্রিগুপাতীত 
অবস্থার বর্ণনায় অহৈতুকী নিগুণ! ভক্তিতারাই ব্রক্ষভাব লাভ হয় এই 
কথাই বল! হইয়াছে । (২৬শ 1২৭ শ্লোক)। কিন্তু গীতাতে অনেক 
স্থলেই বিশুব্ধ সত্বগুণের অবস্থাকেই ত্রিগুণাতীত অবস্থা বলির৷ গ্রহণ করা 
হইয়াছে, যেমন ১৮।২৭ প্লোকে সাত্বিক জ্ঞানের যে বর্ণনা উহ! প্রক্কতপক্ষে 
(সিদ্ধাবস্থার বর্ণনা । ( অপিচ, ২1৪৫ শ্লোক ভ্রষ্টব্য)। বস্ততঃ ত্রিগুণাতীতের 
অবস্থার যে লক্ষণ উহাই রজন্তমোবর্জিত বিশুদ্ধ সত্বগুণের লক্ষণ এবং 
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উহাই হইতেছে নিথপ্ৰভাব, বিমল সদানন্দ এখং অপরোক্ষ আত্মান্থভৃতির 
অবস্থা । গীতায় নিপ্ব্িগুণ্য বা ভ্রিগুণাতীত বলিতে «নিত্য শুদ্ধসত্বগুণাশ্রিত” 
বুঝায়, এই হেতুই ২1৪৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ অর্জুনকে 'ত্রিস্ত গুণ হইতে 
বলিয়াও “নিত্যসত্বস্থ” হুইতে বলিয়াছেন। পূর্বোক্ত কথাগুলি অনুধাবন 
করিলেই একই সত্বগুণকে অনেক স্থপেই মোক্ষের কারণ এবং ১৪।৬ 
শ্লোকে বন্ধনের কারণ কেন বল! হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে। 

শ্রীমৎ শক্করাচারধ্য “বিবেকচূড়ামপি'তে এই দ্বিবিধ সত্বগুণের লক্ষণ ও 
পার্থক্য স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন ॥ থা, শুদ্ধ সত্বের লক্ষণ__ 

বিশুদ্ধসত্বন্ত গুণাঃ প্রসাদ: সবাম্মানুভূতিঃ পরম। প্রশার্ডিঃ | 
তৃপ্তিঃ প্রহর্ধঃ পরমাজ্মনিঠ। যয! সদানন্গরনং সমৃচ্ছতি ॥ 

এ শ্লোকের মন্দ এই যে বিশুদ্ধ সত্বের ধর্ম ছটা--(১) আত্মজ্ঞান ( আত্মান- 
ভূতি, পরমাত্মনিষ্ঠা); (২) আত্মানন্দ (প্রসাদ, প্রশান্তি, তৃপ্তি, প্রহর্ষ, 
সদানন্দ )। 

মিশ্রসত্তবের লক্ষণ-__ 

“সত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি 

তাভ্যাং মিলিত্ব! সরণায় কল্পতে ।, 
“মিশ্রস্ত সবস্ত ভবস্তি ধর্মাঃ স্বমানিতা্। নিয়ম! বমান্তাঃ। 
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষত! চ দৈবী চ সম্পত্তিরসন্িবৃত্তিঃ ॥* 

এ কথার মর্ম এই যে_সত্বগুপ জলের স্তায় নির্মল হইলেও অপর 
ছুইটীর সহিত মিশ্রিত থাকায় উহ! বন্ধনের কারণ হয়। এইপ্ূুপ মিশ্র সত্বের 
লক্ষণ-_কর্তৃত্বাভিমান, ষমনিয়মাদি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুতা, শমদমাদি দৈবী 
সম্পদ্‌, অনিত্য বস্তুতে বিরাগ ৷ মূল কথ! এই- মিশ্রলত্ মুমুক্ষুর সাধশাবস্থার 
লক্ষণ; শুদ্ধসত্ব, মুক্তের সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ । 

“সত্বগুণের খুব প্রাধান্ত হইলেও তাহ! প্রকৃত স্বাধীনতার অবস্থা নহে 
(উহ্হাও বন্ধনের অবস্থা )॥ কারণ গীত1 দেখাইয়াছেন যে অন্তান্ত গুণের 
সায় সন্বও বন্ধন করে এবং অন্তান্ত গুণের ন্তায়ই বাসন। ও অহঙ্কারের 
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রজে। রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙগসমুদ্তবম্। 
তন্নিবধ্লাতি কৌন্তেয় কর্মাসজেন দেহিনম্‌ ॥৭ 


স্বারাই বন্ধন করে। সত্বের বাসনা মহত্তর, সত্তবের অহঙ্কার শুদ্ধতর, কিন্ত 
যতদিন এই ছুইটি-_বাসন। ও অআঅহঙ্কার--যষে কোন আকারে জীখংক ধরিয়া 
থ'কে, ততদিন কোন স্বাধীনতা নাই। যে মান্গুষ সাধু, জ্ঞানী, তাহার 
ভিতর সাধুর £অহং, রহিয়াছে, জ্ঞানীর “অহং রহিয়াছে এবং তিনি এই 
সাত্বিক অহঙ্কারের তৃপ্তি করিতে চান। প্রকৃত স্বাধীনতা, চরম স্বরাজ্য 
তখন আরম্ত হইবে ষখন প্রাকৃত আত্মার উপরে আমর! পরমাত্মাকে 
দেখিতে পাইব, ধরিতে পারিব; আমাদের ক্ষুদ্র 'আমি'--আমাদের অহঙ্কার 
এই পরমাত্্াকে দেখিতে দেয় না। ইহার জন্য আমাদিগকে গুণত্রয়ের 
বছু উর্ধে উঠিতে হবে, জ্রিগুণাতীত হইতে হুইবে, কারণ পরমাত্মা সব্ব- 
গুণেরও উপরে । আমাদিগকে সত্থের ভিতর দিয়াই উঠিতে হইবে বটে» 
কিন্তু যতক্ষণ আমর! সত্বকে ছাড়াইয়া না যাইব ততক্ষণ সেখানে পৌছিতে 
পারিব না। কেবল তখনই আমর! নিশ্চিন্ত হইয়া তাহাতে বাস করিতে 
পারি যখন আমাদের সমস্ত বাসন! দুর হুইয়া গিয়াছে”-_শ্রীঅরবিনেষ 
গীত] ( অনিলবরণ )। 


৭) হে কৌন্তেয়ঃ রজং (রজোগুণ) রাগাত্মকম্‌ (অগ্ুরাগ স্বরূপ) 
তৃষ্ণাসঙ্গসমৃদ্তম (তৃষ্ণা ও আসক্তির উৎপাদক) বিদ্ধি (জানিও), তৎ 
(তাহা ) কর্মনঙ্গেন ( কর্ধানক্তি দ্বার ) দেহিনং নিবপ্লাতি (আত্মাকে 
আবদ্ধ করে )। 


তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্তবং_-তৃফ! অগ্রাণ্ডেহর্থহচ্চিলাংঃ সঙ্গঃ শ্রাপ্তেহর্থে প্রীতি তরোঃ. 
সমুস্তবো যস্মাৎ তৎ (ঞধর)-_তৃষা।-অপ্রাপ্ত বস্কতে অভিলাষ; সঙ্গ্পপ্রাপ্ত বস্তুতে 
প্রীতি বা আসক্তি, এই উভর যাহ। হইতে উৎপন্ন হয়। 


ছে অর্জুন, রজোগ্ুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণা ও আসক্তি উহা হইতে উৎপক্গ 
হয়; উহ] কর্মাসক্কিদ্বার দেহীকে বন্ধন করে। 


৫০৮ ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৪।৮-১০ 


তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ববদেহিনাম্‌ 
প্রমাদালশ্যনিন্রাভিস্তনিবপ্লাতি ভারত ॥ ৮ 
সত্বং সুখে সঞ্রয়তি রজঃ কম্মণি ভারত। 
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্তয়ত্যুত ॥ ৯ 
রজন্তমণ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভারত। 

রজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্ব রজস্তথ] ॥ ১০ 


৮। হছে ভারত, তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত), সর্বদেহিনং 
( সর্বজীবের ) মোহনং (ভ্রাস্তিজনক ) বিদ্ধি (জানিও)) ততৎ (তাহা) 
প্রমাদ-আলম্ত-নিদ্রাভিঃ (ভ্রম বা! অনবধানতা, আলস্ত ও নিদ্র। দ্বার। ) 
নিবপ্কাতি ( আত্মাকে ) বন্ধন করিয়া থাকে )? 

ছে ভারত, তমোগুণ অজ্ঞানজাত এবং দেহিগণের ভ্রাস্তিনক। ইহা 
প্রমার্দ (অনবধানত! ), আলম্ত ও নিদ্রা (চিত্তের অবসাদ) দ্বারা জীবকে 
অ।বদ্ধ করে। 

৯। হে ভারত, সত্বং স্থখে সঞ্জয়তি (সংশ্লিষ্ট করে), রজঃ কঙ্গণি 
(কর্মে) উত (এবং) তমঃ তু জ্ঞানম, আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়! ) প্রমাদে 
লঞ্জননতি ( সংশ্লিষ্ট করে) 

হে ভারত, সত্বগুণ স্থুখে এবং ব্রঙ্গোগ্তণ কর্মে জীবকে আসক্ত করে। 
কিন্ত তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া! প্রমাদ ( কর্তব্যমূ়তা বা অনবধানতা ) 
উৎপন্ন করে ।৯ 

১০। হে ভারত, লত্বং (সত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজঃ ও তমে! 
গুণকে। অভিভূয় ( অভিভূত করিয়া ) ভবতি (প্রবল হয়), রজ: (রজো গুণ) সব্বং 
তমঃ চ (সত্ব ও ওমোগ্জণকে ) [অভিভূত করিয়। ], তথা তমঃ ( এবং 
তমোগু৭) সত্ব বুজঃ এবচ (সত্ব ও +ঞোগুণকে ) [ অভিভূত করিয়। 
প্রবল হয় ]। 


শ্লোক ১৪।১১-১২ চতুর্দশোহ্ধ্যারঃ ৫০৯, 


সর্বস্কারেষু দেহেহস্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদ তদ। বিষ্াদ্‌ বিবৃদ্ধিং সত্তবমিত্যুত ॥ ১১ 
লোভঃ প্রবৃত্তিরারস্তঃ কণ্মশামশমঃ স্পৃহ1। 
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতষ'ভ ॥ ১২ 

হে ভারত, সত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণপকে অভিভূত করিয়৷ প্রবল হয়, 
রাগুণ তমঃ ও সব্বগুণকে অন্ভিভূত করিয়। প্রবল হয় এবং তমোগুণ 
রজঃ ও সত্বগুণকে অভিভূত করির। প্রবল হয় । ১০ 

এই তিনগুণ কখনও পৃথক পৃথক্‌ থাকে পা, তিনটি একজআ্ই থাকে। 
কিন্তু জীবের পূর্ব কর্শানুরূপ অনৃষ্টবশে কখনও সব্বগুণ অপর ছুইটীকে- 
অন্তিভৃত করিয়! প্রবল হয় এবং জীবকে ন্থাধিতে আসক্ত করে। 
এইরূপ কোথাও রক্ষোগুণ প্রবল হইয়া কর্াসক্তি জন্মায় এবং তমোগুগ 
প্রবল হুইয়। নিদ্রা, প্রমাদ, আলন্তান্ছি উৎপর করে। এই হেতুই বিভিন্ন 
জীবের সাত্বিক, রাজসিক ও তামাঁসক এইবূপ [বিত্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়। 

এই কয়েকটী শ্লোকে (১*ম--১৩শ) সাত্বিক, রাজস ও তামস এই 
ত্রিবিধ স্বজ্ঞাবের লক্ষণ-_বল৷ হইতেছে ) 

১১। যদা অন্পিনন (এই) দেহে সর্ধবদারেযু (সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্থারে ) 
জ্ঞানং প্রকাশঃ (জ্ঞানপ প্রকাশ ) উপজায়তে (উৎপন্ন হয়) তদা উত. 
(তখনই ) সত্বং বিবৃদ্ধং ( প্রবল হইয়াছে) ইতি বিগ্য/ৎ ইছা৷ জানিবে )। 

যখনই এই দেহে শ্রোত্রাদি সর্ব ইন্দ্রিয়ত্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ অথাৎ, 
নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয় তখন জানিবে যে সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।১১ 

এন্বলে উত” শবদার। সুখাদি লক্ষণও বুঝিতে হইবে । 


১২। হে ভরতর্যভ, লোভঃ ( পরদ্রব্যগ্রহণেচ্ছা ) প্রবৃতিঃ (সর্বদা 
কর্মকরণেচ্ছা )১ কর্মপামম আধ্সভং (কর্ধে উত্তম), অশমঃ (আশা 
অস্থিরতা ), প্পৃছা (বিষয়াকাঙ্ষা )--এতানি (এই সকল চি) রজনি' 
বিবৃদ্ধে ( রজেগণ বুদ্ধি পাইলে ) জায়ন্তে (উৎপর হয় )। 


€৫১৬ শ্রীমস্তগবদগীত। শ্লোক ১৩-১৫ 


অপ্রকাশোহ্প্রবৃতিশ্চ প্রমাদে! মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 
যদ। সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ততে ॥১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্ব কম্মসঙিষু জায়তে। 
তথ প্রলীনস্তমসি মূঢযোনিযু জায়তে ॥১৫ 
অশমঃ $--অশান্তি, অতৃপ্তি; সর্বদা ইহা করিয়া ইহা করিব-_ইত্যাদিরপ অস্থিরত|। 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ, লোভ, সর্বদা করে প্রবৃত্তি এবং সর্ব কর্মে উদ্যম, 
শাস্তি ও তৃপ্থির অভাব, রিষয়স্পৃহ!-_এই সকল লক্ষণ রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলে উৎপক্ হয় । ১২ | 
১৩। হে কুরুনন্দন, অপ্রকাশঃ (অন্ধকার, বিবেকভ্রংশ ), অপ্রবৃতি 
চ (অনুগ্কম, আলমন্ত,) প্রমাদঃ ( কর্তবে;র বিস্বৃতি, অনবধানতা), মোহঃ 
€ বিপর্ষ)য় বুদ্ধি মিথ্যা অভিনিবেশ ) এব চ--এতানি তমনি বিবৃদ্ধে জায়ন্তে | 
হে কুরুনন্দন, তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বিবেক-ত্রংশ, নিরুগ্কমতা, কর্তবোর 
বিশ্মরণ, এবং মোহ বা বুদ্ধি-বিপর্ধ)য়--এইসকল লক্ষণ উৎপন্ন হয়। ১৩ 
১৪। যদাতু (যখন) সন্বে প্রবৃদ্ধে (সববগুণ বৃদ্ধি পাইলে) দ্রেহতৃৎ 
€ জীব) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্তি হয় ), তদা উত্তমবিদাৎ (উত্তম 
তত্বজানীদিগের ) অমলান্‌ লোকাঁন্‌ (নিশ্মল লোকসমুহ ) প্রতিপদ্ভতে 
(প্রাপ্ত হয় )। 
সব্বগুণ বৃদ্ধি প্রা হইলে যদি জীবের মৃত্যু হয় তবে তিনি উত্তম গুত্ববিদ্‌- 


গণের প্রাপ্য প্রকাশময় দিব্য লোকসকল প্রাপ্ত হন ।১৪ 
উত্তমবিদা২--উত্তষবিদ্গণের অর্থাৎ মহদ|দি তত্ববিদগণের (শঙ্কর); হিরণ্যগর্তাদির 
উপাসকগণের ( প্রীধর ); উত্তম তত্ব-জ্ঞানীদিগের অর্থাৎ দেরত প্রস্তুতির ( তিলক )। 


১৫1 রজনি (রজোগুণের বৃদ্ধিকালে ) গ্রলয়ং গন্ধ! (মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে ) 
কর্দসঙ্গষু (কর্মে আসক্ত মনুষ্যুঘধ্যে ) জায়তে ( জন্ম লাভ করে), তথ! তমসি 
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কর্মণঃ সুকৃ তন্যাহুঃ সাত্বিবং শিন্মলং কলম্‌ 
রজসম্তু ফলং দুঃখমজ্ঞীনং তমসঃ ফলম্‌ ॥১৬ 
সত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এবচ। 
প্রমাদমোহো। তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ ॥১৭" 
উদ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ 

জঘন্থ গুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছপ্তি তামসাঃ ॥১৮ 


€ তমোগুণের বৃদ্ধিকালে ) প্রলীনঃ (মৃত ব্যক্তি ) মুডযোনিষু (পশ্বাদি যোনিতে ) 
বআয়তে (জন্ম লাভ করে)। 

রজোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয় এবং 
তমোগুণের বুদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে পর্বাদি মুঢ় যোনিতে জন্ম হয়।১৫ 


১৬/ [ জ্ঞানিগণ ] সুকৃতস্ত কর্পঃ (পুণ্য কর্মের, সাত্বিক কর্মের) 
সাত্বিকং নিশ্মলং ফলং আহুঃ ( বলিয়াছেন); রজসঃ তু (রাজলিক কর্ষের ) 
ফলং ছুঃখং ; তমনঃ (তামসিক কম্মের ) ফলং অজ্ঞানং। 

সাত্বিক পুণ্য কম্মের ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কম্মের ফল ছুঃখ এবং 
ভামসিক কম্মের ফল অজ্ঞান, এইন্ধপ তত্বদ শিগণ বলিয়া থাকেন ।১৬ 

১৭। সত্বাৎ (সব্বগুণ হইতে) জ্ঞানং সঞ্জায়তে (উৎপন্ন হয়); রজমঃ 
(রজোগুণ হইতে ) লোভঃ এব চ [হয়]; তমসঃ ( তমোগুণ হইতে অজ্ঞানং 
'প্রমাদমোহো। এব চ (অজ্ঞান এবং প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (হয়)। 

সত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়) রজোগুণ হইতে লোভ, এবং তমোগুণ 
হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হইয়! থাকে 1১৭ 

১৮। সত্বস্থাঃ ( সত্বগুণ প্রধান বাক্তিগণ ) উর্ধং ( উর্ধে অথাৎ স্বপ্গাদি 
লোকে ) গচ্ছন্তি (গমন করেন ) 7 রাজসাঃ ( রজোগুণ প্রধান ব্যক্তিগণ ) মধ্যে 
তিষ্ঠস্তি (মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্য লোকে থাকেন) + জঘন্তগুপবৃত্ধিস্থাঃ (নিক 


৫৯২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৪।১৯-২৯ 


নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদ? দ্রষ্টীমুপশ্যতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রী্্‌ দেহী দেহসমুন্তবান্‌। 
জনমমৃত্যুজরাছঃখৈিমুক্তোহম্বতমঙ্জতে ॥২০ 


গুণবৃত্তিদম্পন্ন ) তামসাঃ ( তমোগুণ বিশিষ্ট লোকের। ) অধঃ গচ্ছস্তি (অধোগতি; 
প্রাপ্ত ভয় )। 

জঘন্য গুণবৃত্তিস্থাঃ--জঘন্যো। নিকুষ্টঃ তমোগুণঃ তন্ত বৃত্তিঃ প্রমাদযোহাদিঃ তত্র স্িতাই 
(শ্রীধর )। 

সত্বগুণপ্রধান ব্যক্তি উর লোকে অর্থাৎ হ্বর্গাদি লোকে গমন করেন 3 
রজঃপ্রধান ব্যক্তিগণ মশ্যলোকে অর্থাৎ ভূলোকে অবস্থান করেন; এবং প্রমাদ 
মোছাদি নিকষ্টগ্রণসম্পন্ন ৬মঃ প্রধান ব্যক্তিগণ অধোগামী হয় (তামিশ্রার্দি নরক 
ব৷ পশ্বাদি যোনি প্রাপ্ত হয় )।১৮ 


১৪শ হইতে ১৮শ শ্লোকে গুণরয়ের বিশেষ বিশেষ ফল বণিত ছইল 7 
এস্থলে বল! হইয়াছে, সত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ স্বর্গাদি দিব্য লোক প্প্রাপ্ত 'হয়। 
কিন্তু তাহ হইলেও তাহাদের মোক্ষলাভ বা! ভগবগগপ্রাপ্তি ঘটে না | এ সকল 
লোক হইতেও পতন আছে। তবে মোক্ষলাভ কিসে হর ?--পরের ছুই শ্লোক । 

১৯। দা ভরা ( উদাসীনরূপে দর্শকম্বরূপ পুরুষ ) গুণেভ্যঃ ( ব্রিগুপভিন ) 
অন্তং কর্তীরং (অন্ত কর্তা) ন অনুপশ্ততি (না দেখেন), গুণেভঃ চপরং 
( গুণদমূহের অতীত বস্তকে ) বেত্তি (জানেন), তদা ] সঃ (তিনি ) মস্তাবম্‌ 
( আমার ভাব, ব্রহ্মাব ) অধিগচ্ছতিঞ্ গ্রাপ্ত হন )) 


বখন প্রষ্টা জীব গুণ ভিন্ন অন্তু কাহাকেও কর্তা না দেখেন ( অর্থাৎ প্রকৃতিই 
কম্ম করে, আমি করি না, ইহা বুঝিতে পারেন ) এবং ত্রিগুণের অতীত পরম 
বন্তফে অর্থাৎ আত্মাকে জাত হণ, তখন তিনি আমার ভাব অর্থাৎ ব্রক্গভাব 
ব৷ ব্রিগুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন।১৯ 

২৯। দেহী (জীব) দেহসমুস্তধান্‌ (দেছোৎপতির বী্ন্থরূপ ) এতান্‌ 
্রীন্‌ গুণান্‌ (এই তিন গুগ ) অতীত্য ( অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুরাহঃখৈঃ 
বিসুক্তঃ ( জন্মমৃত্যুজরাছঃখ হইতে বিদুক্ত হইয়! ) অমৃতম্‌ অন্গূতে ( অমৃত অর্থাৎ 
মোক্ষ লাভ করেন )। 


ক্লোক ১৪।২১ চতুর্ছশোহখ্যায়ঃ ৫১৩ 
অর্জুন উবাচ 
কৈলিজৈ স্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতে। ভবতি পরনে] 
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্‌ গুপানতিবর্ততে ॥২১ নী 
খ 


দেহ-সমুস্তবান্--দেহাঃ সমূন্তয) পরিগাষে। যেধাং ভান দেহোৎপতিবীজতৃতা, 
নিত্যর্থঃ ( পধর ) 


জীঘ দেছোৎপত্তি॥ কারণভৃত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া জন্বমৃততয 
জয়াহুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া! অমৃতত্ব অর্থাৎ যোক্ষ লাভ করেন।২০ 

প্রকৃতির গুণসঙ্গবশতঃই জীবের দ্েহোৎপত্তি ও লংসারিত্ব। এই স্রিগ্তগু 
অতিক্রম করিতে পারিলেই মোক্ষ। তাহার উপায় কি? সাংখ্য দর্শন বলেন 
বে, জীব যখন বুঝিতে পায়ে যে প্রকৃতি পৃথক, আমি পৃথক, তখনই তাছায় 
মুক্তি হয়। কিন্তু বেদবাস্ত ও গীত] সাংখোর এই প্রকৃতি-পুরুষরূপী ছৈতকে সৃগ 
তত্ব বলিয়। স্বীকার করেন না। ম্থতরাং এই কথাটিই গীতার এইরূপ ভাষে 
বল! হয় যে প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে যে পরমাত্বা বা পুরুযোত্তম আছেন, 
সেই পরমাস্মাকে বখন জীব জানিতে পারে তখনই তাহার মোক্ষ বা 
ব্ঙ্ষতাব লাভ হয়। 

২১। অজ্জুনঃ উবাচ--ছে প্রন্ভো, কৈঃ লিঙ্গ; (কি কি চিন্বন্বার! ) 
[ জীব ] এত্যন্‌ অতীতঃ ( এই গুণ লকল হইতে মুক্ত) ভবতি (হন), কিম্‌ 
আচারঃ (কিরূপ আচার বুক্ত ), কথং চ (এবং কি প্রকারে) এতান্‌ ত্রীন্‌ গুণান্‌ 
( এই তিন গুণ) অভিবর্ততে ( অতিক্রম করেন )? 


অঙ্জুন কছিলেন,--ছে প্রভো, কোন্‌ লক্ষণের দ্বারা জানা বায় যে জীব 
ত্রিগ্তণ অতিক্রম করিয়াছেন? তাহার আচার কিরূপ? এবং কি প্রকারে 
তিনি ত্রিগুণ অতিক্রম করেন? ২১ 
পূর্ব ক্লোকে বল! হইয়াছে যে ত্রিগুণাতীত হইলেই দমোক্ষ লাভ হয়? 
এক্ষণে অর্জুন জানিতে ঢাহিতেছেন যে ব্রিঞ্ণাতীতের লক্ষণ কি এব 
জিগণাতীত হওয়ার উপায় কি? ভ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতগ্রজ্চ লন্বদ্ধেও এই্কপ 
৩৩ 


৫১৪ ভ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৪২২-২৩ 


শ্রীভগবান্বাচ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্বিঞ্চ মোহমেব চ পাগুব। 
ন দ্বেতি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃস্তানি কাঙক্গণতি 1২২" 
উদ্দাসীনবদ্দাসীনে। গুণৈর্ষো৷ ন বিচাল্যতে। 
গুন বর্তন্ত ইত্যেব যোবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩ 


প্রশ্ন করিয়াছিলেন (২৫৪)। এই স্থিতগ্রজ্ষ এবং ত্রিগুণাতীতের অবস্থা 
একই । ইহাকেই ব্রাঙ্গীস্থিতি বলে। 

ই২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_হে পাগুব, প্রকাশঞ্চ ( এ্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান) 
প্রবৃতিং চ ( কর্মপ্রবৃত্তি) মোহুমেধচ € এবং মোহ) সংপ্রবৃতানি (প্রবৃত্ত 
হইলে )[ যিনি] ম থেছ্ি (ঘেষ করেন না), নিবৃত্তানি চ ( এবং উহার নিবৃত্ 
ধাকিলেও) ন কাজ্ষতি (আকাজ্ষ! করেন না [তিনি গুণাতীত বলিয়া 
কথিত হুন্‌]। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন,_হে পাওব, সত্বগুণের কার্য প্রকাশ বা জ্ঞান, 
রজোগুণের ধর্থ কর্ধগ্রবৃতি, এবং তমোগুণের ধর্ম মোহ? এই সকল গুণধর 
্রবৃদ্ধ হইলেও বিনি ছুঃখবুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না, এবং এ সফল কার্ধ্য নিবৃত্ত 
থাকিলেও বিনি সুখবুদ্ধিতে উহা! আকাঙ্ষ! করেন না, তিনিই গুণাতীত বলিয়। 
উক্ত হন। ২২ 

তাৎপর্ধয---এই যে, দেহে প্রকৃতিরপ্কার্ধ্য চলিতেছে চনুক। আমি উহাতে লিণ্ড দই। 
জামি অবর্তা, উদাসীন, সাক্ষিতরপ। এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনিই ভ্রিগুণাতীত। দেহ 
থাকিতে জিগুপের কার্ধ্য চলিবেই, কিন্তু দেহী যখন ইহাতে লিগু হদ না! তখনই তিনি 
ভিগুপাতীত হন। 

২৩। যঃ (বিনি) উদানীনবৎ আসীনঃ (স্থিত হইয়া!) গুপৈঃ ন 
বিচালাতে (গুণলমূহ কর্তৃক বিচালিত হন ন1), গুণাঃ বর্তস্তে ( গুর্ণসমূহ 
স্বকার্; করিতেছে) ইত্যেব ( এইরূপে, ইহ! জানিয়া ) বঃ অবতিষ্ঠতি ( ঝিনি 
অবস্থান করেন ), ন ইঙ্গতে (চলেন না, চঞ্চল হন না), [ তিনিই গুণাতীত 
বলিয় উক্ত হন ]। | 


শ্লোক ১৪।২৪-২৫ চতুর্দিশোহধ্যায়ঃ ৫১৫ 


সমগৃঃখনুখঃ শ্বস্থঃ সমলোক্টাশ্মকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাস্বসংস্ততিঃ ॥২৪ 
মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যে৷ মিব্রারিপক্ষয়োঃ ॥ 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী গুপাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫ 


যিনি উদালীমের স্তাক় সাক্ষিত্বক্ূপে অবস্থান করেন, লত্বাদিগুণকাধয 
হুখন্ুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হুম না, গুণপকল স্ব স্ব কার্ধ্ে বর্তমান আছে, 
আমার সহিত ইহার ফোন সম্পর্ক নাই, ইহা! ঘনে করিয়া বিনি উঞ্চল হন না 
তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন। ২৩ | 

২৪) (যঃ) সমহঃখসুখঃ (স্থখ ছঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট ) স্বগছঃ (আত্মন্বরপে 
অবস্থিত) সমলোষ্টাশ্বকাঞ্চনঃ (মৃত্তিকা প্রন্তর ও স্থ্বর্ণে সমজ্ঞান লম্পন্ন ) 
তুল্যপ্রিকনাপ্রিক্সঃ (প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমবুদ্ধিসম্পন্ন ) ধীরঃ (ধীমান্‌) 
তূল্যনিন্দাত্মসংস্ততিঃ (নিজের নিন্ম! ও প্রশংসায় তুল্যবুদ্ধি), [তিনিই গুপাতীত 
বলিয়া উক্ত হন ]। 

যাহার নিকট স্ুখছ্ঃখ লমান, বিনি শ্ব-স্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপেই স্থিত, 
মৃত্তিকাণ প্রস্তর ও সুবর্ণ বাহার নিকট সমান, যিনি গ্রিয় ও আং্রয় এবং 
আপনার নিন্দা ও প্রশংস! তুল্য মনে করেন, ধিনি ধীমান্‌ বা ধৈধ্যযুক্ষ, তিনিই 
গুণাতীত বলিয়৷ অভিহিত হন। ২৪ 

২৫। ষঃ মানাপমানয়োঃ তুল্য; (মান ও অপমানে সমবুদ্ধিসম্পন্প ) 
মিআ্রারিপক্ষয়োঃ (ঘিত্রণক্ষে ও শক্রপক্ষে) তুল্য: ( লমবুদ্ধিলম্পর্ন ) 
লর্বারস্তপরিত্যাণী (সর্ব প্রকার উদ্ভম পরিতাগী) লঃ গুপাতীতঃ উচ্যতে 


€ কথিত হন )। 

সর্ধধারস্তপরিত্যাগী--৪৭৮ পৃঃ ভ্রষব্য। 

মানে ও অপমানে, শত্রপক্ষ মিত্রপক্ষে যাহার তুল্যম্মান এবং ফলাকাঙ্জা 
করির! বিনি কোন কর্থোনভম করেন না, এক্সপ ব্যজি গুণাতীত বলিয়া! কথিত 


হছন। ২৫ 


৫১৬ স্তীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৪।২৬ 


মাঞ্চ যোইত্মভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুপান্‌ সমতীত্যৈতানূ ত্রক্ষতূয়ায় কল্পতে ॥২৬ 


ত্রিগুণাতীতের লক্ষণ--২১শ--২৫শ শ্লোকে ব্রিগুণাতীত' পুরুষের লক্ষণ 
বর্ণিত হইয়াছে দেহে গুণের কাধ্য চলিতে থাকিলেও বিনি উদালীনের 
সার স্বাক্ষিত্বরূপে অবস্থিত থাকেন, গুণকার্ধ সুখচঃখ মোহাদি কর্তৃক 
বিচালিত হন না, তিনিই ত্রিগুণাতীত) তিনি নিষ্ৃপ্ব, নিঃলজ, সর্বজ 
লমবুদ্ধিসম্পন্ন। লাংখ্যের পরিভাষায় যাহ। অরিগুণাত্মিক প্রকৃতি, বেদান্ডের 
ভাষায় তাহাই অজ্ঞান বা মায়। স্থৃতরাং ত্রিগুণাতীত অবস্থাই হইতেছে 
মায়ামুক্ত হইয়া ব্রন্মভাব প্রাপ্ত হওয়া, ইহাই ব্রান্ষীস্থিতি (২1৭২ )। এস্থলে 
জষ্টব্য এই যে দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণন! (২৫৫-৭২), দ্বাদশ অধ্যায়ের 
ভক্তের লক্ষণ ( ১২।১৩-২০ ) এবং ৩।৪র্থ প্রভৃতি অধ্যায়ে বর্দিত কশ্মাযোগীর লক্ষণ 
(৩২৫।২৮।৩০৪ ৪1১৮-২৩, ৫1৭, ১৮২৬ ) এসকলই মূলতঃ এক, বর্ণনাও অনেক 
স্থলেই শবাশঃ একরূপ। স্থল কথা এই, জ্ঞান, কর্শা, যোগ, ভক্তি--বিনি কষে 
পথই অবলঘ্বন করুন না! কেন, শেষে সিদ্ধাবস্থায় লক্ষণ একরপই দীড়ায়। 
গীতার বিশেষত্ব এই যে গীত! জানোত্তর কর্ণের নিষেধ করেন নাই, বরং 
লোকসংগ্রহার্থ কর্মের উপদেশ দ্দিয়াছেন, এবং জ্ঞান-কর্মের সঙ্গেই ভক্তি 
সংযুক্ত করির়! দিয়াছেন । গীতামতে ভক্তিদ্বারাই ত্রিগুণাতীত হুইয়। ব্রন্মভাষ 
লাভ হয়--(পরের শ্লোক )। 

২৬। ষঃ চ (বিনি) মাং (আমকে) অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন 
(একাস্ভিক ভক্তিযোগ সহকারে ) লেবতে (সেবা! করেন) সঃ এত।ন্‌ গুণান্‌ 
সমতাঁত্য (এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া) ব্র্গভুয়ায় কল্পতে (্রক্মভাৰ 
লান্ডে সমর্থ হন )। 

ঘিনি একান্তিক ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনি এই 
তিনগুণ অতিক্রম করিয়া ক্রন্মভাব লাভে লমর্থ হন। ২৬ 


শ্লোক ১৪।২৭ চতুর্দাশোহধ্যায়ঃ ৫১৭ 


ত্রন্মণে। হি প্রতিষ্ঠাহ্মমূতত্যাব্যয়ুস্য চ 
শাখতন্য চ ধন্বন্য সুখস্যৈকান্তিকন্যচ 1২৭ 


২৭। হি (যেছেতু) অহং (আমি বাসুবেষ) ব্রন্ণঃ (বরন্থেে) প্রতিষ্ঠা 
€ স্থিতিস্থান, আশ্রয়) অব্য়স্ত (নিত্য ) অমৃতন্ত (ঘোক্ষের) | প্রতিষ্ঠা ]; 
শা্বতন্ত (চিরস্তন) ধন্দমভচ (ধর্েরও) [প্রতিষ্ঠা ]) একান্তিকন্ত চ 
€ অথগ্ডিত, এঁকান্তিক ) হুখন্ (সখের ) [ প্রতিষ্ঠা ]। অথবা, অং (আমি) 
অব্যরহ্য অমৃতন্তচ ব্রন্মণঃ-আমি অব্যয় অমৃদ্থপ্থরূপ ব্রন্দের প্রতিষ্ঠা । (অপরাংশ 
পূর্বববৎ )। 

প্রতিষ্ঠাস-প্রতিমা ; ঘনীভূতং ত্রক্ৈবাহং বখ! ধনীতৃতঃ প্রকাশ এব হু্যমণ্লং তত্বদ্‌ 
ইত্ঘঃ (ধর) ।-_আহি বাহুদেব রন্ধের প্রতি অর্থাৎ ঘনীতৃত বর্ষ, হেমন, হৃর্যামও্ ঘনীভূত 
প্রকাশ তবরূপ, তন্্রপ। 

যেছেতু আমি ব্রদ্দের, নিত্য অমুতের অর্থাৎ মোক্ষের, সনাতন ধর্মের এবং 
একাস্তিক নুখের প্রতিষ্ঠা (অথবা! আমি অমৃত ও অব্যয় ব্রদ্বের, শান্ত ধর্মের 
এবং এ্রকাস্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা )1২৭ 


আমিই ব্রেজ্গের গ্রতিষ্ঠ।--সগবত্তত্ব ও ব্রেজ্ছতত্ত 

সাংখ্যমতে ত্রিগুণাভীত হইয়া কেবল হুওয়া' বা কৈবল্যলাভের একমাজ্র 
উপায় পঞ্চবিংশতি তত্তবের জ্ঞান। পাতঞ্জলম্তে ধ্যান-ধারণা ও পরিশেষে 
নিব্বাজ সমাধি; সাংখ্যে বাহাকে প্রক্কৃতি বলে, অদ্বৈত বেদ্ান্তে তাহাই অজ্ঞান 
বা মায়! ; বেদান্ত মতে, তত্বমন্তাদি মহাবাকোর শ্রবণ*মনন-নিদিধ্যাসন দ্বার! 
এই অজ্ঞান ব৷ মায়া কাটিয়া অপরোক্ষ আত্মাছুৃতি বা ব্রহ্ধভ'ব লাভ হয়। 
এস্থলে কিন্তু প্রীভভগবান্‌ বলিতেছেন, 'আমাকে একান্ত ভক্তিযোগে সেব! 
করিলেই ত্রিগুণাতীত হুইয়। শ্রদ্ষভাব লাভ করা যায়) কারণ, আমিই বর্গের 
প্রতিষ্ঠা; *।২৯ গ্লোকেও এইরূপ কথাই আছে। আবার অন্তত্র আছে, 
শ্রন্মভাব প্রাপ্ত হইলে আমাতে পরা ভক্কি জন্মে (১৮1৫৪) এই "আছি, 


৫১৮ জ্রীমন্তগবদগীতা ১৪।২৭ 


কে, ব্রন্দ কোন্‌ বস্ত, আয় ব্রদ্মভাবই ব| কি? “আমি বলিতে অবশ্য এম্বলে 
বুঝায় স্বয়ং স্তগবান্‌ শ্রীকুষ্*। কিন্তু ভগবানে ও ব্রন্মে কি কোন পার্থক্য 
আছে? আছেও; নাইও। ন্বরূপতঃ ন! থাকিলে লাধকের নিকট যে 
পার্থকা আছে তাহা বুঝা। যায় দ্বাদশ অধ্যাপ্নে অর্জুনের প্রন্নে। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-'“তোমাকে ধাঁহার! ত্বদগতচিত্ত হইয়া ভজন] করেন, আর যাহারা 
অক্ষর ব্রদ্গ চিন্তা করেন, এ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক কে? তহুত্বরে 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-__“আমার তক্তই শ্রেষ্ঠ সাধক, তবে অক্ষর ব্রক্গচিস্তকেরাও 
আমাকেই পান।* এ কথার মর্ধ এই যে, অক্ষর ব্রন্দ আমিই, ব্রহ্মভাব 
আমারই বিভাব, নিগুণভাবে আমি অক্ষর ব্রহ্ধ, সগুণভাবে আমি বিশ্বরূপ, 
লীলাভাবে আমি অবতার-_ আমি পুরুষোত্বমই পরতত্ব--“মত্বঃ পরতরং নান্তৎ 
কিঞ্চদিস্তি ধনঞ্জয় (৭1৭), ব্রহ্ম, আত্মা, ধিরাট্‌, বৈশ্বানর, তৈজল, প্রাজ, 
তুরীয়, সকলই আমি, লকল অবস্থাই আমার বিভব বা বিভিগ্ন ভাব। এই 
সগুণ-মিগু ণ, সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্তা, যজ্ততপন্যার ভোক্তা, সর্ধ্বলোকমহেশ্বর 
পরমাত্মা পুরুষোত্মই ভগবৎ-তত্ব; আর উহ্বার যে অনির্দেষ্ঠ, অক্ষর, 
নি্বিশেষ, নিপুন, বিভাব, তাহাই ব্রক্মতত্ব । এই অর্থে বলা হইয়াছে আমিই 
বঙ্গের প্রতিষ্ঠা, শাঙ্বত ধর্খের গ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। 

কিন্ত মায়াবাদী বেদাস্তী বলেন-__নিব্বিশেষ ব্রহ্মই পরতন্ব, ঈশ্বরতত্ব, মায়ার 
বিজভ্ঞণ, উপাধি-কল্পিত অবস্ত_্রীখরত্বস্তা আীবত্বং উপাধিঘ্বয়-কল্িতং” 
( পঞ্চদশী )) পক্ষান্তরে ভাগবত-শান্ত্রী বলেন স্বয়ং ভগবান্ই পরতব, অক্ষ 
তাহার অঙ্গজ্যোতিঃ--“ষদদ্বৈতং ব্রদ্মোপনিষদি তদপ্যন্ত তন্ুভা' ( চরিতামৃত )। 

বৈষব গোস্বামীপাদের এই উক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তী বলেন__ 
ওকথায় ধেদ অমান্ত করা হয়, কোন খাষিপ্রনীত শান্ত্রে এমন কথা নাই। 


কিন্ত কথাটার রূপকের ভাষা! ত্যাগ করিলে উহা আমিই বর্গের প্রতিষ্ঠা” 
গীতোক্ত এই ভগবদ্ধাক্যের অন্থবাদ বলিয়াই বোধ হয়? গীতা অব্ত 
খষিত্প্রনীত শাস্ত। বস্ততঃ গীতা ভাগবত-্ধর্মের গ্রপ্থ, ব্রদ্মতত্ব ও ভগবত্তত্ব 
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ইহাতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; বানুদেব-ভক্তিই ইহার প্রধান কণা; 
ভগবান্‌ বাস্থদেবই পরব্রহ্ষ--সগুণও ভিনি নিগু৭ও তিনি, তিনিই সমস্ত- 
তাহ! ভিন্ন আর কিছু নাই--সর্বং ত্বমেব সগুণো বিগুপশ্চ ভূমন্‌ মান্তৎ 
ত্বদস্ত্যপি মনোবচস! নিরুক্তম্” (ভাগবত ৭৯18৮) প্রশ্ন ছইট'পারে।_ 
তিনিই যখন পরব্রহ্ম, তখন “আমিই ব্র্ধ' বলিলেই হয়, “আমিই বঙ্গের 
প্রতিষ্ঠা একথারই বা! কি প্রয়োজন? এস্থলে প্রয়োজন আছে। শ্রিগুণাতীত 
কথাটা সাংখ্যদর্শনের, উহ নিরীশ্বর | সাংখ্যমতে একমাত্র জ্ঞানই কৈধলা- 
লাভের উপার ('জ্ঞানান্মুক্তিঃ-_সাংখ্যস্থঅজ ৩২৩)। বেদাস্ত মতেও জ্ঞানই 
বক্মভাব বা মোক্ষলাভের উপায়, ব্রহ্গস্থত্ে কোথায়ও ভক্তি শব নাই। কিন্ত 
এন্থলে ভগবান্‌ বলিতেছেন--ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রদ্ধতাব লাভের উপায় 
আমাতে (অর্থাৎ ভগবান্‌ বাস্থদেবে) অব্যস্ভিচারিনী ভক্তি। কাজেই 
তাহাকে বুঝাইতে হইল যে ব্রঙ্গভাব আমারই অর্থাৎ ভগবান্‌ পুরুযোস্তমেরই 
বিভাব অর্থাৎ ভগবৎ-তত্বেই প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং ভগবানে ভক্তিম্বারাই অধিগম্য। 
মাধনপথে ভক্তির উপযোগিতা স্বীকার করিলেই ভগবত্বত্বের শ্রেষ্ঠতা শ্বতঃই 
আসিবে, এই হেতু গীত বেদাস্তাদি শাস্ত্রের মূলতন্ব স্বীকার করিলেও উহাতে 
ঈশ্বর-বাদেরই প্রাধান্ত (২১৮ পৃষ্ঠা ও ১৫1১৮ গ্লোকের ব্যাখ্যা! ডর )। 

গীতা সাধারণভাবে সেই সেই দর্শনের (সাংখা, বেদাস্তাদির ) মূল 
প্রতিপাস্ধ অঙ্গীকার করিয়া তাহার সহিত ঈশ্বরবাদ সংযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে 
সম্পূর্ণ করিয়াছেন।***এই ঈশ্বরবাদই গীতার প্রাণ) গীতার আদি, অন্ধ, 
মধ্য-_সমস্তই ঈশ্বরবাদে লমুজ্জল।-__বেদাস্তরত্ব হীরেজ্রনাথ, গীতায় ঈশ্বরবাদ। 

কিন্ত ধাহার1 উশ্বরতত্বকে গৌণ করিয়া ব্রহ্মতত্বই পরতত্ব বলিয়া গ্রহণ 
করেন, তাহাদের পক্ষে «আমিই ব্রদ্দের প্রতিষ্ঠা, এই কথার সরণ অর্থ গ্রহণ 
কর! চলে না। কাজেই তাহার! এই বাক্যের শব্দার্থ লইয়৷ অনেক “টানাবুন!' 


করিয়াছেন । কফেছ বলেন, এ স্থলে 'আমি' বলিতে বুঝায় /নিরুপাধিক ব্র্ধ' 
এবং 'বরহ্গ' বলিতে বুঝায় 'লোপাধিক ত্রদ্ধ' এবং কেছ বলেন, এন্থলে ব্রহ্ম অর্থ 


(৫২০ ভীমন্তগবগী তা লোক ১৪1২৭ 


প্রকৃতি, 'আমি' পরব্রক্গ ) কেহ ধলেন, এস্থলে 'ব্রন্ধ' অর্থ বেদ ইত্যাদি। 
এরকম ব্যাখ্যায় পূর্বাপর সঙ্গতি ও সামগ্রন্য রক্ষা হয় না । উহা! 'গরজমূলক, 
পরল নহে'। ৃ 

আবার এই মভাবলম্বী কেহ কেহ পূর্বোক্ত লরল অর্থই গ্রহণ করেন, 
কিন্ত বলেম যে সভ্ভবতঃ এই ক্লোকটা প্রক্ষিপ্ত। 'প্রক্ষেপের' কারণ ত্বরূপ 
বলেন-” 

“পূর্ব ক্লোকে বল৷ হইতেছে যে কৃষ্কে ভক্তি করিলে ব্রক্মভাব লাস কর! 
বায়। ইহাতে ব্রদ্ষেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপর হয়। ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্তিই লক্ষ্য। 
ইহার উপায় কৃষ্ণভক্তি। বাছা লক্ষ্য তাহাই শ্রেষ্ঠতর ; লক্ষ্য অপেক্ষা পথ 
শ্রেষ্ঠ হয় না ॥। কিন্তু কফ্ণভক্তি অপেক্ষ! পরব্রন্ধ প্রার্থি শ্রেষ্ঠ হইবে, বৈষব 
পণ্ডিতগণ এভাষ পছন্দ করেন নাই। ব্রঙ্গকে হীন করিয়! কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ 
কর! আবস্তক হুইয়াছিল। এইজন্ত কোন বৈষ্ঘ পণ্ডিত “ক্রহ্মণোছি 
প্রতিঠাহং” ইত্যাদি অংশ লংযোজন করিয়াছেন*-_ন্বর্গত মহেশচন্ত্র ঘোষ, 
প্রবানী, শ্রাবণ, ১৩৩৫ 

এ সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, _শ্ীমৎ শঙ্তরাচার্য্য এই গ্নোক গ্রহণ করিয়াছেন, 
সুতরাং প্রক্ষেপ হইলে তাহার পূর্ববর্তী কালে হুইয়াছে। লেই প্রাচীনকালে 
কোন বৈষ্ণব পঞ্ডিত উক্তন্বপ উদ্দেন্ত লইয়া! বৈষ্বগণের নমন্ত শ্রীগীতার মধ্যে 
কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত কর আবশ্তক বাধ করিয়াছেন এরূপ লিদ্ধাস্ত বিশেষ 
প্রমাণ-সাপেক্ষ । সে বাহা হউক, পূর্বোক্তরূপ যুক্তি অবলম্বন করিলে 
প্রীগীতার অন্তান্ত স্বলের আলোচনায় ইহার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপমীত 
হইতে হুয়। এস্বলে যেমন বল! হইয়াছে, আমাতে ভক্তি করিলে ব্রক্মভাব 
লান্ত ছয় ( ১৪।২৬ ), আবার ১৮৫৪-৫৫ গ্লোকে বল! হইয়াছে বে, (ব্রঙ্গভাঁব 
লাভ হইলে আমাতে পরা-ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিতায়াই আমাকে তত্বতঃ 
জানিয়া আমাতে প্রবেশ কর! বায়।' পূর্বোক্ত যুক্তি বলেই বলা খায় বে 
এস্লে ব্রন্মভাব হইতে কৃষ্ণভক্কিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে এবং বরন্মতত্বের 
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উপরে ভগধতত্বকে স্থাপন করা হুইয়াছে। বস্ততঃ কুচ বড় কিব্রদ্ধ বড়, 
এরয়ূপ ধারণা সাম্প্রদায়িক সংস্কারবশতঃ উপস্থিত হয়। উভয়েই তথ্ধতঃ একই 
বস্ত, বন্ষতত্ ও তগবত্ততব একই বন্তর বিদ্িন্ন বিভাব। পুর্ববোক্চ উভয় 
স্থলের সংযোগে এইক্সপ অর্থ ই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, পরম জান চি পর! ভক্তি 
গ্রকই অবস্থ। এবং যে পরম পুরুষকে ভক্তি কর! বায় এবং ধাহাতে প্রবেশ 
করা যায় বরহ্মভাব তাারই একটা বিভাব, স্ুতর1ং তীছার অস্তভূক্র। 


চতুর্দগ অধ্যায়--বিজ্েবণ ও সারজংক্ষেপ 
গুণত্রয়-বিভাগযোগ 


১৪ হৃতি-রহন্ড--পরষেশর ভূতগণের পিতৃম্বরূপ, প্রক্কৃতি মাতৃত্বরূপিণী ; ৫--৯ প্রিগুণের 
বন্ধন; ১*---১৩ সাত্বিকাদি ভ্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ ; ১৪---১৮ গুণত্রয়ের বিশেষ বিশেধ ফল ১ 
১৯--২* ভ্রিগুপাতীত হইলে মোক্ষ; ২১--২৫ ত্রিগুপাতীতের লক্ষণ ; ২৬--২৭ ভগবানে 
একান্ত ভক্তির! ভিগুণাতীত হইয়! ত্রক্ষভাব লাভ হয়, কারণ তিনিই বঙ্গের প্রতিষ্ঠা । 


অয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ-প্রক্কৃতি বিচারে বল৷ হইয়াছে যে পুরুষ অকর্তাঃ 
নিঃসঙ্গ; প্রকাতির গুণনঙগবশত:ই পুরুষের লদসৎ যোনিতে জন্ম বা সংসারিদ্ব। 
এই ত্রিগুণের লক্ষণ কি, কি ভাবে উদ্ধার! জীবকে আবদ্ধ করে, কিরূপে 
ব্রিগুণাতীত হইয়া যুক্ত হওয়৷ যায়, ভ্রগুণাতীতের লক্ষণ কি--এই লকল 
বিষয় বিস্তারিত বলা হয় নাই। আবার, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্ণযোগের উপদেশ- 
প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্‌ অঙ্জুনকে বলিয়ছেন, তুমি নিস্ব্ৈুণ্য হও, নিত্যসত্বস্থ হও। 
এ সকল কথার্‌ প্রক্কত তাৎপর্ধ্য পুর্ব্ধে বল! হয় নাই। এই হেঠই এই অধ্যায়েক্স 
এই জিগ্রণতত্ব পুনরায় বিস্তারিততাবে বলিতেছেন । 

সৃষ্টি-য়হুন্য ।__-এই চরাচর জগৎ প্রক্কৃতিরই পরিণাম, কিন্ধ প্রকৃতির 
স্বয়ং তৃষ্টির সামর্থ্য নাই, পরমেশ্বরের হি-লন্বল্পই প্রন্কতিতে গর্ভাধানম্বরূপ $ 
উহা হইতে ভূতহথষ্টি। পরমেশ্বর ভৃতগণের পিভৃন্বূপ এবং প্রক্কতি মাতৃ 
স্বূপিণী। [কিন্ত নিরীন্বর সাংখ্য-মতে প্রপ্কতি প্রসবধন্মী অর্থাৎ ম্বযংই 
হৃটিসদর্থা ; গীতার উদ! মান নহে ]। 


৫২২ শীমতগবদগীত। ১৪। সার-্সংঙ্গেগ 


পুরুষের সংসার-বন্ধন--সত্ব, রজঃ, তম+,--প্রক্কঙির এই তিনগুণ ॥ 
এই গুণসঙ্গবশতঃ পুরুষের সংসারবন্ধন। মিশ্র সব্বগুণের মুখ্য ধর্ম সুখ ও 
জ্ঞান) উহার ফলে জীব বিষয়্-স্ুখ ও বৈষয়িক জ্ঞানে আবদ্ধ হইয়া 'আমি 
নৃধী' “আমি জ্ঞানী” ইত্যাদিরপ অভিমান করতঃ ঘিষয়ে আবদ্ধ হয়। 
রজোগুণের ধর্ম রাগাত্মক, উহার ফল তৃষ্ণ ও আলক্তি--উহাতে জীব বিবিধ 
কর্মে আসক্ত হইন্। ছুঃখভোগ করে। তমোগুণের ধর্ম মোহ, অজ্ঞান-_ 
উহা প্রমাদ, আলম, নিপ্রাদি দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে। এই তিনগুণ 
পৃথক পৃথক থাকে না, অপর ছুইটাকে অভিভূত করিয়া! কোন একটা প্রবল 
হয়। [ গুপত্রয়ের বৈষম)ই সৃষ্টি। গুপত্রয়ের সাম্যাবস্থাই অব্যক্কাবন্থা ব| 
প্রলয় ]। 

জাত্বিকাদি ভ্রিবিধ স্বভাবের লক্ষণ- লত্বগুণ প্রবল হইলে সর্যব ইজি 
দ্বারে প্রকাশ ব! নিশ্দল জ্ঞান উৎপন্ন হম্ব। রজোগুণ প্রবল হইলে প্রবল 
বিষয়স্পৃহা, কর্-প্রবৃত্তি, অস্থিরতা ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। তমোগুণ প্রবল 
হইলে অন্ুপ্ভম, কর্তব্যের বিশ্বৃতি, বুদ্ধি-বিপর্যযয় প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 
সাত্বিক কর্মের ফল সুখ, রাজপিক কর্ণের ফল ছুঃখ, তামলিক কর্মের 
ফল অজ্ঞান । 


সত্বগ্ুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে স্বর্গাদি দিব্যলোক প্রাঞ্জি হয়, রজোণ 
বৃদ্ধিকালে মৃত্যু হইলে মহুয্যযোনিতে , জন্ম হয় এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকালে 
মৃত্যু হইলে প্বাদি মুদ-যোনিতে জন্ম হয়। সাত্বিক গুণের প্রাবল্যে 
অবর্গাদিলাভ হয় বটে, কিন্তু ত্রিগুণাতীত না! হইলে মোক্ষলাভ হর না । 
ভ্রিগুণান্তীত্ের লক্ষণ-__ব্রিগুণাভীত হইবার উপায় 
দ্বেহে গুণের কার্ধ্য চলিতে থাকিলেও ধিনি উদাসীনের স্থান সাক্ষিত্বরূপে 
অবস্থিতি করেন, সত্বাদি-গুণকম্ম” সুখছুঃখাদি কর্তৃক বিচালিত হুন না, তিনিই 
ত্রিগুণাতীত 7 ধাঙ্ছার সবর্ববিষয়ে সমত্ববুদ্ধি, ধাহার নিকট সুখ ছুঃখ, মান 
অপমান, স্ততি নিন্দা, শত্রমিত্র লকলই সমান, তিনি ভ্রিগুণাতীত। 


শ্লোক ১৫১ পঞ্চদশোক্ধ্যায়ঃ ' ৫২৩ 


বিনি একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ সহকারে ভগবান্‌ পুরুযোত্তমের ভজন! করেন 
তিনিই ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রন্গভাব প্রাপ্ত হন। কারণ নিপুণ ব্র্গাভাব, 
শাশ্বত ধন্ম; এীকাস্তিক সুখ, এ সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা তিনিই । 

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ভ্রিগুণতত্বই বর্ণিত হইয়াছে, এই'চহতু ইহাকে 
গুধত্রয়বিভাগযোগ বলে। | 

ইতি শ্রীমণ্গদগীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রক্গবিস্ভায়াং যোগশাস্ত্রে গুণত্রয়বিভাগ- 
যোগ্োনাম চতুর্দশো ছুধ্যায়ঃ 


তরি 


পঞর্চদশোধ্ধ্যায় 


শ্রীভগবাশ্ুবাচ 
উদ্ধমূলমধঃশাখমস্থথং প্রাছরব্যয়ম্‌। 
ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১ 


১। উর্ধমূলম. (উর্ধে যাছার মূল) অধঃশাখম, ( অধোদিকে যাহার ) 
(শাখা) অশ্বখং (সেই অশ্বখকে ) [ বেদবিদ্গণ ] অব্যয়ং অবিনাশী ) প্রাঃ 
(বলেন); ষন্ত পর্ণানি (যাহার পত্রলমৃছ ) ছন্দাংসি (বেদসকল ) তং যঃ 
বেদ (তাহাকে যিনি জানেন ) লঃ বেদবিৎ (ভিনি বেদবেত! )। 

[ বেষববিদ্গণ ] বলিয়! থাকেন যে, [ সংসারূপ ] অশ্বখের মূল উর্ধাদিকে 
এবং শাখাসমূহ অধোগামী ; উহ! অবিনানী ; বেদসমু উহার পত্র্থক্ধপ ) যিনি 
এই অশ্থথকে জানেন তিনিই রেদবিৎ।১ 

উর্ধমূলং-_উরঘমূত্ঃ ক্ষরাক্ষরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুযোত্রমঃ মূলং বন্ত তদ্‌ ( ্রীধর )--উ্ধ অর্থাৎ 


জার ও অক্ষর হইতেও শ্রেষ্ঠ পুরুযোত্তম হাহার মূল। পুরুযোত্তম বা! পরমাত্ম! হইতেই সংসারের 
সৃষ্টি, উহার যূলকারণ তিনিই । 


এস্থলে সংসারকে অশ্বখরৃক্ষের সহিত তুলন1 কর হইয়াছে । এই সংলার- 
বৃক্ষ উর্মূল, কেনন! পুরুযোত্তম ব! পরমাত্ম! হইতেই এই বৃক্ষ উৎপন্ন ছইয়াছে। 


€২৪ ভীমন্তগবধগীত। প্লোক ১।২ 


অধশ্চোর্ধং প্রস্থতান্তস্যশাখা গুণপ্রবৃদ্ধা! বিষয়প্রধালাঃ। 
অধশ্চ মৃূলান্তনুসন্ততানি কর্ধানুবদ্ধীনি মনুষ্যলোকে ।২ 


এই হেতু ইহাতে ব্রহ্ববৃক্ষও বলা হয়। ( কঠ ৬1১১ মভাঃ অঙ্ব ৩৫1৪৭)। এই 
বৃক্ষের শাখাস্থানীয় মহত্ত্ব, অহঙ্কার প্রসৃতি পরিণামগ্ুলি ক্রমশঃ অধোগামী, 
এই ভেতু ইহা অধঃশাখ। পুরুযোত্বম বা পরত্রক্ম হইতে কিন্ধপে গ্রন্কৃতির 
বিস্তার হইয়াছে তাহা ২৮৬ পৃষ্ঠার বংশরৃক্ষে দ্রষ্টঝা। এই সংসারবৃদ্ষ অবায় 
কারণ ইহ! অনাদ্দিকাল হইতে প্রবৃত্ত । বেদত্রর এই সংসারবুক্ষের পত্র, কারণ 
পক্জরসমূহ যেমন বৃক্ষের আচ্ছাদনহেতু রক্ষার কারণ, সেইরূপ বেঙনশ্রয়ও ধর্্মা ধর্ম 
প্রতিপাদন দ্বারা ছায়ার ভ্তায় সর্ধবজীবের রুক্ষক ও আশ্ররস্বরূপ। এই সংসার- 
বৃক্ষকে বিনি জানেন তিনি বেদজ্ঞ, কারণ মূল সংলারবৃক্ষকে জানিন্ে জীব, 
জগৎ, ব্রন্ম এই তিমেরই জ্ঞান হুয়, আর জানিবার কিছু অবশিষ্ট থাকে ন|। 

চতুগ্গীণ অধ্যায়ের শেষে শ্রীঞ্তগবান্‌ বলিয়াছেন, যে অনন্তা ভক্তিযোগে আমার 
সেব! করে সে ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া ব্রন্গভাব প্রাপ্ত হয়; আমি ব্রদ্ধের প্রতিষ্ঠা 
€ ১৪।২৬।২৭)। ব্রিগুণাতীত হওয়ার অর্থ, এই সংসারপ্রপঞ্চ অতিক্রম করা। 
ইহাকে সংসার-ক্ষয্র বলে । সুতরাং এই কথাটী বুঝাইবার জন্তই সংসার কি, 
উহার মূল কারণ কোথায়, এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ তাহাই বর্ণনা কর! হইয়াছে 
এবং শেষে সর্ধকারণের কারণ মেঞ্তিনিই লেই কথা বলিয়। পুরুযোত্তমরূপে 
শ্রীগবান্‌ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন , এই পুরুযোত্তমতত্বই ভাগবত ধর্মের ও 
গীতার কেন্ত্র-স্থরূপ। 

২ তন্ত (তাহার ) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ ( গুপসমৃহত্ধার। বিশেষযপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ) 
বিষয়স্প্রবালাঃ ( বিষয়রূপ পল্পব বিশিষ্ট ) শাখাঃ (শাখাসমূহ ) অথঃ উর্ধং চ 
€ অধোভাগে ও উতদ্ধভাগে ) প্র্থতাঃ । দিস্ৃত )) মন্ুয্যুলোকে কর্ঘনুবদ্ধীনি 
€ধর্াধম্মরূপ কম্মের কারণ) মুলানি (মুলসমূহ ) অধঃ 6 (নিমদিকেও) 
খঅন্ুসস্ততানি (ক্রধে বিস্তৃত হইয়াছে )। 


সি 


স্লোক ১৫৩-৪ পঞ্চদশোষ্ধ্যাপ়ঃ ৫২৫ 


ন রূপমন্তেহ তথোপলভাতে নাস্তো ন চাঁদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা। 
অশ্বখখমেনং ন্ুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশন্্রেণ দুড়েন ছিত্ব। ॥৩ 
ততঃ পদং তত পরিমাগিতবাং যণ্মিন্‌ গত! ন নিবর্তস্তি ড় | 
তমেব চাস্ধং পুরুষং প্রপত্তে বতঃ প্রবৃত্িঃ গ্রস্ত! পুরাণী &9 
কর্ধান্থবন্ধীনি--কর্ণ ধর্মাবর্লক্ষণং অনুবন্ধ; গশ্চাদ্ভাবী খেযাং তানি (শক্কর)-_ 
ধর্দাধর্দলক্ষণ কর্ণাই হাছার উত্তরকালে ভাবী ফল, সেই বাসনারপ মূলকে কর্মঘানুবদ্ধি বলা? 
হইয়াছে । গুণ" প্রবৃদ্ধাঃ---গপৈঃ সন্বা্িতিঃ জলসেচনৈরিষ বখাবখং প্রবৃদ্ধাঃ বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ 
(পধর )--সন্বাদিগুণরণ জলসেচনেয দ্বার! উপঘুত্দ্ধপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বিষয়. প্রবালা১-_ বিষকাঃ 
রপাময়ঃ প্রবালাঃ বালপর্বস্থানীয়াঃ ধাসাং তাঃ ( শ্রীধর )--রূপরসাদি বিষয় যাহার তরুণ পল্পফ 
স্থানীয়ঃ তন্রপ। 
সম্বাদিগুণের দ্বার! বিশেষকপে বৃদ্ধি প্রাণ্ড, বিষয়রূপ তরুণ পল্লব বিশিষ্ট উদ্থার 
শাখাসকল অধোভাগে ও উর্ধধাগে হিস্তৃত ; উহার (বাসনারপ ) মূলমসূছ 


মন্ুযুলোকে অধোভাগে বিস্তৃত রহিয়াছে। এ মুলসমূহ ধর্শাধর্শরূপ কর্মের 
কারণ বা প্রস্থতি ।২ 


তাৎপর্ষা-__পূর্ব্ব লোকে সংসারবৃক্ষের বৈদিক বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে । এই গ্লোকে 
সাংখ্য-দৃষ্টিতে উহথারই বিস্তারিত বর্ণনা! কর! হইয়াছে। এই সংসার প্রকৃতিরই বিস্তার। ছুতরাং 
বৃক্ষের শাখা-দকল গুপ-প্রবৃন্ধ, অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণেয বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্। 
শব-স্পর্শাছি বিষয়সমূহ উহার প্রবাল বা তরুণপল্পব স্থানীয় । এই হেতু উহ! বিষ-প্রবাল। উহার 
শাখাদমূহ উদ্ধ ও অধোদিকে বিস্তৃত অর্থাৎ কর্পানুসারে জীবসকল অধোদিকে পস্বাদি যোনিতে, 
এবং উর্ধদিকে দেবাদি যোনিতে প্রাছুভূতি হইয়া থাকে। উচ্থার বাসনাগ্জপ মূলসকল কর্্ানুবন্ধি 
অর্থাৎ ধর্দীধর্মরপ কর্মের প্রহুতি। এই মূল সকল অধোদিকে মনুয্-লোকে বিশ্তৃত রহিয়াছে, 
কারণ মনুষ্কগণেরই কর্মমাধিকার ও কর্মফল বিশেষরণপে প্রনিদ্ধ। পূর্ব ল্লোকে বলা চইয়াছে, 
পয়মেস্বরই উছছার প্রধান মুল। এই প্লোকোক্ত মূলগুলি অবান্তর মূল (বুড়ি)। বাসনাছারাই 
লোক ধর্্াধর্সে প্রবৃত্ত হয় হৃতরাং বাসনাদালই এই অবান্তর মূল। 


৩।৪। ইছ (এই সংসারে) অন্ত (এই বৃক্ষের) কূপং ন উপলভ্যাতে, 
(রূপ উপলব্ধ হয় না)7) তথা (সেইরূপ) ন অস্তঃ নট আদিঃ, নচ সংগ্রতিষ্ঠ 
(স্থিতি ) [ উপলব্ধ হর না]) এনং (এই) নুবিমূলং অঙ্থখং (নুদৃঢ়মুল 
অন্থথকে ) দুট়েন অলজশন্ত্রেণ ( তীব্র বৈরাগযকপ শন্সন্থারা) চিত্বা (হোন 


€২৬ শ্রীমন্তগবদ্গীত! শ্লোক ১৫৫ 


নিশ্মানমোহা জিতসঙ্গদোষ! অধ্যাজ্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
হন্ৰৈবিমুক্তাঃ স্থখহঃখসংজ্রৈচ্ছন্ত্যমু়াঃ পদমব্যয়ং তু ॥৫ 


করিয়া) ততঃ ( তদনস্তর ) যন্রিন গতাঃ (বে স্থানে গত) [ব্যজি] ভূয়ঃ ন 
নিরবর্তত্তি (পুনরায় ) প্রত্যাবর্তন করে না ), ধতঃ (যাহা হইতে ) এফা (এই) 
পুরাণী (চিরস্তনী, সনাতনী ) প্রবৃতিঃ ( সংসার-গতি ) প্রশ্থতা (বিস্তৃতা 
হইয়াছে ) তম্‌ এব চ আন্তং পুরুষং (সেই আদি পুরুষকে ) প্রপস্তে ( আশ্রয় 
ূপে গ্রহণ করি) [ এইরূপ সংকল্প করিয়া ] তৎপদং ( সেইপদ ) পরিমাগসিতব্যং 
( অন্বেষণ করিতে হইবে )। 

এই সংসারে স্থিত জীবগণ সংসার-বৃক্ষের পূর্বোক্ত উর্ধমূলাদি রূপ উপলব্ধি 
করিতে পারে না) লেইরূপ উহার আদি, অস্ত এবং স্থিতিও উপলব্ধি করিতে 
পারে না; এই হুদৃঢ়রূপ অশ্বথবৃক্ষকে তীব্র বৈরাগ্যরপ শন্ত্বার! ছেদন করিয়া, 
'তৎপর ধাহাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জস্ম হয় না, যাহা হইতে এই সংসার- 
প্রবৃত্তির বিস্তার হইয়াছে আমি সেই পুরুষের শরণ লইতেছি' এই বলিয়া 
তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে । ৩1৪ 

তাৎপর্ধ্য-মায়াবন্ধ জীব এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ যে কি তাহ! বুঝিতে পারে না 
ইহার আদি কোধার, ইহার অস্ত কোথার, উহার স্থিতি কোথায় অর্থাৎ কি আধার অবলত্বন করিয়! 
উহ! অবস্থিত আছে, তাহাও সে কিছুই জানে না। বাননাত্যাগ ন! হইলে মায়! দুর হয় না, 
তত্বজঞান হয় না। হুতরাং বৈরাগ্যরূপ মায়াধস্ধন ছেদন কর! কর্তব্য। তৎপর বাছা 
হইতে এই সংসার-্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়ান্ে, সেই উক্তবৎসল পরষেশ্বরকেই আগ্রয় করিয়। একাস্তিক 


ভক্তিসহকারে তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে । কারণ, ভাহার কপ! ব্যতীত ভ্রিণ জতিক্রম কর! 
বার না, সসার বন্ধন ঘুচে ন]। (৭1১৪, ১৪।২৬ ক্লক দ্রব্য) 


৫। নির্দানমোহাঃ (মান ও মোহ বজ্জিত ) জিতসজগোবাঃ ( আসভিরূপ 
দোষজয়ী ) অধ্যাত্মনিত্যাঃ ( আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান) বিনিবৃত্তকামাঃ (কামিন। 
বর্জিত) দুখছুঃখলংতৈ ঘট্বৈঃ বিুককাঃ (হুখছঃখরপ দবন্ঘ হইতে নির্ঘৃক্ত ) অমূঢ়াঃ 
€ অবিস্তাবিহীন, বিবেকী লাধুগণ ) তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি (সেই অবায়পদ 
প্রাপ্ত হন)। 
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ন তদ্‌ ভাসয়তে সূর্য্য নী 
যদগব্ব। ন নিবর্তন্তে তন্ধাম পরমং মম 

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবৃতঃ ক 
মনংযষ্ঠানীল্টরিয়াণি প্রকৃতিষ্থানি কর্ষতি ॥৭ ' 


নির্মান*মোহাঃ-দির্শতে। মানমোহে। বেভাঃ তে। জিতসঙ্গদোযাঃ- _জিতঃ পুরি 
সঙ্গরূপ! দোষ! বৈঃ তে (ধর )। 

ধাহাদের অভিমান ও দোহ নাই, ধাহারা সংসার-আসক্তি জয় করিয়াছেন, 
থাহারা আত্মতবে নিষ্ঠাবান, ধাহাদের কামনা! নিবৃত্ত হইয়াছে, বাহার! ভুখছুঃখ- 
সংজক ছন্দ হইতে মুক্ত, তাদৃশ বিবেকী পুরুষগণ সেই অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ।৫ 

৬। বতগন্ধা (বাছা প্রাপ্ত হইয়া) [সাধক ] ন নিবর্তস্তে (প্রত্যাবর্তন 
করেন না) তৎ (তাহ!) হুধ্যঃ ন ভাসয়তে (ৃর্ষ্য প্রকাশ করিতে পারে না ), 
ন শশাঙ্কঃ (চন্ও না), ন পাবকঃ (অগ্নিও না )) তৎ (তাহ) মম পরমং 
থাম ( আমার পরম স্বরূপ )। 

যে পদ-প্রাপ্ত হইলে সাধক আর লংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, যে পদ 
সূর্য্য, চ্্র বা অগ্নি প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই আমার পরম স্বর়প 1৬ 

তিনি শ্বগ্রকাশ। তাহার প্রকাশেই জগৎ প্রকাশিত। জড় পদার্থ চন্ত্র- 
কুর্যাদি তাহাফে প্রকাশ করিবে কিরপে? এই ্লোকটা প্রায় অক্ষরশঃই 
শ্বেতাশ্চতর ও কঠোপনিষদদে আছে। 

৭। মম এব সনাতনঃ অংশঃ (আমারই সনাতন অংশ ) জীবভৃতঃ ( জীব- 
স্বরূপ ) [হইয়! ] প্রক্ৃতিস্থানি (প্রক্কতিতে অবস্থিত ) মন:যষ্ঠানি ইঙ্দরিয়ানি 
€ মনের সহিত ছয় অর্থাৎ মন ও পঞ্চ ইন্জ্িয়কে ) জীবলোকে কর্ষতি (নংলারে 
আবর্ধণ করিয়া থাকে )। 

মনঃষষ্ঠানিস্পমনঃ হষ্টং যেষাং তানি__মম যাহাদিগের ধ্ট সেই ইঞজিয়মকল অর্থাৎ মনের 
সহিত পঞ্ ইত্রি্জ। 
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আমায়ই সনাতন অংশ জীব হইয়া প্রকৃতিতে অবস্থিত মন ও পাঁচ ইন্জিরকে 
সংসারে অর্থাৎ কর্মভূমিতে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।৭ 

পূর্ব ক্লৌকে বলা হইয়াছে বে, তাহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবের প্রত্যাবর্তন 
হয় না। মোক্ষ বা ঈশ্বর প্রাণ্ডি না হওয়া পধ্যন্ত জীবের পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু, 
জরাছুঃখাদি ভোগ করিতে হয়। এই কথা ম্পটকৃত করার উদ্দেস্তেই জাবের 
স্বরূপ কি, কিরূপে তাছার উৎক্রমণ হয়, ইত্যাদি বিষয় এই কয়েকটী ল্লোকে 
বলা হইতেছে। 

জীব ও ব্রন্ষে তে্দ ও অভে্ব--দীব ও ব্রহ্ম এক, না পৃথক? এ 
সম্বন্ধে নানারপ মতত্েদ আছে এবং এই সকল মততেদ লইয়াই দৈতবাদ, 
অৈতবাদ, বিশিষ্টাছ্ৈতবাদ, দ্ৈতাদ্ৈতবাদ প্রভৃতি নানাবিধ মতবাদের হি 
হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গীতার মত কি তাহাই আমাদের জবা । গীতার 
নানাস্থলেই জীবত্রদ্ধৈক্যবাদই স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। স্িতীয় 
অধ্যায়ে আত্মার অবিনাশিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বল! হুইয়াছে--জীব অজ, নিত্য, 
সনাতন, অবিনাশী, অধিকারী, সর্বধ্যাপী, অভিষ্থ্য, অমেয় ইত্যাদি (২1১৭--৮২৫) ) 
অবিকারিতব, সর্ববধ্যাপিত্ব, উৎপত্তি-বিনাশ-রাছিত্য ইত্যাদি ব্রম্বেরই লক্ষণ। 
অন্ত্র শভগবান্‌ বলিতেছেন--আমিই সর্বভূতাশয়ান্থিত আত্ম! (১০২০), 
আমাকে ক্ষেত্র বলিয়া জানিও ( ১৩1২), আন্রী প্রক্কতির লোক শরীরঙ্ছ 
আমাকে কষ্ট দেয় ( ১৭৬) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে স্পষ্টই বল! হইয়াছে 
ৰে ভগবান্ই দেহে জীবন্ধপে অবস্থিত 'ীছেন। “তন্বমলি+, 'সোহহং”, 'অহং 
বক্গান্থি+ “অনবযাত্ম। ব্রদ্গ'-চারিবেদের এই চারিটী ষহাবাক্যও এই সত্যই 
প্রচার করিতেছে যে জীবই ব্রদ্ধ--কিন্তু এন্লে (১৫।% ক্লোকে ) বলা হইল-_ 
“জীব আমার সনাতন অংশ।' এ অংশ কিকপ1 অধৈতবাদী বলেন-_ব্্ষ 
অথও, অপরিচ্ছিয়, নিরবরব অন্বয় বন্ত, উদ্ধার খঞ্চিত অংশ কল্পনা কর। 
যায় না। এম্থলে “অংশ বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে--ফেমন ঘটটাকাশ, 
মঠাকাশ ইত্যাদি মহাকাশের অংশ। ঘটের বা মঠের মধ্যে যে আকাশ আছে, 
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তাহাকে মহাকাশের অংশ বলা বার, ঘট ব৷ মঠ ভাঙলে এক অপরিচ্ছিন্ন 
আকাশই থাকে । জীধেরও দেকোপাখিবশতঃ ত্রচ্ধ হইতে পার্থক্য, দেহো- 
পাধিনাশে এক অপরিচ্ছিন ব্রক্মবত্তাই অবণিষ্ট থাকে ('বন্দন্বর়ং শিল্ঠুতে? )। 

অপর পক্ষে কেছ কেহ বলেন-_'জইব ও সীশ্বর উভয়েই চিঞ্ীপ--.চেতন, 
এই নিমিত্ত অর্থাৎ জীব ও ব্রদ্ষের চেতনাংশের সাদৃশ্তেই উভয়ের একন্ব। 
কিন্তু তাহ। হইলেও জীব, ্রন্মের রম্সি-পরমাণু স্থানীয় ) যেমন তেজোহয় শৃর্ধ্য 
হইতে অনন্। রশ্মি বহির্গত হয়, অথবা অক্িপিড হইতে অগ্িস্কুলি্গসমূহ নিশি 
হয়, সেইরূপে ব্রদ্ধ হইতে জীবসমূহের উৎপতি (“যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাধি- 
শ্কুলিঙ্গাঃ সহন্রশ; গ্রভবস্তে সরূপাঃ, ইত্যাদ্দি মুণ্ডক ২1১১)। অগ্নি ভিন্ন 
শ্কুলিঙ্গের গৃথক্‌ অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্ম ভিন্নও জীবের পৃথক, সত্তা নাই। শ্ষুলিজ 
অগ্রিই বটে, কিন্ত ঠিক অগ্লিও নয়, অধ্বি-কণা। জীব ও ব্রন্ষেও সেইরূপ 
অজ্জেও ভেদ আছে, জীব ক্রঙ্কণা। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
'অচি্ত্য ভেদ্রাতেদবাদ ।' 

শ্রীৎ শক্করাচার্যাও কতকট। এইরূপ ভাবেই জীবব্রদ্দের ভেদাভেদের 
রহস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন_-“চৈতন্তঞ্চাবশিষ্টং জীবেশ্বরযোর্যথাগ্রি-বিস্ফুলিঙ্গ- 
কোরৌক্যম্‌। “অতো ভেদাভেগাগমাভ্যামংশত্বাবগমঃ*-_“জীব-ব্রদ্দের চৈত- 
স্তাংশে কোন বৈশিষ্ট্য না থাকিলেও, যেমন অগ্নি স্কুলিজের উষ্ণতাংশে ভেদ 
প্রতীত হয়, এইরূপ ভেদাভেদ বোধ হওয়ার অংশের অবগতি হই! 
থাকে ।, 

বস্ততঃ অংশ ও অংশতে ম্বরূপতঃ কোন ভেদ হইতে পারে না; যতক্ষণ 
আমিত্বের উপাধি ততক্ষগই ভেদ। মুক্তিই অতেদা। কিন্ত ভক্ত মুক্তি চাননা, 
“আমিশটা ত্যাগ করিতে চাননা, তিনি বলেন- “চিনি হওয়! ভাল নয় মম, 
চিনি খেতে ভালবামি,--তাই তিনি অতেদও মান্ত করেন না । তাই ভতিশান্সে 
খলেনস্প্জীব কফের নিত্যদাস। 

৩৪ 
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শরীরং ঘদবাপ্োতি যচ্চাপুযুৎক্রামতীশ্বরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮ 
শ্রোং চক্ষুঃ স্পশনঞ্ রসনং স্ত্রাণমেবচ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯ 


৮। উশ্বরঃ (দেহাদির অধিপতি জীবাত্স! ) যত ( দা, যখন ) শরীরং 
উৎক্রামতি (শরীর ত্যাগ করেন) যৎ চ অপি (এবং যখন) [শরীরং ] 
অবাপ্রোতি (অন্য শরীর প্রাপ্ত হন) [তদ1।], বাঘুঃ আশয়াৎ ( পুষ্পাদি 
আধার হইতে ) গন্ধান্‌ ইব (গন্ধকণ্াসমূহ গ্রহণের ন্তায় ), এতানি ( এই ছয় 
ইন্জ্িয়কে ) গৃহীত্ব। (গ্রহণ করিয়া ) সংবাতি (গমন করেন )। 

ঘেমন বাধু পুম্পাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট হুক্ কণাসমূহ লইয়! যায়, তন্রপ জীব 
যখন এক দ্ছে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্য দেহে প্রবেশ করেন, তখন এই সকলকে 
( এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনকে ) সঙ্গে করিয়। লইয়৷ যান।৮ 

৯২ অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ), চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ (ত্বকৃ), রসনং 
( জিহ্বা! আ্রাপমেবচ ( নালিক! ) মনঃ চ (ও মনকে ) অধিষ্ঠায় (আশ্রয় পুর্ক) 
বিষয়ান্‌ উপসেবতে (বিষয় লকল ভোগ করেন )। 

জীবাদ্মা কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্‌। রলনাঠ নাসিক এবং মনকে আশ্রয় করিয়! শবাদি 
বিষয় নকল ভোগ করিয়। থাকেন ।৯ 


জল্মাত্তর-রহত্য-_জীবের উৎক্রাস্তি 
জুক্মমশরীর 


21 আত্মা অকর্তাঃ উদাসীন, নিতামুক্ক ॥ প্রকৃতি বা দেহ-বন্ধন 
বশগুঃই তিনি বন্ধ ছন। মৃত্যুর পর হখন সেই দেহবদ্ধন চলিয়! বায়, তখনই ত 
তিনি যুক্ত হুইয়! স্ব-স্বরূপ ঝা করিতে পারেন? তখন আর প্রকৃতি থাকে 
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কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, জীব একদেছে পাপপুণঠাদি সঞ্চয় করে, জন্মাস্তরে অন্ত 
দেহে তাহার ফল ভোগ করে, এই বা কিরপ ব্যবস্থা ? 

উ$। মৃত্যুর পর জীবের দেছবদ্ধনও ঘুচে না, অন্ত দেহেও পাপণুপ্যাদির 
ফলভোগ হয় না, এই দেহই থাকে । দেছ ছুইটা_-(১) স্কুলশীরীর, আর 
(২) ক্স শরীর বা লিঙ্গশরীর। চণ্মচক্ষুতে কৃল শরীগই দেখ! যায়, নুক্ 
শরীর দেখিতে জ্ঞানচক্ষু চাই । তাই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, হুক্্শরীর লইয়! 
জীব কিরূপে যাতায়াত কন্সে এবং পাপপুণ্যাদির ফলভোগ করে তাহা অজ্ঞ 


লোক দেখিতে পায় ন।, উহ1 জানিগণ জ্ঞাননেত্ধে দর্শন করিয়। থাকেন 
(১ম শ্লোক )। 


এই দৃ্ত স্থুল শরীর ও অনৃষ্থ হুক শরীর কোন্টা কিসের দ্বারা গঠিত ?-_ 
পূর্বে বল! হুইয়াছে, সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ব (প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহঙ্কার, ইব্রিয়াদি ) 
দ্বারা এই দেহ গঠিত (২৮৬পৃঃ ও ১৩।৫।৬ শ্লোক ভষ্টব্য)। তন্মধ্যে ক্ষিতি, 
অপ. প্রভৃতি পাঁচটা স্থুল পদার্থ, বাকী মহতত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র পর্য্যন্ত ১৮ট 
ক্স পদার্থ এবং প্রকৃতি, সকলের নির্বিশেষে কারণ-স্বরূপ হুঙ্মান্ুসুক্ষ 
পদার্থ। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ স্থুলভূতদ্বার৷ নির্শিত ঘষে দেহ তাহাই স্থূল শরীর ? 
মহত্ব, অহঙ্কার, দর্শেন্ির। মন ও পঞ্চতন্মাত্র, এই ১৮টী ছ্বারা গঠিত 
দেহ নুস্ম শরীর, আর নকলের মুল কারণ প্রক্কৃতিকেই কারণ-শরীর কহে। 
মৃত্যুকালে পঞ্চভূতাত্বক স্থল শরীরই বিনষ্ট হুয়, সুন্কশরীর লইয়৷ জীব উৎক্রমণ 
করে এবং পূর্বব কর্মান্ুযায়ী নুতন স্থুল-দেহ ধারণ করিয়া এ হুক্ষশরীর্ন 
লইয়্াই পাপপুণ্যাদি ফলভোগ করে এবং এই কারণেই উহার মন, বুদ্ধি, 
ধর্মাধর্মাদি সংস্কার অর্থাৎ স্বভাব পূর্ববজগ্মান্থযায়ীই হয়; তবে জন্মগ্রহণ কালে 
পিতাষাতার দেহ হুইতে লিঙ্গ-শরীর যে দ্রব্য আকর্ষণ করিয়া লয় তাহাতে 
তাহার দেহ-স্বভাবের ন্যুনাধিক ভাবাস্তর ঘটিয়৷ থাকে। দ্থতরাং ফেবল 
স্থুলদেছের সংলর্গ লোপ হইলেই জীবের মুক্তি ছয় না। নুজ্শরীরও বখন লোপ 
পায়, তখনই জীবের সত্যন্বস্কপ প্রতিভাত হয়্। 
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উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূঞ্জানং বা গুণান্বিতম্‌। 
বিমুঢ়া নান্ুপশ্যস্তি পশ্বান্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ 


এস্বলে পঞ্চ ইন্ত্রিয় ও মন এই ৬্টাকেই হৃুস্শরীর বলিয়] উল্লেখ কর! 
হইয়াছে (৯ম প্লোক )) “স্রাপমেবচ' এবং “মনশ্চ* এই ছুই পঙ্গের চ কার 
দ্বার বুঝাইতেছে যে উহার মধ্যেই পঞ্চতন্সাত্র, পঞ্চ জঞানেন্রিয়, বুদ্ধি ও 
অহঙ্কারেরও সমাবেশ করিতে হইবে । জষ্টব্য এই, 'ইন্জ্রিয় বলিতে চক্ষুকর্ণাদি 
স্থল ইন্জ্িরযন্ত্র বুঝায় ন।, উহা! সুলদেহের অন্তর্গত, প্রকৃত ইন্জ্িয় ব1 ইন্দ্িয়-শক্তি 
সুক্ম তত্ব । 

ইহাই সাংখ্যোক্ত কুক্্শরীর ৷ বেদান্ত মতে পঞ্চ কর্শেক্িয়, পঞ্চ প্রাণ 
এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ অবয়বে সুক্শরীর গঠিত। সাংখ্যমতে পঞ্চ 
প্রাণ একাদশ ইন্দ্রিয়েরই অত্তভূত। আত্মার এই বিভিন্ন আবরণ 
বা শরীরকে কোষও বলা! হয়। কে'ষ পাঁচটা-_১। অরময় কোষ, 
ইহাই পঞ্চতৃতাত্মক স্থূল শরীর । (২) মনোময় কোষ ( মন ও পঞ্চ জ্ঞানেক্রিয়) 
(৩) প্রাণমন্ন কোষ (প্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রি৫ ), (৪) বিজ্ঞানময় কোষ (বুদ্ধ 
ও পঞ্চ জ্ঞানেত্ত্রিয )--এই তিনটী মিলিয়! সুক্্শরীয়, (৫) আনন্দময় কোষ, 
ঙ্ীকে কারণ-শরীর বলে। 

মহাভারতে উর্লেখ আছে, যম সত্যবান্রে শরীর হইতে এক অঙুষ্ঠ 
পরিমিত পুরুষকে আকর্ষণ করিয় “লইয়া চলিলেন ( 'অনু্ঠমাত্র-পুরুষং নিশ্চকর্ষ 
যমে! বলাৎ )। ইহাই নুস্্রশরীর । যোগিগণ হুগ্মদেহ লইয়! স্থুলদেহ হইতে 
বহির্গত ছইয়' অন্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন (মহাভারতে জনক-নুলভ! 
সংবাদ ইত]াদি দ্রষ্টব্য )। 


১০। গুশান্বিতং ( সন্ধাদি গুণসংযুক্ত ) স্থিতং বা অপি ভূঞ্জানং (দেহে স্থিত 
ও বিষয়ভোগনিন্নত ) বা উৎক্রামস্তং ( অথব] দেহাত্্বরে গষনশীল ) [ জীবকে ] 
বিমুদ্ভাঙ গণ) ন অন্পশ্তত্তি (দেখিতে পায় না), জানচক্ষুষঃ 


4 জানগেহমি্দিটি বিখবেক্ষিগণ ) পতি (দেখিতে পান )। 






। 
শনলোক ১৫।১১-১২ পঞ্দশোষ্ধ্যায়ঃ ৫৩৩ 


যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্তাত্বন্তবশ্থিতম্। - 
যতস্তোহপ্যক্‌ তাত্মনে। নৈনং পশ্টস্ত্যচেতলঃ ॥ ১১ 
যদাদিত্যগতং তেজে। জগদৃভা সয়তেইখিলমূ। 
যচ্চন্দ্রমসি ষচ্চাগ্নো তত তেজে। বিদ্ধি মামকম্‌ ॥ ৯২ 


জীব কিরূপে সত্বাদি গুণসংঘুক্ত হইয়া দেহে অবস্থিত থাকিয়া! বিষয় সমূহ 
ভোগ করেন, অথবা কিরপে দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন তাহা অজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
দেখিতে পান না, কিন্তু জ্ঞানিগণ জাবনেত্রে দর্শন করিয়া! থাকেন । ১০ 

১১। যতস্তঃ (বত্বখীল) যোগিনঃ (যোগিগণ) আত্মনি অবস্থিতং 
(আপনার নিজ দেহে অবস্থিত ) এনং ( ইহাকে ) পত্তস্তি ( দেখিয়। থাকেন 
বতদ্তঃ অপি (যত্বু করিলেও) অকুতাত্মনঃ (অবিশুদ্ধচিত, অজিতেন্জিয় ) 
অচেতনঃ ( অবিবেকিগণ ) এনং ন পশ্াস্তি ( ইহাকে দেখিতে পায় না )। 

সাধনে বদ্বশ্নীল ঘোগিগণ আপনাতে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করিয়া 


থাকেন, কিন্ব বাহার। অজিতেন্দ্রিয় ও অবিবেকী তাহারা ষদ্ব করিলেও ইহাকে 
দেখিতে পায় না। ৬১ 


দেহস্থিত জীব কিরূপে স্রিগুণের দ্বারা বন্ধ হইয়া বিষয় ভোগ করেন, 
অথবা কিরূপে এক দেহ হইতে বহিগত হুইয়া দেহাস্তরে প্রবেশ করেন, এই 
জীব কে, তাহার প্ররুত স্বরূপ কি--এই সকল তত্ব ছুক্েয়। কেবল শান্ত্রা- 
ভ্যাসে আত্ম-দর্শন হয় না। যাহার! ইন্দ্রিয় জয় করিয়া যোগযুক্ক চিত্তে 
সাধনা করেন, তাহারাই আত্মাকে দর্শন করিতে পারেন। অবিবেকিগণ 
শান্াদি প্রমাণ অবলম্বনে চেষ্টা করিলেও আত্মতত্ব বুঝিতে পারে না। ইছাই 
পূর্ব্বোক্ত ছুই প্লোকের তাৎপধ্ধ্য। 


১২। আদিভ্যগতং (সুর্য্স্থিত ) যৎ তেজ; (যে তেজ) অধিলং জগৎ 
ভালয়তে (লমন্ত জগৎকে আলোকিত করে), চন্ত্রমলি চ যখ বতচজআপ্রে 
(যাহ। চঙ্তজরে ও অগ্নিতে ) তত তেজঃ মামকং বিদ্ধি (সেই তেজ আদার 
জানিও )।' 


৫৩৪ শ্রীমন্তগবদগীতা স্লোক ১৫।১৬-১৪ 


গামাবিশ্ চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজস! । 

পুফামি চৌষধীঃ গর্ববাঃ সোমে। ভূত্ব। রসাত্বকঃ ॥ ১৩ 
অহং বৈশ্বানরে। ভুত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ | 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিবধম্‌॥ ১৪ 


যে তেজ হৃর্ষ্যে থাকিয়া সমগ্র জগৎ উদ্ভাসিত করে, এবং যে তেজ চন্ত্রম! 
ও অগ্নিতে আছে, তাহ! আমারই তেজ জানিবে। ১২ 

এই কয়েকটা স্লোকে পরমেশ্বরের বিশ্বানুগতা পুনরায় বর্ণন কর! হইয়াছে। 
(১০।৩১৯1৪১'৪২ দ্রঃ )। 

১৩। অহং চ (আমি) গাম্‌ (পৃথিবীতে ) আবিশ্ত (প্রবিষ্ট হইয়! ) 
ওজন ( বলের দ্বার! ) ভূতানি ধারয়ামি (ভূতগণকে ধারণ করিয়৷ আছি), 
রসাত্মকঃ (রসময়) সোমঃচ ভূত্বা (চন্ত্র্ূপ হইয়া) সর্বাঃ ওষধীঃ ( ওষধি 
সকলকে ) পুষগমি (পুষ্ট করিতেছি )। 

আমি পৃথিবীতে অনুগ্রবিষ্ট হুইয়া স্বকীয় বলের দ্বায়া ভূতগণকে ধারণ 
করিয়া আছি। আমি অমৃত রসধুক্ত চন্ত্রক্পপ ধারণ করিয়া ব্রীহি যবাদি 
ওষধিগণকে পরিপুষ্ট করিয়! থাকি। ১৩ 

শাগ্রে এইরূপ বর্ণনা আছে যে, চন্দ্র জলময় ও সর্বরসের আধার এবং 
চন্দ্রের এই রসাত্মক গুণেই বনম্পতিগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

১৪। অহং বৈশ্বানরঃ ( জঠরাঞ ) ভূত্ব! (হইয়া!) প্রাপিনাং দ্েহমাশ্রিতঃ 
€ প্রাণিগণের দেছে অবস্থান করিয়া) প্রাপাপানলমাধুক্তঃ (প্রাণ ও অপানবায়ু 
সহ মিলিত হইয়া! ) চতুধিবধম্‌ অন্পং (চারি প্রকার খাস্ত) পচামি (পরিপাক 
করি )। 

. চত্ুবিবধম্‌ অক্সং--চর্ব্য, চোর, লেহা, পেয় এই চতুবিবধ খাভ। 


আমি বৈশ্বানর (জঠরামি ) রূপে গ্রাণিগণের দেছে অবস্থান করি এবং 
প্রাণ ও অপান বাযুর সহিত মিলিত হুইয়! চর্বয চত্যাদি চতুব্যিধ খাস্ত পরিপাক 
কা | ১. ৪ 


শ্লোক ১৫।১৫-১৬ পঞ্চদশো হধ্যায়ঃ ৫৫ 


সর্ববন্ত চাহং হাদি সম্পিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞারমপোহনঞ্চ। 

বেদৈশ্চ সর্ব্ধেরহমেব বেছো! বেদ্বাস্তকৃদ্‌ বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ 
দ্বাবিমৌ পুরুষে। লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্ববাণি ভূতাণি কূটস্ছোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 


দেহ্যস্ত্রে একখণ্ড কটি ফেলিয়া দিলে উহা! বক্তে পরিণত হয়। 
দেহাভ্যন্তরীণ কি কি প্র্রক্রিয়! দ্বারা এই পরিপাকক্ক্রিয়! লাধিত হয় তাহ! 
অড়বিজ্ঞান বলিতে পারে। কিন্তু কোন্‌ শক্তিবলে এই কার্য সম্পন্ন হয়, 
তাহ। জড়বিজ্ঞান জানে না। উন! উর্থরিক শক্তি। 

১৫। অন্থং সর্বস্ত হৃদি (সকলের হৃদয়ে) সঙ্লিবিঞ্ঃ, মত্তঃ (আমা 
হইতে) স্তিঃ, জ্ঞানং অপোহনঞ্চ (এবং উনাদের অভাব )) অহ্‌ম্‌ এব 
( আমিই ) সর্ষ্বৈঃ বেদৈঃ বেস্বঃ (সকল বেদের জ্ঞাতব্য); বেদান্তরুৎ ( বেদাস্ধার্থ 
প্রকাশক ), বেদবিৎ চ ( এবং বেদার্থবেত্ব! ) অহমেধ (আমিই )। 

আমি অন্তর্যযামিরপে সকল প্রাণির হৃদয়ে অধিষিত আছি, আম! হইতেই 
প্রাণিগণের স্ববতি ও জ্ঞান উৎপন্ন হুইয়! থাকে এবং আম! হইতেই স্বতি ও 
জ্ঞানের বিলোপও সম্পাদিত হয়) আমিই বেদসমূহের একমাত্র জ্ঞাতব্য, 
আমিই আঁচার্যযক্ষপে বেদান্তের অর্থ প্রকাশক এবং আমিই বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়! বেদার্থ পরিজ্ঞাত হই । ১৫ 

আত্মুচৈতন্ত প্রভাবে জীবের স্বতি ও জ্ঞানের উদয় হইয়৷ থাকে এবং ষে 
মোহ্বশতঃ স্থিতি ও জ্ঞানের লোপ হয়, লেই মোহও তাহা হইতেই জাত। 
সমস্ত বেদেই তাহাকে জানিতে উপদেশ করেন। বেদব্যানাদিরূপে ভিনিই 
বেদার্থ প্রকাশক এবং বেদবেত্ বা ব্রদ্মবেতাও তিনিই, ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মকে 
জান! ধায় ন|। 

১৬। ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ (ক্ষর ও অক্ষর) ঘবৌএব ইমে। পুকুযৌ৷ ( এই 
ছুই পুরুষ) লোকে (জগতে) [প্রসিদ্ধ আছে]) সর্বাণি তৃক্কাণি 


€₹৩৬ জীমন্তগবধশ্মীত। শ্লোক ১৫/১৭-১৮ 


উত্তমঃ পুরুষন্তন্ঃ পরমাক্েত্যুদাহযতঃ। 

যেো৷ লোকক্য়মাবিষ্ঠ বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ৪১৭ 

যল্মাৎ ক্ষরমতীতোহহুমক্ষরাদপি চোত্তমঃ | 

অতোহম্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোত্তমঃ ॥১৮ 


(সমস্ত ভূত ) ক্ষয়: ( নশ্বর পুরুষ ), কুটস্থঃ ( অবিকারী আত্ম! ), জক্ষরঃ 
( অবিনান্ী পুরুষ ) উচ্যতে ( কথিত হন )। 

ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই পুরুষ ইহ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তন্মধ্যে সর্বভূত 
ক্ষর পুরুষ এবং কুটস্থ অক্ষর পুরুষ বলিয়া কথিত হন 1১৬ 

১৭। অন্তঃ তু ( ইহা হইতে ভির ), উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদানবতঃ 
(পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন), ঈশ্বরঃ আবায়ঃ ( ঈশ্বর ও নির্বিকার ) যঃ 
(ধিনি ) লোকত্রয়ম্‌ (লোকক্রয়ে ) আবিশ্ত (প্রবিষ্ট হইয়া) বিভন্তি ( পালন 
করিতেছেন )। 

অন্ত এক উত্তম পুরুষ পরমাত্মট বলিয়া! কথিত হন। তিনি লোকত্তয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতেছেন, তিনি অব্যন্ন, তিনি ঈশ্বর (১৭ 

১৮) যন্মৎ € যেহেতু) অহং € আমি ) ক্ষরমতীতঃ (ক্ষরের অভীত ), 
অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ ( অক্ষর হইতেও উত্তম ), অতঃ (সেই হেতু ), লোকে 
(লোক ব্যবহারে, পুরাণে ) বেদেচ ( এবং বেদে) পুরুযোত্তমঃ ইতি প্রধিতঃ 
(পুক্ুযোভম বলিয়া খ্যাত আছি)। 

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হুইতেও উত্তম, লেই হেতু আমি 
লোক-ব্যবহ্ারে এবং বেদে পুরুষে !ত্দ বলির! খ্যাত 1১৮ 


পুরুবোত্তম-তত্ব 
এস্থলে তিনটা পুরুষের কথা বল! হইতেছে--ক্ষর পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ও 
উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। ইহার কোন্টাতে ফোন্‌ তত্ব প্রকাশ করে ? 
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শ্রীতগবান্‌ বলিতেছেন--ক্ষর পুরুষ নর্ধাডৃত, অক্ষর কুটন্থ পুক্রষ 
এবং আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি 
পুরুযোত্বম। 

সাধারণতঃ কুটস্থ অক্ষর বলিতে নিগুণ নির্বিশেষ ক্রচ্গতৃত্বই বুঝার়। 
প্ীতায়ও অনেক স্থলেই এই অর্থেই কুটস্থ ও অক্ষর শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে 
€ গীতা ৮৩২১, ১১1৩৭, ১২1৩)। এস্কলে কিন্ত বল! হইতেছে, আমি অক্ষর 
হুইতেও উত্তম। উপনিষদে এবং ক্রন্দস্থপ্রে ব্রক্ছই অদ্বয় পরতত্ব। শ্রদ্দদ্বরূপ 
কোথায়ও নিগুণ, কোথাও সগুণ, কোথায়্ও সগুণ-নিগুণ উভয়রপেই বর্ণনা 
কর! হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কোন কোন উপনিষদে, মূল তথ্থের 
বর্ণনায় দেব, ঈশ্বর, পুরুষ প্রভৃতি শবও ব্যবহৃত হুইগ়াছে। ভাগবতশন্ত্ে 
উপনিষদের এই দেব, ঈশ্বর বা সু ব্রহ্মই পুরুষোত্তম বলিয়া! বশিত হইয়াছেন 
এবং নিগুণ ব্রহ্গতত্ব অপেক্ষা ইহাকে শ্রেষ্টস্থান দেওয়। হইপ্রাছে; কেনন। 
ভক্তিমার্গে অনির্দেস্ত, অচিস্তয, নিগুপ তত্বের বিশেষ উপযোগিতা নাই। 
মহাভারতের নারারণীয় পর্বাধ্যায়ে (ষাহ1 ভাগবত শাস্ত্রের ব৷ সাত্বত ধর্দের 
মূল) এই পুরুযোত্তম শব পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তিনি নিগুণ হুইয়াও 
'ুধধারক, তিনিই অব্যয়, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, ইহা স্পষ্টই বল! হইয়াছে। 
পুরাণাদিতে ভগবান্‌ পুরুযোত্তমই পরতন্ব ও পরব্রহ্ধ বলিয়া! কীর্তিত এবং অনেক 
স্থানেই তাহার নির্বেশেষ নি্ডণ শ্বরূপ অপেক্ষা লবিশেষ সগুণ বিভ্তাবেরই 
বৈশিষ্ট্য বনিত হুইয়াছে। গীতাও ভাগধত ধর্মেরই গ্রন্থঃ উহ্বাতে পুরুযোসত্তম 
বা ভগবত্তত্বই পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং উহাতেই 
রন্ধতত্বের প্রতিষ্ঠ।, একপ বর্ণনাও আছে (১৪।২৭)। 

মোট কথা, 'বরন্ধই সমন্ত+ (সর্ধং খষিদং ব্রক্ম) এই বৈদান্তিক মৃলতন্বই 
শ্লীতার গ্রতিপাস্থ। পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ সেই মূল তত্ব্বেরই বিশ্লেষণ; এ তিন 
পুরুষ এক তত্বেরই তিন বিভাব। এই পরিণামী চেতনাচেতনাত্মক 
জগৎ (সর্ধভূতানি ) তাহা হইতেই জলবৃহধ দের স্তায় উত্থিত হইয়। জবার 
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তাছাতেই বিলীন হুয়। তীঁছার অপর] ও পরা প্রকৃতি সংযোগে উহা 
স্য্ট এবং তীহার জীবভূতা পর! প্ররুতিই উহা! ধারণ করিয়া আছে 
(৭৮৬)। ইহাই ক্ষরভাব এবং তাহার অপরিণামী নির্ধ্বিশেষ কুট 
নিগুণ স্বরপই অক্ষর পুরুষ বা অক্ষর ভাব, আর পুরুষোস্তম ভাবে 
তিনি নিগুণ হুইয়াও সগুণ, স্থষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তী, ঘজ্রতপন্তার ভোক্তা, 


সর্ধড়ুতের গগতির্ডর্ডা প্রভৃঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং হহৃৎ” (৯/১৮)। 
গীতার মতে, ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ “সমগ্র” স্বরূপ ( ৭১ )। 


শ্রীঅরবিন্দ এই তিনটি তত্ব এইরূপ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন--- 
* গক্ষর হইতেছে সচল, পরিণামী--আত্মার বন্ভৃত বহু-্ধপে ঘে 
পরিণাম তাছাকেই ক্ষর পুরুষ বল! হইতেছে । এখানে পুরুষ বলিতে 
ভগবানের বহুরূপ (10516017015 ০৫ 00৩ 101515৩ 86158 ) বুঝাইতেছে 
এই পুরুষ প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র নহে, ইহা প্রক্কতিরই অন্তর্থত। 
অক্ষর হইতেছে অচল, অপরিণামী, নীরব, নিক্কিয় পুরুষ--ইহা! ভগবানের 
এক রূপ (015 02165 ০ 01 101510 73617£ ) প্রকৃতির সাক্ষী; 
কিন্ত প্রকৃতি ও তাহার কাধ্য হইতে এই পুরুষ সুক্ত। পরমেশ্বর, 
পরব্রহ্ধ, পরম পুরুষই উত্তম, উল্লিখিত পরিণামী বহুত্ব ও অপরিণামী 
একত্ব এই ছুই-ই উত্তমের। তীহার গপ্ররুতির, তীহার শক্তির বিরাট 
ক্রিয়ার বলে, তাহার ইচ্ছা ও প্রস্তাবের বশেই তিনি নিজকে সংসান্তে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। আবার আরও মহান নীরবতা ও অচলতার, দ্বারা 
নিজকে স্বতন্ত্র নিলিগ্ত রাখিয়াছেন; তথাপি তিনি পুরুযোত্ধমরূণে 
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র] এবং প্রকৃতিতে লিষ্উতা এই ছুইয়েরই উপরে। 
পুরুযোত্তম সম্বন্ধে এরইক্কপ ধারণ! উপনিষদে প্রায়ই স্থচিত হইলেও গীতাতেই 
ইছা! ম্পষ্ট ভাবে বণিত হইয়াছে এবং তাহার পর হইতে ভারতীয় 
ধর্মচিনস্তার উপযর় এই ধারপা বিশেষ প্রভাখ বিস্তার করিয়াছে। থে 
সর্বোত্তম ভক্তিযোগ অধৈতৃধাদের কঠিন নিগড় ছাড়াইয়! যাইতে চায়, 
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ইহাই অের্থাৎ এই পুরুষো/তমতত্ব) তাহার ভিত্তি। ভক্তিরসাত্মক পুরাণ 
সমূহের মূলে এই পুরুষোত্তম-বাদ নিছিত রহিয়াছে ।”--অরবিদ্দের গীত। 

এই পুরুযোত্রমবাদ দ্বারাই গীত! জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সময় সাধন 
করিয়াছেন। ক্রন্ধবাঁদে উচ্া হয় না, কেনন! মায়াবাদিগঞ্জের আজ নীরব, 
অক্ষর, নিক্ষিয় ; সাংখাদিগের পুরুষ তন্ঞরপ। স্মৃতর্নাং এ উভয় মতেই 
কর্মত্যাগ ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্ত উপায় নাই এবং এই মোক্ষ বা 
মিলনে ভক্তিরও স্বান নাই। কিন্ত গাতার পুকুযোত্তম যেমন সম, শান্ত» 
নিগুপ, অনন্ত, অখিলাধ্বা। আবার তিনিই গ্ুণ-পালক, গুপ-থারক, 
প্রকৃতি বা কর্দের প্রেরয়িতা, যজ্-তপন্যার ভোক্তা, সর্বলোকমহেশ্বর । 
নুতরাং সর্ধবভূতাটমুক্য জ্ঞানই পুরুষোভমের জান, সর্ঝতৃতে প্রীতি ও সেই 
সর্বাশরণে আত্ম-সমপণই পুরুযোত্রমে ভক্তি এবং লর্বলোকসংগ্রহার্থ নিষষম 
কণ্ধখ পুরুষোত্রমেরই কর্ম (“মৎকর্মকৎ )--এইরপ জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্মের মিলনের দ্বারা আত্মা সর্বোচ্চ ত্রশ্বরিক অবস্থায় গ্রতিষ্ঠিত হয়-- 
ধিমি একই কালে অনস্ত আধ্যাত্মিক শাস্তি এবং অনন্ত বিশ্বব্যাপী কর্ণ 
উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুষোত্বমের মধ্যে বাদ করে (“স যোগী ময়ি 
বর্ততে+ £বিশতে তদনস্তরম্ঠ |) ইহাই গীতার গুহা সারতত্ব ( গুহ্তমং 
শান্ত্রমিদং ১৫।২৬)১ ইহাই ভগবান্‌ শ্রীকষ্কোক্ত ভাগবত ধর্ম, ইহার 
অন্তিবিষ্ট সার্বভৌম দার্শনিক তত্ব 'গ ধর্নীতি জাতিধ্ানিধিবশেখে 
মানবমাত্রেরই অধিগম্য। এরপ উদার পববতঃপুর্ণ, সববাঙ্গহুন্দর ধর্থতত্ব 
জগতে আর কোথাও প্রচলিত হয় নাই। ( এই প্রলঙ্গে ২১৮-২২২, ২৭২-২৭৮ 
পৃষ্ঠা ও ভূমিক! দ্রষ্টব্য )। 

কিন্ত সকলে গীতার এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন না বা স্বীকার করেন 
মা। সুতরাং এই ক্লোকের ব্যাখ্যার বু সাপ্প্রদায়িক মতভেদ আছে। 
কেহ বলেন, এস্বলে অক্ষর বলিতে বুঝার অব্যক্ত প্রক্কৃতি বা মায়া, 
আর ক্ষর বলিতে বুঝায় ব্যক্ত জগৎ। আর ব্যক্ত সহি ও অবাক 
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প্রকৃতির অভীত যে ব্রক্ম তিনিই পুরুষোত্তম। কেহ বলেন,--এখানে ক্ষয় 
বলিতে বুঝায় প্রক্কৃতি এবং অক্ষর বলিতে বুঝায় পুরুষ বা জীবাত্বা 
এবং উভয়ের অতীত পরব্রন্ধই পুরুযোত্ধম। এই মতে শ্বেতাশ্বতর 
উপনিষদ্দের ১/৮, ১* মন্ত্রের ক্ষর' ও “অক্ষর” শবের অর্থ ইহাই, কিন্ত 
উহার পুর্বোক্তরূপ ব্যাথ্যাও হয়। কেছ আবার বলেন, “অবিস্তার বহু- 
যুক্তিতে অবস্থিত যে চৈতন্ত তিনিই ক্ষর জীব, মায়ার এক মুর্তিতে অবস্থিত 
যে চৈতন্ত তিনি অক্ষর ঈশ্বর এবং মারাতীত বিনি তিনি পরব্রহ্ম পুরুযোত্বম”। 
এই যে অবিস্ভা ও মায়ার পার্থক্য এবং মায়াতীত ব্রহ্ম হইতে মায়াধীশ 
ঈশ্বরের গৌণত্ব ইহা! পরবর্তী কালীন অদ্বৈত বেদাস্তীদ্িগের একটি মত। 
পীতায় “মায়া ও 'ঈশ্বর' শব ঠিক এ অর্থে কোথায়ও ব্যবহৃত হয় নাই। 
এই স্থলেই ষাহাকে অক্ষর হুইতেও উত্তম ' বল! হইতেছে তাহাকেই অব্যয় 
ঈশ্বর বলা হইয়াছে (১৬শ।১৭শ)। বস্তত এই সকল ব্যাখ্যা গ্রহণ 
করিলে গীতার বিভিরর স্থলের পূর্বাপর সঙ্গতি রক্ষা হয় না এবং গীতার 
ভাষায়ও এরপ ব্যাখ্যা সমন করে না। এই প্রলঙ্গে এই কয়েকটি কথা 
বিবেচ্য ।-- 

(১) এই স্থলে পূর্ব্বে বলা হইল যে লোকে ক্ষর ও অক্ষর এই ছুই পুরুষ 
আছে। উহা কি? দ্বিতীয় মুণ্ডকে রূপকের ভাষায় ছুই পুরুষের বর্ণন' 
আছে-_ছ্া! 'মুপর্ণা সংযুক্ত! সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিধন্থজাতে'__দুইটা 
স্থন্দর পক্ষী (জীব ও ব্রহ্ম) একই বৃক্ষে (দেহে) অধিঠিত আছে, তাহার! 
পরম্পয় সখ|। খ্বেতাশ্থতের এই তত্ব লক্ষ্য করিয়াই বল! হইয়াছে, পজ্ঞাজো 
স্বৌ ঈশানীশৌ”--একজন অজ, একজন প্রা্জ, একজন অনীশ, একজন 
ঈশ। এই উপনিষদেই অন্তত্র একটা তরিবর্ণ অজ! (ত্রিগুণ! প্রক্কৃতি) ও 
ছুইটা অজ পুরুষের (জীব ও ব্রদ্ধ) কথা আছে। মহাতারতে৪ চারিটী 
অধ্যায়ে ক্ষরাক্ষরের সুদীর্ঘ বিচার আছে। তথায় অক্ষর বলিতে অপরিণামী 
নিপুণ ব্রদ্মতত্য এবং ক্ষয় পরিণামী, প্রক্কতি-জড়িত জীরতত্বই বুধান ছইয়াছে। 
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(শাং ৩০২--৩০৫)। কুতরাং দেখা বায় জীব থা প্রকৃতিকে অক্ষর 
পুরুষ কোথায়ও বল! হয় নাই। গীতারও “অক্ষর” ও “কুটস্থ, সববজ্রই - 
্রদ্ধবস্ত বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে (৮1৩।২১,১১/৩৭, ১২৩)। 

(২) এম্থলে বলা হইতেছে, অক্ষর হুইভেও ( অপি )' আমি উত্তম।” 
প্রন্কতি হইতে পরমেশ্বর উত্তম,--একথ! বলিতে 'অপি'র প্রয়োজন হয় 
না, উহা! সর্ববাদিসম্মত। কিন্তু যাহাফে পরতত্ব, অক্ষর ব্রদ্ধ বলা হয়, 


তাহা হইতেও উত্তম এট বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থই 'জপি' ব্যব্ধত হুইন্নাছে। নচেৎ 
“অপির কোন অর্থ হয় ন!। 


(৩) পরে বল! হইতেছে যে, ই! অতি গুহ্যতম শাস্্। “যে আমাকে 
পুরুযোত্বম বলিয়! জানে, লে আমাকে সর্বভাবে ভজন! করে, ইত্যাদি ।* 
পয়ত্রক্ম প্রকৃতি হইতে উত্তম ব! নম্বর জগৎ প্রপঞ্চের অতীত, ইহাই যি 
এস্থলে বলার উদ্দেশ্ত হয়, তবে এ তত্ব এমন গুহ্যতম হইল কিসে? আর 
আমাকে সর্বতোভাবে ভজনা করে” অদ্বৈত ব্রহ্মতত্বে একধারই বা সার্থকত? 
কি? প্রব্কৃত কথা হইতেছে এই, উপনিষদের ব্রন্ধবাদ পূর্ববাবধিই স্প্রচলিত, 
ছিল, উহার সহিত নিষ্ধাম কর্ম ও ভক্তির সংযোগ করিয়া যে ভাগবত ধরে 
প্রচার হয়, তাহাতে পুরুযোত্বমই উপনিষদের ব্রদ্দের স্থান অধিকার করেন। 
এরই ধর্ঘ্ পূর্বে অনেকবার প্রাদুভূত হুইয়াও অন্তহিত হুইয়াছ এবং এই ধর্শই 
প্রীগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, একথ! গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে এবং মহাভারতে, 
অন্তত্রও স্পষ্টতঃ আছে ( মভাঃ শা-২৪৬) ৩৪৮) এবং ভাগবতেও ইহাকে 
'ন্ধর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া 'তুমি ইহা অভক্তকে বলিবে না” শ্রভগবান্‌ 
ভক্ত উদ্ধবকে এইরূপ উপদেশ দ্রিয়াছেন (ভাগবত, ১১1২৯)। মহাভারতীর, 
নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে এই পুকরুযোত্ধম তত্ব ও ভাগবত ধর্মের ঘিন্তারিত- 
বর্ণনা আছে। তথায়ও ইহাকে 'সর্বা-শান্ত্রের। “শ্রেষ্ঠ, উত্তম বৃহ 
(*শান্রাণাং শাস্তমৃত্তদম”, 'হম্তচৈতছ্তমম্--শাং), 'অতক্তকে অছেয়+ 
('নাবানুদেবভক্তায স্বয়! দেয়ং কখঞ্চন*) ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এলেও 
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সেই মহাভারতীয় পুরুষোতম তত্বই বণিত ছইয়াছে এবং ইহাকেই নিপু 
ব্রদ্ধতত্ব হইতেও উত্তম বল! হুইয়াছে। পুরুযোত্তম পরক্রহ্ষই বটেন, কিন্ত 
উপনিষদের ব্রহ্ষতত্বে অবতারবদ ও ভক্তির প্রসঙ্গ নাই। ভাগবতধশ্মে 
শী ছইটীর প্রাধান্ত থাকাতেই পুরুযোত্তম তথের বৈশিষ্ট্য জন্মিয়াছে। ইহাই 
“উত্তম রহস্তঃ | 

(৪) পুরুষোত্বমতত্বের এই বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করিলে গীতার 
'ন্তান্ত স্থলেরও অর্থলজ্তি হয় না। শ্রীভগবান্‌ ১৪২৭ শ্লোকে বলিতেছেন, 
“আমিই ব্রদ্ষের প্রতিষ্ঠা, ১৮৫৪ শ্লোকে বলিতেছেন, “বন্গভাব লাভ 
করিলে আমাতে ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিত্বার৷ তত্বতঃ জানিয়৷ আমাতে 
প্রবেশ কর! বায়? (১৮৫৫), আবার অন্তত্র ব্রহ্ষনির্বাণ বা আত্মদর্শন লাভ 
করার পরও ভগবদ্গর্শনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিতেছেন (৬1২৯ ৩০ ইত্যাদি) 
নিগুণ ব্রহ্ম পরতত্ব এবং ব্রাঙ্গী স্থিতিই গীতার শেষ কথা হইলে এই 
সকল শ্লোকের কোন অর্থ হয় না। বস্ততঃ নিগুণ গুণী পুরুযোত্তমই ঘে 
পরতত্ব এবং অনির্দেশ্তঠ প্হ্মতত্ব হইতেও উত্তম, এ সকল ক্সোক এই মর্ষেরই 
পরিপোষক (১৪1২৭, ১৮1৫৪, ৬ ২৯ ৩০ প্লোকের ব্যাখ্যা ও ভূমিকা দ্রষ্টব্য )। 

আবার কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগীতার এই গ্লোকগুলি--যে স্থলে 
শভগবান্‌ আপনাকে অক্ষর পুরুষ হইতেও উত্তম বা পুক্ুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন,-্তাহা প্রক্ষিগ্ত । ইহারাদ্বিলেন-_ 

“গীতার পুরুযোত্তমবাদ একটা বৈষ্ব মত। ইহা বৈদাস্তিক মত নছে। 
এই অংশকে প্রক্ষিগ্ত বলিলে গীতার মৌলিক মতের কোন ব্যত্যয় ঘটে 
না, গীতার অন্ত কোন মত এই অংশের উপর নির্ভর করে না। এই 
অংশ প্রক্ষিপ্ত করিবার উদ্দেস্ট--বৈষ'ব মত প্রচার ।৮--ম্বর্গত মহেশচন্ত্র ঘোষ, 
প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৪ । 

ইছ। বৈষ্ণব মত এ কথা ঠিক | তবে বৈষ্বগণ বলেন, শ্রাগীতাও বৈষ্ণব 
শ্রাছ, ভাগবত ধর্ম বা লাস্বত ধর্শের মূল গ্রন্থ (ভূষিক! অষ্টব্য)। ইছা কেবল 
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নির্বিশেষ ব্রন্ষতত্বগ্রতিপাদক বৈদাস্তিক গ্রন্থ নছে। উহা ব্রহ্াবিস্ভার 
অন্তর্গত (কর্ম) যোগশাস্ত্র। ব্রঙ্গজ্ঞান, নিষ্াম কর ও একাস্তিক ভগবস্তক্তির 
সমুচ্চয় মূলে অপুর্ব্ব যোগ ধর্টের প্রচারই ইহার বিশেষত্ব । ইহাই ভাগবত 
ধর্খের প্রাচীন স্বরূপ এবং এই ধর্ম প্রচারই গীতার উদ্দেস্ত । ৭(মভা শাং 
৩৪৬1১১১ ৩৪৮1৮, গীতা ৪1১-৩ ইত্যাদি দ্রঃ)। 

কর্ম-জ্ঞান-তক্তির সমুচ্চয়ই গীতার মুল প্রতিপান্ত এ কথা স্বীকার 
করিলে ইছাও স্বীকার করিতে হয় যে, এই পুরুধোতম বাদ ব! ঈশ্বরবাদের 
উপরই এই সমুচ্চয্নবাদ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ, বেদাস্তের অনিঙ্গে শু, 
নিগুপ নিক্রিয় ত্রদ্মভাবে কর্প ও ভক্তির স্থান নাই। এই হেতুই গীতা, 
ভাগবত প্রসূতি সাত্বত-ধর্ষ শাস্ত্রে নিক্কিয় অক্ষর ব্রন্দ অপেক্ষা ক্রিন্নাশীল, 
ভক্তের ভগবান এনিগুপি-গুণীঃ ব্রঙ্গের বৈশিষ্ট্য । ইনিই পুরুষোতম। 


সুতরাং গীতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এ লফল গ্লোক 
প্রক্ষিপ্ত তো৷ নেই বরং বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয় (ভূমিক! ও 
৫১৭-৪২১ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। 


মায়াবাদীদিগের বর্গ, নীরব, অক্ষর, নিক্ছিয়, সাংখ্যদের পুরুষও তন্রপ। 
'তগবান্‌ যদি শুধু এই অক্ষর আত্মা হন এবং তাহা হতে যে সততা প্রকৃতির 
খেলায় বাছির হইয়াছে তাহাই বদি জীব হয়, তাহ! হইলে যে মুহূর্তে জীব 
ফিরিয়া! আলিবে ও আত্মায় প্রতিষিত হইবে তখনই সমস্ত বন্ধ হইয়া! যাইবে, 
কেধল থাকিবে পরম এঁক্য, পরম নিম্তন্ধতা।--তাহা হইলে সব্বাপেক্ষা 
ভ'ষণ ও ধ্বংসসন্ুল কর্্ঘ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ কেন, এই রথ কেন, 
এই বুদ্ধ কেন, এই যোদ্ধা কেন, এই দিব্য সারধি কেন? গীতা এই 
বলিয়া জবাব দিয়াছেন যে, ভগবান্‌ অক্ষর আত্মা অপেক্ষাও বড়, আরও 
অধিক ব্যাপক, তিনি একাধারে অক্ষর ক্রন্ম বটেন আবার প্রকৃতির কার্যের 
অধীন্বরও বটেন।-_-জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলনের ছার! আত্মা লব 
এশ্বপ্নিক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি এক কালে জনস্ত আধ্যাত্মিক শাস্তি 


৫৪8৪ ভীমন্তগবদগীত। . শ্লোক ১৫১৯-২৬ 


যে! মামেবমসংযুট়ে। জানাতি পুরুযোত্তমম্। 

স সর্বববিদ ভজতি মাং সর্ববভাবেন ভারত ॥১৯ 
ইতি গুহাতমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ | 
এতদ বুদ্ধ! বুদ্ধিমান্‌ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০ 


এবং অনস্ত বিশ্বব্যাপী কর্ম উভয়েরই অধীশ্বর সেই পুরুযোত্তমের মধ্যে বাস 
করে। ইহাই গীতার সমন্বয়--অরবিন্দের গীতা । 

১৯। হে ভারত, ষঃ (ষিনি ) এবং ( এই প্রকারে ) অসংমূড়ঃ ( মোহহীন 
হইয়া) পুরুযোত্বমং মাং জানাতি (পুরুষেত্ঘ বলিয়া আমাকে জানেন ), সঃ 
সবর্যবিৎ ( সব্বজ্ঞ) [হইয়া] সবর্বভাবেন ( সব্বতোভাবে ) মাং ভজতি 
( আমাকে ভজন! করেন )। 

হে ভারত, ধিনি মোহ্‌মুক্ত হুইয়া এই ভাবে আমাকে পুরুযোত্তম বলিয়া 
জানিতে পারেন, তিনি সব্বপ্ত হম এবং সব্বতোভাবে আমাকে ভজন! 
করেন ।১৯ 

“তিনি সর্বজ্ঞ হনঃ--অর্থাৎ আমাকে পুকবোত্তম বলির জানিলে আর জানিবার 
কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সগুণ-নিগু'ণ, সাকার-নিরাকার, ঘৈতান্বৈত ইত্যাদি সংশয় আয তাহার 
উপস্থিত হয় না। তিনি জানেন, আমিই নিগুপ পররহ্ধ, আমিই সগুণ বিশ্বরূপ, আমিই 
সর্ব্বলোক-মহেশ্বর'আমিই লীলায় অবতার, আমিই হৃদয়ে পরষাত্া, সুতরাং তিনি সকল ভাবেই 
আমাকে ভঙ্গন! করেন। 

২৪1 হে অনঘ (ব্যলনশুন্ঠ ), হে ভারত, ইতি ইদং গুহৃতমং শান্তং 
( এই পরমগ্ডহ্তত্ব ) ময়! উত্তং (আমাকর্তৃক কথিত হইল)) [মনুষ্য ) 
এতদ্বৃদ্ধা ( ইহ! বুঝিয়!) বুদ্ধিমান বৃতকৃত্যস্চ (জ্ঞানী ও রুতার্থ) ভাত 
( হইয়া! থাকে )। 

ছে নিষ্পাপ, আমি এই অতি গুহ কথা তোমাকে কছিলাম। যে কেছ 
ইহ! জানিলে জ্ঞানী ও কৃতন্কত্য হয়। (অতএব তুমিও যে স্কতার্থ ছইবে 


তাছাতে সন্দেহ কি )1 ২০ 


শ্লোক ১৫২৬ গঞদশোহ্ধাায়ঃ | ৫৪৫ 


পঞ্চ অধ্যায়--বিক্লেষপ ও সার-সংক্ষেপ 
সংলার-বৃক্ষ ঃ পুরুবোতদ-তত্ব 
১. সংসার অন্ধবৃক্ষ-রাগ । ৩_* বৈদাগ্য-গজে সংসার-ৃ্গক্েনে অুবারপ্-প্াণি_ 
বঘার়পদ্দের বর্ণন। ) ৭--১১ জীবের ববরপ-বন্মাস্বক-যহন্-__লিঙ্গ-শরীর ; ১২--১৫ পরযষেশখরের 
বিশ্বাস্থুগতা-_তিনিই সর্বকারণের ফারণ ; ১৬--১৮ ক্ষর, অক্ষর ও পুরুযোস্তসতদ্ব ; ১৯.-২৯ 
পুরুযোতষ-জানেই সর্ধবজতা, কারণ তিনিই সর্ধ্ঘ । 


পূর্ব অধ্যায়ের শেষে গ্রীভভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যে আমাকে অনন্তভাবে 
ভজন! করে, সে ত্িগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। জিগুণাতীত 
হওয়ার অর্থ সংলারের মায়াপ্রণঞ্চ অতিক্রম করা, ইহাকেই সংসার-ক্ষয় 
বলে। এই কথাটা আরও স্প্টীকৃত করিবার উদ্দেন্তেই এই অধ্যায়ে প্রথমতঃ 
সংসার কি, উহার মূল কোথার়, জীবের জন্ম ও উৎক্রান্তি কিরূপে হয় ইত্যাদি 
বর্ণনা কর্িয়৷ পরিশেষে ভগবান্‌ পুরুত্ববাত্তমরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়া বলিতেছেন 
যে, উদ্বাই পরতত্ব এবং তীহাকে পুরুযোত্তমরূপে জানিলেই জীব কৃতার্থ হয় ও 
সর্বতোভাবে তাহার ভজন। করে। 

অংসার-বৃক্ষ ।--এই সংসার অর্থখ বৃক্ষম্বরপ) উচ্ছার প্রধান মূল 
উর্ভদিকে ( পরর্রহ্ধ ) ) উহার শাখাসমূহ অধোদিকে বিস্তৃত €মেখাদি যোনি 
ও পথ্থাদি যোনিতে ভীবজন্ম )) বেদসমুহ উদ্ধার পত্র-স্বরূণ ( ধর্াধর্ 
প্রতিপাঁদন দ্বার! পত্রের স্তার় বুক্ষক স্বরূপ )7 শবম্পর্শাদি বিষয়সমূহ উছার 
প্রবাল ব1 তরণ পল্পবস্থানীয় ; উহ্বার বাসনারূপ অবান্তর মূললকল ধর্থাধর্শর়প 
কর্ধেনর প্রস্থতি। মায়াবন্ধ জীব ইহার প্রকৃত স্বরূপ জানে না, বৈরাগ্যক়প 
অন্তদ্বাক্না । মায়াবদ্ধন ছেঈন করিয়া সংসার প্রযৃতির আদি কারণ পরমেস্বরের 
পরমপদ অন্বেষণ কর কর্তব)। অভিমান, আসক্তি, কামনা! ও দুখহংখাধি 
ঘন্ঘ হইতে মুক্ত হইলে সেই পরমপদ লা হয়। সেই অব্য় পদ প্রাণ্তি 
হইলে আর লংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। 

৩৫." 


€৪৬ শ্রীমন্তগবদগীতা ১৫। সারসংক্ষেপ 


জীবের জল্মকর্ঘ্ম।--ভ্ীভগবান্‌ বলিতেছেন, জীব আমারই সনাতন অংশ । 
উহ। কর্মফলে লদলদযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়। সুখছ্ঃখাদি ভোগ করে। উহ 
দেহত্যাগ কালে হুম্মস শরীর লইয়া উৎক্রান্ত হয় এবং হ্বকর্মানুরায়ী নৃতন স্থূল 
শরীর ধারণ করিয়। এ হুম্ষম শরীর লইয়াই পুনরায় বিষয়সমূহ ভোগ করিতে 
থাকে । জীবের এই'জন্মকর্মতত্ব অজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিতে পারে না, কিন্ত জানিগণ 
জাননেত্রে উহ! দর্শন করিয়া থাকেন। 

আমিই বর্ধবকারণের কারণ ।-_চন্রন্রযাদি সমন্তই আমার সততায় 
সত্তাবান। আমার শক্তিতে শক্তিমান্। আমিই পৃথিবীতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইয়া 
ভূতগণকে ধারণ করিয়। আছি। আমার শক্তিতেই ওষধিসমুহ পরিপুষ্ট 
হইয়। থাকে। আমি জঠরাগ্নিরপে দেহ রক্ষ। করি, আমিই অস্তর্ধযামিরপে 
সর্ববঞীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি । আমিই বেদসমূহে একমাত্র জ্ঞাতব্য, এবং 
আমিই আচার্ধ্যরূপে বেদান্তের অর্থ-প্রকাশক। 

আনিই পরতত্ব পুরুবোত্তম ।-লোকে ক্ষয় (সর্বরভূত, গ্রক্কতিজড়িত 
জীব) ও অক্ষর (কুটন্থ, নিগুণ ব্রক্ষতত্ব) এই ছই পুরুষ প্রি আছে, 
আমি ক্ষরের অতীত এবং কুটস্থ হইতেও উত্তম, এই হেতু আমি পুক্ুযোত্তম 
বলিয়া খ্যাত। আমাকে পুরুযোত্তমরূপে জানিলে আর কিছুই জানিবার অব শিষ্ট 
থাকে না। তখন জীব বুঝিতে পারে যে, জ্্ামিই নিগ'ণ, আমিই পগুণ, 
আমিই বিশ্বরপ, আমিই অবতার? আমিই আত্মা । এই পুঙ্কযোত্তমতত্ব অতি 
গুহ। ইহ! জানিলে জীব কৃষ্তকৃত্য হয়; সে সর্বতোভাবে আমাকে ভজন 
করে। 

এই অধ্যায়ে প্রধান আলোচনার বিষয় পুরুযোতমতঞ্জ। এই হেতু হুাকে 
পুরুযোস্তমযোগ কহে । 

ইতি গ্রুমদ্তগবাদগাতানুপনিষৎনু ব্রচ্গবিস্তায়াং যোগশানে প্রীকফার্জন- 
সংবাদে পুরুযোত্ধঘযোগে! নাষ পঞ্চদশোধ্ধ্যারঃ | 


বোড়শোহ্ধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবাসুবাচ 


অভয়ং সত্বসংশুদ্ধিত্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ | 
পানং দমশ্চ বজ্জশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আজর্জবম্‌ ॥১ 
আহংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম.। 
দয়! ভূতেঘলোলুপ্তং মার্দবং হ্ারচাপলম. ॥২ 
তেজঃ ক্ষমা ধুতিঃ শৌচমদ্রোহে। নাতিমানিত| | 
ভবস্তি সম্পদং দেবীমভিজ তস্য ভারত ॥৩ 


১/২।৩। শ্রীভগবান্‌ উবাচ-_অভয়ং (ভয়াতাব ), সব্বসংগুদ্ধিঃ (চিন্ত- 
শুদ্ধ), জ্ঞানযোগব্যবন্থিতিঃ ( আত্মজ্ঞান ও কশ্মযোগে অবস্থিতি অথবা 
কজানযোগে নিষ্ঠা), দানং (দান) দমঃচ (বাহোন্টরিয় সংযম ), বজসঃ চ 
(অধিহোত্রাদি ), স্বাধ্যায়ঃ ( শান্্রপাঠ, ব্রহ্মবজ্ঞ বা যপষজ্ঞ ), তপঃ ( তপন্তা ), 
আর্জবং ( সরলতা ), অহিংস! ( পরপীড়া বর্জন ), লত্যম্‌, অক্রোধঃ (ক্রোধ- 
হীনত1), ত্যাগঃ €(কামন! বা কর্মফল ত্যাগ ), শান্তিঃ, অপৈগুনম্‌ (পর- 
নিদ্দাবর্ন ( উদারতা! ), ভূতেযু দয়! ( জীবে দয়া ), অলোলুণ্ম্‌ লোভশুন্তত৷ ) 
মার্দিবম্‌ (মৃছত।), হী (কুকর্ে লোকলঙ্ছ1), অচাপলং € অচাঞ্চল্য ), তেজ; 
( তেজস্থিত| )) ক্ষমা* ধতিঃ, শৌচম্‌, অদ্রোহঃ ( অবিরোধ, জিঘাংসারাহিত্য ) 
নাতিমানিতা (অনভিমান )-_হে ভারত, [ এই সকল গুণ] দৈধীং লম্পন্ধং 
অভিজাতন্ত ( টবী সম্পদ অভিমুখে জাত ব্যক্তির ) ভবস্তি (হইয়! থাকে )। 


সন্বসংশুদ্ধি-_অগ্তঃকরণের শুদ্ধ ভাব অর্থাৎ চিত্ত-শুদ্ধি (শঙ্ষর ), শুদ্ধ সান্থিববৃততি 
€$তিলক )। জ্ঞানযোগব্যবন্থিতি-সজানযোগে একাত্বনিষ্ঠা। (শব্বর, প্রীধয়); জান ৬ 


৫৪৮ শ্রীমন্তগব্দগীতা শ্লোক ১৬৪ 


দস্তে। দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেবচ। 


অভ্ঞানং চািজাতস্য পার্থ সম্প্দমান্তুরীম. ॥৪ 

কর্দঘোগে ধুগপৎ অবস্থিতি (তিলক, ৪1৪১--৪২-_প্লোক দ্র্টব্য)। অহিংস, সতা--. 
২৪৫ পৃঃ জ্টব্য। শৌচ, তপঠ, শ্বাধ্যার--২৬ পৃঃ অ্টব্য। নাতিমানিতা-_আমি 
অতিশয় পূজা--এইরূপ অভিমান বর্জন । 

নির্ভীকত।, চিততগুদ্ধি, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ। ও কর্্মযোগে তৎপরতা, দাম, বাহেজিয় 
সংযম, যজ্ঞ, শান্ত-অধ্যয়ন, তপঃ, সরলতা, অহিংসা। লত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, 
পরনিন্নাবর্জন, জীবে য়া, লোভহানতা, মৃদ্থতা (অক্রোর্ধয), কু-কর্ণে লজ্জা, 
অচাঞ্চল্য, তেজন্থিতা, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, প্রোহ বা হিংসা না করা, অনভিমান,-_ 
হে ভারত, এই সকল গুণ দৈবী সম্পদ, অভিমুখে জাত পুরুষের হইয়! থাকে । 
( অর্থাৎ ধাছার৷ পূর্বজন্মের কর্্মফলে দৈবা সম্পদ. ভোগার্থ জন্মগ্রহণ করেন 
তীহা্গেরই এই নকল সাত্বিকগুণ জদ্ষিয়। থাকে ) ১২1৩ 

সপ্তম অধ্যায়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথ। আরম্ভ হইয়াছিল, পঞ্চদশ অধ্যায়ে 
উছা? শেষ হইল এবং পরিশেষে ভগবান্‌ পুরুযোত্মরূপে আত্মপরিচয় দিয়া 
বলিলেন, যে এই গুহ তত্ব বুঝিতে পারে সে জ্ঞানী ও ক্তার্থ হয়। কিন্ত নবম 
অধ্যায়ে সংক্ষেপে বলিযাছেন মে, আন্তরিক প্রকৃতির লোক তঁছাকে চিনেন], 
সুতরাং অবজ্ঞা করে; দৈবী ব! সাস্বিক প্রকৃতির লোক তাহাকে ভক্তি করে 
(৯১১১৩ শ্লোক )। এই উভয় গ্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা এই অধ্যায়ে করা 
হইতেছে এবং আহ্বরী প্রকৃতির প্কিরূপে সংশোধন হুয় তাহাও উপদেশ দেওয়! 
হুইয়ছে। 

প্রথমতঃ এই অধ্যায়ের প্রথম তিন গ্লোকে দৈষী সম্পদ, ব! সাস্ত্িকগুণ বণিত 
হইযলাছে। এই ছাব্বিশটা সান্বিকগুণ এবং ত্রয়োদশ অধ্যাপক কুড়িটা জ্ঞানীর 
লক্ষণ ( ১৩1৭--১১) প্রায় একই। কেননা, জান সন্বগুণেক্ই ধর্ম। এই 
হেতুই পরবর্তী শ্লোকে অজানকে জান্ুরী সম্পদের অগ্ততূক্ত কর! হইয়াছে। 

৪) হে পার্থ দগ্তঃ দর্পঃ, অভিমানঃ, ক্রোধঃ পারুদ্যম্‌ ( নিষ্ঠুরতা! ), 
অক্ঞানং চ এব, আন্ুরীং লম্পদং অভিজাতন্ত (আন্ুরী সম্পদ, অভিমুখে জাত 
ব্যক্কিন ) [ হইয়া! থাকে ]। 


১৫৫০৬ গ্লোক ষোড়শোহধ্যায়ঃ ৫৪৯ 


দৈবী সম্পদ্ধিমোক্ষায় নিবন্ধায়।সুরী মতা। 

ম। শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহনি পাণ্ডব ॥৫ 
তো ভূতস্গৌ। লোকেছহম্মিন দৈব আম্মুর এব চ। 
দৈবে। বিস্তরশঃ প্রোক্ত আন্মরং পার্থ মে শুরু ॥৬ 


হে পার্থ, দত্ত, দর্প, অভিমান, রত নিষ্ঠা! এবং অজ্ঞান আন্গুরী সম্পদ 
অভিমুখে জাত ব্যক্কি প্রাণ্ড হয় অর্থাৎ এই সকল রাজনিক এবং তামসিক 
প্রকৃতির লোকের ধর 18 

৫7 দৈবী সম্পদ. বিমোক্ষায় (মোক্ষের নিমিত্ত), আন্ুুরী [ সম্পদ. ] 
নিবন্ধায় মতা (বন্ধনের নিমিত হয়)) হে পাগ্ডব, ম! গু5ঃ (ণোক করিও 
না )। দৈথীং সম্পদং অভিজাতঃ অসি ( দৈবী সম্পদ, অভিমুখে অন্মিন্াছ )। 

দৈবী লম্পদ, মোক্ষের হেতু এবং আন্মরী লম্পদ্, সংলার বন্ধনের কারণ 
হয়। হে পাগুব, শোক করিও না; কারণ তুধি দৈবী সম্পদ, অভিমুখে 
জন্মিয়াছ ।৫ । 

৬। হেপার্থ, অশ্বিন (এই) লোকে দৈব; আম্থরঃ চ থৌ (ছুই) 
ভুতনর্গৌ (ভূতন্ষ্টি) [আছে ]) দৈবঃ বিশ্ুরশঃ (বিস্তৃতভাবে) প্রোজঃ 
(বল! হইয়াছে )) আন্মরং মে (আমার নিকট ) শুণু (শোন) 

হে পার্থ, এ জগতে দৈব ও অন্র এই ছুই প্রকার প্রাণীর সি হয়। দৈবী 
প্রক্কতির বর্ণনা সবিস্তার করিয়াছি, এক্ষণে আন্গরী প্রন্কতির কথ! আমার নিকট 
শ্রবণ কর।৬ 

দৈবী প্রক্কৃতির বর্ণন! এই অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোকে বিস্তৃতভাবে করা 
হইয়াছে । অধিকন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিত প্রজ্ঞের বর্ণন! (২৫৫--.৭২), দ্বাদশ 
অধ্যায়ে ভগবদ ভক্কের বর্ণনা (১২১৩--২৯ )ঃ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভ্কানীর 
লক্ষণ (১৩/৮--১২) ॥, চতুদিশ অধ্যায়ে ভিগুণাতীতের বর্ণনা (১৪1২২--২৫) 
এ সকলই দৈবী লম্পদেয় বর্ণনা । কিন্তু জআন্থুরী লম্পদের বর্ণনাযাত্র নব 


৫৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৬৭৮ 


প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তি+ জন ন বিছুরাস্ুরাঃ। 

ন শৌচং নাপি চাচারে। ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥৭ 
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম। 
অপরস্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম-॥৮ 


অধ্যায়ে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে (৯ ১১_-১২)। এক্ষণে উহাই এই 
অধ্যায়ে বিস্ৃতভাষে বলিতেছেন । 

৭। আন্রা! জনাঃ ( অস্থরশ্থভাব বকিগণ) প্রবৃত্তিং চ ( ধর্ছে গ্রবৃত্তি ) 
নিবৃতিঞ্ (বা! অধর্্ হইতে নিবৃত্তি) ন বিছুঃ (জানেনা ); তেধু (তাহাদের 
মধ্যে ন শৌচং ন আচারঃ ন চ অপি সত্যং বিদ্ধতে (বিদ্তমান্‌ নাই )। 


আস্থর ভাবাপন্ন ব/ক্তিগণ জানেনা যে ধর্মে প্রবৃত্িই বা কি আর অর্শ 
হইতে নিবৃত্তিই বা কি অর্থাৎ তাহাদের ধর্্মাধন্্, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান নাই। 
অতএব তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার, বা সত্য কিছুই নাই।৭ 

! ৮। তে (তাহারা) জগৎ (জগৎকে ) অসত্যম্‌ (মিথ্যা ব্যবহার 

পরিপুণ ), অগ্রতিষ্ঠং ( ধর্ঘাধর্ের ব্যবস্থাশৃন্ত )) অনীষ্বরম্‌ ( ঈশ্ব়বিহীন ), 
অপরম্পরসম্ভৃতম্‌ (স্ত্রীপুরুষ সংযোগজাত, অথবা হট্যুৎপত্তিক্রম পরিশুন্ত ), 
কিমন্তৎ (ইহার অন্ত ক।রণ নাই) [কেবল] কামটতুকম্‌ (কামজনিত 
অথবা কাম ভোগার্থ) আহঃ ( বর্দিয়া থাকে)। 

অসত্যং-নান্তি সত্যং বেদপুরাপাদি প্রমাগং বস্ত্র তাদৃশং ( প্রীধর )) বথ| বর়মনৃতপ্রায়াঃ 
তথ্যেং জগৎ সর্ধ্ং অসত্যম্‌ ( শঙ্কর )--তাহার। বেদপুরাণাদির প্রামাণ্য হ্বীকার করে নাঃ অথবা 
তালার। বলেন, জগতে সকলই নিথ্য ব্যবহারে পূর্ণ সহ্য বলিতে কিছু নাই। 

অগ্রতিষ্ঠং--নাত্তি ধর্মাধর্সকপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থা হেতুঃ বন্ত তৎ (গধয় )-- জগতে 
ধর্মাধর্মরাপ কোন ব্যবস্থা! নাই। 

আপরস্পরসভূতং--অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরম্পরং অপরপ্পরত;ঃ স্ত্রীপুংসগ়োঃ অন্ঠোড 
সংযোগাৎ সম্ভৃতৎ ( শক্কর, ভীধর ):-ন্রীপুরূহের অভোনসংঘোগে জাত। কিন্ত লোকমান্য তিলক 


শ্লোক ১৬৯ যোড়শোহধ্যায়ঃ ৫৫১ 


এতাং দৃষ্টিমব$ভ্য নফীত্মনোহযবৃদ্ধয়ঃ 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষরায় জগতোইহিতাঃ ॥৯ 


এই শবের অন্তরপ ব্যাখা! করেদ। তিমি বলেন “অপরম্পরসন্ভৃত' অর্থ হুটযতঠীস্তির পরস্পরাক্রম- 
পরিশৃন্ত, অর্থাৎ পরধাত্মা। হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ুঃ বায়ু হইতে অগ্নি জস্ি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী ইত্যাদি পরজ্পরা-কমে পরমেশ্বর হইতে জগৎ শৃষ্ট হইয়াছে, এই সকল 
শাস্ববাক্য ইহারা স্বীকার করে ন|। 

কামইৈতূক মৃ-্বীপুরুষের কামসনভৃত, অথবা! লোকমান্ত তিলকের যতে, মাদুষের কেবল 
কামন! ভোগার্থ। 
এই খানছুর প্ররুতির লোকেরা, বলিয়। থাকে যে, এই জগতে সত্য বলিয়া 
কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য ; জগতে ধর্মাধর্সেরও কোন ব্যাবস্থা নাই এবং 
ধর্াধর্ন্ের ব্যবস্থাপক উ্বর ঘলিয়াও কোন বস্ত নাই! ইহা! কেবল স্ত্রী-পুরুষের 
অন্তোন্ঠনংযোগে জাত। শ্ত্রীপুরুষের কামই ইনার একমাত্র কারণ, ইহার অন্ত 
কারণ নাই। অথবা! মতান্তরে, জগতের শান্ত্রোক্ত কোন হৃষ্টি-পরম্পর! নাই। 
জগতের সকল পদার্থ ই মন্ুয্যের কামনা-বাসন! তৃপ্ধ করিবার জণ্ত। তাহাদের, 
অন্ত কোনও উপষোগ নাই। )৮ 


৯। এতাং দৃষ্টিং ( এইকপ দৃষ্টি, মত বা বৃদ্ধি) অবষ্টত্য (আশ্রয় করিয়া) 
নষ্টাত্বনঃ (বিক্কতবুদ্ধি) অল্মবুদ্ধযঃ (চ্ছুত্রমতি ) উগ্রকর্্মাণঃ (ক্ররকর্মা ) 
অহিতাঃ ( অহিতকারী )[ ব্যন্ধিগণ ] জগতঃ ( জগতের ) ক্ষয়ায় (বিদাপের 
জন্তই ) প্রভবন্ধি ( উৎপন্ন হয় )। 

এতাং দৃষ্টিং অব্টভ্য-_-এইরপ নিরীশ্বরবাদীদিগের দৃষ্টি ব| নত জঅবলম্বদ কির 
(15010178 0015 1৩ত---4১001৩ 7369806,) 

পূর্বোক্ত দৃ্টি ( মিরীন্বরব্যদী দিগের মত) অবলঘন করিয়া বিক্ুততঙৃতি, 
অনবুদ্ধি, ক্রেরকর্পা ব্যক্িগণ অহিতাচরণে প্রবৃত হর; তাছার! জগতের 
বেনাশের জঙ্ভই জগ্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।৯ 


৫৫২ প্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৬১৭-১২ 


কামমাশ্রিত্য ছুষ্প্রং বস্তমানমদান্িতাঃ। 

মোহাদ্‌ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তন্ডেহশুচিত্রতাঃ ॥১০ 
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপাশ্রিতাঃ। 
কামোপভোগপরম! এতাবর্দিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১ 
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ। 

ঈহস্তে কামভোগার্থমন্ায়েনার্থসঞ্চয়ান্‌ ॥১২ 


১০) [তাহারা ] ছল্পূরং কামং (ছুম্পুরনীয় কামনা ) আশ্রিত্য 
(আশ্রয় করির৷ ) দস্তমানমদান্থিতাঃ ( দত, মান ও মদ্গে মত্ত হইয়া) মোহাৎ 
( মোহবশতঃ ) অসদগ্রাহান্‌ (শান্ত্রবিরুদ্ধ মনগড়া অপসিদ্ধান্ত ) গৃহীত্বা 
(গ্রহণ করিয়া ) অশুচিব্রতাঃ ( অপ্ডচিত্রত পরায়ণ হইয়। ), প্রবর্তত্তে (কার্যে 
প্রবৃত্ত হয় )। 

অসদদগ্রাহান্‌--অনেন মন্ত্রে এতাং দেবতাম্‌ আরাধ্য মহামিবীন্‌ জ্বাধরিত্যাম ; ইত্যাদীন্‌ 
বেদশাস্তবিরুন্ধান্‌ ছুরাগ্রহান্‌ (প্রধর )--অমুক যন্ত্রে অমুক দেবতার আরাধন! করিয়া মহানিধি 
পাইব ইত্যাকার ছুরাশ!। অগুচিত্রতা:---্ঘগুটীনি শ্মশান-নিষেধণমন্তমাংমাদ্দিবিষয়াণি ত্রতাণি 
যেষাং তে ( বলরাম ) (৩৬৫ পৃঃ রষ্টব্য)। 

যাহ! কখনও পূর্ণ হইবার নত্ঞু, এইরূপ কামনার বশীভূত হুইয়া। দত্ত, 
অভিমান ও গর্বে মত্ত হইয়াঃ তত্ত্রমন্ত্রাদি ছার! ্্ীরদ্বাদি প্রাপ্ত হইব, অবিবেক 
বশতঃ এইন্সপ ছুরাশার বশবর্তী হইয়া অগ্ডচিব্রত অবলত্বন করত তাহারা কর্ছে 
(ক্ষুত্র দেবতাদির উপালনায় ) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ।১* 

১১।১২। প্রলয়ান্তাং (মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্থিতিশীল) অপরিমেন্নান্‌ 
( অপরিমিত ) চিন্তাং ( বিষয়চিন্তা ) উপাধ্রতাঃ (অবলঘধন করিয়। ) 
কামোপভোগপরমাং (ফাষভোগই বাছাদের পরম পুরুযার্থ ভাদৃশ) 
এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (এইয়প স্ির়নিশ্চয়) [ অতঞ্খব ] আশাপাশশতৈঃ 


ল্লেক ১৬১৩-১৬ যোড়শোধধ্যায়ঃ €৫ 


ইদমন্য ময়া লন্ধমিমং প্রান্স্ে মনোক্গধষ্‌। 
ইদ্মন্তীদমপি মে ভবিষ্যতি গুনধনম্‌ 1১৩ 

অসৌ৷ ময়। হতঃ শত্রন্থনিয্যে চাপরানলি। 
ঈশ্বরোহহ্মহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্‌ সুখী 1১৪ 
আচ্যোৎভিজনবানল্যি কোগগ্তোহস্তি সৃশে। ময় । 
যক্ষ্যে দান্যামি মোদিষ্য ইত্যন্ঞানবিমোহিতাঃ 1১৫ 
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহুজালসমাবৃতাঃ ৷ 

প্রসক্তাঃ কামভোগেযু পতস্তি নরকেছশ্চৌ ৪১৬ 


বন্ধাঃ (শতশত আশারপ রজ্জুদবারা বদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরারণাঃ 
কাদতোগার্থং (বিষয়ভোগের জন্ত ) অগ্ভায়েন ( অনৎ পথ অবলম্বন পুবর্বক ) 
অর্থসঞ্চয়ান্‌ ঈীহন্তে ( অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে )। 
এতাবদ, ইতি নিশ্চিতাঃ-্কামোপভোগ এৰ পরমঃ পুরুঘার্থঃ নান্তদ্তীতি কৃতিষ্চয়াঃ 
-_বিষয়ভোগই পরম পুরুযার্থ, এতস্তির জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই, এইকপ নিশ্চয় করিয়া। 
মৃত্যুকাল পর্ধ্যস্ত অপরিমেয় বিষয় চিন্ত। আশ্রয় করিয়া (যাবজ্জীবন নিরস্তয় 


বিষয়চিস্তাপরায়ণ হুইয়1) বিষয়ভোগনিরত এই সকল ব্যক্তি নিশ্চয় করে যে 
কামোপভোগই পরম পুরুষার্চ এতন্ব্যতীত জীবনের অন্ত লক্ষ্য নাই, সুতরাং 
ইছারা শত শত আশেপাশে বন্ধ এবং কামক্রোধপরামণ হুইয়া অসৎ মার্গ 
অধলগ্ছন পুবর্বক অর্থ সংগ্রহে সচেষ্ট হয় ।১১।১২ 

১৩১৬) অন্ত ময়া (মৎবর্তৃক) ইং লং (ইছা 
লাভ ছইল)১ ইমং মনোরথং (এই অভিলবিত বস্ত) প্রাপ্দে) 
(পরে পাইব), ইদম্‌ অন্তি (ইহা! আছে), পুনঃ মে (আযষার) ইদং 
খনম্‌ অপি ( এই ধনও ) ভবিস্ততি (হইবে), অলৌ। (এ) শক্র ময়! হড্ঃ 
৭ আমাকর্তৃক [হত হইয়াছে), অপরান্‌ অপিচ ( অন্তান্তদিগকেও ) হনিস্ে 


৫৫৪ ভ্রীমন্তগবদগীতা। শ্লোক ১৬১৭ 


আত্মসস্তাবিতাঃ স্তব্ধ! ধনমানমদাছিতাঃ । 
যজস্তে নামযজ্ৈত্তে দস্তেনাবিধিপৃর্ববকম্‌ ॥ ১৭ 


(হনন করিব ), অহম্‌ (আমি ) উশ্বরঃ (প্রভূ), অহং ভোগী ( ভোগাধিকারী, 
ভোগকর্তা)* অহুং সিদ্ধঃ (কৃতক্ৃতা ), বলবান্‌, সুখী, [আমি] আচাঃ 
(ধনবান্‌), অভিজনবান্‌ (কুলীন ) অশ্মরি ( হই ), ময়া সদৃশঃ ( আমার তুল্য) 
অগ্তঃ কঃ অন্তি (আর কে আছে)? [আমি] যক্ষ্যে (যজ্ঞ করিব), দান্তামি 
(দান করিব ), মোদিষ্যে (আমোদ করিব) ইতি অজ্ঞান-বিমোহিতাঃ (এই 
প্রকারে অজ্ঞানে বিমুট ) অনেকচিত্তবিত্রান্তাঃ (অনেক প্রকার কল্পনায় 
বিক্ষিগুচিত ) [ তৈনেধ ] মোহজালসমাবৃতাঃ ( মোহজালে জড়িত) কামভোগেষু 
প্রসক্কাঃ (বিষয় ভোগে আসক্ত ) [ ব্যক্তিগণ ] অগুচৌ নরকে ( অপবিত্র 
নরকে ) পতস্তি (পতিত হয় )। 

বক্ষে, দাস্ামি, মোদ্দিষ্যে-_-ষজ্ঞ করিব, দান করিব, আমোদ করিব। এই হজ আত্ম- 


প্রতিষ্ঠার জগত, দান মানের জন্ভঃ আমোদ বিষ্বয় উপভোগ, হুতরাং এ সকল অজ্সান-প্রনুত এফং 
নরকের হেতু। 


আনক চিত্তবিভ্রাস্তাঃ-অনেকেধু মনোরথেষু প্রবৃত্বং চিত্ত, অনেকচিত্বং তেন বিদ্রাত্তাঃ 
বিক্িপ্তাঃ ( প্ীধর )-_নান। বিষয়ে প্রবৃত্তিবশতঃ বিভ্রান্তচিত্ত। 


অদ্ভ আমার এই লাভ হইল, পরে এই ইষ্ট বস্ত পাইব, এই ধন আমার 
আছে, এই ধন আমার পরে হইবে, এই শক্রকে আমি পরাজিত করিয়াছি» 
অন্তান্তকেও হত করিব; অআন্টেই সকলের প্রত, আমিই সকল ভোগের 
অধিকারী, আমি কৃতরুতা, আমি বলবান্‌, আমি গুখী, আমি ধনবান্‌, আমি 
কুলীন, আমার তুলা আর কে আছে? আমি যব করিব, দান করিব, মজ। 
করিব-্এই প্রকার অজ্ঞানে বিষুঢ়, বিবিধ বিষয়চিস্তায় বিভ্রাপ্তচিত্ত, মোহজালে 
জড়িত, বিষয় ভোগে আসক্ত ব্যকিগণ অপবিত্র নরকে পতিত হুয়। 
১৩-_১৬। 

১৭। আত্মসস্ভাৰিতাঃ ( আত্মঙ্সাখা-বিশিষ্ট, আত্মপ্রশংসাফারী ), স্তন্ধা 
( অনত্র, অবিনযী ), ধনষানসঙ্গাহিতাঃ (ধন নিমিত্ত অভিনান ও অহন্কারবি শি), 


লোক ১৬।১৮ যোড়শেহধ্যায়ঃ ৫৫৫ 


অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেযু প্রদ্বিবস্তোহভ্যঙ্ছুয়কাঃ ॥১৮ 


তে (তাহারা) দস্ভেন (দত্ত সহকারে ) নামষজ্ৈ; (নামমাত্র বজ্ঞের দ্বার! ) 
অবিধিপূর্ববকং বজন্তে ( বজ্জ করে )। 


আত্মসস্তাবিতাঃ- ত্মনৈব সাবিত! পুজ্যতাং নীতাঃ মতু সাধুডিঃ কৈশ্চিৎ (প্রখর )-- 
“আপনি আপনিই রায় মছাশর' (5617-81918106--25775 985976))  ধনমান- 
মদাধ্িতাঃস্্ধনগর্তে মোহিত (৮111৫ ছা) 006 70105 800. 17060510860) 01 


১ ৮62100---1)016 353800)। 


আত্মঙ্সাধাযুক, অবিনয়ী। ধনমানের গর্বে বিমূড় সেই আব্র প্রক্কতির 
বাক্তিগণ দন্ত প্রকাশ করিয়! অবিধিপূর্বক নামমাত্র ধজ্ত করে। (৯1১২ 
ক্সোকের ব্যাখ্যা দরষ্টব্য )1১৭ 

১৮। অহঙ্কারং বলং, দর্পং, ক1মং, ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ (অবলম্বন পূর্বক) 
[সেই ব্যক্তিগণ ] আত্মপরদেহেযু (নিজের ও অন্ের দেহস্থিত ) মাং 
(আমার প্রতি) প্রন্ধিযস্তঃ (দ্বেষ করিয়া) অভ্যন্য়কাঃ (অহুম্বাকারী ) 
[হয়]। 


সাধুগণের অুয়াকারী সেই লকল ব্যক্তি অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও 
ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বদেছে ও পরদেহে অবস্থিত আত্মরূপী আমাকে হেব 
করিস থাকে ।১৮ 

স্বত্বেহে ও পরদেছে আমাকে ঘেষ কিম্বা থাকে”. 
একথার' তাৎপর্য এই ঘে আমি অন্তর্ধ্যামিরপে সকলের যধ্যেই আছি, কিন্ত 
দস্তবশে আমার অন্তধামিত্ব অনীকার করিয়। শ্বদেহস্থিত আমাকে দ্বেব করে এবং প্রাধি-হিংসাঙ্ি 
দ্বার! অন্ত দেছেও আমাকে ছ্েধ করিয়া! থাকে। 


অভ্যানুয় কাঃ-_সা্র্তিনাং গুণেরু দোহা রোগকাঃ-_সাধুপুরবগণের অনুরীকারী। 


৫৫৬ শ্ীমন্তগবাশীতা ক্লক ১৬/১৯-২১ 


তানহং ছ্িষতঃ কুরান সংসায়েযু নরাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজশ্রমশ্ডভানাস্তুরীঘেব যোনিযু ॥১৯ 

আহবীং যোনিমাপক্না যুঢ়। জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥২০ 
ভ্রিবিধং নরকন্যেদং ঘারং নাশনমাত্মনঃ | 

কামঃ ক্রোধস্তথা লে'ভত্তস্মাদেতভ্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১ 


১৯। অহং (আমি) দ্বিষতঃ (দ্বেষ পরব্শ ) ক্রুরান্‌ (ক্রুরকর্মা) 
অরাধমান্‌ (নরাধম ) অগ্ডভান্‌ তান্‌ ( অণুভ কর্্মকারী তাহাদিগকে ) সংসারেষু 
€ সংসারে ) আব্রীযু যোনিধু ( পশ্থাদি পাপ যোনিতে ) অভশ্রং ( পুনঃ পুনঃ) 
ক্ষিপাি (নিক্ষেপ করি)। 

এইকসপ ছ্বেষপরবশ, ক্রুরমতি নরাধম, আহ্মরপুরুষগণকে আমি সংসারে 
(ব্যাস্ত সর্প|দি ) আস্থরী যোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি ।১৯ 

২০। হে কৌন্তেয়, জম্মনি জস্মনি (জন্মে জন্মে ) আস্মরীং যোনিম্‌ আপন্নাঃ 
€ আন্্রী যোনি প্রাপ্ত ) মুঢ়াঃ ( মূউব্যক্তিগণ ) মাম্‌ অপ্রাপ্য এব ( আমাকে না 
পাইয়া ) ততঃ অবমাং গতিং যাস্তি ( আরও অধোগতি লাভ করে )। 

হে কৌন্তেয়, এই সকল মুড ব্যক্তি জন্মে জন্মে আন্মৃরী খোনি প্রাপ্ত হয় এবং 
'াঘাকে না পাইয়া শেষে আরও অধোগতি (ক্কমিকীটাদি যোনি) প্রাপ্ত 

হয় ।২৩ 

৪র্ঘথ হইতে ২শ শ্লোক পধ্যস্ত আস্ুরী প্রকৃতির লোকদিগের এবং তাছাদগের 
অধোগতির বর্ণনা হইয়া গেল।, এক্ষণে এই অধোগতির মুল কারণ কি এবং 
'তাহার নিবারণের উপায় কি তাহাই বল! হইতেছে । 

২১। কাষ:, ক্রোধঃ তথা! লোতঃ--ইদং ভ্রিবিধং ( এই তিন প্রকার ) 


নরকন্ত দ্বারং (নরকের দ্বার ) আত্মনঃ নাশনং (আত্মার নাশক ); [অতএব] 
এতৎ ভ্রয়ং তাজেৎ (ত্যাগ করিবে )।, - 


শ্লোক ১৬২২-২৩ যোড়শো ্ধ্যায়ঃ ৫৫৭ 


এতৈ বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোঘারৈপ্লিভির্নরঃ। 
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততে| বাতি পরাং গতিম্‌ ॥২২ 
যঃ শান্ত্রবিধিমুতস্থজ্য বর্ততে কামকারতঃ। 

নস সিদ্ধিমবাপ্সোতি ন সুখং ন পরাং গতিষ. ॥২তী ৭ 


কাম, ভ্রোধ এবং লোভ-.এই তিনটা নরকের দ্বারন্বরূপ, ইহারা আত্মার 
বিনাশের মূল (জীবের অধোগতির কারণ )। নুতয়াং এই তিনটাফে ত্যাগ 
করিবে ।২১ 

২২। ছে কৌন্তের, এতৈঃ ভ্রিভিঃ (এই তিন) তমোদারৈঃ বিমুক্কঃ 
( নয়কের দ্বার হইতে মুক্ত হইয়! ) নরঃ আত্মনঃ শ্রেয়ঃ (কল্যাণ) আচরতি 
(বাধন করে ), ততঃ ( তদনস্তর ) পরাং গতিং যাতি ( পরমগতি প্রাপ্ত হয় )। 

হে কৌন্তেয়। নয়কের দ্বারম্বর়ূপ এই তিনটা (কাম, ক্রোধ ও লোভ ) 
হইতে মুক্ত হইলে মানুষ আপনার কল্যাণ সাধনপূর্রবক পরমগতি প্রাপ্ত হয়।২২ 


দস্ত, দর্প, অভিমানাদি আন্ুর স্বভাবের যে সকল মোষ উল্লিখিত হইয়াছে 
সে সকলেরই মুলে কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটা আছে। এই তিনটীকে 
ত্যাগ করিতে পাইলেই আপনার শ্রেয়ঃ সাধনার্থ কর্ম কর! যায় এবং তজ্জন্ 
পরিশেষে মোক্ষও লাভ হুয়। কি উপায়ে ইছাদিগকে ত্যাগ করা বায় এবং 
আপনার শ্রেয়ঃসাধন কর্ম কি? (পরের ছই শ্লোক)। 

২৩। যঃ শান্ত্রবিধিং উৎহ্জ্য (যে শাস্তবিধি ত্যাগ করিয়।) কামকারতঃ 
(বথেচ্ছাচারী হয় ) বর্ডতে ( কর্ে গ্রবৃতত হয়), সঃ (সেইব্যকি) লিদ্ধিং 
ন অবাপ্পোতি (সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না) ন নুখং (নানুখ), নপরাং 
গতিং (না পরাগতি, মোক্ষ ) 

সিদ্ধি-_পুরবার্থ প্রাণির যোগ্যত৷ ( শ্বর )। তন্ন ( জীধর )।, 


€৫৫৮, ভ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১৬২৪ 


তন্মাচ্ছান্ত্রং প্রমাণং তে কার্ধ্যাকাধ্যব্যবস্থিতে৷। 
জ্বাত্বা শান্বিধানোজং কর্ম কর্ত,মিহার্ছসি ॥২৪ 


বে ব্যক্তি শান্ত্রবিধি ত/গ করিয় স্বেচ্ছাচারাী হইয়া কর্ছে প্রবৃত্ত হয়, সে 
পিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, তাহার শাস্তিহ্খও হয় না, মোক্ষলাভও হয় 
না।২০ 

২৪। তন্মাৎ (ন্বতরাং নেই হেতু) কার্ধ্যাকার্ধ্যব্যবস্থিতৌ ( কর্তব্য ও 
অকর্তব্যের নিরপণে ) শান্ত্রং তে প্রমাণং € তোমার প্রমাণন্বরূপ )7 [ সুতরাং ] 
ইহ (এই লোকে থাকিন্না অথবা কর্মাধিকারে বগুমান থাকিয়। ) 


শান্্রবিধানোক্তং জ্ঞাত্বা (শাস্ত্রের বিধান বা! ব্যবস্থা জানির1) করা কম্‌ 
অর্থার (কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও )। 

ইহ-্-কর্দাধিকারে বর্তমান থাকিয়া (ধর ); এই লোকে (তিলক ); এই কম্মাধিকার- 
তুষিতে অর্থাৎ তারতবর্ধে (শঙ্কর ); ভারতবর্ষ 'কর্শতৃমি, মোক্ষ সাধনার গ্রেষটস্থানঃ দেবগণও 
এন্থানে জন্ম গ্রহণ বা! করেন, পানে নানা স্থানে ইহ! উদ্লিখিত আছে) বখা,-_ 

“জয়ং তত্তারতবর্ষং সর্বকর্মফলপ্রদং” “অস্তাপি দেবা ইচ্ছান্তি জম 
ভারতভৃতলে।” ইত্যাদি বৃহল্লারদীয় পুরাণ ৩৪৯--৫৬, ৬৯-৭৯) অপিচ, 
ভগবত €1১৯-২৭)। 

শান্ত্---শান্্ বলিতে শ্রুতি শ্বৃতি পুরাণাদি সকলই রী ॥ কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণায়ক শাগ্রকে 
পর্গশাঙ্ব বলে । আধুনিকগণ ইহাকে নীতিশ্াস্্র বলেন। কিন্ত সংস্কৃত সাহিত্যে নীতিশান্্র বলিতে 
কেবল রাজনীতিই বুঝায় । উহ! র্দশাহ্বেরই অন্তর্গত। 

অতএব কর্তবাকর্তব্য নির্ধারণে শান্ত্রই তোমার প্রমাণ, সুতরাং তুষি 
শান্ত্রোক্ত ব্যবস্থা! জানিয়। যথাধিকার কণ্দ করিতে প্রবৃত্ত হও ।২৪ 

পুল কথ! এই যে, স্বধন্নাচরণ না করিয়! স্েচ্ছাচারের অন্ধবস্থাঁ হইলে 
কামক্রেধাদি ত্যাগ কর! যায় না, স্বধন্মীচরণেই লংশুদ্ধি, লম্যক্‌ জান ও মোক্ষ 
লাভ হয়। তোমার স্বধন্্ম কি সে বিষয়ে শান্্রই প্রমাণ, হ্থতর1ং শাস্ত্রী বিধান 
যানিয়। তদগুলারে কর্ণ কর । 


গীত ও শাক্স---৯৯ পৃঃ ভ্রটব্য। 


১৬। সারষংক্ষেপ যোড়শোহধ্যায়ঃ ৫৫৯ 


বোড়শ অধ্যায়--বিশ্লেষণ ও সার-সংক্ষেপ 


দৈবী ও আন্মুর সম্পদ 

১৩ দৈবী সম্পদ বর্শন--দৈৰী প্রকৃতির ছাঁব্বিশ গুণ; ৪ আনুরী প্রন্কৃতির লক্ষণ ; ৫ দৈৰী 
সম্পদ মোক্ষসেতু, আহরী বন্ধন-হেতু ; ৬২* আতুরী প্রকৃতির বিস্তারিত বর! )২২১-২২ নরকের 
ভ্রিবিধ দ্বার_-কাম, ক্রোধ, লোত; উহা ত্যাগে ত্রেয়োলাত ; ২৩-২৪ শস্ব'বিধি লঙ্ঘনের দোষ 
কার্যাকা ৫নিণয়ে শানতই প্রমাণ, শান্তবিধি পালনের উপদধেশ। 

শ্রীভগবান্‌ ১৫শ অধ্যাদ্দের শেষে বলিয়াছেন, যে -আমাকে পুরুযোতম 
বলিগ্না জানে সে-ই জানী ও কৃতরুত্য হুয়। কিন্তু নবম অধ্যায়ে লংক্ষেপে 
বলিয়াছেন যে, আন্ুুরী প্রকৃতির লোক তাহার প্র$্ত ত্বরূপ জানেনা, তাহার! 
বিবিধ কামনার বশবর্তী হই দস্ভাদি সহকারে যাগধজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ক্ষত 
'দেবত।দির আরাধনা করে। কিন্তু সাত্বিক প্রকৃতির লোক তাহার প্রকৃত তত্ব 
'জানিয়া ত্াহারই ভঙ্গন পুজন করেন ( ৯/১১-১৪ )। দৈব (সন্বপ্রধান )ও 
'আনুর ( রজন্তমো প্রধান ) এই দ্বিবিধ স্বভাব বা সম্পদ লইয়া জীব জন্াগ্রহুণ 
করে, এই দ্বিবিধ স্বভাবের বিস্তারিত বর্ণনা! এই অধ্যায়ে কর! হইয়াছে? 

দৈবী লম্পদৃ--প্রথম তিনটী গ্লোকে ভয়াভাব,০ চিত্গুদ্ধি, আত্মজানমিটা 
প্রভৃতি দৈবী প্রকৃতির ২৬টা গুণ নির্দেশ করা হইয়াছে । এইগুলি মোক্ষপত্র 
সহায়। অঞ্জুন দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; ম্থতরাং 
প্রীভগবান্‌ বলিতেছেন, তাহার শোকের কারণ নাই। 

আনুর*প্রকৃতি লোকের স্বভাব । দস্ত, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নির্দযুস্ত। 
ও অজ্ঞান--এঞ্লি আহ্ছরী সম্পদ, অর্থাৎ রজন্ুমোগুণাক্রান্ত লোকের ন্বদ্ধাব। 
এ নকল বন্ধনের কারণ। আন্রী প্রকৃতির লোকের খশ্বাধর্ম, কর্তধ্যাকর্তব্য 
জ্ঞান নাই। তাহারা শৌচ ও সঙ্জাচার জানে ন1, তাছার। সত্য, ধর্া, শান, 
"গুরু, ঈশ্বর বলিয়া! কিছু মানেনা । এই সকল বিক্কৃতমতি, কুরকণ্া! অন্থ্রগণ 
জগতের বিনাশের জন্তই উৎপন্ন হয়। কামোপভোগই ইহাদের পয়ম পুরযার্থ। 
ইহারা! শত শত আশা-পাঁশে বন্ধ হইয়। আজীবন বিষয়-সেবায় রত থাকে এবং 


৫৬০ শ্রীমঙগবদগীতা ১৬।সারসংক্ষেগ 


অসৎ মার্স অবলম্বন করিয়! অর্থলংগ্রছে সচেষ্ট হয়। ইহারা লতত দণ্ড করিয়? 
বলে--আমি প্রভূ, আমি ধনী, মানী, আমি যজ্ঞ করি, দান করি, আড়খর 
করি-_-ইহাদের 'আমিই' সব। এই আত্ম্লাঘাযুক্ত, ধনমানমদাদ্িত মূঢ়গণ 
অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া সর্বভৃতের অহিতলাধনে রত 
হয়। এই মুঢমতি আঙ্গুর প্রকৃতির লোকগণ পুনঃ পুনঃ আহ্রযোনি প্রাপ্ত হয় 
এবং ক্রমশঃ অখোগর্তি লাভ করে। 

আন্ুর স্বভাবের মুল কারণ--দস্ত, দর্প, ছিংলা, ছেষ প্রভৃতি আনার 
স্বভাষের ঘে সকল দোব উল্লিখিত হইল কাম, ক্রোধ, লোভ---এই তিনটীই 
উহার মূল কারণ | এই তিনটা নরকের দ্বারন্বরূপ, এই তিনটা ত্যাগ করিতে 
পারিলেই স্বভাবের সংশোধন ছইয়! শ্রেয়োলাভ হয়। 

শাস্ত্রবিধির প্রয়োজনীপতা।-_-কি গ্রকারে জীবন পরিচালনা করিলে 
কাম, ক্রোধ, লোভাদি জয় করিয়! নিজের পারলৌকিক বা আধ্যাত্মিক মল 
ও সমাজের হিতনাধন কর! বায় তাহাই শানে নির্দিষ্ট হইয়াছে। লমাজের 
স্বেচ্ছাচারিতা ও উদ্ৃত্ঘলতা নিবারণ পূর্ব্বক ধর্ম ও লোকরক্ষার উদ্দেশ্তেই 
শান্্রবিধি প্রধর্তিত হইয়াছে । নুতরাং শান্্রবিহিত কর্ণ করা 'প্রতোকেরই 
কর্তব্য । ধর্ম্মাধর্থ নির্ণয়ে শান্ত্রই প্রমাণ । 

[ দেশকাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের স্জে 
শান্ত্রবিধির পরিবর্তন হয়ঃ এইরূপ, পরিবর্তন ব্যতীত লমাজ রক্ষা হুয় না, উদ্ছাই 
বুগধর্্ম ; শান্্রবিধি অনুসারে কর্তধ্যাকর্তব্য নির্ণরে এছিকেও দূর রাখা 
আবঞ্তক । ] 

এই অধ্যায়ে দৈব ও আন্ুর সম্পদে বিস্তারিত বর্ণনা কর! হইয়াছে । 
এই হেতু ইহাকে দ্ৈবান্থুর জম্প্-বিভ্তাগ্াষোগ বলে। 

ইতি শ্রীহতগদগীতাহুপনিষৎনূ বরদ্ধবিভায়াং যোগশাঙ্ছে শীককারজনসংঘাদে 
দৈবাছুয জম্পদ্‌*বিভাগযোগো। নাষ যোড়শোইধ্যায়ঃ ॥ 


অণ্ুদশোহ্ধ্যায়ঃ 


অঞ্জুন উবাচ 
যে শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য যজন্ডে শ্রন্ধয়াস্থি তা | 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাছো রজ্ষত্তমঃ 8১ 


১৯। অর্জুনঃ উবাচ-_ছে কৃষ্, যে (যাহারা) শান্ব-বিধিম্‌ উৎস্যজ্য 
(শাস্্রবিধি ত্যাগ করিয় ) শ্রন্ধয়া অন্থিতাঃ । শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়!) যঙ্জন্তে ( পুজাদি 
করে), তেষাং (তাহাদিগেত ) নিষ্ঠা ক। (কিজপ)? সত্বং (সাত্বিকী)? 
রজঃ (রাজসী)? আহে! (অথবা) তম: (তামসী)? 

অঞ্জু কহিলেন--হে কৃষ্ণ, যাহারা শান্্রবিধি ত্যাগ করিয়া (অথচ) 
শ্রদ্ধাবৃস্ত হুইয়' পুঁজাদি করিয়া! থাকে, তাহাদ্িগের নিষ্ঠ! কিরূপ ? সান্বিক", 
না রাজলসী, না তামসী ”১ 

ূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে ১৬1২৩ প্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন, যাহার! শাস্্রবিথি 
ত্যাগ করিয়। স্থেচ্ছাচারী হইয়া কর্ম করে, তাহাদের এ কশ্দে সিদ্ধিলাভ হয় 
না। কিন্তু একপ অনেক লোক আছে, যাহার! শান্ত্রবিধি অগ্রাহা বা অনাদর 
করে না, অথচ অজ্ঞানতাবশতঃ অথবা ত্রঃখবুদ্ধি ব৷ আলম্তবশতঃ শাল্সবিধি 
বথাযথ পালন করে ন', কিস্ত লৌকিক আচারের অন্তরবর্তী হই! শ্রদ্ধা সহকারে 
পৃজর্চমাদি করিয়া! থাকে । এক্ষণে অর্জুন প্রশ্ন করিতেছেন যে, এই সকল 
রহ্ধাযুক্ত ব্যক্তির যে নিষ্ঠা, তাহাকে কি বলা বাষ্টবে? সান্বিকী, না রাজসী, 
না তাম্লী 1? মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা অশ্রন্ধাপূর্ববক শান্ত ও ধর্াকে 
অগ্রান্ছ করে, এস্থলে লেই আল্ুরী প্রকৃতির লোকন্দিগের কথা বলা হইতেছে 
না। শ্রদ্ধাঈীল লোকেরও প্রৃতিভেদে শ্রদ্ধা কিরপ বিভিন্ন হয়, ত্রিগুণভেদে | 
'আছার, হজ, তপ, দান ইত্যার্দিট কিন্ধপ বিভিন্ন হয়, তাহাই লবিষ্কান্স এই 
অধ্যায়ে শ্রীন্ভগবান্‌ বর্ণন! করিয়াছেন । 


৬.০ 


৫৬২ শ্মন্তগবদগীত। প্লোক ১৭২-৩ 


প্রীন্তগবাস্ছবাচ 


ত্রিবিধ! ভবতি শ্রদ্ধা! দেহিনাং সা স্বভাবজ!। 
সাত্বিকী রাক্ষপী চৈব তামসী চেতি তাং শূণু ॥২ 
বত্থান্থরূপা সর্ববন্ শ্রন্ধা ভবতি ভারত। 
শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষে! যে! বন্ছুদ্ধঃ স এব দঃ ॥৩ 


২। ভগবান উবাচ-_দেহিনাং (দেহীদিগের ) লাস্তিকী, রাজসী চ 
ভাষলী চ ইতি ত্রিবিধা এব (এই তিন প্রকার ) শ্রদ্ধা ভবতি (আছে) স 
(তাহা ) স্বভাঘজা (ন্বাভাবিক, পূর্বজন্মসংস্কারলস্ভৃত ) ; তাং শৃধু (তাহা 
শোন )। 

শ্রীতগবান্‌ কছিলেন, দেহীঘিগের লাস্তিকী, রাজনী ও তামলী, এই তিন 
প্রকারের শ্রদ্ধা আছে, উহা ম্বভাবজাত অর্থাৎ পূর্ববজন্মের সংস্কার-প্রহ্থত; 
তাহা বিস্তারিত বলিতেছি, শ্রবণ কর।২ 


সা ব---১৩ং পৃষ্ঠ জষ্টবা। 


৩। ছে ভারত, সর্বন্ত ( সকলের) শ্রদ্ধা সত্থান্ুরূপা (নিজ অস্তঃকরণ 
বৃত্তির অনুরূপ ) ভবতি ( হইয়৷ থাকে )) অয়ং পুরুষঃ ( এই জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ, 
বঃ ( বিনি) ফন ( যেপ শ্রদ্ধাযুক্ত ) স এব ( সেইরূপই ) লঃ ( তিনি )। 
সন্বান্থরূপা-স্বিশিষ্টসংক্কাররোপেতাত্তঃকরণানরপা (শঙ্কর )-_এন্লে সন্ব শবে অর্থ 
বিশিষ্ট সংক্ষারনৃক্ত অন্তঃকরণ। ইহাকেই দ্বতাব বলে। যাহার অন্তঃকয়ণে ফেরপ সংস্কার প্রবল, 


সেই সাস্কোরের অনুয়ূপই তাহায় শ্রদ্ধা হইয়। থাকে। পূর্ব সোকের 'ঘ্বভাবজা' এবং এই 
“সস্থানুযধপা একই কথ! । পুরুধঃ-_সংসারী জীবঃ ( শঙ্কর )। 


ছে ভারত, লকলেরই শ্রদ্ধা নিজ নিজ অস্তঃকরণবৃত্তি বা ত্বভাবের 


অনুরূপ হইয়া থাকে । জন্য শ্রদ্ধাময় ) যে যেরপ শ্রদ্ধাধুত। সে সেইরূপ 
হয়।৩ 


জ্লোক ১৭৪ পগুদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৬৪ 


যজন্তে সাস্বিক। দেবান্‌ বক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভৃতগণাংশ্চান্তে বজস্তে তামস! জনাঃ 8৪ 


একথার তাৎপর্যয এই যে, পাত্বিক, রাজলিক ও ভামসিক এই ভ্রিবিধ 
স্বভাব-ভেমে শ্রদ্ধ।ও ব্রিবিধ হয্ব। যে লাত্বিক শ্রদ্ধাযুক্ত তাহার কর্ম ৪ তদগুষপই 
হয়। যেমন, সাস্তবিক প্রবতির লোক দেবতার পুজা করে ইত্যাদি। (পরের 
শ্লোক ) 

কেহ কে এই গ্লোকার্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, পুরুষ অর্থাৎ 
পরমেশ্বর শ্রদ্ধাময় ; যে যেকপ শ্রস্ধামুক্ত, তাহার নিকট তিনি লেইরপই হন । 


কিন্ত এই শ্লোকের ভাষায় ঠিক এরূপ অর্থ ব্যক্ত হয় বলিয়া বোধ হয় না | 
কোন প্রলিদ্ধ টীকাকারই এক্ধপ ব্যাখ্যা করেন নাই। 


৭। সাস্তিকাঃ দেবান্‌ যছ্স্তে (পূজা করে), রাঙ্জসাঃ ক্ষরক্ষাংসি 
( ধক্ষরক্ষদিগকে ), অন্তে তামলাঃ জনাঃ (অন্ত তামসিক ব্যক্তিগণ ) প্রেতান্‌ 
ভূতগণান্‌ চ বজন্তে। 

সাস্তিক ব্যক্তিগণ দেবগণের পুজা! করেন, রাজসিক প্ররুতির ব্যক্তিগণ 


বক্ষরক্ষদিগের পুজ! করেন, এবং তামলিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ ভূতপ্রেতের পুজ। 
করিয়া থাকে 18 


কিন্ত লকাম দ্েবোপাসন! মিশ্রসান্বিক (৫৯৫ পৃঃ), উহ! ভদ্ধ লাস্বিক 
আরাধন! নছে, উহাতে রজোগুণ্র মিশ্রণ আছে । উহাতে কাম্যবন্ত বা দ্নেষ- 
লোকাদি প্রাপ্তি হয়, ভগবং-প্রাপ্তি হয় না (4২৩)। নিষ্কামভাবে একমান্ধ 


ভগবানের আরাধনাই শুদ্ধ লাস্বিকী শ্রদ্ধা, ভাগবতে ইহাকেই নিগুণা শ্রদ্ধা 
বলা হইয়াছে (ভাগবত ১১'২৫।২৬ )। 


ক্রিবিধ! শ্রন্ধা-শ্রদ্ধাই উপাসনার প্রাণ ) হজ, দান, ব্রত নিযমাদিরও 

যুখ্য কথা শ্রদ্ধা। গ্রেমভক্তি পথের প্রথম কথাই শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধ! হইতে ক্রষে 

কচি, রাগ, ভাব ও নির্্ল প্রেমের বিকাশ-স্ভক্কিশান্্ এইরূপ ক্রমোয্েখ করেন 
ভক্তিরলামৃতসিন্ধু ১৪1১১ চরিতামৃত মধ্য ২৩৯।১* )। 


₹ট জ্রীমন্তগবদগগীতা ক্লোক ১৭1৪ 


অর্জুন জিজ্ঞানা করিলেন, বাহার! শান্ত্রঘধি জানে না অথব মানে না, 
অথচ শ্রদ্ধানহকারে যজ্ঞপুজার্দি করে তাহাদের এই নিষ্ঠ! সাত্বিক, রাজসিক, 
না তাষসিক 1 তদুতরে শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, শ্রন্ধ! সকলের একরূপ হয় না, 
ইহার কারণ, শ্রদ্ধা স্বভাবজা, সত্বান্ুরূপা, অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবান্থযায়ী যার 
অস্তঃকরণের যেরণ সংস্কার তাহার শ্রদ্ধাও তদনুরূপই হয়। শ্রদ্ধা মনের ধর্ম? 
মন স্বভাবতঃই অন্ধ, শ্রন্ধাও অন্ধ) বুদ্ধি্বারা চালিত না হইলে উহা] অযোগ্য 
বপ্ততেই শ্রদ্ধা জন্মাইয়া জীবকে অধ:পাতিত করে । পক্ষান্তরে মনে যদি শ্রদ্ধা 
না থাকে, লোকে বঙ্দি কেবল বুদ্ধিষ্বাপ্রাই চালিত হয়, তবে কেবল শু পাগ্ডিত্য, 
বিতর্ক ও নাস্তিকতা আনয়ন করে। বুদ্ধিও সান্তিকাি ভেদে ত্রিবিধ ( ১৮৩০- 
৩২ ) এবং শ্রদ্ধা এই বুদ্ধিকর্তৃক চালিত হয় বলিয়! উহাও ভ্রিবিধ হয়। দশ্থাগণ 
নরবলি দিয়া কালীপুজ! করে, তাহাদের এই পুজা বা শ্রন্ধ! ঘোর তামলিক, উহা 
ভামনিক বুদ্ধি হইতেই জাত; তামসিক বুদ্ধিতে ব্মধর্মই ধর্ম বলিয়। বোধ হর 
( *অধর্খং ধর্ঘমিতি বা ষন্ততে তমসাবৃতা' ১৮৩২ )। কেহ কেহ ছাগমহ্যা্গি 
বলিদান দেন--এই শ্রদ্ধা রাজসিকনবুদ্ধিগ্রহ্থত--রাজলিক বুদ্ধি শাঙ্ত্রাদির 
প্রকূত অর্শ বখাবথ বুঝিতে পারে না (“অবথাবৎ প্রজানাতি ১৮৩১ )। 
কেহ কেহ আবার ছাগমন্বিষাদিকে কামক্রোধাদি পাশব বৃত্তির প্রতীকমান্ত 
বুধিপ্া এ সকল রিপুকে বলিদ্দান করাই মায়ের শ্রেষ্ঠ অর্চনা বলিয়া! হনে 
করেন। তাছার! কার্ধযাকার্ধা, প্রবুদ্ধি-নিবৃত্তি ঠিক ঠিক বুঝেন (১৮৩০ )। 
ইহাই সাস্বিকযুদ্ধি-প্রদূত সাত্বিকশ্রন্ধ! | 

কিন্ত শ্রদ্ধা বখন শবতাবাস্ুষায়ী হয় তখন উছ্বার পরিবর্তন কিরপে হতে 
পারে ? সন্বপ্দ্ধি বা শ্বতাবের পরিবর্তন হইলেই শ্রদ্ধাও শুদ্ধ হয়। রজত্তমোবৃতি 
দমন করিয়া শদ্ধ সন্বগুণে অবস্থিতি করা সকল সাধনারই উদ্দে। শ্বভাখ 
পরিবর্তন পক্ষে আহারগ্ধি, সাধন প্রতৃতির উপযোগিতা পর্ধশান্েই কীিত 
হয়। 


শ্লোক ১৭।৫-৭ সপ্তদশোধ্ধ্যায়ঃ ৫5৬৫ 
অশান্্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপে জনাঃ। 
দস্তাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাম্থিতাঃ ॥৫ 
কশয়ন্তঃ শরীরগ্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ | 
মাঞ্বান্তঃশরীরস্থং তান্‌ বিদ্ধ্যাহুরনিশ্চয়ান্‌ ॥৬ 
আহারম্তবপি সর্ববন্ত ভ্রিবিধো। ভবতি প্রিয়ঃ। 
বজ্ঞত্তপত্তথ দ্বানং তেষাং ভেদমিমং শ্বণু ৭ 


৫1৬। দস্ভাহঙ্কারনংঘুক্তাঃ (দস্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত ) কামরাগবলাদ্বিতাঃ 
€ কাম, আসক্তি ও বলবুক্ত) অচেতনঃ জন্াঃ ( অবিবেকী ব্যক্তিগণ ) শরী- 
রস্থং ভূতগ্রামং (দেহস্থিত পঞ্চতৃতসমুহকে) অস্তঃশরীরস্থং মাং চ (এবং শরীরের 
যখো অবস্থিত আত্মস্ব্ূপ আমাকে ) কশ্শয়ন্তঃ (ক্রিষ্ট করিয়। ) অশান্ত্রবিছিতং 
€ শান্্রবিরুদ্ধ) ঘোরং তপঃ তপ্যস্তে (ভয়ঙ্কর তপন্তা আচয়ণ করে), তান্‌ 
( তাহাদিগকে ) 'আন্ুরনিশ্চয়ান্‌ ( আন্ুরব্রত, আস্মরবুদ্ধিবিশিষ্ট ) বিদ্ধি 
€ জানিও)। 

শরীরম্থং ভূতগ্রামং--পৃথিব্যাদদি পঞ্চ যহাতূত, যাহাছার! এই শরীর নিগ্িত। 

আম্ুরনিশ্চয়্ান্--আহরো নিশ্চয়ে! যেবাং তে--জনুরবুদ্ধিবিশিষ্ট। 

দত্ত, অহঙ্কার, কামনা৷ ও আসক্তিবুক্ত এবং বলগর্বিত হইয়া যে সকল 
অবিবেকী ব্যক্তি শরীরস্থ ভূতগণকে এবং অন্তর্ধযামিরূপে অবস্থিত দেহমধ্যস্থ 


আমাকে কশ করিয়া (কষ্ট দিয়া) শান্ত্রবিধিবিরুদ্ধ অত্যাগ্র তপন্যাদি করিয়া 
থাকে, তাছাদিগকে আন্তরবুদ্ধিবিশিষ্ট বলয়! জানিবে 1৫1৬ 

«| সর্বস্ত (সকলের, সকল প্রাণীর ) আছারঃ তু অপি ত্রিবিধঃ প্রিষ্বঃ 
ভবতি (হয়); তথা (এবং) বজ্ঞঃ তপঃ দানং চ [ব্রিধিধ]) তেষাং ইং 
€্ভাং ( তাছাদিগের এই প্রভেদ ) শূু (শ্রবণ কর )। 

[ প্রকুতিভেদে ] সকলেরই প্রি আহারও অ্রিবিধ হইয়! থাকে) সেইক্প 
হজ, তপন্ত। এবং দানও হ্িবিধ ? উচছাদের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ তাছ! শ্রবণ 
কন।৭ 


৫৬৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৭৮-৯ 


আযুঃসত্ববলারোগ্যনুখপ্রীতি বিবর্ধনাঃ | 
রষ্ঠাঃ জিপ্ধাঃ স্থির! হৃগ্ভা আহারাঃ সাত্তবিক প্রিয়াঃ ॥৮ 
কট্ললবণাত্যুকতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। 


আহারা রাজসন্মেষ্টা দুঃখশোক ময়প্রদাঃ ॥৯ 


সাত্বিকঃ রাজসিক ও তামলিক প্রকুতি ভেদে আহার, যজ্ঞ) তপন্যা এবং দান 
জিবিধ হয়। এই সকলের প্রভেদ্ব পরবর্তী প্লোকসমূহে বণিত হইয়াছে 

৮। আদ্বংসত্ব-বলারোগ্য-নথখ-গ্রীতি-বিবর্ধনাঃ (আয়ু, উৎসাহ, বল. 
আরোগ্য, চিত্তপ্রলন্নভা, ও রুচি--এ সকলের বৃদ্ধিকর ), র্ডাঃ ( সরস, মধুর ), 
দ্থিপ্ধা: (ত্বতাদি গ্রেহবুক্ত ), স্থিয়াঃ (সারবান্‌ ), হৃস্তাঃ ( হৃদয়ানন্থকর ) আছারাঃ 
( আহারসকল ) সাস্তিক প্রিষ়্াঃ (সাত্বিক বাক্তিগণের প্রির )। 

সন্ব-_-উৎসাছ (শ্রীধর)) স্থে্ধ্য বা বীর্ধ্য (আননাগ্গিরি ); সাত্বিক বৃত্ধি 
(তিলক ); ভ্ৃদ্ধ__বাহ! দেখিলেই মন গ্রসু্প হয়। স্থির_সারবান্‌ ( শ্রীধর )-_- 
অথব! দেহে যাহার বল ঘ। শক্তি ব্কাল থাকে (শঙ্কর )। 

সাত্বিক আহ্বার--বাহা আম্মু, উৎসাহ, বল, আরোগ্য, চিত্ত প্রসন্তা ও 
রুচি--এসকলের বর্ধনকারী এবং সরস, ন্েহযুক্ত, সারবান্‌ এবং প্রীতিকর-_ 
এইরূপ আছার লাস্থিক ব্যক্তিগণের প্রিয় ।৮ 

৯। কট্য়ললবণাতুযফতীক্ষরুক্ষবিাহিনঃ (অতি কটু, অন্ন, লবাত্ত, 
উফ, তীস্ক ও প্রদানকারী), ছুঃখশোকাময় প্রদাঃ ( হুঃখ, শোক ও রোগ-- 
জনক), আহার়াঃ (আহারসকল ) রাজলন্ড ইষ্টাঃ (রাজসব্যক্তিগণের 
প্রিয় )। 

অত্যুষণ--অতি উষ্। এই (জতি ) শব কটু, অল্প ও লবণ, এই তিন শব্দের সহিতগ 
প্রযোজ্য (শয় )। কটু বলিতে ঝাল বুঝায় । কিন্তু পয়ে তীক্ষ শব্ব থাকাতে ফেহ কেহ “কটু” 
অর্থ করেন 'অতি তিন্ত'। তীন্--বেদন লক্ষ! মরিচাদি। বিদাহী বেসন সধপাছি। রুক্ষ- 
হেষদ কছু (কাঙ্গনি ধান ) প্রভৃতি। 


শ্লোক ১৭১০ সপ্তদশোহধ্ঠায়ঃ ৫৬প 


যাতযামং গতরসং পৃতি পর্য,যধিতঞ্চ হু । 
উচ্ছিষউমপি চামেধ্যং ভোজনং ভামসপ্রিয়ম. 1১০ 


রাজস আহার--অতি কটু, অতি অল্প, অতি লবণাক্ত, অতি উফ, তীক্ষ- 


বিদাহা, এবং ছঃখ, শোক ও রোগ উৎপাদক আহাম় রাজলব্যক্তিগণের 
প্রিয়।৯ 


১০) যাতযামং (অনেকক্ষণ পূর্বে পাক করা, শৈত্যাবস্1] প্রান্ত ), 
গতরসং চ ( এখং নির্গতরস )? পুতি ( হুগন্ধ ) পর্ধযধিতং (পূর্ধবদিম পক্ষ, বাসি ) 
উচ্ছিষ্টং অপিচ (অন্তের ভোজনাবশিষ্ট ), অমেধ্যং (অপবিত্র) বং ভোজনং 
(যে ভোজন ) [ ত'গ' ] ভামসপ্রিয়ং ( তামসবাক্তিপণের প্রিম্ব )। 

যাতযামং--বাচে| বামঃ প্রহরো বন্ত (ভ্রীধর ),-বাহা! পাক করার পর প্রহর অতীত 
হইয়াছে, অর্থাৎ হাহা ঠা হইয়া! গিয়াছে । গতরসং-্্বাহার রস খন হইয়া গিয়াছে, বা 
নিষ্কার্শিত হইয়াছে অথব। বাহ! অতি পক, পোড়া । 


ভামস আহার _বে খাস বছ পূর্বে পক, যাহার রস শত হইয়। গিয়াছে 
যাহা তর্গন্ধ পর্যবধিত (বাপি), উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র, তাহা! তাম* 
ব্যক্তিগণের প্রিয় ।১০ 


আছার-গুদ্ধি 

সর্ধপ্রকার লাধনপক্ষেই, বিশেষতঃ তক্তিমার্গে। আছারগুদ্ধির বিশেষ 
গ্রাধান্ত দেওয়া হয়। শ্রুতি বলেন--'আছারত্ুদ্ধৌ। লত্বগুদ্ধিঃ সত্বতুদ্ধো 
ফ্রধা শ্বতিঃ (ছান্দোগয ৭২৬ )--আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত তচ্ধ 
হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্বদা ঈশ্বরের স্বতি অব্যাহত থাকে? । শ্রীমৎ" 
রামাস্ুজাচার্ধয এন্থলে 'আহার” শব্ব খান্ত অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন। গ্ঠাহার 
মতে খাণ্ডের জিখিধ দোষ পরিহার কর কর্তব্য। ১ম, জাতিদোষ অর্থাৎ 
খান্তের প্রকৃতিগত দোষ--যেমন, মস্ত, মাংস, রগুন, পেয়াজ ইত্যাদি উত্তেজক 


৫৬৮ শ্রীমন্তগবদ্গীতা শ্লোক ১৭।১* 


খান্ত পরিত্যাগ কর৷ বিধেয ; ২য়, আশ্রয় ফ্লোষ--অর্থাৎ বে ব্যক্তির নিট 
হইতে খান্ত গ্রহণ কর! যায়, তাহার দোষে খান্তে যে দৌষ জন্মে) আগুচি, 
অতিকপণ, আবস্থরম্বভাব, কুৎসিতরোগাক্রান্ত খাস্তবিক্রেতাঃ দাতা, পাচক বা 
পরিবেশনকারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য । ৩য়, নিমিত্ত দোব অথাৎ 
খান্তে ধূলি, ময়লা, ফেশ, মুখের লালা ইত্যাদি অপবিত্র ভ্রব্যের সংস্পশ। 
এইরূপ দুষিত খাস্ত সর্ব পরিত্যাজ্য । 

কিন্ত শ্রামৎ শঙ্বরাচার্ধ্য এস্থলে 'আছার' শষ্খের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করেন। 
তিনি বলেন--“আহিয়তে ইতি আহারাঃ'-_যাছ। গ্রহণ করা যায় তাহাই আহার 
অর্থাৎ ইন্জ্রি্বাগ্রাহ বিষয়জ্ঞানই আহার । তাহার মতে আহারগুদ্ধি অথ রাগ, 
দ্বেষ, মোহ এই ত্রিবিধ দোষবর্জিত হইয়। ইন্দ্রিয়বিষয়গ্রহণ। এইরূপে 
রাগছেষাদি বিমুক্ত হইয়! ইন্তরিয়বিষয় গ্রহণ করিতে পারলেই চিত্ত শিশ্মল ও 
প্রসন্ন থাকে ( গীতা ২৬৪) এবং এইরূপ চিত্তেই ঈশ্বরের স্থৃতি অবিচলিত 
থাকে। ৰা 

“এ হুই ব্যাধ্যা আপাতবিরোধী বলিয়। বোধ হইলেও উভয়টাই সত্য 
ও প্রয়োজনীয় । ক্স শরীর বা মনের সংযম মাংস-পিগুময স্থূল শরীরের 
সংযম হইতে উচ্চতর কার্য বটে, কিন্ত হৃপ্সের লংঘম করিতে হইলে 
অগ্রে স্থুলের লংযম করা বিশেষ ভ্বাবস্তক। স্থতরাং ইহ! যুক্তিপিদ্ধ বোধ 
হইতেছে যে, খাগ্ভাথান্ডের বিচার মনের স্থিরতারূপ উচ্চাবস্থা লাভের 
অন্ত বিশেষ আবশ্তক ॥ নতুবা সহছে এই স্থিরতা লাভ করা যায় না। 
কিন্তু আজকাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদির বিচারের এত 
বাড়াবাড়ি, এত অর্থহীন নিয়মের বাধাবাধি। এ বিষয়ে এত গৌঁড়ামী যে, 
তাহার! যেন ধর্মচীকে রারাঘরের ভিতর পূরিয়াছেন। এইরূপ ধর্ম এক বিশেষ 
প্রকার খাটি জড়বাদ মান্র। উহা জ্ঞান নে, ভক্তিও নহে, কর্মও নছে।-- 
স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্তিযোগ । 


শ্লোক ১৭১১-১২ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ৫৬৯ 


অফলাকাঞ্ক্ষিভির্যজ্ঞে। বিধিদিষফ্। ব ইজ্যতে। 
ষষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ ॥১১ 
অভিসন্ধ্যায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈন বু । 
ইস্যুতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম..॥১২ 


১১। অফলাকাজ্ষিভিঃ € ফলাকাজ্ঞাহীন ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) বইব্যম্‌ এব 
€ ষজ্ঞ কর! কর্তব্য) ইতি মনঃ সমাধায় (এইভাবে যনকে সমাছিত করিয়। ) 
বিবিদিষ্টঃ ( শান্ত্রবিধি অনুনারে সম্পন্ন ) যঃ যজ্ঞ; ইজ্যতে ( যে যজ্ঞ অন্ুতিত হয়) 
নঃ ( তাহ। ) সাত্বিকঃ ৷ 

ফলাকাঙ্ষা! ত্যাগ করিয়া, “যজ্ঞ করিতে হয় তাই করি' এইরূপ অবশ্ত- 
কর্তব্য বোধে শান্ত্রবিধি অন্থুলারে শাস্ত চিত্তে যে যজ্ঞ অনুঠিত হয়, তাহা 
লাত্বিক বজ্ঞ। ১১ 

ধর্্বরাজ যুধিঠিরকে খ্রীকষ্ এইরূপ সাত্বিক যজ্জ করিতেই উপদেশ 
দিয়াছিলেন এবং তিনিও নিষাম ভাবে উহা সম্পনপ করিয়াছিলেন। (১১১ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধ ত যুধিতিরবাক্য দ্রষ্টব্য )। 

১১১২১৩ এই তিন প্লোকে সাত্বিকাদি ভ্রিবিধ যজ্ঞের কথা বল! 
কুইতেছে। 

১২। ফলং অভিসন্ধায় তু (কিন্ত ফল কান! করিয়া) অপিচ দস্তার্থম. 
এব (এবং ধাদ্মিকত্ব বা নিজ মহত্ব দেখাইবার জঙ্ত) যত ইজ্যতে (বাছা, 
'অনুষ্ঠিত হয় ), হে ভরততশ্রেষ্ট, তং যজ্ঞং রাজনং বিদ্ধি ( জানিও )। 

কিন্তু হে ভারতশ্রেঠঠ, ফল লাভের উদ্দেপ্তে এবং দস্ভার্থে (নিজ এইখরধয, 


মহত্ব বা ধাস্মিকত৷ প্রকাশার্থ) যে হজ্জ অন্তষ্ঠিত হয় তাহাকে রাজজ-্যজ্ 
বলিয়া জানিষে। ১২ 


৫৭০ প্রীমন্তগবদগীতা, প্লোক ১৭।১৩-১৫ 


বিধিহীনমস্ষ্টানং মন্ত্রহীনম দবক্ষিণম. | 
শ্রন্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩ 
দেবছিজগুরুপ্রাজ্ঞপুজনং শৌচমার্জদ্রবম, | 
সরক্ষচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪ 
অনুদূবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যশ । 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যাতে 7১৫ 


১৩। বিধিহীনং (শাস্ত্রোক্তবিধিশুন্ত ) অঙষ্টাক্সং (অন্লদানবিহীন) মন্ত্রহীনং 
( যন্ত্রবঙ্জিত ) অদক্ষিণং ( দক্ষিণা-হীন ) শ্রপ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাশুন্ত) বজং 
( বঞ্জকে ) তামসং পরিচক্ষতে ( তামস বলে )। 

শাঙ্তোক্ত বিধিশৃন্ঠ, অরদানবিহীন, শান্ত্রোক্ত মন্তরহীন, দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধাশূঞ্ত 
বজ্ঞকে ভামসযজ্ঞ বলে। ১৩ 

১৪। দেবদ্ধিজগুরু প্রা্পূজনং ( দেবতা, ব্রাহ্মণ গুরু ও বিশ্বান্‌ বাক্তির 
পুজ1), শৌচ*, আর্জবম ( সরলতা ), ব্র্গচর্য):, অহিংস! চ শারীরং তপঃ উচ্যতে 
( কধিত হয় )। 

শৌচ, ক্রঙ্গচর্ধয, অহিংস1--( ২৪৫-২৪৬ পৃষ্ঠা ভ্রষ্টব্য )। 

দেব, দ্বিজ, গুরু, বিদ্বান্‌ ব্যর্তিষ্ি পৃ্গা, শৌচ, সরলতা? বন্ধ্যা, অহিংসা, 
এই সকলকে শারীর তপত্যা বলে। ১৪ 

১৪1১৫।১৬ প্লোকে শারীরাদি ভেদে জিবিধ তপস্তার বর্ণনা হইতেছে। 

১৫। অন্থদযেগকরং ( অপফুষ, যাহ] অন্ধের মন:কষ্ট-দায়ক ছয় না), 
সত্যং ( যথার্থ), প্রিক্মহিতং চ ( প্রিপ্ন ও হিতজনক ) বছ্ছ বাক্যং (যে বাক্য) 
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব € এবং শান্ত্রাত্যান ) বাঙময়ং তপঃ (বাচিক তপন্ত! ) 
উচ্যতে ( কথিত হয় )। 


শ্লোক ১৭১৬ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ৫৭১ 


মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ | 
ভাবসংগুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো। মানসমুচ্যতে 1১৬ 


যাহা! কাহারও উদ্থেগকর হয় না, যাহ1 সত্য, প্রিয় ও ছিফ্লিকর, এরপ 
বাক্য এবং যথাবিধি শান্ত্রাভযা_--এই সকলকে বাগুময় বা বাচিক সপন্ভা 
বল! হয় । ১৫ 
«সত্য, প্রিয় এবং হিতবাক্য+--এই সকল কথায় হনুশ্মতির প্রসিদ্ধ জোকটীর শন হয়। 
বথা,-- 
“সতাং কযাৎ, প্রিরং কার ক্রযাৎ সত্যযপ্রিযমূ। 
প্রিরঞ্চ নানৃতং ক্ররাদেহ হর্শঙ সনাতনঃ ৪” মন্তু-_- ৪1১৩৮ 
অপ্রিয় স'্চা-_উদ্ধত প্লোকে বল1 হইতেছে বে, অপ্রির সত্য বলা অঙ্থুচিত। ইহার অর্থ 
এই যে, জনর্থক অর্থাৎ বিন! প্রয়োপ্রনে অপ্রিয় কখ| সত্য হইলেও প্রকাশ কারবে না। কিন্ত 
প্রয়োজনানুরোধে লোকহিতার্থ অপ্রির সতাও বলিতে হয়, কিন্ত উহ! বলার সৎসাহ্‌স সকলের 
নাই -“অপ্রিযন্ত চ সতহ্য বক্ত| শ্রেতত1 চ ছুলতি:'__( মহাভারতে বিছুরবাকা )--জপ্রিয় সত্য ও 
হিভবাক্য বলায় ও শোনার লোক তি বিরল। 


১৬। মমঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রলম্নতা ) সৌঘ্য্ং ( অক্ররতা), মৌনং 
( মৌনভাব), আত্মধিনিগ্রহঃ (মনং-সংবম ), ভাবসংগুদ্ধিঃ (ব্যবহারে অক- 
পটত! অথব! চিতশুদ্ধি) ইতি এতৎ (এই লকল) হানসং তপঃ উচ্যতে 
€( কধিত হয় )। 

সৌম্ত্বং-_জক্র রত! (প্রীধর ) ; মৌমনপ্ড হূ__সুখের প্রসন্্তা প্রভৃতি কার্যে বার! জন্তঃ* 
করণের যে বৃত্ধিবিশেষ অনুমিত হয় তাহাই সৌমন্ব (শঙ্কর); যৌন--বাক্সংবষ, যনঃসংবষ 
হইলেই বাক সংঘ সম্ভবপর, এই হেতু ইহা মানস তপের অস্ততূ'ক্ত কর! হইয়াছে। অথবা, 
যৌনং যুনের্ভাবঃ মননম্‌ ইত্যর্থ € জীধয়), মুনিদিগের উপযুক্ত বৃত্তি বা ভাব, মনষাছি। 
ভাবলংপগুদ্ধি--পরৈরাবহারকালেহমারাবিত্বং ( শক্কর, পীধর )-_-অপরের সহিত ব্যবহার? কালে 
কপটতারাহিত্য ; অথবা, চিতগুদ্ধি। 


৫৭২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৭।১৭-১৮ 


শ্রদ্ধয়। পরয়। তণ্তং তপস্তৎ ভ্রিবিধং নরৈঃ। 
অফলাকাজিক্ষভিযু ক্তৈঃ সাত্তবিকং পরিচক্ষাতে ॥১৭ 
সকারমানপুজার্থং তপে। দস্তেন চৈব যু । 
ক্রিয়্ুতে তদিহপ্রোক্তং রাঁজসং চলমগ্রবম. ॥১৮ 


চিত্তের প্রসন্নতাঃ অক্র,রতা, বাক্‌-সংঘম, আত্মসংঘম, বা মনঃসংযম 
এবং অন্তের সহিত ব্যবহারে কপটতারাহিতা, এই সকলকে মানসিক তপত্যা। 
বলে। ১৬ 

১৭। জফলাকাক্ছিভিঃ ( ফলাকাজ্ঞা শৃন্ট ) যুক্তি ( একাগ্রচিত্ত, ঈশ্বরে 
ভক্তিযুক্ত ) নবৈং (নরগণ কর্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধয়৷ তপ্তং (পরম শ্রদ্ধা সহকারে 
অনুষ্ঠিত) তৎ ত্রিবিধং তপঃ (পূর্বোক্ত তিন প্রকার তপম্াকে ) সান্বিকং 
পরিচক্ষতে (সার্বিক বলে )। 

পৃবেরক্ত ত্রিবিধ তপন্তা যদি ফলাকাঙ্জাশূন্ত, ঈশ্বরে একা গ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ 
কর্তৃক পরম শ্রদ্ধা সহকারে অনুঠিত হয়, তবে তাহাকে সাস্বিক তপন্ডা 
বলে। ১৭ 

পুবের্য তিনটা ক্সোকে কাদ্নিক, বাচিক ও মানাসক এই ত্রিবিধ তপস্তার 
বর্ণনা করা হইয়াছে । এই ত্রিবিধ তপন্াই আবার সাত্বিকাদি ভেদে তিন 
প্রকার । তাহাই এক্ষণে তিনটা শ্লেকে বলা হইতেছে। 

১৮। নৎকারমানপুজার্থং (সৎকার, মান ও পৃঁজ।-লাভের জন্ত ) দন্তেন 
চ এব ( এবং দত্ত সহকারে ) ঘৎ তপঃ ক্রিয়াতে (ধে তপ অনুষ্ঠিত হয়) ইহ 
(এই লোকে) চলং (অনিত্য ) অগ্রবং (অনিশ্চিত) তৎ তপঃ (সেই 
তপন্ত। ) রাজনং প্রোক্তং (রাজ বল! হয় )। শ 

সৎকারমানপৃজার্থ-_সৎকার শব্বের অর্থ নাধুকার অর্থাৎ এই ব্যক্তি বড় সাধুং তপস্বী,-_ 
এইয়প বে প্রশংস! বাক্যাদি ( সাধুররযদিতি তাপসোহ্রখিত্যাদি বাক পুজ। ), মান--সঅর্থ বাব, 
অর্ধাৎ প্রত্যাখান ( আমিতে দেখিয়! উঠিয়া দাড়ান ), অভিবাহদ প্রস্তৃতি দ্বার! সন্মান প্রদর্শন । 
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মুঢগ্রাহেণাত্মনে! যশ পীড়য়? ক্রিয়তে তপঃ। 
পরন্ঠোতসাদদনার্থং বা তশ তামসমুদাহৃতম. 1১৯ 
দাঁতব্যমিতি বদ্দানং দীয়তেহমুপকারিণে। 

দেশে কালে চ পাত্রে চ তন্দানং সাত্তিকং স্মৃতম ॥২০ 


পূজ।-_অর্থাৎ পান প্রক্ষালন, আসনারি দান, ভোজন করান উত্যাদি। এই সকল লাভ করিবার 
জন্তই যে তপদ্য! তান্বাকে রাজসিক তপন্ক। বলে। 
সৎকার, মান ও পূজা! লাভ করিবার জন্ত দন্ড সহকারে যে তপস্াা অনুঠিত 


হয় এবং ইহলোকে যাহার ফল অনিত্য এবং অনিশ্চিত, তাহাকে রাজস: 
তপন্তা বলে। ১৮ 


এইরূপ তপন্তায় আত্মোরতি বা! পারলৌকিক কোন স্থায়ী ফল হয়না 
ফেবল ইহলোকে ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ হইতে পারে। কিন্তু সেইরূপ প্রতিষ্ঠা 


লাভও যে হইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্ত ইহাকে অনিত্য ও অঞ্রব, 
বলা হইয়াছে। 


১৯। সৃড়গ্রাহেণ (মুড বুদ্ধিবশে, লদসদ, বিবেচনা পরিত্যাগ পৃব্ৰ্ক ) 
আত্মনঃ পীড়য়৷ (নিজকে কষ্ট দিয়া) পরশ্য উৎসাদনার্থং ব| ( অথব! পরের 
বিন্বাশার্থ ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে (বে তপস্ত! অনুষ্ঠিত হয় ), তত তামসম্‌ উদাহৃতম্‌ 
(তাহাকে ভামস বলে)। 


মোহাচ্ছন্বুদ্ধিবশে নিজের শরীরাদিকেও পীড়া দিয়া অথবা জারণ, 
মারণাদি অভিচার ভ্বারা পরের বিনাশার্থ যে তপন্তা অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে 
ভাষস সপত্যা বলে। ১৯ 


২০। ক্লাতবাম্‌ ইতি (দেওয়া কর্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে, কেবল কর্তব্যানু- 
রোধে) অন্কপকারিণে (অন্ুপকারী ব্যক্তিকে) দেশে কালে চ পাত্রেচ 
(উপযুক্ত দেশে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে ) যৎ দানং দীয়তে (যে 


জান কর1 হয়) তত দ্ানং (সেইদান) লাস্বিকং স্বতং (সাস্বিক বলিয়া উত্ত- 
হয়)। 


৫৭৪ শ্রীমন্তগব্দগীত। শ্লোক ১৭২০ 


“দান কর! উচিত, ভাই দান করি” এইরূপ কর্তব্য বুদ্ধিতে উপধুক্ত দেশ, 
কাল ও পাঞ্জ বিবেচনা করিয়া অনুপকারী ব্যক্তিকে ( অর্থাৎ প্রত্যুপকারের 
আশ! ন! রাখিয়!) যে ম্বান করা হয়, তাঙ্ছাকে সাত্বিক দান বলে ।২০ 


সাত্তবিক দান কাহাকে বলে? 


সাত্বিক ধানের তিনটা লক্ষণ এস্কলে উত্ত হইল। (১) শ্বর্গাছ্ি কোনরূপ 
ফলাকাজ্ষ! না করিয়া “দান কগিতে হয় তাই দান করি' এইরূপ নিষ্ষাম বুদ্ধিতে 
দান করিবে। (২) যে পুর্ব্েব উপকার করিয়াছে অথবা যে পরে প্রত্যুপকার 
করিতে পারে এইক্ধপ ব্যক্তিকে দান করিলে তাহ। সাত্বিক হয় না। কারণ 
প্রকৃত পক্ষে উহ। দান নহে, উহা আদাল-প্রদান অর্থাৎ বিনিমন্ন ব' বাণিজ্য । 
€৩) উপমুক্ত দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়। দ্বান করিতে হইবে। 
উপযুক্ত দেশ, কাল ও পাত্রকিরূপ? যেমন ষে গ্রামে বিগুদ্ধ পানীয় জলের 
অভাব, তথাযই পুঙ্করিণী প্রতিষ্ঠায় জল্দানের ফল হয়, ধড় সহরে উহার কোন 
প্রয়োজন নাই। এইনপ হুইল দেশের বিচার । কলেরার প্রাহুর্ভাবমাত্রেই 
ওষধদানের ব্যবস্থ! কর! বিধেয়, পুর্ধ্বে বা পরে উহ্বাতে অর্থব্যয় কর! নিক্ষল। 
এইরূপ কালের বিচার। অভ্াবগ্রস্ত বিপর ব্যস্তিকেই দান করিতে হয়, 
অর্থণালীকে দান ক৭1 নিক্ষল। এইরূপ হুইল পাত্রের বিচার । বস্ততঃ সকল 
কর্ধই দেশকালপান্র বিবেচনা করিয়াই করিতে হয়, নচেৎ নিক্ষল হয়; ইছার 
ব্যাখা। নিপ্য়োজন । 


কিন্ত প্রাচীন টীকাকারগণ সকলেই দেশক!লদর অর্থ কিছু লংকীর্ণ ভাবে 
গ্রহণ করিম্বাছেন । তাহার] বলেন, দেশে অর্থাৎ কুকক্ষেত্রাদি পুণাক্ষে্রে, 
কালে অর্থাৎ সংক্রান্তি গ্রহণাদি পুণ/কালে, পাত্রে অর্থাৎ বেদজ। ব্রাঙ্ষপাদিকে 
€শঙ্বর)। কিন্ত আধুনিকগণ ঠিক এইরূপ নন্বীর্ণ অর্থ অন্গমোদন করেন না । 
এই সকল ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মনম্বী বছধিষচন্্র লিখিয়াছেন-- 
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“সর্বনাশ | আমি বদি প্বদেশে বসিয়া ( অর্থ/ৎ পুণাক্ষেত্রাদিতে নষ ) 
১লা হইতে ২৯শ! তারিখের মধ্য ( অর্থাৎ সংক্রান্তিতে নয় ) কোন দিনে অতি 
বীনছুঃখী, পীড়ায় কাতর একজন মুচি ব1৷ ভোমকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগকে নয় ) 
কিছু দান করি, তবে নে দান ভগবদভ্িপ্রেত দান হইল না! এ্ইরূপে কখন 
কখন ভাস্তকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদ্দার ও সার্বভৌমিক যে ধর্ম তাহা 
অতি সন্কী্ণ এবং অঙ্দার উপধর্থে পরিণত হুইয়াছে। ইহার] যাহা বলেন 
তাহা ভগবদ্ধাক্যে ছাই, স্বৃতিশাস্ত্রে আছে। কিন্ত বিনা বিচারে খষিদিগের 


বাক্যসকল মন্তকের উপর এতকাল বন করিয়া! এই বিশ্জবলা, অধর্দ্থ ও দুর্দশায় 
আনিয়! পড়িয়াছি। এখন আর বিন] বিচারে বহম করা৷ কর্তব্য নহে ।” 


প্রকৃত পক্ষে এ বিষয়ে খষি-শান্ত্রের কোনরূপ অন্থুদারত! নাই। শাস্ত্রের 
মর্ম বুঝিবাপ্ন বা বুঝাইবার ক্রটাতে আমাদের ছুর্টিশ1 | শাস্রে দীনন্ধৃঃখী, আর্ত, 
পীড়িত, অভ্যাগত, এমন কি পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা্ির পর্যন্ত ধারণ-পোষণের 
ব্যবস্থা আছে, লবব ভূতের রক্ষাই গার্হস্থ্য ধর, ইছাই শাস্ত্রের অচ্ছশাসন তবে 
বেদজ্ঞ ব্রাঙ্গণকে দান সব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়] উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে 
অযৌক্তিকতা বা অনুদারতা কিছু নাই। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুলমাজের প্রতিষ্ঠা ও 
বর্ণাশ্রম ধর্দা্দির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার! রাজত, গ্তৃত্ব, কৃষি, শিল্প, 
বাণিজ্যাদি অর্থাগমের যাবতীয় কর্শেই অন্তজাতির অধিকার দিয়াছেন, নিজেরা 
উচ্ছবৃত্তি বা অযাচিত দানের (প্রতি গ্রহ) উপর নির্ভর করিয়! সামান্ত গ্রাসাচ্ছানে 
পন্ত্ট থাকিয়া! লমাজে ধন্ম (বজন-বাজন ) ও জ্ঞান ( অধ্যয়ন, অধ্যাপন! ) 
বিস্তারের ভার লইয়াছেন। ঈদৃশ পরার্থপর ত্যাগী ব্রাহ্মণজাতির রক্ষাকল্পে 
শাস্ত্রের ষে সকল ব্যবস্থা তাহা! যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত ও লমাজরক্ষার অনুকূল 
তাহা কে অন্থীকার করিবে? আবারঃ বোজ্ঞানহীন নিরগ্সি ( অর্থাৎ শ্বধর্থ 
পালনে পরাদ্থুখ ) দবিজবন্ুর্দিগকে দান করিলে নিরয়গামী হইতে হয়, শাস্ত্রে 


এমন কঠোর অনুশাসন রহিয়াছে । ্থতরাং' খাষিশান্ত্বের অন্ুদারতা বা 
পক্ষপাতিতা! কোথায়ও নাই। 


৫৭৬ ্রীমস্তগবদগীতা শ্লোক ১৭২১-২২ 


বত, প্রত্যুপকা রার্থং ফলমুদ্িশ্ট ব! পুনঃ । 
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তন্দানং রাজসং স্মৃতম. ॥২১ 
অদেশকালে যন্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসতকৃতমবজ্জীতষ্্‌ ত তামসমুদাহৃতম ॥২২ 


গ্রহণাদি সময়ে ব৷ পুণাক্ষেত্রাদিতে লোকের সাত্বিক ভাব বৃদ্ধি হওয়ারই 
সম্ভাবন' থাকে, এই হেতু লেই সেই কাল বাস্থান দানাদি কর্তে প্রশত্ত বলিয়া 
বিবেচিত হুইয়। থাকিবে, কেনন। দ্রানাদি কর্ম সাত্বিক শ্রদ্ধার সহিত নিশপন্ন না 
হইলে নিক্ষল হয় (গীতা ১৭:২৮)! কিন্ত কাল-পরিবর্তনে ব্রাক্মপজাতির 
ব্রাঙ্মণত্ব বা তীর্ঘক্ষেত্র।দির মাহাত্ম্য যদি লোপ পায় এবং তদ্গরুূপ লোকের 
ভক্তিশ্রদ্ধার সি ব্যতায় ঘটে তবে এই সকল বিধি-ব্যবস্থার কোন মূল্য থাকে 
না, তাহা! বলাই বাহুল্য । সে স্থলে শান্ত্রের প্রকৃত মর্ঘঘ ও উদ্দেস্ত বুঝির। 
তদস্থুলারে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় করাই শ্রেষঃকল্প, সংস্কারবশতঃ প্রাণহীন অন্থষ্ঠান 
লইয়! বলিয়। থাকিলে ক্রমশঃ অধোগতি শ্রনিশ্চিত। 

২৬। পুনঃ য তু (পরস্ধ যাহা) পপ্রতুঃপকারার্থ (প্রতযাপকারের আশায়) 
বা ফলং উদ্দি্ত ( অথবা ন্বর্গাদি ফল কামনায় ) পরিক্িঃং (চিত্বক্লেশ সহকারে, 
বন়্ কষ্টের সহিত অনিচ্ছা সত্বে) দীয়তে ( দেওয়! হয়) তদ্দানং (সেই দান 
রাজলং শ্বৃতং ( কিত হয় )। 

পরন্ধ, প্রতাপকারের আশায় অথবা ্বর্গাদি ফল কামনায় অতি কঠের' 
সহিত যে দান কয়া হয়, ভাহাকে রাজস দ্বান বলে। ২১ 

২২। জ্বদ্দেশকালে (অনুপযুক্ত দেশে ও কালে) অপাত্রেত্যঃ চ ( এবং 
অপাত্রে) যৎদানং দীয়তে (যে দান করা হয়) [এবং ] অসতকৃতং (বিনা 
সৎকারে ) অবজ্ঞাতং (অবজ্ঞ! সহকারে ) [ বদ্দানং দীয়তে (যে দান বরা 
হয় )] তত তাঙসং উদ্াহৃতম্‌ ( তাহাকে তামস বলে )। 

অসৎরুতং--সৎকারপুন্ত অর্থাৎ প্রি্ন বচন, আদর অভার্থনাদি শিষ্টাচারণৃত্ত । 


শ্লোক ১৭।২৩-২৪ সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৭৭ 


ও তশুসদিতি নির্দেশে! ব্ষাণস্ত্িবিধঃ ম্মৃতঃ। 
ব্রাহ্মণান্তেন বেদ্বাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩ 
তস্মাদোমিতুদাহত্য যচ্দানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সততং ক্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥২৪ 


দেশ, কাল, পাত্র সম্বন্ধে ২*শ শ্লোকের ব্যাখ্য। দ্রষ্টব্য । 

অস্থপধুক্ত দেশে, অনুপযুক্ত কালে এবং অন্থপুক্ত পাত্রে বে দান এবং 
(উপযুক্ত দেশকাল পাত্রে প্রদত্ত হইলেও ) সৎকারশুন্ত এবং অবজ্ঞাসহকারে 
কত থে দান, তাহণকে ভামস দ্বান বলে। ২২ 

২৩। ৩ তৎ সৎ ইতি ত্রিবিধং (এই তিন প্রকার ) ব্রহ্গণ নির্দেশঃ 
(ব্রদ্ধের নামনির্দেশ) শ্থৃতঃ (শাস্ত্রে উক্ত অথব! বেদবিদ গণ কর্তৃক চিন্তিত হয় )) 
তেন (তত্বার! ) ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা (পূর্বকালে ) বিহিতাঃ 
(স্থ্ হইয়াছে )। 

(শাস্ত্রে) "গড তৎ লৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রক্ধের নাম নির্দেশ করা 
হইয়াছে । এই নির্দেশ হইতেই পুবর্ব কালে বেদবিদ, ব্রাহ্মণ বেদ ও যক্ত স্থ্ 
হইয়াছে। ২৩ 

২৪। তম্মাৎ (সেই হেতু) ওম্‌ ইতি উদ্াহত্য (গু এই শব্ধ উচ্চারণ 
করিয়!) ব্রদ্দবাদিনাং (ব্রহ্ষবাদিগণের ) বিধানোক্তাঃ ( শাস্ত্রোক্ত ) যজদান- 
তপঃক্রিক্সাঃ (যজ্ঞ, দান ও তপন্তা্ি কম্ম) সততং প্রবর্তত্তে (সববদ। অচ্ুঠিত, 
হয় )। 

এই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শান্ত্রো্ত কর্ম সর্বদা “সু 
উচ্চারণ করিয়া অন্ুুতিত হয় । ২৪ র 

এই হেতু অর্থ/ৎ সৃষ্টির গ্রারস্তেই পরুক্রদ্ধ হইতে বজ্ঞাদি উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং গু এই শব ব্রক্ষবাচক বলি! ব্রদ্মবিদগণের যজ্ঞা্দি কন্ম উহ উচ্চারণ 
করিয়াই অচুতিত হয় । 


৩৭-... 


৪৭৮ ভ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৭২৫-২৬ 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়্াঃ | 
দ্বানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয্নস্তে মোক্ষকাতিক্গভিঃ ।২৫ 
সন্তাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশস্তে কম্মণি তথা সচ্ছব্'ঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬ 


২৫। তৎ ইতি (তৎ এই শব) [ উচ্চারণ করিয়! ] মোক্ষকাজ্জিভিঃ 
(মুমুক্ষৃব্যক্তিগণ কর্তৃক) ফলম্‌ অনভিসন্ধায় €( ফলের আকাজ্ষ! না করিয়। ) 
বিবিধাঃ যজতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ (বিবিধ যজ্ঞতপ ক্রিয়া ও দান কর্ম) 
ক্রিয়ন্তে ( অনুষিত হয়)। 

যাহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাহারা ফল কামন! ত্যাগ করিয়া 'তৎঃ 
এই শব উচ্চারণ পূর্বক বিবিধ যজ্জ তপস্যা এবং দান ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করেন। ২৫ 

তৎশবও ব্রন্মবাচক ॥ উহা পরম পবিত্র ও চিত্তশুদ্ধিকর। সুতরাং নিফাম 
কর্ণমাজ্রই এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া! অনুষ্ঠিত হয়। 

২৬। হে পার্থ, সন্তাবে (আছে এই অর্থে অর্থাৎ অস্তিত্ব বুঝাইতে ) 
সাধুভাবে চ (এবং শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝাইতে) সৎ ইতি এতৎ (সৎ এই শব) 
প্রযুঙ্গ্যতে (প্রযুক্ত হয়), তথা প্রশস্তে কম্মশি এব ( মঙ্গলজনক কার্ধে। ) সৎ 
শবঃ বুজ্যতে ( সৎ শব ব্যবহৃত হয়শ। 

সপ্তাব--সভাব অর্থাৎ থাকার ভাববা অন্তার্থে। শঙ্কর বলেন--“অসতঃ 
সন্ভাবে যথা অবিষ্যমানস্য পুক্তস্ত জন্মনি*-অসতের সন্ভাব ; যেমন,--পুত্র ছিল 
না, পুত্র হইলে পুত্রের সত্তাব হইয়াছে বল৷ যায়। 

হে পার্থ, সন্ভতাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তর অস্তিত্ব 9 শ্রেঠত্ব 
নির্দেশার্থ নৎ শব প্রধুক্ত হয়) এবং (বিবাহাদি) মঙ্গল কর্খেও সৎ শব ব্যবহৃত 
হয়। ব 


শ্লোক ১।২৭ সগ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৭৯ 


যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতঃ সঙ্দিতি চোচ্যতে। 
কম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭ 


২৭। যজ্ঞ, তপনি ( তপন্তায়) দানে চ স্থিতি (নিষ্ঠা, তৎপর হই! 
থক ) সং উচ্যতে ( সৎ বলিম। কথিষ্ত হয ), তদর্ীয়ং কর্ম চ ( সকলের 
উদ্দেস্টে যে কর্ম তাাও ) সৎ ইতি এব অভিধীয়তে ( সৎ বলিয়া কথিত হয় )। 

তদর্ধায়ং কর্--ভপঃ ও দামের উদ্দেস্তে হে সকল কর্ম কর! হয়ঃ অথব! ঈখয়ের উদ্দেন্তে 
যেকিছু কর্ধ কর৷ হয় (শঙ্কর) 


যজ্ঞ, তপগ্ত। ও দানে স্থিতি অর্থাৎ নিষ্ঠা বা! তৎপর হইয়। থাকাকেও সৎ 
বলে এবং এই সকলের জন্ত যে কিছু কর্ম করিতে হয় তাহাও সৎ বলিয়া কথিত 
হয় ।২৭ 

২৪শ গ্লে!কে ব্রন্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপঃক্রিয়ার কথ! বল হইয্বাছে ; 
উহাতে ৬ শব্ধ প্রযোজ্য। ২৫শ শ্লোকে নিফাম কর্মাদিগের বজাদির কথা 
বল! হইয়াছে । উচ্থাতে তৎ শব্ধ প্রযোজ্য | ২৬শ ক্লোকে যে কোন সংকর্ধ 
ও ববাহাদ প্রশস্ত কর্ম এবং ২৭শ গ্লোকে সকাম বজ্ঞাদির কথ! বল! হইয়াছে। 
উহাতেও সৎ শব্ধ প্রযোজ্য ; কারণ উহা সকাম হইলেও যোক্ষানুকূজ। 

ও ভতগ সগ-_ 

ও, তৎ, সৎ--এই তিনটাই ব্রদ্বাচক। তিনটার পৃথকৃ ব্যবহার হয়, 
এক সঙ্গেও প্রয়োগ হয়। ও ( অ-উ-ম্) বা প্রণব, গৃঢ়াক্ষররূপী বৈরিক মনত, 
খ'বশান্ত্রে ইহার নানারপ ব্যাখ্যা আছে। (ছান্দ্যো ১১, মৈত্র্য ৬৩৪, মাও 
১১২ ইত্যাদি) । যথা» 

ও ॥ ওমিত্যেতাক্ষরমিদং সর্বং তন্তে।পব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদিতি 
সর্বামোক্কার এব। হচ্চাপ্তৎ ভ্রিকালাতীতং তদপ্যোক্কার এব ॥ ১।--০৩ এই 
অক্ষরটাই এই লমন্ত (জগৎ )) তাছার উপব্যাখ্যা--ভূত; ভবিষ্যৎ, বর্তমান 


শমস্ত ওক্কার। ভ্রিকালাতীত যে অস্ত পদ্দার্থ অর্থাৎ ব্রদ্ম, তাহাও ওষার |... 
ষাও্ক্য ১ 


৫৮৬ শ্ীমন্তগব্দগীতা ক্লোক ১৭২৭ 


এইরূপ তৎ ও সৎ শবও ব্রক্ষবাচক। বথা ;--“তৎ বিজিজ্ঞাসম্ব তথন্দ' 
“সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাদ্দো ৯২১)। আবার “গু তৎ সৎ' এই 
তিনটা একত্রও ব্রহ্ম নির্দেশার্থ ব্যবহৃত হয়। এই মন্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা 
আছে। লোকমান্ত তিলক ইহার এইরূপ অর্থ করেন--“ও গৃঢ়াক্ষরকপী 
বৈদিক মন্ত্র। “তৎ তাহ! অর্থাৎ দৃশ্ত জগতের অতীত দূরব্ভী অনির্ধাচা তত্ব। 
এবং “সৎ অর্থাৎ চক্ষুর লম্মুখস্থ দৃশ্য জগৎ; এই তিন মিলিয়া সমন্তই ব্রহ্ম, 
ইহাই এই সম্কল্পের অর্থ” ( গীত1 ৩১৯ পৃঃ (৪) দ্রষ্টব্য )। 


এস্থলে বলা হইতেছে যে,_-'গ তৎ সৎ" এই ব্রহ্ষনির্দেশ হইতেই ব্রাহ্গণাদি 
কর্তা, করণ রূপ বেদ এবং কর্ধরূপ যজ্ঞ স্যষ্ট হইয়াছে । ইহারই নাম 
শবাত্রন্মবাদ । এই ওঙ্কারই জগতের অভিব্যক্তির আদি কায়ণ শবাব্রদ্ম। ইহার 
নাম স্ফোট। স্ফোট হইতে কিরূপে জগংস্থষ্টি হইল তাহা! শ্রীমন্তাগবত এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছেন__ 


সমাবি অবস্থাপয় পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার হৃদাকাশ হইতে প্রথমতঃ নাদ উৎপন্ন 
হইল। অতঃপর সেই নাদ হইতে ত্রিমাত্র ওষ্কার উৎপন্ন হইল। তাহা 
সপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রদ্মের সাক্ষাৎ বাচক শক এবং সমস্ত বৈর্দিক মন্ত্রোপনিষদের 
নিত্য বীজন্বরূপ | প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত ওষ্কারের অকার, উকার, মকার এই 
তিন বরণ প্রকাশ পাইল এবং উহা হইতে ক্রমশঃ সত্বাদি গুণ, খগারদি বেদ, 
তৃতূবাদি লোক অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ ছষ্ট হইল ( ভাগবত ১২।৬৩৩--৩৭ )। 


“ভারতীয় দর্শন তে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক।......... এই বাক্ত 
ইন্জিয়গ্রাহ জগৎই রূপ, ইহার পশ্চাতে অনন্ত অব্যক্ত স্ফোট রহিরাছে। ক্ফোট 
অর্থ সমুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ শবব্র্ধ। সমুদায় নাম বা ভাবের 
নিত্য সমবায়ী উপাদান স্বন্ধপ নিত্য ক্ফোটই সেই শক্তি যন্দার! ভগবান এই 
জগৎ স্জন করেন ? শুধু তাহাই নহে, ভগবান্‌ প্রথমতঃ আপনাকে স্ফোট রূপে 
পরিণত করেন | এই ক্ফোটের একমাত্র বাচক শব গ1”-.স্থামী বিবেকানন্দ । 


শ্লোক ১৭।২৮ সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ৫৮৯ 


অশ্রদ্ধায়! হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যু । 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ নচ তং প্রেত্য নে! ইহ ॥২৮ 


কর্মে ব্র্ম নির্দেশ-_পূর্বেবে বলা হইয়াছে, ত্রজ্ষবাচক স্োট্ক্পী ওক্কার 
হইতেই জগৎ-স্ষ্টি। জগতের ধারণ পোষণের জন্ত বজ্ঞস্থতি। যজ্ঞ শবে 
ব্যাপক অর্থে চাতুর্বর্্ের আচনণীয় সমত্ত কর্ন বুঝার়। এই বজ-কর্ধের 
ব্যবস্থাই বেদে আছে, এবং যজ্জরক্ষার ভায় প্রধানত: ব্রাচ্ছণের উপর । ব্রাঙ্গণ, 
বেদ ও যজ্ঞ পরব্রহ্ধ হইতেই উৎপন্ন হুইয়াছে? সুতরাং ব্রন্মবাচক “গু তৎ সং, 
এই সঙ্কপ্পই সমগ্র স্ঙটির মূল । যজ্ঞ বা! কণ্ঙ্থারাই সি রক্ষা! হয়, সুতরাং 'ও 
তৎ সৎ এই সম্কল্প দ্বারাই সমস্ত কর্ম করিতে হয়। ইহার স্থূল মর্ম এই ষে 
সর্ধবকন্মই পরমাত্থাকে স্মরণ করিয়। ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করিবে অর্থাৎ কর্ণ্মকে 
ব্রহ্মকর্খে পরিণত করিবে, তাহ] ত্যাগ করিবে না। কশ্খে ব্রন্ধ নির্দেশ দ্বার 
এই তত্বই পরিস্ফুট করা হুইয়াছে। গীতায় কর্্মযোগ মার্গের আলোচনার এই 
কথাটা প্রশিধানযোগ্য । ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক যাগষঞ্ঞ 
গীত] ত্যাগ করিতে বলেন না, অথবা নিবৃত্তিযূলক সন্গযাসবাদও প্রচার করেন 
না, নিফামভাবে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে যথা প্রাপ্ত কর্ম করিতে হইবে, ইহাই গীতার 
উপদেশ। 

“ইহা হইতে নিদ্ধ হইতেছে যে, যে কম্মের ব্র্ধনির্দেশেই সমাবেশ হক 
এবং থাহা ব্রঙ্গদেবের সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে ( ৩১০ ) এব" যাহা কেহ ছড়িয়া 
থাকিতেও পারে না, সেই কর্থ ছাড়িয়া দেওয়ার উপদেশ কর! অন্ুচিত। 
€গ তৎ সৎ রূপ ব্রঙ্ধ নির্দেশের উক্ত কর্মযোগপ্রধান অর্থকে এই অধ্যায়েই, 
কর্মবিভাগের সঙ্গেই ব্]াখ্যা করিবার হেতুও উহাই"'--গীতারহন্ত, লোকমান্ত 
তিলক। 

২৮। ছে পার্থ, অশ্রন্ধয়া ( অশ্রদ্ধাপূর্বরক কৃত) হছুতং (হোম) দত্ত 
(দান), তপ্তং তপঃ ( অনুষ্ঠিত তপন্ত। )১ যত চ কৃতং (এবং অন্ত যাহা কিছু 


৫৮২ শ্রীমন্তগবদগীতা ১৭। সারসংক্ষেপ 


অনুষ্ঠীত হয়) [ সে সমস্ত ] অসং ইতি উচ্যতে ( অসৎ বলিয়! উক্ত হয় )। তৎ 
(তাহা) ন ইহ (না ইহ লোকে) নো প্রেত) (ন1 পরলোকে ) [ফল দান 
করে]। 

হে, পার্থ, হোম, দান, তপস্যা বা অন্ত যাহ! কিছু অশ্রদধাপূর্ববক অন্রষঠিত 
হয় তৎসমুদয় অসৎ বলিয়া কথিত হয় । সে সকল না ইহছলোকে না৷ পরলোকে 
ফলদায়ক হয়।২৮ 


জগুদশ অধ্যায়--বিষ্লেবণ ও সারসংক্ষেপ 
১.৪ অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ত্রিবিধ শ্রদ্ধা! বর্ণন ; ৫-৬ আমুরী তপস্যা; ৭.৮ ১* সাত্তবিকাদি 
তেদে জ্িবিধ আহার; ১১১৩ ভ্রিবিধ যজ্ঞ ; ১৪--১৬ শারীরাদি ভেদে ত্রিবিধ তপস্যা ; 
১৭--১৯ উহার! প্রত্যেকে সাত্বিকাদি ভেদে ভ্রিবিধ ; ২*--২২ সাত্বিকাদি ভেদে ত্রিবিধ দান £ 
২৩--২৭ যজ্ঞ দানাদি কর্ে ব্রদ্নির্দেশ ; ২৮ অশ্রদ্ধাসহ কৃত বজ্ঞদানাদি অসৎ ও নিম্ষল। 


শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ যোগ 


পূ্ধব অধ্যায়ের শেষে ্রভগবান্‌ বলিয়াছেন ঘে কার্ধ্যাকার্ধ্য নির্ণয়ে শান্ত্রই 
প্রমাণ। কিন্ত অনেকে শাস্ত্র অমান্ত না করিলেও অজ্ঞানতা বা আলম্ত-বশতঃ 
শান্রবিধির অনুবর্তন করে না, অথচ শ্রদ্ধাপূর্ক পুজার্চনাদদি করে। ইহাদের 
নিষ্ঠা কিরূপ, সাত্বিক, রাঙ্জসিক, না তামনিক, ইহাই এক্ষণে অর্জনের প্রশ্ন । 

শ্রদ্ধা ভ্রিবিধ-_-তহুত্তরে শ্র্ঞরবান্‌ বলিলেন যে মনুষ্যের শ্রদ্ধা স্বভাবজাত 
অর্থাৎ পূর্বজম্মের সংগ্কার প্রশ্থুত ) সুতরাং যাহার অস্তঃকরণের যেরূপ সংস্কার 
তাহার শ্রদ্ধাও সেইরূপই হয়। সাত্বিকাদি গুণভেদে জীবের জ্িবিধ শ্বভাব হয়; 
স্বতরাং তাহার শ্রদ্ধ!ও শ্বতাবভেদে সান্বিক, রাজপিক বা তামসিক এইকপ 
ত্রিবিধ হয়। সাত্বক শ্রদ্ধাযুক্ত বাকি দেবতার পূজা করে, রাজসিক প্রকৃতির 
লোক বক্ষরক্ষাদির পূজা করে, তামসিক প্রকৃতির লোক ভূতপ্রেতের পুজা 
করে। [কিন্ত শাপোজ্ছল! বুদ্ধিত্থার1 যদি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা মাজ্দিত হয় তবে 
উহ! বিশুদ্ধ হইয়া একমান্র ঈশ্বরে অপিত হয়। ] 


১৭। সারসংক্ষেপ সপ্তদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৮৩ 


জিবিধ আছারাদ্দি ।--শ্রদ্ধ! যেক্প ত্রিবিধ, সেইরূপ আহার, যজ্ঞ, তপ্ত 
ও দানও প্রক্কতি তেছে ত্রিবিধ হয়। "ম--২৩শ প্লোফে এই সকল বণিত 
হইয়াছে। 

কর্মে ব্রক্মনির্দেশ ।-_ত্রান্মণাদি প্র্গান্টির সঙ্গে লঙগেই প্রন্থবরক্ষার জন্ত 
যজ্ঞাদি কর্মেরও সৃষ্টি হইয়াছে । পরর্রদ্ধ হইতে এ সকলের উদ্তব। “৩ তৎ 
সৎ'ব্রহ্ষবাচক সম্কর। হুতরাং স্বধণ্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের হজ, দান, তপন্তাদি 
শাস্ত্রোক্ত লমন্ত কর্মই ও এই ব্রক্ষবাচক সন্ল্প করিয়। সম্পন্ন কর! কর্তব্য। 
মোক্ষাভিলাধা ব্যক্তি যে নিফাম কণ্ম করেন তাহাতে ব্রদ্মবাচক 'তৎ' এই লক্বল্ল 
প্রযোজ্য । “সৎ? শবে ব্রহ্মও বুঝায় এবং “অন্তিত্ব' ও “পাধুতা'ও বুঝায় । 
নিষ্ধাম না হইলেও লোক-রক্ষার অন্্কূল বিবাহা্গি পবিত্র গুতকর্থ্ে “সৎ শব 
প্রযোজ্য, কেনন শাস্তানুসারে কৃত সংকর্শেরও ব্রদ্দেই সমাবেশ হয়। 

শ্রদ্ধাই যজ্ঞদানতপন্তাদি ধর্মকর্মের প্রাণস্থর়ূপ । শ্রদ্ধার সহিত সম্পক্গ 
হইলেই এ সকল কল্যাণকর সৎকর্ম বলিয়া উক্ত হয়। অস্রদ্ধা-সহফারে কৃত 
যজ্ঞদানাদি যে কোন কর্ম তাহ! অসৎ কণ্ম বলির! গণ্য । উহা কি ইহকালে 
কি পরকালে কুত্রাপি ফলদায়ক হয় না। 

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ শ্রদ্ধার স্বরূপ এবং উহার ত্রিবিধ ভেদ বশিত 
হইয়াছে । এইজন্ত ইহাকে শ্রন্ধাত্রয় বিভাগষোগ হলে। 

ইতি শ্রীমস্তগব্দ্গীতানুপনিবৎনু ক্রন্মবিস্ভায়াং যোগশান্ত্ে প্রীকফচাঙ্জুন-সংবাদে 
অদ্ধাত্রয়বিস্ভাগষোগে! নাম সগ্তদশোহধ্যায়ঃ। 


অষ্টাদশোহুধ্যায়£ 


অর্জুন উবাচ 


সন্তাসস্য মহাবাহো। তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম, 
ত্যাগস্য চ হৃধীকেশ পৃথক, কেশিনিষুদন ॥১ 


১। অর্জুনঃ উবাচ-_হে মহাবাহে!, হে ভ্বষীকেশ, হে কেশিনিয্‌দন, 
সন্ন্যাসন্ত ত্যাগন্ত চ তত্বং ( সঙ্গ্যান ও ত্যাগের তত্ব) পৃথক বেদিতুম (পৃথকরূপে 
জানিতে ) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি )। 

কেশিনিষুদন-স্প্রক্ ব্রজ্জলীলায় কেশি নামক অন্থরকে বধ করিয়াছিলেন, এইজন্ত 
তাহার নাম কেশি-নিষ্‌দন। 

অজ্ন কহিলেন,_-হে মহাবাহো, হে হৃবীকেশ, ছে কেশিনিষ্‌ দন, সর্ন্যাস 
ও ত্যাগের তত্ব কি তাহ! পৃথক ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি ।১ 

সন্প্যটান এবং ত্যাগ এই ছইটীর ধাত্বর্থ একই। উভয়ের অর্থই পরিত্যাগ 
করা,--ছাড়1; কিন্তু সন্নযাল শবের একটী বিশেষ অর্থ এই যে, সর্বকর্ম ত্যাগ 
করিয়! চতুর্থ আশ্রম অবলম্বন কর1। এই চতুর্গাশ্রম শান্ত্রবিছিত এবং সন্ন্যাস 
অবলম্বন ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় ঞ্ন।, এই মতও স্থগ্রচলিত | অঞ্জুনও মনে 
করিয়াছিলেন, শ্রীভগবান্‌ অবশ্ত এই কথা শেষে বলিবেন। কিন্ত তিনি 
এপর্য্স্ত কোথাও কর্মত্যাগের উপদেশ দিলেন না। তিনি আর৪ এই কথ! 
বলিলেন বে, যিনি আকাঙ্ষ! ত্যাগ করেন তিনিই নিত্যসন্ন্যাপী । সেই জন্যই 
অর্জুন প্রশ্ন করিলেন যে, তিনি ত্যাগ ও লর্যাস এই শব ছুইটী কি অর্থে 
ব্যবহার করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য আছে কি না 
এবং থাকিলে, তাহা কি? এই কথার উত্তরেই শ্রীতগবান্‌ কর্শধোগমার্গের 
সারার্থ পুনরায় স্পট্টাকৃত করিয়া গীতাশান্ত্রের উপসংহার করিয়াছেন। 


শ্লোক ১৮২-৩ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৮৫ 
শ্রীভগবাহ্থবাচ 


কাম্যানাং কর্মনাং গ্ভাসং সন্নযাসং কবয়ে। বিছুঃ | 
সর্ববকণ্মকলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং ৰিচক্ষণাঃ ॥২ 
ত্যাজং দোষবদিত্যেকে কন্ম প্রাচ্ণ্মনীবিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃকন্ধম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩ 


২। শ্রীভগবান্‌ উবাচ--কবরঃ ( পণ্ডিতগণ ) কাম্যান্ভাং কর্মণাং (কাম্য 
কশ্ম সকলের) ন্তানং ( ত্যাগকে ) সন্যাসং বিছুঃ ( সন্নযান বলিয়া জানেন )$ 
বিচক্ষণাঃ (বিচক্ষণ, তত্বধশিগণ) সর্ধকর্মফলত্যাগং ( সর্বাবিধ কর্মের ফল 
তযাগকে ) ত্যাগং প্রাঙ্থঃ (ত্যাগ বলেন )। 

শ্রীভগবান্‌ বলিলেন-কাম্য কর্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া 
জানেন ) এবং সমস্ত কর্থের ফল ত্যাপ্কেই সুল্ষ্মদশিগণ ত্যাগ বলিয়া 
থাকেন ।২ 

কাম্য কর্ধের ত্যাগই সন্ন্যাস কিছ্জ হুম্দ্শী পপ্ডিতগণ বলেন যে, সকল 
কর্ম্েরই ফল ত]গই প্রকৃত ত্যাগ ; স্থতরাং বিনি ফল ত্যাগ করেন, তিনি কম্ম 
করেলেও প্রকৃত পক্ষে সন্গ্যাপী (৬১২ ভ্রষ্ব্য)। 

৩। একে মনীষিশঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ) কম্ম দোষবৎ (কর্ম 
দোষঘুক্ত ) ইতি ত্যাজং (এই হেতু ত্যাজা) প্রাঃ (বলেন)) অপরেচ 
( অপর কেহ কেহ) ধজ্তর্ানতপঃ কণ্ম ন ত্যাজ]ং ইতি (ত্যাব্ব্য নহে, এইক্ধপ 
বলেন )। ্ 

কোন কোন পঞ্ডিতগণ (সাংখ্য পণ্ডিতগণ) বলেন থে কর্ণমান্রই দোযযুক্ত 
অতএব ত্যাঙ্' ; অন্ত কেহ কেহ ( মীমাংসকগণ ) বলেন যে, যজ্ঞ, দান ও তপঃ 
কর্ম ত্যাজ্য নহে ।৩ 


৫৮৬ জীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৮৪-৬ 


নিশ্চয়ং শূণু মে তন্ত্র ত্যাগে ভরতসত্তম। 
ত্যাগে। হি পুরুষব্যান্ত্ ত্রিবিধঃ সংগ্রকীন্তিতঃ ॥৪ 
যজ্ঞদানতপঃকণ্ম ন ত্যাজং কার্ধ্যমেব তৎ। 
যজ্ঞ দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌ ॥ 
এতান্পি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যত্ব ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুস্তমম্‌ ॥৬ 


৪। হে ভরতসত্বম, তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ বিষয়ে) মে নিশ্চয়ং (আমার) 
সিদ্ধান্ত) শুধু (গুন )7 হে পুরুষব্যাত্র। ত]াগং হি ত্রিবিধঃ সংপ্রকীরন্তিত (কথিত 
হইয়াছে )। | 
হে ভরতশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ বিষয়ে আমার নিম্ধান্ত শ্রবণ কর, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, ত্যাগ 
ব্রিবিধ বলিয়। কথিত হইয়াছে )) পরের ৭1৮1৯ ক্লোক )18 

৫1 যল্দানতপঃ কর্ম ন ত্যাজং ( তাজা নহে); তত ( তাহ) কার্ধযমেব 
(নশ্চয়ই কর্তব্য) $ [যেহেতু ] যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ মনীষিণাং এব ( ধীমান্‌- 
গণেরও ) পাবনানি (চিত্তগুদ্ধিকর )। 

যজ্ঞ, দান ও তপন্তারূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে, উহা] করাই কর্তব্য | বজ, দান 
ও তপস্যা বিদ্বান গণের চিতগ্দ্ধকল্ )1৫ 

তপঃস্পত্রিবিধ তপঃ ১৭।১৪-. ১৬ শ্লোকে দ্রষ্টব্য 

৬। হে পার্থ তু (কিন্ত) এতানি কশ্মাশি অপি (এ সকল কর্দও ) সঙ্গং 
(আলক্তি, কতৃত্বাভিনিবেশ ) ফলানি চ (এবং ফলকামন! ) তাক্কা ( ত্যাগ 
করিঝ়। ) কর্তবযানি ( অবশ্ত কর্তব্য) ইতি মে ( ইহ! আমার ) নিশ্চিতং উত্তমং 
মতং €( মত )। _ 

হে পার্থ, এই সকল কর্ও কতৃ ত্বাভিম!ন ও ফল কামন! ত্যাগ করিস! কর? 
কর্তুব্য। ইহাই আমার নিশ্চিত মত এবং ইছাই উত্তম মত। ৬ 


১৮৭-৮ অক্টাদশোহধ্যায়ঃ ৫৮% 


নিয়তম্য তৃ সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপছ্যতে। 

মোহাৎ তম্ত পরিত্যাগন্তীমসঃ পর্রিকীর্িতঃ ॥৭ 
দুঃখমিত্যেব যশ কর্ম কায়র্লেশভয়াৎ তাজেু। 

স কৃত্ব। রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮ 


পূর্বে বল! হইয়াছে ষে, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামনা বর্জন করিয়া 
ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধেতে সমস্ত কর্ণ করা উচিত। শ্রোত ম্মার্ভ যজ্ঞদানাদি কর্্মও 
ঠিক সেই ভাবেই কর! কর্তব্য । ইহাই নিষ্কাম কর্মষোগ। 

৭ নিয়তন্ত কর্ধণঃ তু (শ্বধর্মরূপে নির্দিষ্ট যে কর্খদ তাহার ) সন্গ্যাসঃ 
(ত্যাগ) ন উপপস্থতে (যুক্তিযুক্ত নয়); মোহাৎ ( মোহবশতঃ) তত্ত 
পরিত্যাগঃ (তাহার পরিত্যাগ ) তামনঃ পরিকীন্তিতঃ ( তামস বলিয়া কথিত 
হয়)। 

মিয়ত কর্__ধর্্ানূসারে বখ। ধিকার প্রাপ্ত কর্মা। ১৮৪৭ শ্লোক ইহাকেই “ম্বভাব- 
নিরত' কর্ম বল! হইয়াছে । জীবের হাব বা প্রকৃতির গুপভেদবশত$ই বর্ণভেদ ও কর্ম দ শানে 
বিহিত হইয়াছে । হুতরাং যথাধিকার শান্ত্রবিহিত কর্ম ই নিরত কর্মা। ইহাকেই স্বধর্মা, দবকর্প 
সহজ কর্ণ, ্বভাবজ কর্ণ ইত্যাদি বল! হইয়াছে (১৮৪২-৪৮)7 

অপচি ৯৮ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টব্য। 

স্বধর্্ম বলিয়৷ যাহার যে কর্ম নির্দিষ্ট কাছে, সেই কর্ণ ত্যাগ করা কতীব 
নহে । মোহুবশতঃ সেই কর্ম ত্যাগ করাকে তামসত্যাগ বলে ।৭ 

৮। [ধিনি] ছুঃখম্‌ ইতি এব (ছঃখকর বলিয়।) কারক্লেশভয়াৎ 
( দৈহিক ক্লেশের ভয়ে) যৎ কর ত্যজেৎ (কর্তব্য কর্ম তাগ করেন) লঃ 
(তিনি) রাজনং ত্যাগং কৃত্বা (রাজস ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং ন এব লন 
( ত্যাগেয় ফল লাভ করেন না)। 

বশ্মানু্ঠান ছুঃখকর মনে করিয়া কারিক ক্লেশের ভয়ে ধে কর্ধত্যাগ করা 
হয় তাহা! রাজসত্যাগ । তিনি এই ভাবে কর্মত্যাগ করেন, তিনি প্রত 
ত])াগের ফল লাভ করেন না ।৮ 


৫৮৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮1৯-১৩ 


কাধ্যমিত্যেব যত কন্ম নিয়তং ক্রিয়তেহজ্জুন । 
সঙ্গং ত্যত্তা। ফলঞ্ব স ত্যাগঃ সাত্বিকো। মতঃ ॥৯ 
ন হেষ্টকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 

ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১৬ 


ত্যাগের ফল কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা। কিন্ত 
কায়ক্লেশভয়ে কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করিলে তাহাতে মোক্ষ লাভ হয় না। এইরূপ 
'ত্যাগকে রাজসতযাগ বলে। 

৯। হে অর্জুন, সঙ্গং ( আপক্কি, কর্তৃত্বীভিমান) ফলং চ এব (এবং 
ফলকামন! ) ত্যক্তা (ত্যাগ কারয়!) কার্ধ্যং ইতি এব (কেবল কর্তধ্য) ষৎ 
নিয়তং কর্ম (অবশ্ত কর্তব্যরপে বিহিত যে কর্ম) ক্রিয়তে ( অনুষ্ঠিত হয়), লঃ 
'ত্যাগঃ ( সেই ত্যাগ ) সান্তিকঃ মতঃ ( সাত্বিক বলিয়া কথিত হয়)। 


হে অজ্জুন, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামন। ত্যাগ করিয়!, কেবল কর্তব্য বলিয়া 
ষে বিহিত কর্ন কর! হয়, তাহাই পাত্বক তাগ বলিয়া, কথিত হয়। ( অর্থাৎ 
কর্তৃত্বাভিমান ও ফলকামন৷ ত্যাগই সাস্তিক ত্যাগ, কর্মত্যাগ নহে )।৯ 


১৪। সব্বলমাবিষ্টঃ ( সত্বগুগ্ুম্পরপ ) মেধাবী (জ্ঞানী, স্থিরবুদ্ধি) ছিনসসংশয়ঃ 
€ সংশয়শুন্ত ) ত্যাগী (সাত্বিক ত্যাগী) অকুশলং (ছুঃখকর, অকল্যাপকর ) 
কর্ষন ত্বেট্টি (ঘ্েষ করেন না), কুশলে ( স্থুখকর, কল্যাণকর) কণ্মেন 
'অনুমজ্জতে ( আসক্ত হৰ ন1)। 

সত্বগুণ বিশিষ্ট, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়শৃন্য পূর্বোক্ত সান্বিক ত্যাগীপুরুষ ছ্ুংখকর 
কর্ধেও দ্বেব করেন ন1, এবং সুখকর কর্নেও আলক্ত হন না। ( অর্থাৎ রাগছ্েষ 
হইতে বিমুক্ত থাকিয়৷ কেবল কর্তব্য বোধে কন্ম করিয়া থাকেন )1১০ 

ইহাই লাত্বক ত্যাগীর লক্ষণ। 


শ্লোক ১৬।১১-১২ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ। ৫৮৯ 


নহি দেহভূত! শক্যং তক্ত,ং কর্ম্াণ্যশেষতঃ। 

যস্তু কণ্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কম্ধণঃ ফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সঙ্গ্যাসিনাং কচিং ॥১২ 


১১। দেহভৃতা ( দেহধারী ব্যক্তি) অশেষতঃ ( নিঃশেষরূপে ) কর্ম্মা্সি 
ত্ক্তুং (কর্ণালমূহ ত্যাগ করিতে ) ন হি শকাং (সক্ষম ভয় না)) ষঃতু 
( কিন্তু বিনি ) কর্ম্মফলত্যাগী, স: ত্যাগী ইতি অভিথীয়তে ( কথিত হন )। 

যে দেহ ধারণ করে তাহার পক্ষে কর্ম সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা সম্ভবপর নয়? 
অকএব ধিনি ( কর্ম করিরাঁও ) কর্ম ফল ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী 
বলিয়৷ কথিত হুন।১১ 


১২। অনিষ্টং (অকল্যাণকর) ইষ্ইং ( কলাণকর ) মিশ্রং (ইঠ্টানিষ্ট 
উদ্ভয়মিশ্র ) ত্রিবিধং,( তিন প্রকার) কর্মণঃ ফলং (কর্মের ফল) অত্যাগিনাং 
(সকাম ব্যক্তিগণের) প্রেত্য (পরলোকে ) ভবতি (হুইয়ী থাকে); তু 
(কিন্তু) সন্ন্যাসিনাং ( ফলত্যাগিগণের ) ন কচিৎ ( কখনও হয় ন)। 

অত্]াগিনাং--যাহার! কর্মফল তাগ করেন না তাহাদের অর্থাৎ সকাম 
ব্ক্তিগণের । জঅন্নযাসিনাং-_“সন্ন্যাদিশবেনাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ 
কর্্মফলতাগিনোহপি গৃহাত্তে' ( শ্রধর )--সন্ন্যাী শবের অর্থ এখানে কর্মত)াগী 
নয, কর্মফলত্যাগী (৬১ শ্লোক ভট্টব্য )। 

যাহারা ফল কামন! ত্যাগ করে না, সেই অত্যাগী পুরুষগণের মৃত্যুর পরে 
অনিষ্ট, ইষ্ট ও ই্টানিষ্ মিশ্র, তাহাদের কর্শানথসারে এই তিন প্রকার ফললাভ 
হয়। কিন্তু সঙ্নযাসীদের অর্থাৎ যাছার। কর্মফল ত্যাঠী করিয়| কর্ম করেন, 
তাহাদের কখনই এইরূপ ফল লাভ হয় না। ( অর্থাৎ তাহার। কন্ম করিলেও 
অ!বন্ধ হন না)।১২ 


৫৯৬ ভীমন্তগব্দগীতা শ্লোক ১৮।১৩-১৪ 


পঞ্চেমানি মহাবাহে। কারপানি নিবোধ মে। 

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তা!নি সিদ্ধয়ে সর্বব কর্্দণাম্‌ ॥ ১৩ 
অধিষ্ঠানং তথ। কর্তা করণং চ পৃথগবিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ.পৃথক্‌ চেষ্ট। দৈবখৈবাত্র পঞ্চমম্‌ ॥ ১৪ 


১৩। মহাবাহো, সর্ধকর্মণাং সিদ্ধয়ে (সকল কর্মেরই সম্পাদনের 
পক্ষে) সাংখ্যে ক্কতান্তে (সংখ্য বা বেদাস্ত সিদ্ধান্তে) প্রোজাি (বর্ণিত ) 
ইমানি পঞ্চকারণানি ( এই পাঁচটা কারণ) মে নিবোধ (আমার নিকট অবগত 
হও )। | 

সাংখো কতাস্তে--এস্বলে “সাংখ্য' পদ “কৃতান্ত' অদদের বিশেষণ। সাংখ্য বলিতে 
কাপিল সাংখ্যও বুঝার, বেদান্ত শাস্থও বুঝায়। “কৃতান্ত” শবে পিদ্ধাস্ত শান্তর তুঝায় ( কৃতোহন্তো 
নির্ণয়োহশ্মিন্নতি কৃতাণ্চং )। মুতরাং 'সাংব্যে কৃতান্তে' পদে কাপিল সাংখ্যশান্ত্ বা বেদান্ত শান্তর 
উভয়ই বুঝাইতে পারে। ( মভাঃ শাং ৩৪৭৮৭ দ্রষ্টব্য )। 

হে মহাবাহো!, যে কোন কর্ সম্পাদনের পক্ষে পাচটা কারণ সাংখ)পিদ্ধান্তরে 
বণিত আছে তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর।১৩ 

১৪। অধিষ্ঠ।নং (স্থান, দেহ) তথা কর্ত! (অহঙ্কার) পৃথগ.বিধং করণং 
(বিবিধ সাধন ) বিবিধাঃ পৃথক্‌ চেষ্টাঃ চ ( পৃথক্‌ পৃথক্‌ চেষ্টা ব1 ব্যাপারে ), অত্র 
পঞ্চমং দৈবম্‌ এব চ (ইহার মধোস্পিঞ্চম দৈব)। 

অধিষ্ঠান (স্থান ), কর্তা, বিবিধ করণ বা সাধন (যন্ত্র), কর্তার অনেক 
প্রকার চেষ্ট। বা ব্যাপার এবং এস্থলে পঞ্চম কারণ দৈব ১৪ 

কোন কর হইতে গেলেই কর্তা, করণ ব| সাধনধস্ত্র, অধিকরণ ব! স্থান 
এবং কর্তার নানাবিধ চেষ্ট। প্রয়োজন। বেদাস্তাদি শাস্ত্রের পরিভাষায় 
অহষ্কারই কর্ত!, চক্ষুককাদি ইশ্ত্রিয করণ, দেহই অধিষ্ঠান এবং প্রাণা- 
পানাদির ব্যাপারই চেষ্ট। বলিয়া গৃহীত হুয়। এই সকলের লহারতাঁয়ই 
কর্ণ লম্পন্ধ হয় এতগ্যতীতও আমাদের প্রবদ্বের প্্রয্নোঞ্জক 


অষ্টাদশেহিধ্যায়ঃ ৫৯১ 


ও অস্ুকূগ এমন কোন ব্যাপার আছে বাহ! আমর! জানিনা এবং দেখিনা-- 
ইহাকেই দৈব বলা! হয়। 

দৈব কি? শান্তে চক্ষুরাদি ইন্দ্িয়ের প্রত্যেকের আহ্ুকুল্যকারী এক 
একটা অধিষাত্রী দেবতার উল্লেখ $আছে। যেমন, শরীরের বেবী পৃথিবী, 
চক্ষুর দেবত! অর্ক, হুস্তের দেবতা ইচ্ত্র, অহ্ষ্কারের দেবতা রুদ্র, মনের দেবতা 
চন্্র, ইত্যাদি! এই দেবগণের সাহায্যে ও শক্তিতেই ইন্িয়াদির কাধ্য সম্পর 
হুয়। অনেক টীকাকার ইহাকেই “দৈব' বলিয়াছেন। কেহ কেছ বলেন, 
এস্থলে “দৈধ' বলিতে বৃঝিতে হুইবে 'সর্ধধপ্রেরক অন্তর্ধামী”। কেহ আবার 
বলেন, 'দৈব” অর্থ ৎধর্্মাধর্দ-সংস্কায়' | এই ব্যাখ্যাগুলি আপাতঙঃ বিভিন্ন 
বোধ হইলেও মূল তত্বটা একই । সেইটাই বুঝা প্রয়োজন। প্রশ্ন এই--জীব 
কর্ণ করে ফেন? কর্ধ প্রবৃত্তি কোথ। হইতে আসিল? জন্ম, কর্ণ, সংসার, 
স্ষ্টি-.ইছার আদি কোথায়,--ইহার মূল কারণ কি? ইহার মুলে ত্রহ্মসক্বল্প__ 
“একোহহুং বছ স্তাম--আমি এক আছি, হু হুইব,-পরব্রদ্ষের এই ল্ষল্ল 
হইতেই ব্রদ্ধাদি সত্ব পর্য্যন্ত সর্ববভূতের উৎপত্তি ও সকলের স্ব স্ব বার্ধে; প্রবৃতি-_ 
“সর্ব বহামে| বলিমীন্থরায় প্রোতা নসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ_-বলীবার্দাদি চতুষ্পদ 
জসন্ত যেমন নালিকায় বন্ধ হইয়া মন্ষ্যের ইচ্ছায় তাহার নিমিত্ত কর্ম করে, আমরা 
সকলেই সেইরপ ত্রিগুণে বন্ধ হইয়। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাহার নিমিত্ত কর্ম করি? 
(শ্রীভাগবতে ক্রদ্ধার বাক্য ৫১1১৪ )। 

স্ৃতরাং হৃষ্টিকালে যানার ললাটে যাহা লিখিত হইয়াছে--অর্থাৎ যাহার 
পক্ষে য'ছ! নির্দিষ্ট হইয়াছে, সকলই তদগুলারে কর্ম করিতেছে-ইহার অগ্ভথ। 
করিবার কাছারও সাধ্য নাই। 

ললাটে লিখিতং বত্ত, বচীজাগরবাসরে। ৃ 
ন হরিঃ শঙ্ষরো অক্ষা! চান্তগ! কর্ত,মর্থতি ॥ 

বারদীর এগ্রীলোকনাথ ব্রন্গচার্ীী বাবা বলেন, এস্থলে 'বহীজাগরবাসনে? 

অর্থ-“হৃতির প্রাকালে? (ধর্মনার-সংগ্রহ )। 


৫৯২ শ্রামকৃগবদগীত। শ্লোক ১৮১৫ 


শরীরবাত্ানোভির্যত কণ্ম প্রারভতে নরঃ। 
ম্তাধ্যং ব। বিপরীতং ব৷ পঞ্চেতে তম্য হেতবঃ ॥ ১৫ 


এই ভশ্বর সন্কল্পকেই মহানিয়তি বা দৈব বলে। হরিহরব্রক্মাও ইহা লঙ্ঘন 
করিতে পারেন নাঃ কেনন। তাহারাও এই সঙ্কল্পের অধীন । সৃষ্টি হইতে প্রলয় 
পর্যন্ত জগতে যে কিছু কর হয় তাহা এই নিয়তিবলেই সম্পন্ন হয়। এই 
নিয়তিবলেই চঙ্জনূর্যা, বায়ুবরুণাদি স্ব স্ব কার্ষেয ব্যাপৃত আছে, ৮ই নিয়তি 
বলেই আদিঙ্যার্দি দেবগণ চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের শক্তি দান করিতেছেন, এই হেতু 
এই শক্তিকে 'দ্ৈব বলা হইয়াছে । এই ঈশ্বরসঙ্কল্লফেই কেহ কেহ 'সর্বপ্রেরক 
অন্তর্ধামী? বলিয়াছেন। এই নিয়তিই প্রাক্তন ব| পূর্ব জন্মের ধর্মাধ্ম 
ংস্কাররূপে প্রকাশিত হয় এবং জন্মে জন্মে জীবের জন্মকর্ট্দের ফলবৈষম্য উৎপক্শ 
করে, ইহাকেই লোকে অদৃষ্ট বলে । এখন বুঝ1 গেল উপরের তিনটা ব্যাথ্যার 
মূল কি | 
অনেকে মনে করেন দৈবের যখন খওন নাই, তখম পুরুষকার অবলম্বন 
কর! বুথ । তাহার! বুঝিতে পারেন ন। যে দৈব পুরুষকাররূপেই কর্শের নিয়স্ত। 
হয়, পুরুষকার আশ্রয় করিয়াই দৈব ফলপ্রদান করে। শন্ত উৎপাদনার্থ বাজ 
ও ক্ষেত্র উভয়েরই প্রয়োজন? দৈব কর্মের বীজন্বরূপ স্ুপ্রযুক্ত পুরুষকার 
কধিত ক্ষেত্রত্বকূপ, এই উভয়ের সংযোগে কর্মফল লাভ হয়। 


“ক্ষেত্রং পুরুষকারভ্ত দৈবং বীজমুদাহাতং । 
ক্ষেত্তবীজনমাযোগা তত: শশ্যাং সমৃধ্যাতে 8? 
“তথ! পুরুষকারেণ কন! দৈবং ন সিধ্যতি। মভা/ অনু ৬৭ 1৮ 


বিষয়টা ভ্বরবগাহ, সম্যক আলোচনা এস্থলে অনম্ভব। যোগবাশিষ্ঠ, 
উৎপত্তি প্রকরণ ৬২ অধ্যায় এবং মহাভারত, অনুশাসন পর্ব, *ষ্ঠট অধ্যায়ে এ 
বিষয়ের আলোচন৷। আছে । ( অপিচ ২৯০ পৃষ্ঠা ওরষ্টব্য )। 


১৫1 নরঃ শরীরবাক্মনোভিঃ (শরীর, মন ও বাক্য স্বারা) যৎ 
ভাষ্যং বা বিপরীতং বা (ন্তাষ্য বা! অনাধ্য যে কোন কর্ম) প্রারভতে 
(আরম্ভ করে) এতে পঞ্চ ( এই পাঁচটি ) ( তন্ত হেতবঃ ( তাহার কারণ )। 

মন্ুধ্য শরীর, মন' ও বাক্যধ্ার। ভ্তাধ্য বা অন্ঠাধ্য বে কোন কর্ণ করে, 
পূর্বোক্ত প1চটা তাহার কারণ। ১৫ 


শ্লোক ১৮।১৬-১৭ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৯৩ 


তত্রেবং সতি বর্তারমাজ্ানং কেবলম্ত যঃ। 
পশ্যত্যকতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্্মতিঃ 7 ১৬ 

যন্ত নাহংকৃতে| ভাবো! বুদ্ধিরন্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইর্মীল্লোকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যাতে ॥ ১৭ 


১৬। তত্র এবং সতি (এইরূপ ব্যাপার হইলেও), হঃ (যে) কেবলং 
(নিঃলঙ্গ, নিক্ুপাধি) আত্মানম্‌ (আত্মাকে ) কর্ভারং পশ্ততি (কর্তা বলিয়া 
দেখে), অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ ( জসংস্কৃত বুদ্ধিছেতু ) লং ছুর্দতিঃ (সেই হুর্ব,ন্ধি) ন 
পণ্ততি ( সম্যক, দর্শন করে না )। ১৬ 

বাস্তবিক অবস্থা এইরূপ হইলেও (অর্থাৎ পূর্বোক্ত পাচটাই কর্দের 
কারণ হইলেও) যে নিঃসঙ্গ আত্মাকে বর্তী বলিয়া মমে করে, তাহার 


বুদ্ধ শান্্রাদি জানের দ্বার] পরিমাজ্জিত না হওয়ায় সে প্রন্কত তত্ব দেখিতে 
পায় না। ১৬ 


১৭। যন্ত (যাহার ) অহংকতঃ ভাব ; («আমি কর্তা" এইভাব ) ন (নাই), 
ষস্ত বুদ্ধিঃ ন লিপ্যাতে ( আসক্ত হয় না), সঃ ইমান. লোকান. (এই সমস্ত লোক) 
হত্বা অপি (হনন করিলেও) ন হস্তি (হমন করে না), ননিবধ্যতে (এবং 
তাছার ফলে আবদ্ধ হয় না)। 

বাহার 'আমি কর্তা” এই ভাব নাই, ধাহার বুদ্ধি কশ্মের ফলাফলে আবক্ত 
হয় না, তিনি সমন্ত লোক ছনন করিলেও কিছুই হছনন করেন না, এবং তাহার 
ফলেও আবদ্ধ হন না।১৭ 

স্থিত প্রজ্ঞ কর্মযোগী পাপপুণ্যের অভীত। পূর্বে অনেকবার খল! 
হইয়াছে বে প্রক্কতিই কর্ম করে, আত্ম! অবর্তা, নিস । এস্থলে সেই কথাই 
দুড়ীকরপার্থ বল! হইল যে, দেহ, ইন্জিয়ঃ অহঙ্কার এবং দৈব ব৷ ঈশ্বর-সংকল্প, এই 
সকলই কর্ধঘটনার কারণ, আত্মা বা «আমি? ইহার কোনটার মধ্যেই ন্ম; 


০ 


৫৯৪ ভ্রীমন্তগদগীত। শম্লোক ১৮1৬৮ 


জ্ঞানং জ্বেয়ং পরিজ্ঞাত। ভ্রিবিধ! কর্মচোদন]। 
করণং কর্ম কর্তেতি ভ্রিবিধঃ কম্মসং গ্রহঃ ॥১৮ 


স্থতপ্নাং যে মনে করে আত্মা বা “আমিই” কর্তা, সে অজ্ঞান, লে গ্রকৃততত্ব জানে 
না। এই অজ্ঞানুতাপ্রস্থত কতৃতবাভিমান বশতঃই তাহার কর্মমবন্ধন হয়। যাহার 
অহং অভিমান নাই, বুদ্ধি যাহার নিলিঞ, তাহার কর্মবন্ধন হয় না, সে কর্ণ 
লোকরক্ষাই হউক ব! লোকহত্যাই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। 
এইরূপ কর্তৃ ্বাতিমান-ও-কামনাবর্জিত আত্মজ্ঞানী পুরুষই স্থিত গ্রজ্ঞ, ত্রহ্মভৃত, 
ত্রিগুণাতীত, জীবনম্যুক্ত ইত্যাদি নামে অভিহিত হুন। ঈৃশ শুদ্ধ, বৃদ্ধ, মুভ্ত- 
ত্বভাব ব্যক্িগণের ব্যবহার সম্বন্ধে পাপপুণ্য, ধর্থ-অধর্ম, নীতি-অনীতি ইত্যাদির 
বিচার চলে না কেনন! তাহার! পাপপুণ্যারদি দ্বন্দের অতীত--“নিপ্ত্ৈগুণ্যে পি 
বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ' ( শঙ্করাচাধ্য )। কৌধিতকী উপনিষদে 
ইন্্র প্রতর্দনকে বলিতেছেন বে, বৃত্র অর্থাৎ ত্রাক্ণকে বধ করিলেও আমার পাপ 
হয় না» একথার মর্পও ইহাই। গীতার কর্ম.যাগীর লক্ষণও ইহাই, একথা 
পূর্বে পুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে (গীতা ৩1২৭, ৫1৮-১৫১ ১৩।২৯, ২1২৯১ ২1৪৭, 
কফৌধিতকী ৩।১, পঞ্দনী ১৪।১৬1১৭।১৯ ইত্যাদি ত্ষ্টব্য। 

১৮। জ্ঞানং। জেয়ং, পরিজ্ঞাত। [ এই] ভ্রিবিধা কর্্মচোদন] ( কর্শ- 
প্রবৃত্তির হেতু); করণং, কর্মকর্তা, ইতি ত্রিবিধং কর্্মসংগ্রহঃ (ক্রিয়ার 
আশ্রয় ৎ 

জ্ঞান, জয় ও পরিজঞাত! এই তিনটা কর্মমচোদন! অর্থাৎ কর্গ্রবর্তক বা 
কর্ণ প্রবৃত্তির ছেতু। করণ, রর্শ, কর্তা এই তিনটী কর্মসংগ্রহ বা জ্রিরার 
আশ্রয় । ১৮ 

তাৎপর্যা-্কর্মচোদন! ও কর্ণানংগ্রহ দীর্শদিক পারিভাষিক শক। "কোন বর্ণ 
জারস্ত করিযার পূর্যেধে একটা প্রেরণ! চাই, এই প্রেরণায় জন্ত জান, জোর ও জ্ঞাতা, এই তিনটার 
প্রয়োজন। এই বিষয় জামার ইঠ, এইক়প যে বোধ তাহাই জান) সেই ই বিষয়ই জোর) 


শ্লোক ১৮/১৯-২০ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৫৯৫ 


জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্তা চ জিখৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে ষথাবচ্ছ্ণু তান্তপি ৪১৯ 
সর্ধবভৃতেযু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 

অবিভক্তং বিভক্তেযু তঙ্গ জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ॥২* 


এবং সেই ইষ্ট বিষয়ে যাহার জ্ঞান জশ্গে। তিনিই জাভা । বেষন, হন্ত্রষয়ন কর্ম হইতে গেলেই 
কোন ব্যক্তির (জ্ঞাত) বস্ত্ের (য়) আবগ্তকতার বোধ (জ্ঞান) চাই, ইহাকেই চোদন! 
প্রেরণ হলে। এই প্রেরণ! হইতেই তত্তধার় (কর্ত।) াতের ছার। (করণ) বন্থবরন (কর্ম) 
করে। ইহাই কর্পসংগ্রহ। ম্থুলকখা, কর্ধচোদন! হইতেছে কর্ম্বিষয়ক মানসিক প্রেরণ! এবং 
কর্ম সংগ্রহ হইতেছে উহ্থারই বাহ প্রকাশ। 

১৯। গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশান্ত্রে ) জ্ঞানং, কর্ম চ, কর্তী চ, গুণভেদতঃ 
ত্রিধা এব (গুপভেদে (তিন প্রকার) প্রোচ্যতে (অভিহিত হয়); তানি 
জপি (নে সকলও ) যথাবৎ শৃণু (শ্রবণ কর ))। 

গুণলংখ্যানে---গুণাঃ সম্যক্‌ কার্ধযভেছেন খ্যারস্তে প্রতিপান্তত্তে অশ্মিন্‌ ইতি গুণসংখ্যানং 
সাংখ্যশান্বং তন্মিন্‌ (শীধর )। 

কাপিল সাংখ্যশান্ত্রে জান, কর্ণ ও কর্তা সন্বাদ্দি গুণতভেদে তিন প্রকান্ধ 
কথিত ছুইয়াছে, সে নকল যথাবৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। ১৯ 

পূর্ব ক্সোকে জান, জেয়, পরিজ্ঞাত।-স"এই তিনটা কর্ণ প্রবর্তক এবং কর্ণ, 
কর্তা, করণ, এই তিনটা কর্াশ্রয় বল! হইয়াছে । তন্মধ্যে কর্তা, কর্ম ও জান 
এই তিনটার গুগভেদে ব্যাখ্যা, করা হইতেছে। পরিজ্ঞাতাকে বর্তার এবং 
জেয়কে কর্মমজ্ঞানেরই অস্তনিবিষ্ট বল! যায় এবং করণ বা ইন্্রিয়াছি বস্ত্রমান, 
উহ! বুদ্ধি ও ধৃতির অস্ততূক্ত বলা যায়। ন্ুতরাং এ তিনটীর গুপভেদে পৃথক 
ব্যাথ্য। নিশ্রয়োছন। 

২০) [জানী ব্যক্তি ] যেন (যেজানদ্বারা ) বিদ্বত্তেযু (ভিন্ন ভিন্ন রূপে 
স্থিত) নর্বভূতেযু ( নর্যভূতে ) অবিভক্ম্‌ (অবিভক্তভাবে স্থিত ) এবং অব্যয় 


৫৯৬ শ্রীমস্তগবদগীতা প্লোক ১৮২১ 


পৃথকৃত্বেন তু যজজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগবিধান্‌। 
বেসি সর্বেধু ভূতেযু তজ জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥২১ 


ভাবং ( অধর নিত্যবস্ত ) উঈক্ষতে (দর্শন করেন,) তৎজানং (সেই জ্ঞান) 
সাস্তবিকং বিদ্ধি (জানিও)। 

ভাবং-বন্ত, ভাবশকো। বস্তধাচী- একহ্‌ আত্মবস্ত ইত্যর্থঃ ( শন্কর )। 

যে জ্ঞানদ্বার। পরম্পর ব্িভক্তস্ভাবে গুতীয়মান সর্বাভৃতে এক অদ্বয় অব)য় 
বন্ত (পরমাত্মতত্ব) পরিৃষ্ট হয়, সেই জ্ঞান সাত্বিক জানিবে। ২০ 

সাস্বিক জ্ঞান__-জগতের নানাত্বের মধ্যে ঘে একত্ব দর্শন তাহাই প্রন্কত 
জ্ঞান। একমাত্র অহয় অব্যয় সঘস্বই আছেন, যাহা কিছু ছিলঃ আছে বা 
থাকিতে পারে সমন্তই তাহাতেই জাছে, তিনি "সর্ব । এ জগতে নানাস্থ 
নাইস্-'নেহ নানান্তি কিঞ্চন', সমস্ত জগৎ ব্রন্ধময়--“সর্বং খবিদং অক্ষ” সমস্তই 
বান্থদেব-_“বাস্থদেবঃ সর্বমিতিঃ (৭1১৯ )$ ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান; এই জ্ঞান 
লাভই জীবের পরম নিশ্রেয়ল,. উহ্নাই মুক্তি। আত্মজ্ঞান, ব্রদ্গজান, 
বদ্ধাত্মৈক্যজ্ঞান, সর্বত্র সমঘর্শন, ইত্যাদি নানা কথায় এই জ্ঞানের বর্ণনা 
পুর্বে নানাস্থানে করা হইয়াছে । (81৩৫--৪২, ৫1৭১৯, ৬1২৬1৩০, ৭1১৯, 
১০।১১)। এই সাত্বিক জ্ঞানলাঘ্তু,করিয়। সাস্বিক কর্তা বা! কর্মযোগী (১৮২৬) 
সাঁত্বিক কর্্দ বা নিষ্কাম কর্ম (১৮1২৩) করেন। এই হেতুই এন্থলে কর্দতত্ের 
বর্ণনায় এই সান্বিক জ্ঞান, কর্ম ও কর্তার প্রসঙ্গ আনিক়াছে। 

২১। যৎ তু জ্ঞানং পৃথকৃত্বেন ( পৃথক পৃথক রূপে) সর্বেধু ভূতে 
(লর্বতৃতে ) পৃথগ্বিধান্‌( তির ভিন্ন) নান। ভাবান্‌ (নামাভাবে ) বেত্তি 
(জানে ) তৎ জানং রাজসং বিদ্ধি ( জানিবে )। 

যেজ্ঞানের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভূতসমূছে পৃথক পৃথক্‌ ভাধের সির হয় 
তাহ! রাজ জ্ঞান। ২১ 

সর্ববভূতে ভেদবুদ্ধি, একদছের মধ্যে নানান দর্শন, ইহাই বন্ধ জীবের জ্ঞান বা 


ন্লোক ১৮২২-২৩ অগ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৫৯৭ 


যত তু কতদ্মবদেকম্মিন্‌ কার্য সম্তমহৈতুকম্‌ 
অতন্থার্থবদল্লঞ্চ তত তামসমুদধাহাতম্‌ ॥ ২২ 

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগহেষত্তঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপ্সনা! কণ্ম্ম বত তৎ সাস্বিকমূচ্যতে ॥ ২৩ ॥ 


অজ্ঞান। ইহাতেই বদ্ধ হইয়া! জীব জপমৃত্যুর চক্কে আধর্তিত হুয়-_মৃত্যোঃ ল" 
সৃতু/মাপ্সোতি ব ইহ নানেব পশ্তি (কঠ, ২১৯/১১)। এই রাজল জ্ঞানব! 
ভেদজান হইতেই লংলার, ইছা। হইতেই রাগছেষ, দদর্পাদি সর্ধধিধ রাজস 
প্রবৃত্তি ও কাম্য কর্শের উৎপত্তি। ্‌ 

২২। বততু (যেজ্ঞান) একশ্মিন্‌ কার্ধে (কোন এক বিষয়ে কৎনবৎ 
€ সম্পূর্ণ রূপে) সক্তং (আসক্ত, অভ্ভিনিবিষ্ট ) অহৈতুকম্‌ (যুক্তি বিরুদ্ধ), 
অতন্বার্থবৎ (প্রকৃত তত্বজ্ঞানের বিরোধী, অথযার্থ) অল্পং চ (জন্পবিষয়ক, 
তুচ্ছ ), তৎ তামসং উদ্াগ্ততং ( তাহা তামস বলিয়! উক্ত হয় )। 

যাহা প্রকৃত তত্ব ন! বুঝিয়া, ইহাই যাহা কিছু সমস্ত এইরূপ বুদ্ধিতে কোন 
একমাত্র বিষয়ে আলক্ত থাকে, সেই বুক্তিবিরুদ্ধ, অধথার্থ তুচ্ছ জ্ঞানকে 
ভামস জান কঠে। ২২ 

তামন জ্ঞান তুচ্ছ একই বিষয়ে অভিনিবি থাকে, উহার বাছিরে যায় না ॥ 
যেমন, অনেক লোক আছে, যাহার। মৃত্তিকা, পাথর, বৃক্ষাদিকেই মনে করে 
ঈশ্বর, উহা ব্যতীত ঈশ্বরের অন্তবিধ স্ব্ধপ বা সত্তার ধারণা তাহাদের নাই। 
উহ্াই তাহাদের একঘাত্র উপান্ত বস্ত। ইহা অযৌক্তিক তুচ্ছ ত।মল জ্ঞান। 
আবার এমন অনেক লোক আছে--যাহাদের জান, চিন্তা! বা দৃ্টি নিজের দেছ 
বা পরিবারের বাহিরে বড় যায় না। দ্বেছের বা পরিবারের ন্দুখস্বাচ্ছনাই 
তাহাদের সারসর্ধন্ধ, তাহার! একমাত্র তাহাতেই আসক, অন্ত চিন্তা, অন্ত জান, 
তাছাদের নাই । ইছাও তাঁমসিক জ্ঞান। 

২৩। অফলপগ্রেপ্দন। (ফলাকাজ্ফাত্যাগী ব্যজি কর্তৃক ) নিতং ( অবশ্ত 


৫৯৮ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮।২৪-২৫ 


যত তু কামেঞ্স,ন৷ কর্ম সাহহ্কারেণ বা পুনঃ । 
ক্রিয়তে বছুলায়াসং তদ্রাজসমুধাহাতম্‌ ॥ ২৪ 
অনুব্্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌। 
মোহাদারভ্যতে কন্ম বততণ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 


বর্তব্যযূপে বিছিত ) সঙ্গরহিতম্‌ €( অন্াসক্ত ভাবে ) অবাগছেষতঃ ( অনুরাগ ও 
বিদ্বেষ বর্জিত হইয়া) কৃতঃ (অনুঠঠিত ) বৎ কর্ম (যে কর্ম) তৎ সান্তিকম্‌ 
উচ্যতে ( তাহ! সাত্বিক বলিয়! উক্ত হয় )। 

কর্বকর্তা ফলকামন৷ পরিত্যাগপূর্বক রাগঘেষ বন্জিত ছইয়! অনাসক্তভাষে 
খঅবস্তকর্তব্যরূপে বিহিত যে কর্ম করেন তাহাকে সাত্তিক কর্ম বল! হয়। ২৩ 

নিয়্তং কর্ম --১৮।৭ শ্লোক ও ৯৮ পৃষ্ঠা ভ্টবা। . 

এই সাত্বিক কর্শই নিফাম কর্শ। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে, বিশ্বেতঃ ৪।১৮-২২ 
প্লোক-সমূছে ইহার বিস্তারিত আলোচন! হুইয়াছে। 

২৪। পুনঃ (এবং) কামেঞ্চুন! (ফলকামী ব্যক্তি কর্তৃক) সাহঙ্কারে 
বা! (ব! অহঙ্কারী ব্যক্তি কর্তৃক ) বহুলায়াসং (বহু ক্লেশ ও পরিশ্রম সহকারে ) 


যত ক্রিয়তে ( যাহা অনুষ্ঠিত হয়) তৎরাঞ্জসম্‌ উদাহৃতম্‌ (তাহ! রাজস বলিয়। 
উক্ত হয়)। ৃ 


আর, ফলাকাজ্! করিয়া! অথব! অহঙ্কার সহকারে বনু খআয়ান স্বীকার 
করিয়া যে কর্ম অনুঠিত হয় তাহ। রঁজস কর্ম্ম বলিয়! কথিত হয়। ২৪ 

কামন] ও অহক্কার থাকিলেই ছুরাকাজ্ষ! ও ছশ্চিন্তা অনিবার্ধা। অনেক- 
স্থলে নিজের অত্যধিক ্ার্থচিত্তায় অপরের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, 
তাছাতে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আবার ছুরাকাজ্ষাবশতঃ অনেকে কঠোর 
শারীরিক কষ্ট লহ করিয়াও স্বার্থ লাধনে ঘন্বপর হয়, এট সব কারণেই বল 
হইয়াছে যে সকাম কর্ম বহু আয়াসসাধ্য। 


২৫। অন্থবন্ধং (ভাবিফল ), ক্ষ়ং ( অর্থাদির নাশ ), হিংসা, পৌকুষং চ 
(শ্বীক্প সামর্থ্য ) অনপেক্ষা (বিষেচন! ন! করিয়া ) মোছাৎ ( অবিবেকষশতঃ ) 


শ্লোক ১৮৪২৫ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৫৯৯ 


ষৎ কর্ম আরভ্যতে (যে কর্ণ আরম করা হয়) তৎ তামসম্‌ উচ্যতে ( তাহা 
তামস বলিয়া! উক্ত হয়)। 

ভাবিফল কি হইবে, নিজের সামর্থ্য কতটুকু, প্রাণিছিংসাদি হইবে কি না, 
পরিণামে কিরপ হানি হওয়ার সম্ভাবনা--এই সকল বিচার না৷ করিয়। 
মোহুবশতঃ যে কর্ম আরস্ত কর! হয়, তাহ। ভামস কর্ম বলিয়। কথিত হয় । ২৫ 

ভ্রিবিধ কর্ম ।-_ কর্্মাবিচারের কথ্টিপাথর কর্তার বুদ্ধি।--পূর্ধোক্ত 
তিনটা শ্লোকে সান্বিকাদিভেদে কর্শের ভ্রিবিধ বিভাগ কর! হইয়াছে । তন্মধ্যে 
সাত্বিক কর্ই নিষ্কাম কর্মী; রাজসিক ও তামসিক বন্ধ সকাম কর্ম । সকাঁম 
কর্ম্বের কতকগুলিকে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম বল! হুইয়৷ থাকে । হ্ুতরাং এই 
ত্রিবিধ বিভাগে লকল কণ্মেই সমাবেশ হয়। কিন্তু এন্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই 
ষে; কর্থের এই শ্রেণী বিভাগ কর্মের বাহ্‌ প্রকৃতি বা পরিথাম বিচার করিয়! 
কয়! হয় নাই, কর্তার বুদ্ধি অন্ুসারেই কর্মের সান্বিকাদি প্রকার ভেদ করা 
হুইয়াছে। শীতামতে কর্মের কর্তব্যাকর্তব্যবিচারে কর্মের ফলাফল ন! দেখিয়া 
কর্তীর বাসনাত্মিক বৃদ্ধিরই বিচার করা হয়। এইরূপ বিচারে হিংসাত্মক 
যুদ্ধাদি কর্ম ও সাত্বিক হইতে পারে, আবার অবস্থা বিশেষে লোকছিতকর 
দ্ানাদি কর্মও রাজসিক ব! তামমিক হইতে পারে। আবার একই কর্ণ 
একজনের পক্ষে সাত্বিক হইতে পারে, অপরেয় পক্ষে রাজসিক বা তামসিক 


হইতে পারে। যেমন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকন্ম। ইহা। অর্জুনের পক্ষে সাস্বিক, 
কেনন। তিনি শ্বধর্ম ঝলিয়। নিফামভাবে উহা! অস্ষ্ঠান করিয়াছেন ( ২৬শ 
গ্নোক ); কর্ণাদি যোন্ধগণের পক্ষে উহ! রাজলিক, কেনন! তাহার! ধনমানাধির- 
আশায় উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন (২৪ প্লোক)) তূর্য্যোধনের পক্ষে 
উহা! তামমিক, কেনন! তিনি নিজের সামর্থ্য, শক্তিক্ষয়, ভাবিফল ইত্যাদি 
বিবেচন! ন! করিয়) মোহবশতঃ উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন (২৫ শ্লোক )। 

সুতরাং কর্মধিচারে কর্তার বুদ্ধি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ তাহাই ত্রষ্টব্য। সাদাবুদ্ধিই 
নিফামকর্দের বীজ । এইছেতু এই সাম্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়াই বুদ্ধ করিবার 
জগ শ্রীঙগবান্‌ পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। (২1৪৮1৫১ ক্লোক )। 


৬০৩ জ্রীমগবদগী তা শ্লোক ১৮২৬-২৭ 


মুক্তসঙ্গোৎনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ। 
সিন্ধ্যসিন্ধোনির্ধিবকারঃ কর্তী সাত্তিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
রাগী কর্ম্মকলপ্রেপ্দ লু'ন্ধে। হিংসাত্মকোহশুচিঃ।. 
হর্শোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিত; ॥ ২৭ 


২৬। মুক্তসজঃ ( আসক্তিশুন্ত ), অনহুতৎবাদী ( যে আমি" "মি? বলেনা, 
কর্তৃত্বাভিমানবঞ্জিত ), ধৃত্যুৎলাহসমন্ছিতঃ ( ধৈর্ধ্যশঈীল ও উৎসাহলীল ), সিদ্ধা- 
সিদ্ধেযোঃ নির্বিকারঃ (সিদ্ধি অলিদ্ধিতে নির্বিকার, হর্বিষাদশুন্ত ) কর্ত। 
সাস্তিকঃ উচ্যতে ( কথিত হয় )। 

ধিনি আলক্তিবর্জিত, ধিনি “আমি? “আমার? বলেন ন। অর্থাৎ বর্তৃত্বাভিমান 
ও মমস্ববঙ্জিত, ধিনি লিদ্ধি ও অসিন্ধিতে ,হর্যবিষাদশৃষ্ঠ হইয়া! নির্বিকার 
চিত্তে ধৈধ্য ও উৎসাহ সহকারে কর্থ করেন, তাহাকে সান্তিক কর্তা বলে। ২৬ 

লাত্বিক কর্তাই গীতোক্ত কর্মযোগী। তিনি আসক্তিহীন “রাগঘেষ বিমুক্ত; 
ছুঃখে অন্ুন্িপ্নমনা, ম্থখে বিগতন্পৃহ”। তাহার 'আমি* “আামার' ঘুচিয়! 
গিয়াছে । তাহার কর্তৃত্বাভিমান নাই, মমত্ববুদ্ধি নাই, অভিমান, গৌরব ও 
প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ষ! নাই । তাহার ফলাকাজ্ষা নাই, স্থতরাং তিনি ধৈর্যশীল 
ও উৎসাহপুর্ণ, বিষম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি অচল, অটল, স্থির, 
উদ্তষশীল। তিনি লোকসংগ্রহার্থ প্রীবিষুগ্রীতিকাম হয়! লর্ববনৃতহিতকল্পে কণ্ধ 


করিতেছেন--এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি সব্াবস্থার আনন্ব-ও- 
উৎসাহুপূর্ণ থাকেন। 


২৭। রাগী (বিষয়ানরাগী ), কর্মফলপ্রেক্সুঃ €কর্ট ফলকামী ), লু্ধঃ 
(পরস্থাভিলাধী ), হিংলাত্মকঃ ( পরপীড়ক ), অণুচি € শৌচাচারছীন ), 
হূর্যশোকাদ্িতঃ করত রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ( কধিত হয় )। 

বিষয়াসক্ত, কর্মফলাজ্ষী, লোভী, হিংলাপরায়ণ, শৌচাচারহীন, লিদ্ধি- 


লান্ে হ্র্যান্থিত ও অপিন্ধিতে শোকান্বিত--এরূপ কর্তাকে 'রাজস কর্তী। 
বলে। ২৭ 


€েেক ১৮২৮-৩৩ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬৯৯ 


অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ; শঠো নৈষ্ভৃতিকোহলসঃ। 
বিষাদা দ্ীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 
ুদ্ধের্ভেদং থুতেশ্চৈব গুণতক্ত্রিবিধং শু । 
প্রোচ্মানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯ 
প্রবৃত্িঞ্ নিবৃত্তিঞ্চ কার্ধযাকাধ্যে ভয়াভয়ে। 

বন্ধং মোক্ষঞ্চ য1 বেত্তি বৃদ্ধি: স1 পাথ সাত্বিকী ॥৩০ 


২৮। অযুক্তঃ (অসমাহিত, চঞ্চলবুদ্ধি), প্রাকৃতঃ (অসংস্কতবুদ্ধি, অসভ্য), 
স্তব্ধ: ( অনন্র, গর্বস্দীত ), শঠঃ ( মায়াবী, ব্চক,) নৈষ্কৃতিকঃ ( পরবৃত্তিচ্ছেদন- 
কারা, অথবা পরাপমানকারী ), অলসঃ, বিষাদী দীর্ঘসত্রী চ কর্তা তামসঃ 
'উচযতে। 

প্রাকত :--অত্যন্তাসংস্কৃতবুদ্ধিঃ ( শঙ্ষর ) ; 01887" ; সনধঃ--দওবৎ ন নতি কন্মৈচিৎ 
€শন্কর )- দণ্ডের স্তর, কাহারও নিকট যে মাথ! নামার না; অনম, উদ্ধত। টনস্কৃতিকঃ 


€ *নৈকৃতিকঠ পঠাত্তর আছে )--পরবৃত্তিছেদমপরঃ (শঙ্কর), পরাপষানী (প্রীধর) 
নীর্ঘগুত্রী--ধাজ না! কাল করিব এইরূপ গাবে যেকাল-বিলম্ঘ করে। 


যে অস্থিরমতি, অভদ্র, অনজ্র, শঠ, পরবৃত্তিনাশক, অলন, সদ। অবসন্নচিত্ত 
ও দ্বীর্ঘনুত্রা তাহাকে তামপ্প কর্তা! বলে। ২৮ 

ত্রিবিধ কর্তার বর্ণনা হইল। এক্ষণে পরবর্তী শ্লোকসমুছে বুদ্ধি, ধাত ও 
নুখেরও অ্রিবিধ প্রকারভেদ বল! হইবে। 

২৯। হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ ( বুদ্ধির এবং ধুতি ) গুণতঃ এব ত্রিবিধং 
'তেদং ( গুণান্থুসারে তিন প্রকার ভেদ) পৃথক্ত্েন (পৃথক পৃথক্‌ রূপে) 
অশেষেণ ( সমগ্রন্পপে ) প্রোচমানং (যাহা বল! হইবে ), শৃু॥ ( তাছা শুন )। 

হে ধনঞ্জয়, বুদ্ধির ও ধৃতিরও যে গুপান্থলারে তিন প্রকার ভেদ হয় তাঁছা 
পৃথক্‌ পৃথক, ন্ুপ্পক্টক্ূপে বাঁলতেছি, শ্রবণ কর। ২৯ 

৩০। হে পার্থ, প্রবৃত্তিচ (কর্ণ অথব! ধর্ে গ্রবৃতি) নিবৃদ্ধিংচ (কর্ম 
স্বা অর্থ হইতে নিধৃতি ) কার্ধযাকার্যে ( কর্তব্য ও অকর্তব্য বিষয় ), ভয়াভরে 


৬০২ ভ্ীমন্তগবদগীত। ১৮৩১ 


যয়া ধর্মমমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যথণাকার্য্যমের চ। 
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ স। পার্থ রাজসী ॥ ৩১ 


(ভয় এবং অভয় ), বন্ধং মোক্ষং চা! বেত (জানে) স| বুদ্ধি সাত্বিকণ 

হে পার্থ, কর্ম করা অথবা! কর্ম হইতে নিবৃত্ত থাকা ( অর্থাৎ কর্খমার্গ 
বা সন্ন্যাস), কর্তধ্য কি, অকর্তব্য কি, কিসে ভয়, কিলে অভয়, কিসে 
বন্ধ, কিসে মোক্ষ, এই সকল ঘে বুদ্ধি দ্বার! যথাবথরূপে বুঝ! যায় তাহাই 
জাস্তিকী বুদ্ধি ॥ ৩০ 

জাত্বিকী বুদ্ধি ও সদসঘ্বিবেক (0০:5০151০6)--বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িকা বা? 
নির্ণরকারিণী অন্তঃকরণবৃত্ি। ইহ1 ভাল মন্দ বিচার করিয়া কর্তব্য নিণক 
করে। পাশ্চাত্য নীতিশান্ত্ে এইরূপ এক্‌ মতবাদ আছে যে মানুষের এক 
স্বতস্থ শ্বয়ভূ ঈশ্বরদত্ত শক্তি আছে বাহাত্বারা সে বিনা বিচারে ম্বভাবতঃই 
(06010018115) ভালমন্দ নির্ণয় করিতে পারে। ইহাকে লদসদ্বিবেক ক 
0০925015700 বল। হয়। কিন্ত চোর ও লাধুর 0০০:501570৩ পৃথক হয় 
ফেন, পাশ্চাত্য শাস্ব তাহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। ভারতীয় 
দর্শনে এরূপ কোন স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকুত হয় নাই। হিন্দু দর্শন যতে 
ভাল মন্ম বা যাহা কিছু বিচারের শক্কি একমাত্র বুদ্ধির । বুদ্ধি যখন আত্মনিষ্ঠ 
হইয়া শুদ্ধ হয় তখনই তাহার বিচার ধর্ধার্থরূপ হয়, কেননা তখন উহা! আত্মার 
প্রেরণা বা সাধর্খ্য লাভ করে, ইহাই সান্বিকী বৃদ্ধি। তাই কবি বালয়াছেন-- 
“সতাং ছি সন্গেহপদেযু বন্বযু প্রমাণযস্তঃকরণপ্রবৃতর£ (কালিদাস )। এন্থলে 
*লতাং হি? সংলোকের বুদ্ধি অর্থাৎ সাত্বিকী বুদ্ধিই লম্েহস্থলে প্রমাণ দ্বরূপ' 
ইহাই বুঝিতে হইবে । কিন্ত রাজনী ও তামবী বুদ্ধি লোককে বিপথে চালিত 
করে। এই হেতুই পাশ্চাত্যগণ বাহাকে 002901610০৩ বলেন তাছা৷ সকলের 
লমান হয় না। কেনন৷ প্রকৃতির গুণভেদে বুদ্ধি বিভিন্ন হয়। 
॥ €১। হে পার্থ, [মনুষ্য] হয়! (যে বুদ্ধিত্বায়া) ধর্মং জরপাং ৮ 


শ্লোক ১৮।৩২-৩৩ অফাদশোহধ্যায়ঃ ৬০৩ 


অধর্শং ধর্মমিতি য| মন্ততে তমসাবৃতা। 

সর্ববার্থান্‌ বিপরীতাংস্য বুদ্ধিঃ স! পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
ধৃত্যা যয়। ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দিয়ক্রিয়াঃ | 
যোগেনাব্যভিচাদ্দিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাস্বিকী ॥ ৩৩ 


কার্ধযং অকার্যম্‌ এব চ অযথাবৎ ( অবথার্থরূপে) প্রজানাতি (বুঝে) স৷ রাজস; 
বুদ্ধিঃ। 

হে পার্থ, যে বুদ্ধি দ্বার! ধর্ম ও অধর্ণ, কার্ধয ও অকার্যয বথার্থরূপে বুঝা 
যায় না, তাহ! রাজসী বুদ্ধি। ৩১ 

৩২। হেপার্থ, 1 (যে বুদ্ধি) অধর্ং ধর্ম ইতি মন্ততে (মনে করে )৮ 
সর্বার্থান (লকল বিষয়ই ) বিপরীতান্‌ চ (বিপরীত, উল্টা) [ বুঝে তমস 
আবৃতা (অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন! ) স! বুদ্ধি; তামশী। 

হে পার্থ, যে বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন থাকাতে অধর্্মকে ধর্ম মনে করে এবং সকল 
বিষয়ই বিপরীত বুঝে তাহ! ভামসী বুদ্ধি। ২. 

বুদ্ধির ভ্রিবিধ ভেদবশতঃ কিরূপে লোকের শ্রদ্ধা ও উপাসন৷ প্রণালী 
প্রভৃতিরও পার্থক্য হয় তাহ! পূর্বে বল! হইয়াছে ( ৫৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা গর্টব্য )। 

৩৩ । হে পার্থ, যোগেন ( যোগবলে, একাগ্রতা বা লমাধি হেতৃ)৯ 
অব্যভিচারিণ্। ( অবিচলিত, এঁকাস্তিক) বয়! ধৃত্যা (ষে ধৃতি দ্বার) 
মনঃপ্রাণেন্জরিয়ক্রিয্াঃ ধারয়তে (ধৃত হয়, নিয়মিত হয় ) সা ধৃতিঃ সাস্তিকী। 

যোগেনস্চিত্তৈকাগ্রেণ ( ঞীধর ) ; সমাধিন ( শঙ্কর) ; কর্াফলত্যাগরূপ যোগের দ্বারা) 
(তিলক )। সর্ধজ্র সমদর্শনয়প যোগবলে। 

যে অবিচলিত ধ্বৃতি ধারা মন, প্রাণ ও ইন্দরিয়ের ক্রিয়। সমাধি বা! সমদর্শনযূপ, 
যোগ বলে নিয়মিত হয় তাহা লাস্বিকী ধৃতি। গুণ 

ভাৎপর্যয-্-নির্দর করা বৃদ্ধি কার্ধয। যে শক্তির দ্বার! সেই নির্পর ব! নিশ্তর স্থির থাকে 
ইন্তরিয়াদি যাহাতে হুনিয়গিত হন৷ অবিচলিত ভাবে বুদ্ধির দিশ্চযাহ্সারে কার্য করে, নেই শক্তিই 


৬৩৪ শ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮৩৪-৩৫ 


যয়। তু ধর্মকামার্থান্‌ ধৃত্য। ধারয়তেহর্জুন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 
যয়৷ স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদ্বং মদ্মেব চ। 
। ন বিমুঞ্চতি ছুর্েধ! খ্বৃতিঃ স| পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 
ধৈর্য বাধৃতি। সাত্তিকী ধৃতি তাহাই যাহাতে সান্বিকী বুদ্ধির নির্ণর অনুনারে ইন্দরিয়াদি সাত্বিক 
কর্ত্ে লাগরিরা খাকে। এই হেতু যোগবলের প্রয়োজন, তাই বল! হইতেছে “যোগেন*--এই যোগ 


কি? ঈশ্বরে বা আত্মতত্বে একনিঠত। ব| সর্ধত্র সমচিত্ততা ব। কর্মকলত্যাগজদিত 
| 


৩৪। হে পার্থ-হে অর্জুন, [মস্ম্ত ] ষয়! ধৃত্যা তু (যেধুতির দ্বার!) 
খর্ঘকামার্থান (ধর্ম, কাম ও অর্থ) ধারয়তে (ধারণ করিয়া থাকে, ত্যাগ 
করেন! ), প্রসঙ্গেন ( প্রসঙ্গ ক্রমে ) ফলাকাজ্জী [ হয় ], সা রাজসী ধৃতিঃ। 

ধর্ম--বজাদি কর্মজনিত পুণা । কাম--ইন্ররিয়্ভোগ-জনিত দুখ । অর্থ-স্ধনসম্পত্তি। 
এই তিগটাইপ্রবৃত্তিমূলক ; মোক্ষ মিবৃত্তিমূলক । 

হে পার্থ, হে অর্জুন, যে ধৃতিহ্থারা! মন্ুদ্য ধর্ম, অর্থ ও কামোপভোগেই লাগিয়া 
থাকে এবং সেই সেই প্রসঙ্গে ফলাকাজ্ফী হয়, তাহ। রাজলী ধুতি । ৩৪ 

৩৫। হে পার্থ, হর্শেধাঃ ( অবিবেকীঁ, দুর্ব,দ্ধি ব্যক্তি ) যয়া (যাহা দ্বারা) 
স্বপ্ন ( নিজ্ঞা ), ভয়ং শোকং, বিষাদং, ম্ং চ এব ন বিষুঞ্চতি (পরিত্যাগ 
করেন?) লা খ্বৃতিঃ তামলী। 

ছে পার্থ, ষে খৃবৃতি দ্বার। দুর্ববদ্ধি ব্যক্তি নিজ্রা॥ ভয়, শোক, বিষাদ এবং মদ 
ছাড়িতে,পারে না অর্থাৎ যাহাতে যনুষ্যকে এই সকল বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া 
রাখে, তাহা তামসী খ্বতি। ৩৫ 

ধুতি সেই মাননিকঃ শক্তি যাহাতে মনুষ্য কোন কর্ণে দৃঢ়ভাবে লাগিন। 
থাকিতে পারে। যাহাঘার! সাস্বিক বা নিফাম কর্দে লাগিগা থাকে তাহ! 
লান্ধিক ধৃতি, যাহাতে অর্থকাদি রাজনিক বিষয়ে লাগির! থাকে তাছ। রাজসী 
খুতি এবং ধাছাতে শোক, তয় ইত্যাদি তাষপিক ভাবে লাগির! থাকে তাহ! 
ঘআমসী ধুতি-_ইহাই ভ্িবিধ ধৃতির স্ুল মর্ম । 


শ্লোক ১৮৩৬-৩৭ অফ্টাদশোইধ্যায়ঃ ৬৪৫ 


নৃখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শুু মে ভরতর্বত 1৩৬ 
অভ্যাসাৎ রমতে বন্ত্র ছুঃখাস্তঞ্চ নিগচ্ছতি। 
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহ্মৃভোপমম্‌। রঃ 
তং সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥৩৭ 


৩৬1 হে ভরতর্যভ ( অর্জুন), ইদানীং ভ্রিবিধং হুখং তু মে (আমার 
নিকট ) শৃণু (শুন) 

হে ভরতর্ধভ, এক্ষণে আমার নিকট জিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর ।৩৬ 

এ পর্যযস্ত কর্শ তত্ব বর্ণন প্রসঙ্গে কর্শের প্রবর্তক, ক্রিয়ার আশ্রয় এবং 
সাধন-্-অর্থাৎ জান, কর্তা, কর্ণ, বুদ্ধি, ধুতি ইত্যাদির ভ্রিবিধ ভেদ বর্ণন হইল 
এক্ষণে কর্ণের ফল অর্থাৎ নুখেরও ভ্রিবিধ ভে বর্ণনা করা হইতেছে। 

৩৭। যন্ত্র (বে ম্থুথে) (মনুষ্য) অভ্যাসাৎ রঘমতে (ক্রমে জরে 
অভ্যানঘার! গ্রীতি লাভ করে ), ছঃখাস্তং চ নিগচ্ছতি ( এবং ছুঃখের অবলান 
প্রাপ্ত হয়), যতৎ (যাহা) অগ্রে বিষম্ইব (বিষের স্তা় ), পরিণামে ( শেষে) 
অমৃতোপমম্‌ ( অমৃততুল্য ) আত্ববুদ্ধিপ্রসাদজম, (আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির প্রসয়তা 
হইতে জাত) তৎ সুখং সান্িকং প্রোক্তম (সেই সুখ লাস্তিক বলিয়৷ কথিত, 
হয়)। 

বে সুখে ক্রমে ক্রমে অভ্যান বশতঃ আনন্দ লাভ হয় (হঠাৎ নহে), বাসা 
লাভ হইলে দুঃখের অন্ত হয়, যাহা অগ্রে বিষের ভার, পরিণামে 
অমৃততুল্য, যাহা! আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধির গ্রলন্নতা হইতে জন্মে, তাহাই সাত্বিক- 
দুখ । ৩৭ 

সাত্বিক ছুখ এবং যাজসিক বা বৈষয়িক সুখ পরম্পর বিপরীত ।. 
যেমন”-(১) বৈষদ্ধিক সুখ বিষয়সংসর্গবশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, কিন্ত নাত্বিক 
সখ অত্যাস দ্বারা অর্থাৎ সাধন করিতে করিতে ক্রমে আরত হন্। ছঠাৎ- 
উৎপর হয় না। (২) বৈষন্থিক লুখের সহিত ছুঃখ মিশ্রিত থাকে, লাস্বিক- 


৬০৬ শ্রীমন্তগবদীতা শ্লোক ২৮৩৮-৩৯ 


বিষয়েক্দ্রিয়সংযোগাদ হতদগ্রেহমূভোপমম্‌। 
পরিণামে বিষমিব ততমুখং রাজসং প্মৃতম্‌ 1৩৮ 
যদগ্রে চান্বন্ধে চ সুখং মোহুনমাত্মনঃ। 
নিদ্রালন্তপ্রমাদ্দোখং তত তামসমুদধাহতম্‌ ॥৩৯ 


সুখে ছুঃখের একেবারে অবসান হয়; (৩) বৈষয়িক সুখ অগ্রে অমৃততুল্য। 
পরে বিধবৎ, সাত্বিক স্থুখ অগ্রে বৈরাগ্যাদি অভ্যাসের দরুণ বিষবত, পরিণামে 
সাধনে পিদ্ধিলাভ করিলে, অমুতোপম ?; (৪) বৈষয়িক মুখ বাহা বিষয়ে 
ইন্জ্িয়সংবোগবশতঃ উৎপন্ন হয়, সান্বিক সুখ-আত্মবুদ্ধিগ্রসাদজ অর্থাৎ নিজের 
নিষ্ষাম শুদ্ধ নির্ল বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন হয় ( ২1৬৪।৬৫ ), অথবা 


আত্মতত্ব অন্থধ্যানে নিবিষ্ট যে বুদ্ধি তাহার নির্্মলতা হইতে জাত, বাহবস্ত 
হইতে প্রাপ্ত হওয়! যায় না । 


৩৮। বিষয়েক্িয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্্িয়ের সংযোগ বশতঃ) যত্তৎ 


€ যেনুখ) অগ্রে অমূতোপমম্‌ ( অমৃততূল্য ) পরিণামে বিষম্‌ ইব (বিষবৎ), 
'তৎ নুখং রাজলং স্থৃতং ( কধিত হয় )। 


রূপরসাদদি বিষয়ে ইন্ত্িয়ের সংযোগ বশতঃ যে সুখ উৎপন্ন হয় এবং 
বাহ! অগ্রে অমৃতের সভায় কিন্ত পরিণামে বিষতূল্য হয়, সেই দুখকে রাজস 
হৃখ কফছে। [ইহার নাম বৈষুরক বা আধিজোৌতিক স্থখ]। ৮ 

৩৯। বৎখ চ ন্ুখখ (যে স্থখ) অগ্রে (প্রথষে) অনুবন্ধে চ 
ধ পরিপামেও ) আত্মনঃ মোহনং (বুদ্ধির মোহকর) নিদ্রাল্ভপ্রমাদোখং 
(নিদ্রা, আলম্ত ও অনবধানতা। হইতে জাত) তৎ তামসং উদ্লাতম্‌ 
€তাছাকে তামস বলে )। 

প্রযাদ--কর্তব্যের ভ্রম বা বিস্বাতি। জনবধানতা। 


যে সুখ প্রথমে এবং পরিণামেও আত্মার বা বুদ্ধির মোহজনক এবং বাছ! 
নিত্বা, আলম ও বর্তব্যধিস্বাতি হইতে উৎপয় হয় তাহাকে তামন দুখ 
বলে। ৬৯ 


ঞ্লাক ১৮৪ অস্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬৭৭ 


ন তদদত্তি পৃথিব্যাং বা! দিবি দেবেযু ব1 পুনঃ । 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তং যদেভিঃ স্যাজিভিগু ৈ1৪০ 


কর্তব্য বিশ্বত হইয়! নিজ্রালন্তে সময় ফর্তনেও কেহ "দুখ পায় ইহ 
অনুষ্যকে মোহাচ্ছন্গ করিয়! রাখে। 

৪০। পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে ) দিবি বা ( অথবা স্বর্গে) দেবেধু বা পুনঃ 
€ কিংবা! দ্েবগণের মধ্যে ) তৎ লত্বং নান্তি (এমন প্রাণী বা! বস্ত নাই) যৎ 
€ যাহা ) প্রক্কতিজৈঃ এভিঃ ভ্রিভিঃ গুণৈং (প্রকৃতিজাত এই তিনগুণ হইতে ) 
যুক্তং স্তাৎ (যুক্ত আছে)। 

পৃথিবীতে, স্বর্গে অথবা! দেবগণের যধ্যেও এমন প্রাণী ব! বস্ত নাই যাহা! 
প্রকৃতিষ্বাত লত্বাদি গুণ হইতে মুক্ত। ৪০ 

১৮শ প্লোক হইতে ৩৯শ গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ কর্ঘতত্ব বিশ্লোবণ করিয়। 
দেখাইয়াছেন যে জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি ধুতি ও সুখ--এ সকল পরস্পর 
সন্বন্ধ ভ্রবং প্রত্যেকেই সত্বাদি গুণভেদে ত্রিবিধৎ এবং তন্মধ্যে সাস্বিক 
সভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষাঙ্ছকুল ; যেমন, _সান্বিক জ্ঞান €নানাত্বে এক স্ববোধ, 
সর্বভূতে সমাদর্শন ) হইতে সাত্বিক কর্তা (মুক্তসঙ্গ কর্্মযোগী) সাত্বিক 
করছ (নিষ্কাম কর্ম) করেন। তাহার সান্বিকী বুদ্ধি (বন্ধ মোক্ষ-নির্ণর় 
পমর্থা) এই কর্ম নিশ্চয় করিয়া দেয় এবং সাত্বিকী থুতি ( যোগশক্কি ) 
তাহাকে এই কার্যে থির রাখে এবং এইরূপে এই সান্বিক কর্মের যে 
'অমৃতোপম ফল লাত্বিক সখ (আত্মার অধ্থয় নির্মল ব্সানন্ম) তাহ তিনি 
লাভ করেন। এইরূপ রাজসিক ও তামসিক জান হইতেও তদনুরূপ কর্ণ ও 
ফল হুয়। 

এই জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং প্রক্কতির সন্বার্দি গুণ হইতে কোন 
ব্তই মুক্ত নহে । এই স্বাভাবিক গুণভেদ অনুসারেই লোকের কর্মও নিয়মিত 
হয়। ইহাফেই শ্বতাধনিয়ত কর্ম বা শ্বকর্ম্ম বা স্বধর্ম বলে। কিন্ত কাহার কি 
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্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃত্রাপাঞ্চ পরস্তপ। 

কর্াণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈণৈঃ ॥৪১ 
শমে দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মাকন্ম্ন স্বভাবজম্‌ ॥৪২ 
'শৌধ্যং তেজ ধৃতিরীক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
ঘ্বানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাজং কন্ম স্বভাবজম্‌ 18৩ 


স্বভাব এবং কি কর্খ তাহা কিরপে বুঝিবে ?--চাতুর্বপযাদি ব্যবস্থা এই 
ভিত্তিতেই হইয়াছে (পরের শ্লোক ) 

৪১। হে পরস্ধপ, ব্রা্গণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাপাং চ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিক 
বৈশ্তগণের এবং শূদ্রগণের ) কর্াণি ( কর্শসমূহ ) ম্বভাবপ্রভবৈঃ গুৈঃ 
(্বভাবজাত গুণানুসারে ) প্রবিভক্তামি (বিভক্ত হইয়াছে )। 

হে পরস্তপ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রদিগের কর্ম সকল হ্বন্াবজাত 
গুণানুসারেই পৃথক্‌ পৃথকৃ বিভক্ত হইয়াছে । ৪১। 

৪২। শম: ( মনঃসংযম ), দমঃ ( ইন্জিয়-সংযম ), তপঃ, শোঁচং, ক্ষাস্তিঃ 
(ক্ষমা), আর্জবং (সরলতা, কোটাল্যহীনতা ), জ্ঞান (শান্ত্রপাণ্ডিত্য ) 
বিজ্ঞানম্‌ ( শান্তার্থতৰনিশ্চয়, আত্মতত্বান্থভব ) আন্তিক্যং এব চ ('এবং সাত্বিকী 
শ্রদ্ধা, পরলোকাদিতে বিশ্বাস ) স্বভাঙ্গজং ব্রহ্ম কর্ণা। 

তপঃ শৌচ, জ্ঞান, বিজ্ঞান---২৪৬ ও ২৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

শম, দষ, তপঃ শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজান ও লাত্বিকী রন্ধা-এই 
সমস্ত ব্রাহ্মণের শ্বতাবজাত কর্ম ( লক্ষণ )।1৪২ 

এস্থলে শমদমাছি যে সকল ব্রদ্ধকর্্ম বল৷ হুইল, শ্রীভাগবতে উছাকেই 
'বক্ধলক্ষণ' বল। হইয়াছে এবং তদদগুসার়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি, ভাহাদের 
কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে । একথায় সেইরপ মর্মই গ্রহণ করিতে ছইবে। 

৪৩) শৌধ্যং (পরাক্রয়ঃ ), ভেজঃ (বীর্ধয), ধৃতিঃ ( ধৈর্য্য), দাক্ষ্যং 
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কষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ধা ঘভাবজম্‌। 
পরিচর্্যাত্বুকং কণ্ধ শুত্রন্তাপি ত্বভাবজম্‌ 08৪8 


( কার্যদক্ষত! )১ যুদ্ধে অপি অপলায়নং ( যুদ্ধে অপরাজ্ধুত! ) দানম্‌ (মুক্তহত্ঃতা, 
ওঁদাধধ্য ), ঈশ্বরভাবঃ চ ( শাসনক্ষমতা )--ন্বভাবজং ক্ষাত্রংকর্্ম। * 

পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, কাধ্যকুশলতা, যুদ্ধে অপরান্থুখতা, দানে মুক্তহস্ততা, 
শাসন ক্ষমতা এইগুলি ক্ষত্রিয়ের শ্বতাবজাত কর্ণ (লক্ষণ )। ৪৩ 

শ্রীভাগবতে এগুলিকে ক্ষত্রলক্ষণ বল' হইয়াছে এবং তদছসারে 
প্রজাপালনাদি তাহাদের কর্ম বল! হইয়াছে। 

8৪. কৃষিগৌরক্ষাবাণিজ্যং (কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য) ম্বভাবজং 


বৈশ্টাকর্ম ; পরিচর্ধ্যাত্মকং কর্ম (সেবাত্মক কর্ম) শুদন্ত অপি ন্বভাবজং (শুর্রের 
স্বভাবসিন্ধ )। 


গোৌরক্ষ্যং-_গং রক্ষতীতি গোরক্ষঃ তন্ত ভাবে! গৌরক্ষ্যং 


কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্বদিগের এবং সেবাত্মক কর্ম শুদ্রদিগের 
স্বতাবজাত। ৪8 


গুণভেদে বর্ণভেদ ও কর্্মভেদ্ব--এস্থলে ব্রাহ্মণাদির ষে বিভিন্ন লক্ষণ ও 
কর্্মভেদ্ব বল! হইল তাহ] প্রকৃতির গুণভেদাচুলারেই নিন্গি্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ 
সত্বগপগ্রধান, শমদমাদি তাহার শ্বভাবের প্রধান গুণ, এবং তদমুলারেই, যন, 
যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ, তাহার পক্ষে এই ছয়টা কর্ম 
নিঙ্গিষ্ট হইয়াছে । তন্মধ্যে বাজন, অধ্যাপন! ও প্রতিগ্রহ ( অযাচিত দানগ্রহণ ), 
এই তিনটা ব্রাহ্মণের জ্গীবিকার্থ বিশেষ ধর্ম । ক্ষত্রিয্নের প্রকৃতি সত্বসংমিশ্রিত 
রজোগুণপ্রধান এবং শৌর্যয বীর্যাদি তাহার চরিত্রের প্রধান গুণ, এই হেতু 
যজন, অধ্যয়ন, দান এই সকল ব্যতীতও রাজ্যরক্ষা, গ্রজাপালনাদি কম্পন তাহার 
পক্ষে বিহিত হইয়াছে । বৈশ্তচরিত্রে তমঃসংমিশিত রজেোগুণের আধিক7, 


এই হেতু কবিবাণিজ্যাদি তাহার কর্ম নির্দিষ্ট হইয়্াছে। শুদ্রের প্রক্কৃতিতে 
৩৪... 
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রজঃসংমিশ্রিত তমোগুণের আধিক্য, তাহার! স্বভাবতঃই জড়বুদ্ধি, এই হেতু 
কেবল পরিচ্ধ্যাত্মক কণ্দ তাহাদের জন্ত নিদিষ্ট হইয়াছে । এইক্পে ব্রাহ্মণের 
জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, বৈশ্তের ধন ও শৃড্রের সেব! দ্বারা সমাজরক্ষার নুশৃঙ্খল 
ব্যবস্থা হুইয়াছে। সুতরাং সকলেরই সমাজ রক্ষার অনুকূল এই ব্যবস্থা 
অনুনরণ করিয়! স্বধর্ম পালন করা উচিত, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় । মনুষ্য 
ত্বধশ্্র পালন করিলেই পরম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। 
রহুন্য-_বর্ণভেদ ও জাতিভেদ 

প্রঃ । কিন্ত বর্ধমান কালে ব্রাঙ্গণার্দি উচ্চ জাতির মধ্যেও শমদমাদি গুণের 
প্রাধান্ত দৃষ্ট হয় না, আবার শুপ্রাদি আতির মধ্যেও অনেকস্থলে এসকল গুণ 
পরিদৃষ্ট হয় । বশ্থতঃ বর্তমান সমাজে বর্ণভেদ থাকি লেও বর্ণ-ধর্্ম নাই বলিলেই 
চলে। স্থতরাং শান্ত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে স্ববর্ণ ও ন্বধশ্ম নির্ণয় করা চলে না, 
কাজেই গীতোক্ত শ্বধন্থ পালন একরূপ অসম্ভই বলিয়াই বোধ হয়। অথব! 
ন্বধর্ঘথণ কথার অর্থেরই সম্প্রলারণ করিতে হয়। এ অবস্থায় কর্তব্য কি? 

উঃ। কেবল বর্তমান কালে নম্র, মহাভারতীয় যুগেও বংশান্থক্রমিক 
বর্ণধশ্মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বস্তুতঃ উহ! 
অবশ্থস্তাবী। জীবের স্বভাব সংগঠনের ছুইটা কারণ বর্তমান--একটি পূর্ববজন্ম- 
সংস্কার এবং তছুপষোগী বিধিশনিদ্দিষ্ট বংশানুক্রম (149 ০6 [76750105), 
অপরটা ইহজন্মের শিক্ষা-সংসর্গার্দি্রারিপার্িক অবস্থার প্রভাবে স্বভাবের স্বতঃ- 
পরিবর্তন (49৮ 0£ 9909208156033 ড৪71801015) | এই দ্বিতীয় নিয়ম না 
থাকিলে সংসারে উন্নতি অবনতি বলির! কোন কথ! থাকি তন । কাল-পরিবর্তনে 
লোক-স্বভাবের পরিবর্তন হইবেই, উহ! চিরকাল একরূপ থাকিতে পারে না। 
আর্য খধিগণ এ তত্ব বুঝিতেন এবং প্রাচীন শান্ত্রাদির আলোচনায় এ কথ! 
স্পষ্টই প্রতীত হয় যে তাহাদের ব্যবন্থিত বর্ভেদ ও বর্ণধর্্ম গুণান্থগত ছিল, 
মূলতঃ জাতিগত ছিলনা! | শ্রীগীতায়ও ইহ] স্পটই উল্লিখিত হইয়াছে ( ৪1১৩, 
১৮1৪১ ক্লোক)। বস্ততঃ “দাতিভেদ' শবই অপেক্ষাকৃত আধুনিক, প্রাচীন 
সংস্কৃত গ্স্থাদিতে প্রায় সর্ধন্থই *বর্ণভেদ” শবই দেখ! যায়। জাতি ও বর্ণ এক 
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কথা নছে। বর্ণ বলিতে এছলে প্রাক্কৃতিক সত্ব, রজঃ) তমঃ এই তিনগুণ 
বুঝায়। এই ব্রিগুণের নুননাধিক্যবশতঃ যে ভেদ তাহাই বর্ভেদ। এই 
, জগৎ প্রকৃতিরই পরিণাম, সুতরাং পৃথিবীতে, আকাশে ব৷ ম্বর্গে কোথায়ও এমন 
প্রাণী বা বস্ত নাই যাহা ত্রিগুণ হইতে মুক্ত (১৮৪০ )। নুতরা বর্ণভেদ 
কেবল মনুষ্য মধ্যে নহে, উহ। দেবতার মধ্যেও আছেঃ গ্রহনক্ষত্রেও আছে, 
পশুপক্ষী, কাঁটপতঙ্গ, বৃক্ষলতািতেও আছে, এমন কি জড় পদার্থেও আছে, 
ইহাই হিন্দু দর্শনের ও হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাপক সিদ্ধান্ত । তবে জড় পদার্থে বা 
বৃক্ষলতাদিতে সত্ব ও রজোগুণ, তমোগুণ দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত থাকে, এই হেতু 


তাহাতে এই ভেদ ম্পই প্রতীত হয় না; কিন্ত মন্ুষ্যের মধ্যে তিনগুণই সম্যক্‌ 
পরিশ্ফুট, তাই উহাদের মধ্যে গুণগত বর্ণভেদ বিশেষ স্পষ্ট । 


প্রঃ। বর্ণভেদ গুণানুগণ্ত এ কথা শাস্ত্রে অনেক স্থলেই দেখিয়াছি, কিন্তু 
“বর্ণ” বলিতে বে ত্রিগুণ বুঝায় ইহা কোথায়ও দেখিও নাই, শুনিও নাই, 
অভিধানেও বলে না। 'ব্” শবের এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ আহনুমানিক। বণ 
বলিতে বুঝায় রং--শ্বেতঃ পীত, লোহিত ইত্যাদি, ইহাই তে! জানি। 

উঃ। হিন্দু সমাঞ্জের এই ভেদকে বর্ণভেদ কেন বলে এ প্রশ্নের 
সন্তোষজনক উত্তর কোথাও পাওয়। যায় নাই। তবে শ্ান্ত্রোলোচনায় যাহ! 
বুঝিয়াছি তাহাই বলিতেছি। একথা স্বীকার্ধ্য যে এ ব্যাখা সম্পূর্ণ ই আমাদের 
অন্ুমান-প্রস্থত, তবে এ অনুমানের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। অন্মানের ভিত্তি 
শান্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিলঙ্গত হইলে উচ্াও প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হয়। বর্ণ বলিতে 
স্বেত-পীতাদি রং বুঝায় ত। ঠিক, প্রাচীন শান্ত্রাদিতেও এইক্ধপ বর্ণনা আছে যে 
সন্ধগুণ শ্বেতবর্ণ ও তমোগুণ কুষ্ণবর্ণ, এবং এই রূপক কল্পনা হইতেই লত্বগুণ- 
প্রধান ব্রাঙ্ষণ স্বেতবর্ণ, রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, রজভ্তমোগুণপ্রধান বৈপ্ 
মিশ্র গীতবর্ণ এবং তমোগুণগ্রধান শূত্র কষ্চবর্ণ এইরূপ বর্ণনার উৎপত্তি এবং 
অমেকন্থলে লিত (শ্বেত), অসিত ( রুষ্ণ )১ গীত» রক্ত, এই শব গুলিই ব্রাহ্মণ, 
শৃদ্র, বৈশ্ত ও ক্ষত্রিয় জাতি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইয়াছে ( মভা। শং ১৮৮1৪1৫।১১- 


৬১২ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮।৪১-৪৪ 


১৪)। শ্বেতান্থেতর উপনিষদে একটী *লোহিতগুরু কৃষ্ণ! ্রিবর্ণা অজার উল্লেখ 
আছে। ইহাতে সত্বরজন্তমোগুণময়ী ব্রিগুণাত্মিক! প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে 
(শ্বেত উ ৪1৫ )। বস্ততঃ সত্বাদি গুণ বুঝ!ইতে শ্থেতগীতাদি বর্ণ শবের ব্যবহার 
প্রাচীন শান্্রাদিতে স্ুপ্রচলিত ছিল। এই হেতুই সন্বাদিগুণবৈষম্ 
ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদির যে ভেদ তাহার নাম হইয়াছে ব্ণভেদ”। পরবর্তী কালে 
বর্ণভেদ বংশাহগগত হইয়া ক্রমে বিভিন্ন বৃত্তিভেদ অনুসারে অসংখ্য জাতির 
উৎপত্তি হইয়াছে এবং উহার নাম “জাতিভেদ” হুইয়াছে। এই আধুনিক 
জাতিভেদ (02565 955/677 ) এবং আর্ধ্যশান্ত্রের ব্যবস্থিত প্রাচীন বর্ণভেদ 
এক বস্ত নহে। বর্ণভেদ মূলতঃ গুণীনুগত, জাতিভেদ সম্পূর্ণ ই বংশানুগত । 

প্রঃ। এই ব্যাখ্যাই যদি ঠিক হয় তাহা হুইলে ব্রাঙ্গণজাতির মধ্যেও 
কাহারও শমদমাদি সত্বগুণের লক্ষণ বর্তমান না থাকিলে তিনি হীনবর্ণ হন, 
পক্ষাস্তরে ব্রাহ্গণেতর জাতির মধোও কাহারও এঁ সকল গুণ থাকিলে তাহাকে 
ব্রাঙ্মণ বলিতে হয়। শাস্ত্রের কি ইহাই অভিপ্রায়, ইহাই মর্ধ ? 

উঃ। মর, অভিপ্রায় কেন, অনেক স্থলে ম্প্ট বিধানই এরূপ আছে। 
শ্রীমস্তাগবত পূর্ববোক্তরূপ শমদমাদি ব্রাহ্মণের, শৌর্থবীর্ধাদি ক্ষত্রিয়ের ইত্যাদি 
ক্রমে চতুর্বর্ণের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া তৎপর বলিতেছেন-_ 

“ষশ্য বন্লুক্ষণং প্রোক্তং পুংলো বণাভিব্যঞ্রকং। 
যদন্তত্রাপি দৃশ্তেত তত্তেনৈব বিন্দিশেৎ ॥” ভাঃ 9১১৩৫ 

--যে পুরুষের বর্ণজ্ঞাপক যে লক্ষণ বল! হইল যদি তাদন্বর্ণেও সেই লক্ষণ 
দেখিতে পাও তবে সেই ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত সেই বর্ণ বলিয়া নির্দেশ 
করিবে অর্থাৎ বাদ শমদমাদি লক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতিতেও দেখ! যাঁয় তবে সেই 
লক্ষণ দ্বারাই তাহাকে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া নির্দেশ করিবে, তাহার জাতি অনুসারে 
বণ নির্দেশ হইবে না। (*শমদমাদিকং যদি জাত্যন্তরেইপি দৃগ্তেত 
তজ্জাত্যস্তরমপি তেনৈব ব্রাঙ্গণাদি শষেনৈব বিনিদ্দিশেদিতিঃ- চক্রবর্তী ) 
*শমাদিভিরেব ব্রাঙ্গণাদি ব্যবহারে! মুখ্যঃ নতু জাতিমাত্রাদিতি'-_ স্বামী) ।” 
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এস্থলে স্পটই বল! হইল যে শমধমাদি গুণভেদেই যে কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় 
করিতে হইবে, তাহার জাতি অনুসারে নহে অর্থাৎ বর্ণভেদ গুণগত, জাতিগত 
নহে। বস্ততঃ এক্ষণে যেমন প্রচলিত জাতিভেদ্দের যৌক্তিকত1 লইয়৷ সন্দেহ 
ও সমস্ত! উপস্থিত হইয়াছে, সেকালেও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মিকট এই 
সমন্তাই উপস্থিত হইয়াছিল। মহাভারতে এই প্রশ্ন অনেক বার উত্থাপিত 
হইয়াছে এবং সেকালের শ্রেষ্ঠ মীতিজ্গণ সকলেই ঠিক পুর্বোক্তরূপ মতই 
প্রকাশ করিয়াছেন । ব্রাঙ্গণ কে; ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি, জাতিভেদ গুপানুগত ন! 
বংশান্ুগত ইত্যাদি প্রশ্ন ধর্মরাজ যুধিঠিরের নিকট একাধিকবার উত্থাপিত 
হইয়াছে । তহ্ত্তরে তিনি বলিয়াছেন--- 

«আমার এই বোধ হয় সর্ববর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্যমাত্রেতে জাতিনিশ্চয় 
ছুঃলাধ্য। বর্ণ সকলের সংস্কারাদি কৃত হইলেও যদি সচ্চরিত্রতা বিগ্থমান না 
থাকে তবে সে স্থলে লঙ্করকে বলবান্‌ মনে করিতে হইবে । যে শুত্রে শমদমাদি 
লক্ষণ থাকে লে শুদ্র শুগ্র নয়, ত্রাহ্মণই ; আর যে ব্রাঙ্গণে উহ! না থাকে নে 
ঝান্গণ ব্রাঙ্গণ নয়, শুদ্রই ('শৃদ্রেতু বত্তবেল্লক্ষ্যং ছ্বিজে তচ্চ ন বিস্ততে । নবৈ 
পুড্রো ভবেচ্ছুত্রে। ব্রাহ্মণে। ন চ ব্রাহ্ধণঃ )-মভাঃ বন ১৮০, অপি 
বন ৩১২১০৮। 

ভৃগু-ভরঘাজ-সংবাদে মহধি ভূগু বর্ণভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিতেছেন--- 
পূর্ববে এই সমস্ত জগৎ ত্রক্ষাকর্তৃক স্ষ্টি হইয়। ব্রাহ্মণময় ছিল, পরে স্ব স্ব কর্মদার! 
পৃথক্‌ কৃত ত্রাক্ষণেরাই অন্ত বর্ণে গমন করিয়াছেন (“ইত্যেতৈঃ কর্মভিব্য্তা 
ঘি বর্ণানস্তরং গতঃ--মভ1 শাং.১৮৮)। তৎপর তিনি কোন্‌ কর্মছার! ব্রাহ্গণ 
হয়, কোন্‌ কর্ণার! ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি বর্ণনা করিয়া! বলিলেন ঘে এইরূপ 
গুণকর্্ান্ুসারেই বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে, জাতি অনুলারে নয় ( মভ। শাং 
১৮৪৯।১--৮)। 

উমা-মহেষ্বর-সংবাঁদে মহাদেব বলিতেছেন- ত্রাহ্ষণযোনিতে জন্ম, উপনয়না্গি 
লংস্কার ব বেদাধ্যরনাদি ব্রাহ্গণত্থের কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্ের 
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কারণ--(“ম যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সম্ততিঃ। কারণানি ছিজত্বস্ত 
বৃত্তমেব তু কারণম্‌” )--গুদ্বচিত্ত, জিতেজ্িয় শুদ্রও পবিত্র কর্মার| দ্বিজবৎ লেব্য 
হন উহা! শ্বয়ং ব্রহ্মার অনুশাসন (*গুদ্ধাত্্া বিজিতেক্দিয় .শৃদ্রোইপি দ্বিজবৎ 
সেব্য, ইতি ব্রহ্গাইব্রবীৎ শ্বয়ং? ), কেনন! মচ্চত্িত্র শুত্র ব্রান্মণত্বই লাভ করেন 
('বৃতে স্থিতস্ত শুর্রোহপি ব্রাঙ্গণত্বং নিষচ্ছতি+--মহা! অনু, ১৪৪ )। ধর্শশান্্র ও 
পুরাণাদি পর্যযালোচন করিলেও এই তত্বই পাওয়! যায়। অভ্রিসংহিতায় 
ব্রাহ্মণকে, দেবর্রাহ্ণ, রাজা ব্রাহ্মণ, বৈশ্ত-ব্রাঙ্গণ, শৃত্রব্রাঙ্মণ, শ্নেচ্ছ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি 
দশ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হুইয়াছে। এই শ্রেণী বিভাগের যুলও গুণকর্ম্মান্থগত। 
ভক্তিশান্ত্রের চগ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভদ্ভি-্পরায়ণঃ” ইত্যাদি কথার মর্শ্ও 
উছাই--তবে ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তির মর্যাদা সর্বোপরি, এই ষা বিশেষ। 

স্থতরাৎ সর্বত্রই দেখা যায়, বর্ণভেদ গুণকর্্মানুগত, অর্থাৎ ব্যক্তিগত, 
বংশগত নয় । গুণকল্মান্ুসারে শ্রেনী-বিভাগ ও মর্ধযাদার তারতম্য সকল দেশে, 
সকল সমাজেই আছে, উহা! সামাজিক ও ব্যক্তিগত উন্নতির অনুকূল, পরিপন্থী 
নছে। আমাদের শান্ত্রেও ব্যক্তিগত ষোগ্যতানুসারেই বর্ণভেদের বাবস্থা ছিল-- 
কালক্রমে উহ! বংশগত হুওয়াতেই অবনতির কারণ হুইয়াছে। প্রক্কুতিভেদে 
মুষ্কে মন্থুষ্যে ভেদ চিরকালই থাকিবে, উহারই নাম বর্ভেদ | উহা পূর্বের 
কেবল আভিজাত্য-মৃলক ছিলন!, স্বাভাবিক গুণান্ুগত ছিল । পুনরায়, ব্যক্তি- 
গত গুণ ও যোগ্যতার উপর প্রন্তিঠিত না হইলে উহ! ত্বভাবনিয়ত হয় ন! 
(১৮1৪৭ দ্রঃ), জীবের মোক্ষান্ুকুল বা! সমাজের কল্যাণকর হইতে পারেন! ॥ 

প্রঃ । কিন্তু বর্তমান জাতিভেদ গুধানুগত করা একরপ অসম্ভব বলিয়াই 
যোধ হুয়। ম্বধর্থত্রষ্ট বিবিধবর্ণকে ম্বভাবাচছরূপ ম্বধর্থ্ে নিয়োজিত করিবে কে? 
নিরস্কুশ রাজশক্তি বা সমাজশক্তি ভিন্ন তাহা! হয় না। আর উহাতে সর্ধ্দা 
সামাজিক বিশৃঙ্খল1 ও বিপ্লব উপস্থিত হইবারই সম্ভাবন!। 

উঃ। তা ঠিক, প্রত পক্ষে উহা রাজশক্তিরও কর্্দ নয়। লোকরক্ষার্থ 
প্রত্যেক বর্ণকেই শ্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখ! হিন্দুরাজ গণের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলিয।* শান্ত 
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উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত তাহা সম্ভবপর হয় তখনই যখন সমাজ ক্ষুত্রাবয়ব 
থাকে, বর্ণধর্ম গুণান্ুগত, রাজবিধির অনুগত ও স্থনিশ্চিত থাকে এবং বিভিন্ন 
বর্ণের লোকসংখ্যা এমন থাকে যে অধিকাংশ লোক জীবিকার্জনের জন্ক বর্ণধর্খব 
ত্যাগ করিতে বাধ্য না হুয়। বর্তমান হিন্দুসযাজের অবস্থা ইহার বিপত্ধীত এবং 
প্রাচীন কালেও পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা যে অধিকদিন কখনও বিস্তমান ছিল তাহারও 
বিশিষ্ট গ্রমাণ নাই । অথচ বংশান্ুগত জাতিভেদর অতি প্রাচীনকাল হইতেই 
বর্তমান আছে। এই হেতুই শাস্ত্রে বিধান আছে যে, জাতিতে ব্রাঙ্ষণ হইলেও 
ব্রাঙ্মণোচিত গুণগ্রাম ন1 থাকিলে তাহাকে অত্রাঙ্গণই জ্ঞান করিতে হইবে এবং 
ত্রাহ্গণেতর জাতির মধ্যেও কেহ শমদমাদি গুণগ্রামে ভূষিত হইলে তিনি 
ব্রাঙ্গণোচিত সম্মানই লাভ করিবেন। এমন কি, আবশ্যক হইলে, ব্র:হ্গণগণও 
ব্রাঙ্মণেতর ক্ষাতীয় হুযোগ্য ব্যক্তির শিত্যত্ব গ্রহণ করিয়৷ শিক্ষাদীক্ষা লাভ 
করিবেন এবং লেই গুরুর প্রতি শিশ্তনোচিত ব্যবহার করিবেন, শাস্ত্রে এ সকল 
( মন্থ ২২৩৮--৪১) বিধানও রহিয়াছে । বস্ততঃ এ সকল বিষয়ে শান্ত্রবিধি 
কোনরূপেই অনুদার বা অযৌক্তিক নহে, শাস্ত্র সর্বদাই ব্যক্তিগত গুণগ্রামের 
উপরই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, বৃথা আভিজাত্যের প্রশ্রয় দেন নাই। 
কার্য)তঃও দেখা যায়, রাজধি জনক, পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, পাগুবপিতমহ 
ভীম্মদেব, পুরাণ-বক্তা সত, বারাণলীর ধর্্মব্যাধ, বিদেহ রাজ্যের বণিক্‌ তুল।- 
ধার প্রভৃতি মুনি খষিদিগকেও তত্বোপদেশ দিয়াছেন এবং ব্রান্গণের নিকট 


বযথোচিত সম্মানও লাভ করিয়াছেন, কিন্ত সেজন্ত তাহাদিগের ব্রাঙ্গণজাতিভূক্ত 
হওয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই। 


ব্রাঙ্মণগণই হিন্দু সমাজের ধর্নব্যবস্থাপক ছিলেন অথচ তাহার! নিজেদের 
জন্ত যেরপ কঠোর সংষম ও ত্যাগের ব্যবস্থা! করিয়াছেন, এবং কেবল ব্যবস্থ! 
অয়, কার্ধ)তঃ ধর্শ-জীবনে বহুকাল ব্যাপিয়।--আধ্যাত্মিকতার যে উচ্চ আদর্শ 
প্রদর্শন করিয়া! গিয়াছেন তাহা শ্মরণ করিলে শ্বতঃই তাহাদের চরণোদ্দেস্তে মস্তক 
অবনত হইয়! আইসে। ব্রাক্ষণ সাধারণ মনুষ্য নহেন, ক্রাহ্মণ মচুষ্যত্থের পুর্ণ" 
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দর্শ_ ব্রাহ্মণ মু্তিমান্‌ সনাতন ধর্ম (“মুভি ধর্মস্ত শান্বতী। মন )। সমস্ত ধর্ম 
শান্ত্রবিধির মুল উদ্দোশহ্েই সমাজকে সেই ধণ্দাদর্শের দিকে চালিত কর!। 
সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে । তবে অসহিক্ু হইলে চলিবেনা, ধৈর্য্য 
মহকারে সাধন! চাই। 

সাধন৷ দ্বার! ত্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যেও অনেক মহাপুরুষ নিদ্ধ জীবন লাভ 
করিয়া সকল বর্ণেরই নমন্ত হইয়! আছেন এরপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বস্তুতঃ 
জাতিতে মর্যাদা ব৷ হীনত নাই, জাতির পুজ1 কেহ করেনা, সকলেই গুণের 
পূজ। করিয়া থাকে--ন জাতি পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণক1রকাঃ ( গৌতম- 
সংহিত। )। 

আধুনিক হিন্ুলমাজের বিভিন্ন জাতিশ্নির্ঁয় সমাজ তত্ব ও এঁতিহাসিক 
আলোচনার অন্তভূক্ত, কেনন৷ নানারপ ধশ্মবিপ্লব, রাষ্ট্রব্প্রব ও সমাজ-বিপ্রবে 
আধুনিক সমাজ-প্ররুতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অধুন। যাহাদিগকে শুক্র 
বল! হয় তাহার! সকলেই ষে প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত শুত্রজাতিভূক্ত তাহ! নহে এবং 
যাহার! ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি উচ্চবর্ণভূক্ত বরিয়া পরিচিত, তাহাদেরও তদনুরূপ বর্ণ- 
বিশুদ্ধি নাই। ধর্শশান্ত্র দৃষ্টিতে এই কথাটী মনে রাখিলেই হয় ঘে ধিনি যে দেহ 
লইয়। যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন উহাই তাহার উপধোগী, কেনন! উহু 
তাহার প্রাক্তণ কর্মানুযায়ী বিধি-নিদিষ্ট স্থান। এ স্থানে থাকিয়াই নিজের 
প্রকৃতি, শিক্ষার্দীক্ষা ও যোগ্যতণ্টিসারে ধিনি যে কম্ম অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহাই তাহার স্বর্ন । উহ্ছাই ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে নিফামভাবে করিতে পারিলেই 
গীতোক্ত শ্বধন্্ পালন কর] হয়। উহ! হ্বারাই এক জন্মেই হউক, ব! জন্মে জন্মে 
ক্রমোল্পতি দ্বারাই হছউক--তাছার পরিণামে মোক্ষলাভ হইবে। জন্মাস্তর-বাদে 
বিশ্বাদের নামই আন্তিক্য বুদ্ধি। উহ! হিন্দুধর্মের একটী বিশেষ লঙ্গণ। 
জদ্মাস্তরবাদ হিন্দুশাস্ত্রের মেরুদণ্ড স্বরূপ, উহ] অন্বীকার করিলে সমস্ত শাস্ত্রীয় 


ব্যবস্থা পঙ্গু হইয়! পড়ে, শাস্ত্রীয় বিচারও লম্ভবপর হুয় না । (১৩৪ ও ১৬২ পৃঃ 
জুষ্টব্য )। 
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স্বে স্থে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকন্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথ। বিন্দতি তচ্ছগু ॥ ৪৫ 
যতঃ প্রবৃত্তিভ্‌ তানাং যেন সনবমিদং ততম্‌। 
স্বকম্মণ। তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬ 


গীতার কালে চাতুর্কণ্য ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এই কারণেই এই সামাপ্রিক 
কর্ম চাতুর্বণ্য ব্ভাগাগ্ুসারে প্রত্যেকের ভাগে আসে এইরূপ বল! হইয়াছে। 
কিন্তু ইহা হইতেই গীতার নীতিতত্ব যে চাতুংবণ্য সমাজ ব্যবস্থার উপরেই অব- 
লগ্বিত এরূপ যেন মনে করা] না হয়।,....*০১, চাঠুর্বণ্য ব্যবস্থা যদি কোথাও 
প্রচলিত নাও থাকে অথব! পঙ্থুভাবে অবস্থিতি করে তাহা হইলে নেস্থলেও 
তৎকাল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থানুসারে সমাজের ধারণ পোষণের যে যে কর্খ 
নিজেদের ভাগে আমিবে তাহ! লোক সংগ্রহাণর্থ ধৈর্য্য ও উৎসাহ সহকারে এবং 
নিষ্কামবুদ্ধিতে কর্তব্য বোধে করিতে থাকা উচিত--ইহাই সমস্ত গীতাশান্ত্রের 
বাপক সিদ্ধান্ত ।__গীতারহস্ত, লোকমান্ত তিলক। ( অপিচ, ১৩৪--১৩৮ পৃঃ 
সুষ্টব্য )। 

৪৫ স্থেস্থে কর্মণি (নিজ নিজ কর্ণে) অভিরতঃ নরঃ (নিষ্ঠীবান্, তৎপর 
মন্থধ্য ) লংসন্ধিং লভতে ( সিদ্ধিলাভ করে) স্বকর্্মনিরতঃ (ম্বকর্ধে নিষ্ঠাবান্‌ 
ব্যক্তি ) যথ। সিদ্ধিং বিন্দতি ( যেরূপে সিদ্ধি লাভ করে ) তৎ শৃণু (তাহ! শুন)। 

নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করে? স্বকর্থেঃ তৎপর 85৮ 
কিরূপে মহুষ্য সিদ্ধিলাভ করে তাহ] শুন। ৪৫ 

৪৬। যতঃ (যাহা হইতে ) ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ ( কর্মমচেষ্টা, বা উৎপত্তি), 
'যেন (যাহা কর্তৃক ) ইদং সর্বং (এই সমন্ত জগৎ) ততং (ব্যপ্ড আছে), 
আনবঃ স্বকর্মণ! (নিত্র কর্ম দ্বার) তম্‌ অভযচ্চ্য (তাহার অর্চনা করিয়া ) 
ধসদ্ধিং বিন্দতি ( নিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে )। 

যাহা হইতে ভূতলমূছ্থের উৎপত্তি ব| জীবের কর্মমচেষ্টা, বিনি এই 


৬১৮ শ্ীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮৪ 


শ্রেয়ান্‌ স্বধর্ম্নো বিগুণঃ পরধর্ম্াৎ স্বমুষ্িতাৎ 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ববন্‌ নাপ্পোতি কিহ্বিষং ॥ ৪৭ 


চরাচর ব্রহ্ধাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, মানব নিজ কর্ম দ্বারা তাহার অর্চনা করি রা 
সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । ৪৬ 
ধর্ম বা কর্তব্য-পালনই ঈশ্বরের অর্চনা__ 
ভাহাতেই জিদ্ধি 

পুর্বে চতুর্ববর্ণের স্বভাব-নিয়ত কর্ম সমূহের 'নিদ্দেশ করা হইয়াছে। কর্ম 
ভগবানেরই স্থষ্টি এবং তাহা হইতেই জীবের কর্-প্রবৃত্তি। ইহাই তাহার লীলা। 
জীব কর্মে বিরত হইলে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা শেষ হয়। স্থতরাং তাহার স্টিক 
রক্ষার্থ, গীতার ভাষায় লোকসংগ্রহথার্থ ব1 জঞক্তিশান্ত্রের ভাষায় তাহার লাল! 
পুষ্টির জন্ত জীবের ষথাপ্রাণ্ড কর্ম করিতে হয় । ইহাই তাহার অর্চনা, কেবল 
পুষ্পপত্রেই তাহার অর্চনা হয় না। এই হ্বধর্-পালনরূপ ভগবদ্চন। দ্বারাই 
জীব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে । হিন্দুর কম্মজীবনে ও ধর্দজীবনে পার্থক্য নাই। 
তাহার সমস্ত কর্মনই ধর্মশান্ত্রনিঙ্গিষ্ট । এই সমন্ত কর্ম ফলকামন! ত্যাগ করিয়া 
একমাত্র শ্রীবিষ্ুপ্রীতকাম হইয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্মবোধে তাহারই প্রীতি- 
কামনায় করিতে পারিলেই তাহার অর্চন। হয় এবং তাহাতেই সদগতি লাভ, 


হয়, ইহ! সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রেরই সিদ্ধাত্ত। 
ধবর্ণাশ্রমাচারবর্তী পুরুষেণ পরঃ পুমান্‌ 
বিফুরারাধাতে পন্থা! নাম্তৎ তত্তোবকারণম্& বিফুপুরাণ 
“ইতি মাং বঃ ম্বধর্মেণ ভজেল্লিত্যমনগ্যতাক্‌ ইত্যাদি ( ভাগবত ১১।১৮1৪৩1৪৫।৪৬ ) 
বিধুন্ততস্কতি বিপেন্দ্র! কর্ম যোগরতাত্মনাম্‌” 
“বর্ণাশ্রমাচারবত। পুজযতে হরিরব্যন্সঃ, ইত্যাদি বৃহঃ নাঃ পুঃ ১২৬৩৪ 
8৪৭। বিগুণঃ [ অপি] ( দোষবিশিষ্ট হইলেও ) স্বর: স্বমুষিতাৎ ( উত্তম 
রূপে অনুষ্ঠিত ) পরধর্্াৎ (পরের ধর্ম হইতে ) শ্রেয়ান্‌ (শ্রেষ্ঠ); শ্বভাবনিয়তং 


(শ্বাভাবিক গুপান্ুগত ) কর্ণ কুর্বন্‌ (করিলে ) [ মনুষ্য ] কিবিষং (পাপ)ন 
আপ্রোতি (প্রাপ্ত হয় না )। 


শ্লোক ১৮৪৮-৪৯ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬১৯, 


সহজং কর্ণ কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেতু। 

সর্ববরভ্ত! হি দোষেণ ধূমেনাগ্সিরিবারৃতাঃ ॥ ৪৮ 

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ববত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। 

নৈ্র্্যসিদ্ধিং পরমাং সন্গ্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
স্বধর্্ম--৩।৩৫ লোকের ব্যাথ্যা।প্রষ্টব্য। 


্বভাবনিয়ত-_-ক্ষতাঁব ব৷ প্রক্কৃতির সত্বাদি গুণানুসারে নিদিষ্ট; শাস্ত্রে চাতুর্বর্ণের কর্ণ 
এই গুণানুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে, হুতরাং শ্বভাবনিয়ত কর্ম বলিতে শান্ত্রবিহিত চাতুর্ববণ্য ধর্মই 
বুঝায়। কিন্ত বর্তমান কোন জাতিতে শান্ত্রোজ বর্ণ-লক্ষণ বিদ্ধমান না থাকিলে সেই বর্ণের পক্ষে 
শান্্রবিছিত যে কর্ধ, তাহ! প্রক্কৃতপক্ষে তাহার পক্ষে হ্ঘভাবনিয়ত হইবেন, ইহ! বলাই বাছল্য। 


ত্বধন্্থ দোষ-বিশিষ্ট হইলেও সম্যক্‌ অনুঠিত পরধশ্ম অপেক্গ! শ্রেষ্ঠ । ম্বভাব- 
নিঙ্গি্ কর্দ করিয়া লোকে পাপভাগী হয় না। ৪৭ 

৪৮। হে কৌন্তেয়। সহজং কর্ম (স্বভাবজাত কর্ম) সদোধম্‌ অপি 
(দোষযুক্ত হইলেও ) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করিবে ন!); ছি (সেহেতু) সর্বারস্তাঃ 
(সকল কর্খই ) ধূমেন অগ্নি ইব ( ধূমন্বার! যেমন অগ্নি তত্রপ) দোষে আবৃতা$ 
(দোষ দ্বারা আবৃত )। 

হে কোস্তের, শ্বতাবজ কর্ম দোষঘুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে নাই। 
অন্মি যেমন ধৃমন্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মমা্রই দোষযুক্ত। ৪৮ 

তাৎপর্যয--ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধকর্ণ্দে ব| কৃষকের কৃষিকর্মেও প্রাণিহিংস! অনিবাধ্য ঃ কিন্ত এইরূপ 
হিংসাদিবুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করিয়! অন্য বর্ণের কর্ম গ্রহণ কর! কর্তব্য ন়। কেনন! কর্ণ 
মাত্রেই দোষযুক্ত, যেহেতু উহ! বন্ধনের কারণ, কর্মী করিলেই তাহার শুভাশুভ ফলভোগার্থ পুনঃ 


পুনঃ জন্মগ্রহণ ও সংসারযাতন! ভোগ অনিবার্ধ্য। তবে কর্্মত্যাগই ত শ্রেরঃকল্প ? না, কর্ম 
করিয়াও যাহাতে কর্্বন্ধন ন| হয় তাহার উপার় আছে--(পরের শ্লোক )। 


৪৯। সর্বাত্র অলক্তবুদ্ধিঃ (সর্ববিষয়ে আসক্তিশৃন্ত ), জিতাত্মা! (সংবতচিত্ত) 
বিগতম্পৃহঃ ( স্পৃহাশৃন্ত ব্যক্তি ) লক্ন্যাসেন ( কর্্মফলত্যাগ দ্বার!) পরমং নৈর্্য- 
সিদ্ধিং ( কর্বন্ধন ক্ষয় রূপ পরম সিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন )। 

জিতাত্সাস্জিতেজির (শহর); নিরহষ্কার (প্রীধর)। সন্গাসেন--'কর্মাদক্তিতথ 

ফলযো স্ত্যাগ লক্ষণেন সন্্যাসেন*--কর্দাসক্ি ও কর্মফল ত্যাগন্ধারা) কর্ধত্যাগ দ্বারা নহে (ঞীধর)) 


৫২৩ শ্রীমপ্ভগদগীতা। শ্লোক ১৮৪৯ | 


ধিনি সর্ববিষয়ে অনাসক্ত, জিতেন্দ্রিয় ও নিম্পৃহঃ তিনি কর্মফল ত্যাগের 
দ্বারা নৈষর্দ্যসিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ কর্্মবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ৪৯ 
নৈক্ষর্্যসিদ্ধি-+পুর্বে বলা হইয়াছে, কর্মমাত্রই দৌষুক্ত বা বন্ধনের 
কারণ। কর্মফলেই দেহধারণ, আবার দেহধারণ হইলেই কর্। এই জন্ম- 
কর্মচক্রের নিবৃত্তি নাই। সমগ্র অধ্যাত্মশান্ত্রের মূল কথাই হইতেছে কিরূপে 
জীব এই কর্মচক্র হইতে নিদ্ধতিলাভ করিতে প!রে তাহার উপায় নির্দেশ। 
এই অবস্থাকেই নৈষবন্্য বলে এবং এই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তির নামই “টন ঘশ্মা- 
সিদ্ধি+। ইহার উপায় কি? সন্যাসবাদী বেদাত্তী বলেন, আত্মজ্ঞান ভিন্ন কর্ম- 
বন্ধম হইতে মুক্তি নাই এবং কর্ম থাকিতে জ্ঞানও হয় না; সুতরাং সর্ব কর্ম 
ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিমার্গ বা সন্ন্যাস গ্রহণই অমৃতত্ব লাভের একমাত্র উপায় 
€ “কর্ণ বধ্যতে জন্তঃ যিদ্ধয়া তু প্রমুচ্যতে' (ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমাগুশ্ডঃ, 
ইত্যাদি )। সুতরাং তাহারা “নৈষ্র্ম্য-লিঙ্ছিং অর্থ করেন, কর্মশৃন্ততা বা কর্ম 
ত্যাগ এবং ত্যাগানস্তর জ্ঞানলাভ। গীতা বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই তা ঠিক, 
কিন্ত সেই জ্ঞান, কর্ম-ও-ভক্তি-নিরপেক্ষ নহে $ কর্ম ত্যাগ করিলেই নৈশ 
লাভ হয় না, বস্ততঃ দেহধারী জীব নিঃশেষে কর্্মত্যাগ করিতেই পারে না 
€ ৩1৪1৫, ১৮1১১)! কর্মের বন্ধকত্বের কারণ বাসনা বা আসক্তি; আসক্তি 
ত্যাগ করিয়! ঈশ্বরণ বুদ্ধিতে কম করিলেই নৈষ্বপর্য-সিদ্ধি লাভ কর! যায় 
অর্থাৎ কম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ান্যায়, সেজন্ত কম্মত্যাগ করার প্রয়োজন 
হয়না। এম্বলে “সন্্যাসেন'--সন্নযালঘারা”--শব আছে? ইহার অর্থ কর্ন 
সন্্যাস নহে, উহার অর্থ ফল-সন্নযাম অর্থাৎ কম্মফল ত্যাগ করিয়া, সর্বকর্ম 
ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, এই অর্থ। এই অর্থে “সম্গযাস, সন্ন্যাসী, “সরান্ত' শব 
শীতায় অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে (৬1১, ৯২৮, ১৮1৫৭, ৩1৩০৪ ৪19১ 
ইত্যাদি )। বস্ততঃ পূর্ব শ্লোকেই শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন যে কর্ম দোবযুক্ত 
হইলেও ত্যাগ করা কর্তব্য নয়। কর্ধকে দোষমুক্ত করার কি উপায় তাহাই 
* ৪৯ | ল্লোকে বলা হইল। পরে ৫৬ প্লোকেও স্পাই আছে সর্ব কর্ম করিয়াও 


শ্লোক ১৮৪৯ অক্টাদশোহধায়ঃ ৬২৯ 


ভগবৎ প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ লাভ হয়। সুতরাং কর্মমত্যাগের কোন' 
গ্রসঙ্গই এখানে নাই। 

কর্ম করিলেও যাহা না করার পমান হয় অর্থাৎ যখন কর্মের পাপপুণ্যের' 
বন্ধন কর্তার হয় না সেই অবস্থাকেই 'নৈষ্র্ধ্য বলে। (পূর্বে কর্ণ অক 
দর্শন* ইত্যাদি কথায় এই অবস্থাই নানা স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে 
৪1১৮--২৩ ইত]াদি প্রষ্টব্য )--গীতা-রহস্ত, লোকমান্য তিলক। 

বস্ততঃ “নৈষ্র্শ্ত। শবের অর্থ যে কর্মত্যাগ ময় তাহ? শ্রীমস্তাগবতের' 
আলোচনায়ও স্পষ্টই বুঝ! যায়? ষথা-_ 

(ক) «নারায়ণো নরঞ্চষিপ্রবরঃ প্রশাস্তঃ নৈষ্ব্মালক্ষণমুবাচ চচার কর্ম+-- 
( ভাঃ ১১৪৬) এনস্থলে ভগবত ধর্মের আদি প্রবর্তক ভগবান্‌ নরনারার়ণ 
খধি সম্বন্ধে বল! হইতেছে যে তিনি নৈষ্বন্্য লক্ষণ কর্ম (অর্থাৎ নিষ্কাম 
কর্ম ) উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজে কর্ম আচরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শরীর 
গীতায় যাহ! বলিতেছেন ঠিক তাহাই । 

(খ) বেদোক্তমেব কুর্বাণে! নিঃসঙ্গোহপিতমীশ্বরে । 

নৈষর্ম্যং লভতে লিদ্ধিং রোচনার্থ! ফলশ্রুতিঃ--ভাঃ ১১/৩,৪৭ 
এম্বলে বল! হইতেছে, আসক্তিশুন্ঠ হইয়া ঈশ্বর।প্ণ বুদ্ধিতে কর্ 


(গীতার নিয়ত কর্ম) করিলেই নৈষ্ম্ম্য লাভ হয়। ৪৯শ শ্লোকে ঠিক 
এই কথাই আছে। 


(গ) তত্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈ্বন্দ্যং কম্মনাং যতঃ (ভাঃ--১৩।৮ ) 

স্পনির্গতং কর্মত্ং বন্ধহেতুত্বং েন্ভযভ্তানি নিষ্ষম্মাণি তেষাং ভাবো 
নৈষ্্ং কক্ষ পামেব মোচকত্বং যতো ভবতি তদাচষ্টে ইত্যর্থ--( শ্রধরস্থামী ) 

স্থলে সাতৃত ধর্ম সন্বন্ধে বল! হইতেছে ষে উহাতে কম্মের নৈষন্্র্ট হয় 
অর্থাৎ কর্দ্ের বন্ধকত্ব থুচে ( গীতা৷ ৪।১৭--২৩ )। 

এ সকল স্থলে স্পষ্টই বলা হইতেছে যে অনসক্ত চিত্তে উষ্বরা পূর্বক 
কন্মকরাই নৈষম্মেঠর অবস্থা, উহা কন্মশূন্ভতা! নহে। অথচ সন্পলবাদী, 


৬২২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৮1৫০।৫৩ 


দিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্লোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞান যা পরা! ॥৫০ 
বুদ্ধ্য। বিশুদ্ধর! যুক্তে ধৃত্যাত্লানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্তযত্ণ রাগছেষো বুযদত্য চ ॥৫১ 
বিবিস্তসেবা লঘৃাশী যতবাক্কায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপরে! নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২ 
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নিশ্মমঃ শান্তে। ব্রহ্ষভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩ 


চীকাকারগণ সকলেই নৈক্ষম্ম) শবের কম্মত্যাগ অর্থ গ্রহণ করিয়া! ভাগবত 


ধর্ম” সন্ন্যাসাত্মক বলিয়া! ব্যাখা! করিয়াছেন । কিন্তু শব্ধার্থের *টানাবুনা” না 
করিলে ভাগবত উক্তির এরূপ ব্াঁধ্য। কর! যায় না। 


৫০। হে কোস্তেয়, লিদ্ধিং প্রাপ্ত (সিদ্ধি-প্রাপ্ত ব্যক্তি) যথ! (যেরূপ) 
ব্রহ্ম অপ্লোতি (প্রাপ্ত হন ) তথা (তাহা ) সমাসেন (সংক্ষেপে) মে নিবোধ 
(আমার নিকট শ্রবণ কর) ? যা (যাহা, যে ক্রদ্ধপ্রাপ্তি) জানন্ত পর! নিষ্ঠা 
€জ্ঞানের চরম নিষ্ঠা, প্রকর্ষ ব1 পরিসমান্তি )। 

হে কৌন্তেয়ঃ, এইরূপে নৈধর্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত ব্যক্তি কিরূপে ব্রঙ্গ ভাবপ্রাপ্ত 
হন তাহ1 আমার নিকট শ্রবণ কর উহাই জ্ঞানের চরম অবস্থা । ৫০ 

৫১/৫২।৫৩। বিশ্ুদ্ধয়! বৃদ্ধ যুক্ত: (বিশুদ্ধ লান্বিক বুদ্ধিযুক্ত হুইয়! ), 
খৃত্যা (ধুতিত্বারা) আত্মানং নিয়মা (এ বুদ্ধিকে সংঘত করিয়া অথবা 
আত্মলং্যম করিয়। ), শব্দাদীন্‌ বিষয়ান্‌ ত্যন্ত। (শব্ধাদি বিষয়সমূহ ত্যাগ 
করিয়। ), রাগদ্ধেষৌ চ ব্যুদন্ত ( এবং রাগছ্ষে পরিত্যাগ করিয়া! ), বিবিজসেবী 
( নির্জনদেশাবস্থায়ী হইয়া), লঘুশী (মিতভোজী হইয়া), যতবাকৃ-কায়" 
মানসঃ (বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত করিয়! ), নিতং ধ্যানযোগপরঃ ( সর্বদা 
ধ্যানে নিরত থাকিয়। ), বৈরাগ্যং সমুপ্রাশ্রিতঃ ( বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়! ), 


শ্লোক ১৮।৫১-৫৩ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬২৩ 


'অহঙ্কারৎ বলং (হুশ্েষ্টা) পাশবিক বল), দর্পং, কামং, ক্রোধং, পরিগ্রহাং 
€ বাহ ভোগ লাধনরূপ প্রতিগ্রহ ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া) নির্দমঃ 
€ মম্ববুদ্ধিহীন ) শান্ঃ ( প্রশান্তচিত্ত ) [ সাধক ] ব্রহ্গভূয়ায় কল্পতে (ব্রহ্মভাব 
লাতের উপযুক্ত হয়েন )। রঃ 

পরিহগ্রম্‌--শরীর ধারণপ্রসঙ্গেন ধর্মানুষ্ঠান নিমিত্তেন বা বাহাঃ পরিগ্রহঃ প্রাণ্তঃ তষ্‌ 
€ শঙ্কর )- শরীর ধারণার্থ বা ধর্ল্ানুষ্টানার্থ লোকের নিকট হইতে অর্থ বাত্রব্যাদি গ্রহণ। গ্রাকৃত 
'যোগধুক্ত সাধু পুকষ এনকলও ত্যাগ করেন। 

বিশুদ্ধ সাত্বিক বুদ্ধিযুক্ত হইয়া, ধৈর্য্যসহ আত্মসংঘম করিয়া, শববাদি বিষয় 
সমূহ ত্যাগ করিয়া) রাগদ্ধেষ বর্জন করিয়া, নির্জন স্থানে অবস্থিত ও মিতভোজী 
ছুইয়!, বাক, শরীর ও মনকে সংঘত করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, সর্বদা 
ধ্যানে নিরত থাকিয়া, অহঙ্কার, বল (পাশবিক শক্তির ব)বহার ), দর্প, কাম, 
ক্রোধ, এবং বাহা ভোগলাধনার্থ প্রাঞ্চ দ্রব্যাদি বিসর্জন করত মমত্ববুদ্ধিহীন 
প্রশাস্তচিত্ত মাধক ব্রহ্মভাব লাভে সমর্থ হন। ৫১৫২1৫৬ 

৫১।৫২।৫৩শ এই তিনটা শ্লোকে সাধকের ষে অবস্থা বপিত হইয়াছে তাহ। 
কর্মত্যাগী লন্নযাসীর লক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়। বস্ততঃ শবাদি বিষয় ত্যাগ, 
নিত্যধ্যানযোগপরত!, বিবিক্তদেশসেবিত্ব ইত্যাদি লক্ষণথ্থারা নির্ধিগ্রতিত্ত 
কর্মরত্যাগী পিদ্ধপুরুষের বর্ণনাই কর! হইয়াছে, সন্দেহ নাই। প্রন্কতপক্ষে, 
কন্মযোগী, জ্ঞানযোগী বা নিষ্কাম ভ্তের চরম "স্থিতি প্রায় একরূপই হয়, সুতরাং 
উক্ত বর্ণনা ১৪শ অধ্যায়ের ত্রিগুপাতীতের বর্ণনা ব। ১২শ অধ্যায়ের জ্ঞানী 
ভক্তের বর্ণনারই অনুরূপ (৫১৬ পুঃ দ্রষ্টব্য)। এইরূপ উচ্চ অবস্থা লাভ 
করিয়া যখন সাধক ধ্যাননিরত হইয়া সম্পূর্ণ শাস্ত, সমাহিত অবস্থায় থাকেন, 
খন আর কর্ম থাকিবে কিরূপে ? কিন্ত বুখিত অবস্থায় ঈদৃশ লিদ্ধ পুরষগণও 
অনেকে লোকশিক্ষার্থে বা লোকরক্ষার্থ অনাসক্তাবে কর্ম করিয়৷ থাকেন 
এবং গীতার মতে উহা করাই কর্তব্য। এই হেতুই ওয় অধ্যায়ে ১৭/১৮৭ 
ঞক্লোকে এইরূপ আব্মনিষ্ট, আত্মতৃপ্ত সিদ্ধ পুক্রষগণের নিজের কোন কর্তব্য নাই 


৬২৪ শ্রীমস্তগবদগগীতা শ্লোক ১৮৫৪-৫৫ 


্রক্ষভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাঙক্ষতি। 

সমঃ সর্বেবষু ভূতেষু মন্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥৫৪ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চান্মি তত্বতঃ । 
ততো মাং তত্বৃতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনম্তরম্‌ ॥৫৫ 


একথা বলিয়া শ্রীভগবান্‌ ১৯শ প্লোকে সেই হেতুই অনাসক্ত ভাবে কর্শু করিতে, 
উপদেশ দিয়াছেন । এন্গলেও সেইবপ ব্রহ্মভূত নিদ্ধ পুরুষগণের অবস্থা বর্ণনা 
করিয়। পরেই বলিতেছেন, সর্বকর্ম করিয়াও আমার প্রাসাদে অবায় পদ লাভ, 
হয় (১৮৫৬) ন্ৃতরাং গীতার লক্ষ্য যে কর্ণত্যাগ নয়, তাহ। স্পষ্টই বুঝা যায়। 

৫৪1 ব্রহ্ধৃতঃ (ব্রহ্ষতাব প্রাপ্ত ব্যক্তি) প্রসন্নাত্মা ('প্রসন্নচিত হইয়া) 
ম শোচতি (শোক করেন না), ন কাজ্ষতি (আকাজ্ষা করেন না) ৯ 
সর্বভতেষু সম: ( স্রভূতে লমদর্শাঁ হয়া ) পরাং মন্তক্তিং ( আমাতে পরা তক্তি )' 
লভতে (লাভ করেন )। 

্হ্মভাব প্রাপ্ত হইলে পর তিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া (নষ্ট বস্থর অন্ত ) শোক 
করেম না, বা (অপ্রাপ্ত বস্তর অন্ত) আকাজ্াাও করেন নাঃ তিনি সর্বভূতে 
সমদর্শী ছন এবং আমাতে পর! ভক্তি লাভ করেন । ৫৪ 

৫৫) ভক্ত ( ভক্তিত্বারা ) [ আমি ] ষাবন্‌ষঃ চ অন্রি(ষে যে বহুরূপ, 
এবং একরপ হই ) তত্বতঃ অভিজানাতি (শ্বরূপতঃ তাহ! জানিতে পারেন); 
ততঃ ( পরে ) মাং ( আমাকে ) তত্বতঃ জ্ঞাত! (ন্বরূপতঃ জানিয়!) তদনস্তরং 
€ তৎপর ) বিশতে (প্রবেশ করেন )। 

যশ্চ--আমি কতরূপ এবং কি অর্থাৎ আমার প্রকৃত শ্বরূপ কি, আমার কি কি 

বিভা, কত বিভৃতি, আমিই নি পরত্রক্ষ, সপ্ুণ ঈশ্বর, আমিই বিশ্বময় বিশ্বরপ, হাদয়ে পরমাত্মা, 


লীলার অবতার ; আমার নান! বিভাব, অনস্ত বিভূতি। এই তত্বই অন্তত্র :“সমগ্রং মাং' কথার 
ব্যক্ত কর৷ হইয়াছে । (৭১) 
$ 
এইরূপ পরা ভরক্তিতবারা আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন-_বুঝিতে 
পারেন আমি কে, আমার কত বিভাব, আমার সমগ্র স্বরূপ কি) এবং এইরূপ 
আম!কে হ্বরূপতঃ: জানির়! তদনস্তর আমাতে প্রবেশ করেন। ৫৫ 


প্লোক ১৮৫৬ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬২৫ 


সর্ববকম্মাণ্যপি সদ। কুর্ববাণে। মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ | 
মণ্প্রসাদাদবাপ্োতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌ ॥৫৬ 


৫৬। [তিনি] সদ! সর্বকর্থাণি কৃর্বাণঃ অপি (সর্ব কর্ম করিয়াও ) 
মতব্যপাশ্রয়ঃ ( আমাকে আশ্রয় করিয়।) মত্প্রসাদাৎ (আমার অন্থুগ্রঃহ) শাশবতং 
অব্যয়ং পদং ( নিত্য, অক্ষয় স্থান) অবাপ্রোতি (প্রাপ্ত হন )। 

আমাকে আশ্রয় করিয়। লর্বদ সর্বকর্ম করিতে থাকিলেও আমার প্রগাদে 
শান্ত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হছন। ৫৬ 

কর্দমযোগে সিদ্ধিলানত কিরূপে, হয় ।-_উপসং্কীরে ১৮/৪১--৬২শ 
শ্লোকে গ্ীভগবান্‌ গীতোক্ত কর্্মষে!গের সার কথা বলিয়া কর্মন্থারা কিরপে 
সিদ্ধিলাভ হয় তাহা। স্পষ্টীত করিতেছেন । এই কয়েকটা গ্লোকের স্কুল মর্শ 
এই-- 

(৯) শ্রর্কৃতি হইতে কেহই মুক্ত নহে। চাতুর্বপ্যাদি ব্যবসা প্রকৃতির 
গুণভেদানুসারেই নিঃমিত হুইয়াছে । নুতরাং বর্ণধন্খ্ স্বভাবনিয়ত, উহ1 পালন 
ন! করিলে হ্ষ্টিরক্ষ! হয় না, স্থতর1ং ভগবানেয় সৃষ্টি রক্ষার্থে প্রত্যেকেরই 
যথাধিকার ম্বকশ্মে নিয়ত থাক। কর্তব্য। বথাবিছিত স্বধর্শ পালন দ্বারাই 
সর্কেশ্বরেরই অর্চনা কর! হয়, কেনন তাহ! হইতেই চ্গগতের বিস্তার ও জীবের 
কর্ম-প্রবৃত্তি (৪১---৪৬শ গ্লেক )। 

(২) কিন্তু কর্থ করিতে হইলেই ত প্রকৃতির মধ্যেই থাকিতে হইল এবং 
কর্মের ফলভোগও অনিবার্ঘ্য--হৃতরাং পুনঃ পুনঃ জন্ম আর কর্--তষে কি 
এই ভবচক্র হইতে নিষ্কৃতি নাই 1স্পনাঃ তাহা নছেঃ কর্ম করিয়াও কর্ম্ম বন্ধন 
এড়ান বায়, নৈষ্র্দ্য-লিদ্ধি লা্ভ করা বার়। আসকিি ও ফলাকাড়া!। ত্যাগ 
করিয়। কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না!) নিষ্কাম কৃর্ণে বন্ধন নাই? উহছারই 
নাম নৈষ্ষত্ধ্য-সিদ্ধি (৪৭--৪৯)। 


৬২৬ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৮1৫৬ 


(৩) কর্ণ-বন্ধন বরং ঘুচিল, নৈর্ঘ্য-সিদ্ধি লাভ হুইল, তাহাতেই কি 
ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়! যায় 1--ইযা, কিনে শুন 7 নৈকর্ম্যসিদ্ধি লাভ হইলে 
রাগছ্েযে দূর হয় সাত্বিকী বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, অহঙ্কার, দর্প, কামক্রোধাদি লোপ 
পায়, তখন যোগী শব্দাদি বিষয় ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করত ধ্যানযোগে 
রত থাকেন ) এইক্ুপে তিনি র্গতৃত হইয়। যান। (৫*--৫৬)। 

(৪) ব্রন্মভৃত হইলেই ত মোক্ষ?1 উহাই ত সিদ্ধির চরম অবস্থা 1-- 
উচ্বারও উপরের অবস্থা আছে। ব্রদ্ষভাব প্রাপ্তি হইলে সর্বভূতে সমদর্শন 
ও নির্ল চিত্তপ্রসাদ,লাভ হয়, তখন সর্বব-ভূত-মহেঙ্বর শ্রীতগবান্‌ পুরুষোতষে 
পর1 ভক্তি জন্মে। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রাভাগবত বলিয়াছেন--. 

আত্মারামাশ্চ মুদরে| নিগ্র-্থা! অপুযুরুক্রমে। 

কুরবস্ত)হৈতুকীং তক্তিমিশসভৃতগুগ। হরিঃ ॥ তাঃ ১1৭৯০ 
ধাছারা আত্মারাম, ধাহাদের অবিভা-গ্রদ্থি ছিন্ন হইয়াছে, সেই মুনিগণও উরুক্রমে 
(প্রীভগবানে) অঠৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন; হরির এমনি গুণ | (শ্রত্রচৈতন্ত 
মহাপ্রতু কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই গ্লোকের ৬১ প্রকার ব্যাখ্যা, চরিতামূতে মধ্য 
২৪শ অঃ দ্রষ্টব্য )। 

এই পর! ভক্তি জন্মিলে ভগবানের প্রকৃত সমগ্র শ্বর্নপ বখার্থরূপে উপলব্ধ 
হুয় এবং লাধক তাহাকে ত্বরূপতঃ জানিয়! তাহাতেই তন্সয়ত্ব প্রাপ্ত হন। 
(৫৪--৫৫) ৫ 

নিষ্কাম কর্ম হইতে কিরূপে ভগবৎ প্রান্তি হয় ইহাই তাহার ক্রম। 

এস্থলে জ্ঞানবাদী ও ভক্তিবাদীর মধ্যে এক হুক তক উপস্থিত হয়। 
জ্ঞানবাদদী বলেন, জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই এবং এই হেতুই 'ততে! মাং তত্বতো 
জাত্বা'--আমাকে ব্ববধপতঃ জানিয়া আমাতে প্রবেশ করেন, এস্বলে এই কথা 
অশছে। ভক্তিবাদী বলেন, বদ্ধভাব লাভেই জীবের মুক্তি, ইহাই জ্ঞানমার্গের 
চরম অবস্থা । কিন্তু এস্থলে শ্রীঙগবান্‌ বলিতেছেন ব্রক্বতাৰ লাত হইলেই 
আমাতে পর! ভক্তি জন্মে এবং ভক্তিঘ/রাই আমার স্থক্ূপের অবগতি হইলে 


শ্লোক ১৮৫৭-৫৮ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬২৭ 


চেতস! সর্ববকণ্মাণি মিসস মণ্পরঃ॥ 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ত্তঃ সততং ভব ।৫৭ 
মচ্চিত্তঃ সর্ববহূর্গাণি মতপ্রসাদাৎ তরিস্সি। 

অথ চে ত্বমহঙ্কারাক্গ শ্রোস্তাসি বিনজঙ্ষযসি ॥৫৮ 


ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। স্থতরাং এস্থলে ভজ্িরই প্রাধান্ত দেওয়া 
হইয়াছে । বস্ততঃ পরম জ্ঞান ও পর! ভক্তিতে কোন পার্থক্য নাই, সাধক 
যে পথেই সাধনা আরভ্ভ করুন না কেন, একটা থাকিলে অপরটী আসবেই, 
সুতরাং জ্ঞান-ভক্তির প্রাধান্ত লইয়! বিবাদ নিরর্থক । 

৫৭। চেতসা (মনের দ্বারা) সর্বকর্মাণি (সমস্ত কর্ম) মরি সংন্তপ্ত 
(আমাতে সমর্পণ করিয়া ) মৎপরঃ ( মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিষোগম্‌ উপাশ্রিত্য 
(লযত্ববুদ্ধিরূপ যোগ আশ্রয় করিয়া ) সততং মচ্চিত্তঃ ভব (আমাতে এসির 
হও )। 

বুদ্ধিযোগ-__গীতার প্রীতগবান্‌ যে যোগ বলিঠেছেন তাহাকে কখনও স্বার্ঘযোগ, কখনও 
বুদ্ধিযোগ্, কখনও বা কেবল যোগ শব্দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছেন। এন্লে বৃদ্ধি অর্থ শুদ্ধ সাধ্য 
বৃদ্ধি, উহ্াই কর্যোগের মূল, কর্ণ করিবায় সময় বুদ্ধিকে স্থির, পবিত্র, সষ ও শুদ্ধ রাখাই সেই 
যোগ, 'যুক্তি” বা কৌশল যাহাতে বর্ণের বন্ধন হয় না, সে কর্ম বাহাই হউক না কেন; এই হেতুই 
£'কর্্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ” ইত্যাদি পূর্ব্বে বল। হইয়াছে (২/৪৮--৫১ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

২ ৩৯,৪/৪২,৮।৭ প্রভৃতি শ্লোকে যাহ! বল! হইয়াছে, এ প্লোকে উপসংহারে 
তাহারই পুনরুক্তি কর! হইগাছে। 

মনে মনে লমন্ত কর্ম আমাতে লমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া, সাম্যবুদ্ধিরপ 
যোগ অবলম্বন করিয়া, সর্বন্গ। আমাতে চিত্ত রাখ (এবং যথাধেকার স্ববর্ধ 
করিতে থাক )1৫৭ 

৫৮) মচ্চিন্ত: ( যদ্গতচিত্ত হইলে ) ত্ব' মংপ্রসাদাৎ (আমার অস্থগ্রহে 
সর্বহর্গাণি ( সমস্ত সঙ্কট, ছুঃখ ) তরিস্তলি ( উত্তীর্ণ হইবে )) অথ চেৎ (যি) 


৬২৮ শ্রীমন্তগবদগীতা গোক ১৮৫৯-৬০ 


যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোতশ্ঠ ইতি মন্তসে। 

মিথ্যেষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি 1৫৯ 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবন্ধঃ স্বেন কণ্মণ। । 

কর্ত,ং নেচ্ছসি যম্মোহাত করিস্তম্তবশো২পি ত 1৬০ 


অহস্কাব্রাৎ ( অহস্কার বশতঃ) ন শ্রোধ্সি (আমার কথা নখ গুন), বিনজ্ষ)সি 
( তবে বিনষ্ট হইবে )। 

আমাতে চিত্ত রাখিলে তুমি আমার অনুগ্রহে সমস্ত সঙ্কট অর্থাৎ কর্দের 
সুভাগডভ ফল অতিক্রম করিবে। আর ষর্দি আমার কথ ন! গুন তবে বিনাশ. 
প্রাপ্ত হইবে ।৫৮ 

৫৯। অহঙ্কারং আশ্রিত্য ( অহঙ্কার 'আশ্রয় করিয়!) ন যোতস্তে (যুদ্ধ 
করিব না) ইতি যৎ মন্তসে ( এইকপ যে মনে করিতেছে ) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ 
(তোমার এই নিশ্চয় ) মিথ্য। ; প্রকৃতিঃ স্বাং নিয়োক্ষ্যতি (তোমাকে প্রবর্তিত 
করিবে )। 

তুমি অহস্কারবশতঃ এই যে মনে করিতেছ আমি বুদ্ধ করিব না, তোমার 
এই সংকল্প মিথ্যা ? প্রক্কৃতিই (তোমার ক্ষত্রিয় স্বভাব) তে]মাকে (যুদ্ধ কর্শে) 
প্রবত্তিত করিবে । (৩২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য )। ৫৯ 

৬০। [হে ] কোন্তের, মোহাৎ (মোহবশতঃ ) যৎ কর্তং ন ইচ্ছলি (যাহ 
করিতে ইচ্ছা করিতেছ না) ম্বভাবজনে শ্বেন কর্ণ (শ্বভাবজাত স্বীয় 
করার ) নিবন্ধঃ ( আবদ্ধ হওয়ায় ), অবশঃ ( অবশ হইয়! ) তৎ অপি করিধ্যসি 
( তাহাই করিবে )। 

হে কৌন্তেয়, মোহবশতঃ তুমি যাহ! করিতে ইচ্ছা! করিতে না) স্বভাবজ 
্বীক্ধ কর্মে আবদ্ধ থাকায় তোমাকে অবশ হুইয়! তাহা করিতে হইবে । ৬৪ 

প্রত্যেক জীবই পর্বজন্ম লংস্কারজাত শ্বভাবানুসারে স্ব'য় স্বীয় করে আবদ্ধ 
আছে; তাহকে অবশভাবেই সেই কর্ম করিতে হয়। সাংখ্যশান্ত্রের পরিভাষায় 


শ্লোক ১৮৬১৬২৬৩ অগ্রাদশোহধ্যায়ঃ ৬২৯ 


ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হান্দেশেহজ্জ,ন তিষ্ঠতি। 

ভ্রাময়মূ সর্ববভূতানি যন্ত্রারঢানি মায়য়া ॥৬১ 

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত। 

তত্প্রসাদাৎ পরাং শাস্তিং স্থানং প্রাপ্দাস শাশ্বতম্‌ ॥৬২ 

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদ. গুহাতরং ময়।। 

বিস্বশ্যৈতদ শেষেণ বথেচ্ছসি তথ! কুরু ॥৬৩ 
বল! হয় প্রর্কৃতিই সেই কর্ম করান) পূর্ব গ্লোকে তাহাই বল! হইয়াছে । 
'বেদ্বাস্ত ও ভক্তি-শান্ত্রে বলা হুয় অন্তর্যামী ঈশ্বরই মায়! দ্বারা সেই কর্ম 
করান? প্সের শ্লোকে তাহাই বল! হইয়াছে। 

৬১। হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ মায়য়] (মায়! দ্বার1) যন্ত্রদানি[ ইব ] সর্বভূতানি 
ভ্রাময়ন্‌ (যন্ত্রারূড পুত্তলিকার স্ঠার সর্ব জীবকে ভ্রমণ করাইয়া) সর্বভূতানাং 
হাদ্দেশে (সর্ব জীবের হৃদয়ে) তিষ্ঠতি ( অধিষিত আছেন )। রী 

ছে অঞ্জন, ঈশ্বর সর্ব্ব জীবের হদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়! মায়] দ্বারা বন্ত্রারঢ় 
পুত্তলিকার ন্তায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন। ৬১ 

সুত্রধার যেমন অন্তরালে থাকিয়! কৃত্রিম পুত্তলিকাদদিগকে যন্তর্থারা৷ রজমঞ্চে 
ইচ্ছামত নাচায়, ঈশ্বরও সেইরূপ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ মায়া দ্বারা জীবগণকে 

সার রঙ্গমঞ্চে নাচাইতেছেন। 

৬২। হে ভাত, সর্বভাবেন ( সর্বতোভাবে ) তং এব শরণং গচ্ছ। 
ততপ্রসাদাৎ (তাহার অনুগ্রহে ) পরাং শাস্তিং (পরম শান্তি) শাশ্বতং স্থানং চ 
(নিত্যধ।ম) প্রাঞ্সসি (পাইবে )। 

হে ভারত, সর্বতোভাবে তাহারই শরণ লও; তাহার প্রসাদদে পরম শাস্তি 
ও নিত্য স্থান প্রাপ্ত হইবে। ৯২ 

৬৪৪1 ইতি গুহ্যাৎ গুহতরং জানং (এই গুহা হইতেও গুহা তত্বজঞান ) 
ময়া তে আখ্যাতং € আমাকর্তৃক তোমার নিকট উক্ত ছইল)। এতদ্‌ (ইহা) 


৬৩৬ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮৬৩ 


অশেষেণ বিমুদ্ত ( সপ্পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করিয়া ) থা ইচ্ছলি তথা কুরু 
(যাহ! ইচ্ছা হয়, কর )। 

আমি তোমার নিকট এই গুহ হুইতেও গুহা তত্বকথা ব্যাখ্যা করিলাম, 
তুমি ইহ! বিশেষভাবে পর্যযালোচন! করিয়! যাহ! ইচ্ছা হয় তাহ। কর। ৬৩ 

প্রকৃতি-পারতন্ত্য ও আত্মস্বাভন্ত্রয__এম্থলে শ্রীভগবান্‌ বলিতেছেন-_ 
তুমি ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতি তোমাকে ম্বাভাবিক কর্মে প্রবর্তিত করিবে, 
তোমাকে অবশভাবেই সে কর্ম করিতে হইবে। অন্তত্রও আছে,--প্রকৃতিং 
যাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিধ্যতি* (৩1৩৩ গ্লোক)। প্রকৃতির প্রেরণায় 
কর্ম, কম্দমকলে সদসৎ যোনিতে জন্ম, জন্মিয়া আবার কর্পঘ, কর্্মফলে আবার 
জন্ম । সুতরাং দেখা! যায়, জীবকে অগ্িরত জন্ম-কর্ণ্ের ভবচক্রেই ঘুরিতে 
হুয়। এই প্রন্কতি-পারতন্ত্রয বা কম্মবিপাঁক হুইতে মুক্তিলাভের উপায় কি? 
জ্ঞানলাভার্থ, মোক্ষার্থ জীবের কি কোন স্বাতস্ত্রয নাই? অধ্যাত্মশান্্র বলেন, 
আছে? পরমাত্ম। শুদ্ধবুদ্ধমুক্তত্বভাব এবং তিনিই ব! তাহারই লনাতন অংশ 
জীবাত্মরূপে দেহে আছেন; তিনি কখনও প্রকৃতির পরতন্ত্র হইতে পারেন 
না। দেহেন্দরিয়াদির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাকে বন্ধ ও পরাধীন মত 
বোধ হয়; তিনি মায়াধীন হন। কিন্তু তাহ! হইলেও শ্বতঃই তাহার মুক্ত 
হুইযার প্রেরণা আইসে। গুরূপদেশ, সাধুসঙ্গ আদি অনুকূল অবস্থার সেই 
প্রেরণ! মন বুদ্ধির উপর কার্য করে, তাহাতেই মন্ুষ্বের মনে আয্মোক্সতি ব 
মোক্ষাঙ্ছকৃল কন্ধম করিবার প্রবৃতি জম্মে। কথাটা অন্তভাবেও বুঝান যায়। 
আমাদের মধ্যে ছুইটী “আমি আছে। একটী কীাচ। আমি, বদ্ধ আমি, 
অহঙ্কারী আমি, প্রকৃতির দান আমি (1,0৩7 5616, ৩2০-56208৩ )$ আর 
একটী পাক "আমি? শুদ্ধ, বুদ্ধ, স্বতন্ত্র, “আমি, (771619৩7 3616) 5০21 )। 
এই পাকা “আহি; দ্বার] কাটা 'আমি? উদ্ধার করিতে হইবে--৯161৬ ক্পোকে 
“উদ্ধরেদাত্মনাত্বানম্‌* ইত্যাদি কথার মর্ম ইছাই (২২৯--৩২ পৃঃ জষ্টব্য)। 
এই গেল জানমার্গের কথ!। কিন্ত ভক্তিমার্গে বল! হয় যে, প্রীভগবান্ই 


শ্লোক ১৮৬৪ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬৩১ 


সর্ববগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোৎসি মে দৃঢ়মিতি ততে। বক্ষ্যামি তে হিতম্‌ 1৬3 


অন্তর্ধামিরপে হৃদয়ে অধিঠিত থাকিয়া জীবকে যন্্াক্নচ পুতলিফার ন্তায় 
মায়াঘার] চালাইতেছেন, স্থতরাং সর্বতোভাবে তাহার শরণ লইলেই তাহার 
প্রসাদে মুক্তিলাভ হয় ( ১৮1৬১--৬২, ৮২২) ১০।১০।) ইহাই কৃপাবা। 
যনে রাখা প্রয়োজন, কপাবাদ অর্থ নিশ্চেষ্টতা নয়, আত্মচেষ্টা ব্যতীত 
সগবৎকপ! হয়ন!ঃ “ন খতে শ্রান্তহ্য সধ্যায় দেবাঃ, (খক্‌ ৪৩৩২১ )-সনিজে 
শ্রাস্ত না হওয়। পর্যান্ত দেবতারা ও সাহথাধ্য করেন না । 

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ইচ্ছা-স্থা তন্ত্র (756007. ০£ 0১০ 21] ) সমন্ধে 
অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্ত কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আধ্যখবিগণ সাংখ্য বেদাস্তাদি শাস্ত্রে 
মনস্তত্ব ও আত্মতত্বের যে ুক্মাননুক্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পধ্যালোচন। 
করিলে দেখা যার যে *ইচ্ছা-স্বাতন্ত্, শবটাই একরপ অর্থহীন। কারণ, 
ইচ্ছা মনের ধর্ম) মন বুদ্ধির দ্বার! চালিত হয় ? মন বুদ্ধি প্ররকৃতিরই পরিণাম 
এবং প্রন্তুতির গুণাহুপারেই বিভিন্ন হয়, সুতরাং ইচ্ছাও সর্বদাই প্রকৃতির 
অধীন-- উহার শ্বাতগ্র্য নাই। উহার ম্বাতত্তরা তখনই হয় যখন জীব 
ত্রিগুণাতীত ব1 নিত]সন্বস্থ হয়--মর্থাৎ জাঁবের স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে না, যখন 
জীবের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরেচ্ছ। এক হইয়া বায়-_ প্রকৃতপক্ষে উহা আত্ম-ম্থাতস্তরা 
“ইচ্ছা-স্বাতন্্য* নহে । এই হেতুই গীতায় মিশ্র সান্বিক বুদ্ধিকেও বন্ধনের 
কারণই বলা হইয়াছে ( ৫০৫ পৃষ্ঠা ভরটব্য) । 

৬৪) সর্বগুহৃতমং ( সর্বাপেক্ষা গুহতম ) যে পরমং বচঃ (জামার 
উকবষ্ট বাক্য ) তুয়ঃ শুধু ( পুময়ায় শ্রবণ কর)) [ভুমি ] মে দৃঢ়ম্‌ ইষ্ঃ অসি 
( আমার অত্যন্ত প্রি হও)7 ততঃ (সেই হেতু) তে ছিতং বক্ষ্যামি (তোমাকে 
হিতকর কথা বলিতেছি)। 


৬৬২ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৮/৬৫।৬৬ 


মন্মন! ভব মন্তুক্কে। মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫ 
সর্ববধন্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং এজ । 
অহুং স্ব! সর্ববপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মণ শুচঃ ॥৬৬ 
এখন নর্বাপেক্ষা গুহতম পরমশ্রেয়ঃসাধন আমার কথা শ্রবণ কর; তুমি 
আমার অত্যন্ত প্রিয়, এইহেতু তোমাকে এই কল্যাণকর কথা বলিতেছি। ৬৪ 
৬৫। [তুমি] মন্মনাঃ (মদেকচিত ), মন্তত্তঃ (আমার ভক্ত ), মদ্যাজী 
( আমার পুজক ) ভব (হও), মাং নমন্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), [আমি] 
তে লত্যং প্রতিজানে (তোমার নিকট পত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি ) মাম্‌ 
এব এমসি (আমাকেই পাইবে), [কেনন। তুমি ] মে প্রিয়ঃ অলি (আমার 
প্রিয় হও )। 
তুমি একমাত্র আমাতেই চিত্ত রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পৃজ। 
কর, আমাকে নমস্কার কর; আমি সত্য প্রতিজ্ঞা পূর্বক বলিতেছি, তুমি 
আমাকেই পাইবে, কেনন! তৃমি আমার প্রি । ৬৫ 
৬৬। সর্বধশ্মান্‌ (সকল ধর্ম) পরিত্যজ্য ( পরিত্যাগ করিয়া ) একং মাং 
(কেবল মাত্র আমাকে ) শরণং ব্রজ (আশ্রয় কর) অহং (আমি)ত্! 
( তোমাকে ) সর্বপাপোঃ (নমন্ত পাপ হইতে ) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত ফরিব ), 
মা শুচঃ (শোক করিও না)। ৭ 
[ 'অহং ত্বাং মোচগ্লিষ্যামি+--পাঠাস্তর আছে ]1 
সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! তুমি একমাত্র আমারই শরণ লও; আমি 
তোমাকে সকল পাপ হুইতে মুক্ত করিব, শোক করিও ন|। ৬৬ 
অর্ধধর্মত্যাগ--গীতার  ভক্কিমুলক উপজংহার--শ্মভগবান্‌ 
উপসংহারে সর্বগুহাতম এই কথা বলিলেন-স্*সর্বধশ্ন ত্যাগ করিয়া! আমার 
শরণ লও ।' এন্থলে “ধর্ম বলিতে কি বুঝায়? ভগবং-প্রাপ্তি মোক্ষলাভ ব1 
স্বর্গীদি পারলৌকিক মঙ্গল লাভার্থ যে সকল অচুষ্ঠের কর্ণ শান্তাদিতে নির্দিষ্ট 


শ্লোক ১৮৬৬ অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬৩৪ 


আছে ব্যাপক অর্থে তাহাকেই ধর্ম বলে; যেমন, গার্স্্য-ধর্শ, সঙ্যাসধর্্ঘ, 
রাজধর্্ম, পাতিব্রত্য ধর্ম, দানধর্শ, অহিংদাধন্ম ইত্যাদি । এই অর্থে 'ধর্দ” শষ 
মহাভারতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহ্ত হইয়াছে এবং এই সকল বিভিন্ন ধর্শের গণ্ডগোলে 


পড়িয়া! যে অনেক লময় দিশেহারা হুইতে হয় শ্থলবিশেষে তান্ার উল্লেখ 
আছে।॥ যথা,--. 


“সেই বিগ্র বেদোজ্ত ধর্ম, শান্ত্রোক্ত ধর্ম, শিষ্টগণের আচরিত ধর্ম-_এই 
ব্রিবিধ ধর মনে মনে চিত্ত করিয়া! কি করিলে আমার শুভ হয়, কোন্‌ ধর্ম 
আমার পরম অবলব্বন, ইহ! ভাবিতে ভাবিতে নিয়ত খিল্ন হইতে লাগিলেন, 
ইত্যাদি ( মভাঃ শাং ৩৫৩৩৫৪, অপিচ অথ ৪৯ ভুষ্টব্য )। 

উপরি-উদ্ধত বাক্যসমূছে ধর্শ শব্ধ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এই 
শ্লোকেও ধর্ম” শব ঠিক সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং পূর্বোক্ত 
বিপ্র যেমন নানারপ ধর্ম্ম-লক্কটে পড়িয়া কর্তব্য-বিমূঢ় হুইয়শছিলেন অর্ভুমও 
তঙ্জপ ধধর্মলংমুঢ়চেতাঃ”, (২৭) অর্থাৎ কার্ধ্যাকার্ধয নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া 
পড়িক্াছিলেন। তাহার মোহ অপসরণার্থে শ্রীভগবান্‌ এ পধ্যস্ত কর্মজ্ঞান- 
শক্তিমিশ্র অপূর্ব যোগধন্মের উপদেশ প্রদান করিলেন। পরিশেষে সর্ধব- 
গুহতম এই সার কথাটা বলিয়। দিলেন--শ্রুতি, স্থৃতিঃ বা লোকাচার 
মূলক নানা ধর্মের নানান্পপ বিধিনিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া (“বিধি- 


কৈল্করধযাং ত্যতশশ্ীধর 72109000110 8]] 0159 ০ 0020০৮-- 
44148£%9 ), তুমি সর্বতোভাবে আমার শরণ লওঃ আমার কণ্মবোধে 
যথাপ্রাপ্ত কর্তব্যকর্শ করিয়া যাও, তোমার কোন ভয় নাই, আমিই 
তোমাকে সর্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। ইহাই গীতায় শ্রীভগবানের 
অভয়বাণী, ইহাই ভক্তিমার্গের সার কথা) ইহারই নাম ভগবৎ-শরণাগতি 
বা আত্মসমর্পণ যোগ। ভক্কিশান্ত্রে শরণাগতির ফড়ংবিধ লক্ষণ বনি 
আছেঃ যথ।১-.. ম্‌ 
আনুকৃজাহা সন্ধজঃ প্রাতিকুল্যবিবর্নম্‌। 

রঙ্গিঘ্বতীতি বিশ্বাসো! গোগু তবে বরণং তথা ॥ 
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ফড়িধা৷ শরণাগতিঃ ॥ 


৬৩৪ শ্রীমন্তগবদগীতা শ্লোক ১৮৬৬ 


প্রীভগবানের শ্রীতিজনক কার্ধে; প্রত্ৃতি, প্রতিকূল কার্ধ্য হইতে নিবৃত্বি, 
তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়! দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্তী বলিয়৷ তাহাকে ই বরণ, 
তাহাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং “রক্ষা কর বলিয়া দৈন্ত ও আত্তিগ্রকাশ 
--এই শমটী শরণাগতির লক্ষণ । (বাসুপুরাণ ; হরিভক্তির বিলান ১১৪১৭ 
চরিতামৃত মধ্য ২২1৮৩)। 

শ্রীভাগবতেও সর্বধর্মত্যাগী ভগন্তত্তকেই শ্রেষ্ঠ বল! হইয়াছে । বথাঁ,__ 

প্রাজ্ঞায়ৈবং গুণান্‌ দোষান্‌ ময়ারদিষ্টানপি শ্বকান্‌। 
ধর্মান্‌ সংত্যজ্য বঃ সর্ববান্‌ মাং ভজেৎ স তু সম্তমঃ ॥ 

আমাকর্তক বিহিত বেদোক্তধন্দ সকলের আচরণে সত্বশুন্ধাদি গুণ ও 
অনাচারে দোষ ইহা জানিয়াও যিনি সবধর্ম পরিত্যাগ করিয়া! একমাত্র 
আমাকেই ভজনা করেন তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ (ভাঃ ১৯/১১1৩২, অ'পচ 
১৬/২৯/৩৩--৩৪ )। 

সর্বধন্শ্ত্যাগ এ্রবং শ্রীভগবানে আত্মলমর্পণের তত্ব ভক্তিশান্ত্রাছ্‌সারে 
পূর্বে ব্যাখ্যাত হইল। কিন্তু এই শ্লোকের জানমূলক ব্যাখ্যাও আছে। 
কেহ কেহ বলেন, এম্থলে ধর্ম শবে অধর্মেরও সন্গিবেশ করিতে হইবে 
( ধর্খশব্দেনাত্র অধর্মোহপি গৃহাতে, লর্বধন্মান সর্বকর্মানীত্যেতৎ'- 
শান্কর-ভাব্য )। ধর্মমাধ্শ প্রকৃতির, পুরুষ ধর্ধাধর্দের অতীত। মুতরাং 
ধর্ধাধর্্দ ত্যাগ করার অর্থ এই,» প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া সর্ধকর্থ ত্যাগ 
করিয়া ধর্্াধর্দের অতীত নিগুণ ক্রদ্দের আশ্রয় লও। কঠোপনিষদে 
(২১৪) এবং মহাভারতে “ত্যজ ধর্্মমধর্ম্মধ্চ। (শাং ২২৯) ৩৩১) ইত্যাদি 

ক এইরূপ জ্ঞানমার্গের উপদেশ আছে। জ্ঞানী, স্থিতপ্রজ্ঞ, কর্্মযোগীও 

'ধর্ণের অতীত, গাঁতায়ও একথা পূর্বে বল! হইক্সাছে। কিন্তু এস্থলে 
“মভ্ক্ত হও, মদ্যাজী হও, আমাকে নমস্কার করঃ একমাত্র আমার 
আশ্রয় লও? ইত্যাদি কথায় যে,নিগুপ ব্রঙ্ধ তত্বকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে 
এরূপ বোধ হয় না। 


শ্লোক ১৮/৬৭-৬৮ অষ্টাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬৩৫ 


ইদ্ং তে নাতপন্কায় নাভক্তায় কদ্াচন। 
ন চাশুশ্রাঘবে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যস্থয়তি ॥৬৭ 
য ইদ্বং পরমং গুহং মন্তক্কেঘভিধাস্যাতি। 
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা! মামে বৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬ 

এ গ্রলঙ্গে লোকমান্ত তিলক মহারাজ বলেন--৫এখানে ভগবান্‌ শ্রী 
নিজের ব্যক্ত ম্বরূপের বিষয়ই বলিতেছেন); এই কারণে আমার দৃঢ়মত 
এই যে, এই উপনংহার ভক্তিগ্রধানই, এখানে নিগুণ ব্রহ্গ বিবক্ষিত নহে। 
৪2247 নান। মার্গের গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িলে মন হতবুদ্ধি হইতে পারে 
বলিয়া শুধু অর্জুনকে নহে, অন্ফুনকে উপলক্ষ করিয়া ভগবান সকলকে ই 
এই নিশ্চিত আথ্বান দিতেছেন যে অনেক ধর্মমার্গ ছাঁড়িয়। তুমি শুধু 
আমারই শরণ লও, আগি তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব”,১... 
জরীমত্তগবাগীতারূপ সুবর্ণপাত্রস্থিত উপাদেয় অন্নের মধ্যে 'ভক্তিরূপ' এই 
অন্তিম গ্রাসটা বড়ই মধুর ; ইন্থাই প্রেমগ্রাল+--গীতা -রহন্ত। 

৬৭) ইদং (ইহা) তে (তোমার) আতপক্কারন ( তপন্তা বিহীন» 
স্বধন্মানুষ্ঠানহীন বাক্তিকে) ন বাচ্যং (বল! উচিত নয়), ন অভ্তক্তায় 
(ভক্তিহীমকেও নহে) নচ অশ্ুশ্রাবে (শ্রবণে অনিচ্ছু ব্যক্তিকেও নহে) 
ন চ মাং যঃ অভ্ন্থয়তি (যে আমাকে অনুয়া করে তাহাকেও নহে )। 

অতপন্কা় --তপোরহিতার ( শঙ্কর ), দধর্্ানুষ্ঠানরহিভায় (প্রধর)--বে তপন্তাহীন বা 
্বধর্মানুষ্ঠানহীন। ' অগ্তশ্রষফবে-__পরিচর্ধ্যামকুর্ববতে শ্োতুমনিচ্ছতে ব1 ( শঙ্কর )--যে গুরুসেবাছি' 
করেন! অথব! বে শ্রবণে অনিচ্ছু। 

যে তপস্বা করে না বা স্বধর্থান্ুষ্ঠান করে না, ষে অতক্ত, যে শুনিবার 
ইচ্ছা রাখেন! এবং যে আমাকে নিলা করে, এক্প ব্যক্তিকে তুমি গীতাশান্তর 
বলিবে না । ৬৭ ও 

৬৮ |" ষঃ (যে) ইদ্ধং পরমং গুহাং (এই পরম গুহ শান্ত) মন্তক্ষেযু 
(জামার তত্তগণ মধ্যে) অভিধান্ততি (ব্যাখ্যা করিবেন) [তিনি] মতি 


৭৬৩৬ শ্রীমন্তগবদগীত। শ্লোক ১৮৬৮ 


পরাং ভক্তিং কৃত্বা (আমাতে পর! ভক্তি করিয়া!) মাম এব প্রস্ততি 
€ আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ), [ ইছ। ] অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেছ )। 

ধিনি 'এই পরম গুহ্‌শান্ত্র আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন, 
তিনি আমাকে পরা ভক্তি করায় ( অর্থাৎ এই কার্ধ্য আমি ভগবানেরই 


উপালন। করিতেছি, এইক্ধপ মনে করায়) আমাকেই প্রাঞ্চ হইবেন, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। ৬৮ 


শ্বীন্তাজ্ঞানের অধিকারী কে ?--সকল ধর্মই উপযুক্ত শিষ্য পরম্পরায় 
লোকমধ্যে প্রচারিত হয় এবং এইরূপে বিভিন্ন ধর্সন্প্রদায়ের হি হয়। 
শ্রীভগবান্‌ এই শ্লোকে গীতোক্ত ধর্ধের পরস্পর! রক্ষার্থ-_এই ধর্মে শিক্ষা- 
দীক্ষালাভর অধিকারী কে তাহাই নির্দেশ করিতেছেন (*শান্ত্রসম্প্রদায়- 
বিধিমাহঃ--শঙ্কর ) "জন্প্রদায় প্রবর্তনে নিয়ধমাহ+__শ্রীধর )। কিন্তু গীতা-ধর্ধ 
অবলম্বনে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ছয় নাই, কেননা সকলেই ইহাকে 
আপনার বলিয়া মনে করেন। ইহাই শ্রীগীতার বিশিষ্টত| । 

এস্থলে বল! হইয়াছে, চারি, প্রকার ব্যক্তি গীতা শ্রবণের অনধিকারী। 
প্রথম, অতপস্ক অর্থাৎ যে তপঃ করে না। যাহা যাহার পক্ষে শান্ত্রবিছিতঃ 
অর্থাৎ যাহার ন্বধর্্ম তাহাই তাহার তপঃ, মন্বাি শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে 
€ মনত ১১/২৩৬, হারীত স্বৃতি 1৯-১১)। এই অর্থ গ্রহণ করিয়াই শ্রীধর স্বামী 
লিখিয়াছেন, অতপস্ক অর্থ স্বধর্্ানু%&টুন-রহিত। যে ন্বধর্ণ কি তাহা জানেনা 
এবং স্বধর্ধের অনুষ্ঠান করেনা, তাহার নিকট গীতার বিশেষ মুলা নাই, গীতায়ও 
তাহার অধিকার নাই, কেৰনা ন্বধন্মপালন গাতোক্ত ধর্ধের একটা প্রধান অঙগ। 
দ্বিতীয়তঃ, যে অভক্ত, যাহার ঈশ্বরে ভক্তি-শ্রদ্ধ। নাই, গু জ্ঞান ও শান্ত্রপাপ্ডিত্য 
যাহার সম্বল, এরূপ ব্যক্তি গীতাশ্রবণে অনধিকাণী, কেননা গীতা আন্তোপাস্ত 
ভক্তিবাদে সমুজ্জল, ভক্তিহীনের নিকট ইহার মর্ম প্রতিভাত হইবেন, ধরং 
কদর্থ হওয়ার সম্ভাবন! ৷ তৃতীয়তঃ, যে শুঞ্যাপরায়ণ নহে, সে গীতাজানে 
অনধিকারী। শুশ্রবা শব্দের ছুই অর্থ-- (১) শ্রবণের ইচ্ছাঃ বা (২) পরিচর্যা, 


শ্লোক ১৬৯৭০ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬৩ 


/ ন চ তস্মামমনুত্যোষু কশ্চিন্মে প্রিয়কতুমঃ। 
ভবিতা ন চ মে তম্মাদন্তঃ প্রিয়তরো! ভূবি ॥৬৯ 
অধ্যেন্ততে চ য ইমং ধন্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ॥ 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহুমিঃ শ্যামিতি মে মতিঃ ॥৭$ 


সেবা। এস্থলে যে কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়। যেশ্রন্ধান্বিত ও আগ্রহশীল' 
হুইয়। ধন্মত্ব জিজ্ঞাস! করে তাহাকেই উপদেশ দেওয়৷ কর্তবা, গায়ে পড়ি! 
উপদেশ দিলে বিপরীত ফল ফলে । অথব।, যে সেবা-পরায়ণ নহে, সেও ইহ! 
গ্রহণে অনধিকারী ; কেনন!, লোক-সেবাই ভগবানের অর্চনা; ইছা! ভাগবত 
ধর্মের একটী মুখ্য তত্ব। সেবা-ষহাত্ম্য যে বুঝে নাই, সে ভাগবত ধর্ম ও 
বুঝিবেন! (২৫৪ ৫৫ পৃঃ ভষইটব্য)। চতুর্থ অনধিকারী, যাহার! শ্রীভগবানের' 
অহ্য়াকারা, যাহাদিগকে 'অন্থর” 'পাষত্ডী”, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হুয়। 
এস্থলে শ্রীভগবানের অবতার-ম্বূপের কথাই বলা হইতেছে, যেমন 
শ্রীক্কঞ্াবতারে ভীম্মদেব, লঞ্জয়, দ্রুপদ, পাওবগণ, ইহারা ছিলেন ভগবন্তত্ত ) 
পক্ষান্তরে কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, হূর্ষেযাধন প্রভৃতি ছিলেন ভগবদ্বিদ্বেষী। 
ইহাদের গীতা অধিকার নাই? কেননা, যাহার! শ্রীভগবান্কেই মানে না, 
তাহার1 ভাগরত-ধর্ম কিন্ূপে বুঝিবে? 

৬৯। মন্তস্থেযু (মনুব্যগণমধ্যে ) তণ্মাৎ (তাহা অর্থাৎ গীতাব্যাখ্যাতা 
অপেক্ষা ) কশ্চিৎ (কেহ) মে প্রিয়কত্তঘঃ চন (আমার অধিক প্রিয়কারী 
নাই), তন্মাৎ অন্তঃ ( তাহ। অপেক্ষা অন্ত কেহ) মে প্রিম্তরঃ চ ( আমার' 
অধিক প্রিয় ) ভূবি ন ভবিত। ( পৃথিবীতে হইবে ন1)। 

মনুষ্যমধ্যে গীতা-ব্যাখ্যাত। অপেক্ষ? আমার অধিক গ্রিয়কারী আর কেহ নাই, 
এবং পৃথিবীতে তাহ অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় আর কেহ হইবেও না। ৬৯ 

৭৩। যঃচ (আর বিনি) আবয়োঃ (আমাদের উভয়ের ) ইমম্‌ (এই )- 
ধর্দ্যং সংবাদং ( ধর্শাব্ষমক কথোপকথন ) অধ্যেদ্যতে ( অধ্যয়ন করিখেন ) 


৬৩৮ শ্রীমপ্তগবদগীতা শ্লোক ১৮/৭১/৭২৭৩ 


শ্রন্ধাবাননসুয়শ্চ শুণুয়াদপি যে! নরঃ। 

সোহপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাপ,য়াণ পুণ্যকর্মণাম্‌ ॥৭১ 
কচ্চিদেতৎ শ্রতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতস! 
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহং প্রনষটত্তে ধনঞ্জয়।৭২ 


নফ্টো৷ মোহঃ স্মৃতির তবতপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। 
স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব &৭৩ 


€তেন (তাহ। কর্তৃক ) অহং (আমি )জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ (জ্ঞানযজ্ঞদ্বার! পূজিত) 
স্তাম্‌ (হইব ), ইতি মে মতিঃ ( ইহ1 আমার মত )। 

আর ধিনি আমাদের এই ধর্মসংবাদ ( গীতাশান্ত্র) অধ্যয়ন করিবেন, তিনি 
আনযজ্ঞদ্ধারা আমার অর্চনা করিলেন, ইহাই আমি মনে করিব । ৭০ 

৭১। শ্রদ্ধাবান্‌ অনন্য়ঃ চ (ও অহুয়াশূন্ত ) যঃ নরঃ ( যে ব্যক্তি) শুণুষাৎ 
অপি (কেবলমাত্র শ্রবণ করেন) সঃ অপিঃমুক্তঃ (তিনিও মুক্ত হুইয়! ) 
পুণ্যকর্শাম্‌ ( পুণ্যকর্কারিপণের ) শুভান্‌ লোকান্‌ (শুভ .লোকলকত) 
প্রাপুয়াৎ (প্রাপ্ত হন )। 

বিনি শ্রদ্ধাবান্‌ ও অহুয়াশূন্ত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনিও পপ হইতে বিশুক্ত 
হুইয়! পুণ্যবান্গণ্র প্রাপ্য শুভ লোকলকল প্রাপ্ত হন। ৭১ 

ণ২। হে পার্থ, স্বর! ( তোমাঞ্কর্তৃক ) একাগ্রেণ চেতসা (একা গ্রচিতে ) 
এতৎ শ্রুতং কন্চিৎ (ইহা! গুনা হইয়াছে ত 1) ছে ধনগ্রয়, তে অজ্ঞানসঙ্মোহঃ 
€ অজ্ঞানজনিত মোহ ) প্রনষ্টঃ কচ্চিৎ ( বিনষ্ট হইল ত1)। 

কচ্চিৎং্কি 1-ত 1- শ্রশ্নবোধক অব্যয়। 

হে পার্থ, ভূমি একাগ্রমনে ইছা শুনিয়াছ ত1 হে ধনঞ্জয়, তোমার 
অভ্ানজনিত মোহ দূর হইয়াছে ত? ৭২. 

৭৩) অর্জুনঃ উযাচ--হে অচ্যুত, তত্প্রসাদ।ৎ (তোমার গ্রসাছে) মোঃ 


শ্লোক ১৮৭৪।৭৫ অষ্ঠটাদশোহ্ধ্যায়ঃ ৬৫৯ 


সঞ্জয় উবাচ 
ইত্যহং বাস্থৃদেবন্য পার্থন্য চ মহাত্মনঃ। 
সংবাদমিমমশৌষমদ্ূতং লোমহ্র্ষশম্‌॥98 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানেতদ্‌ গুহামহং পরম্‌। ও 
যোগং যোগেশ্বরাত কৃষ্ণা সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ং ॥৭৫ 


নষ্টঃ, ময়! (আম! কর্তৃক ) স্থৃতিঃ ( কর্তব্যাকর্তব্য জান ) লন্ধা (লাভ হইল), 
গতলন্দেহঃ ( নিঃলশয় হ'ইয়1) স্থিতঃ জশ্মি (স্থির হইয়াছি ), তব বচনং করিষ্যে 
(তোমার কথামত কাধ্য করিব )। 

অর্জুন বলিলেন- হে অচ্যুত, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে, 
আমার কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান লাত হইল, আমি স্থির হইয়াছি, আমার আর সংশয় 
নাই, আমি তোমার উপদেশ মত কার্ধ্য (যুদ্ধ) করিব। ৭৩ 

৭8। লঞ্জয়ঃ উবাচ ইতি ( এইরূপে ) অহুং মহাত্মনঃ বাস্ুদেবন্ত পার্থন্ত চ 
€ মহাত্মা বান্ছদেবের এবং অর্জনের ) ইমং লোমহর্ষণম্‌ অন্ভুতং সংবাদম্‌ ( এই 
'লোমাঞ্চকর এত্ভূত কথোপকথন ) অশ্রৌষম্‌ (শ্রবণ করিয়াছি )। 

সঞ্জয় বলিলেন,--এইক্প মহাত্ম। বান্থদেব এবং অর্জুনের এই অদ্ভূত 
'লোমহর্যকর সংবাদ আমি শ্রবণ করিয়াছি । ৭৪ 

মহাতারতে ভীন্মপর্ষের ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদের অন্তর্গত এই কৃষণার্জুনসংবাদ 
বা শ্রীমদ্সগবদগগীতা । পূর্ব স্লোকে কষ্ণাঞ্জুন-সংবাদ শেষ হইল এবং ধৃতরাষ্ট 
ও সঞ্জয়ের কখোপকখন পুনরায় আরস্ত হইল। 

৭৫। অহং ব্যালপ্রপাদাৎ ( ব্যাসদেবের অনুগ্রহে ) এতৎ পরং গুহ্‌ং 
যোগং (এই পরম গুহ যোগশাস্ত্র) সাক্ষাৎ কথয়তঃ ( বক্ত। ) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ 
কঞ্চাৎ (স্বয়ং যোগেশ্বর কষ হইতে ) শ্রুতবান্‌ ( গুনিয়াছি )। 

ব্যাসদেবের গ্রসাদে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শয়ং শ্রীক্চের মুখ হইতেই আমি 
এই যোগশান্্র শ্রবণ করিয়াছি । ৭৫ 


৬৪০ শ্রীমস্তগবদগীতা স্লোক ১৮/৭৬।৭৭ 


রাজন্‌ সংস্বৃত্য সংস্বৃত্য সংবাদ মিমদ্ভুতম্‌ । 
কেশবাজ্জনয়োঃ পুণ্যং হুস্যামি চ মুকুম্মুহুঃ ॥৭৬ 
তচ্চ সংশ্ত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যন্ভুতং হরেঃ। 

বিল্ময়ে। মে মহান্‌ রাজন্‌ হাহ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭ 


ব্যাসপ্রপাদাৎ-_ব্যাস্দেবের প্রসাদে অর্থাৎ ব্যাসদেব দিব্য চক্ষুকর্ণ প্রদান করাতে 
(১পৃঃ ভরষ্টব্য। ষোগেশ্বর--( ৩২৭ পৃঃ ত্রষটবয )। 

এই গীতাশাস্ত্রকে স্বয়ং শ্রীরুষ্ণ, অজ্ভবন ও সঞ্জয়--ভিন জনেই যোগশাস্ত্ 
বলিয়াছেন ( ৪1১, ৬1৩৩ শ্লোক ভ্রষ্টব্য)। মোহপ্রাপ্ত অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্তন 
করণার্থই গীতারস্ত হইয়াছে এবং এই যোগশান্ত্র শ্রবণ করিয়া অর্জভুনও 
'নষ্ট-যোহ' হইয়! যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন (.১৮।৭৩)। সুতরাং এই গীতাশাস্ত্ 
কেবল সাংখ্যজ্ঞান ও নিবুত্তিলক্ষণ সন্ন্যাসমার্গের উপদেশ দিয়াছেন, এনসপ 
মতবাদ সমীচীন বোধ হয় না। “যোগ' বলিতে সমত্বুদ্ধি ও কর্ম্মষোগ বুঝায়, 
তাহ। পূর্বে বল! হইয়াছে ( ভূমিকা ও ১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

৭৬। হেরাজন্‌, কেশবার্জুনয়োঃ (কেশব ও অর্জুনের ) ইমং (এই) 
পুণ্যং (পবিত্র) অদ্ভুতং লংবাদং সংস্ত্য লংস্বত্য ( পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) 
মু: হান্তমি ( ক্ষণে ক্ষণে হষ্ট হইতেছি )। 

হে রাজন্‌, কেশব ও অঞ্জনের এই পবিত্র অদ্ভুত সংবাদ বারাংবার শ্বরণ 
করিয়া মহ্র্নন হর্ষ হইতেছে। ৭৬” 

৭৭। হে রাজন্‌, হরেঃ (হরির ) তৎ অত্যতুতং রূপং ( সেই অতি অন্ভুত 
বিশ্ব্ূপ ) সংস্থত্য সংস্ৃত্য ( পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্‌ 
বিন্বন্ধঃ চ (অতিশয় বিস্ময় হইতেছে) [আমি] পুনঃ পুনঃ হয্যামি 
(হষ্ট হইতেছি )। | 

ছেরাজন্‌, হরির সেই অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়! করিয়া আমার 
অতিশয় বিশ্ময় জঙ্মিতেছে এবং বার বার হর্য হইতেছে । ৭৭ 
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যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষে। যত্র পার্থো ধনুর্দঘরঃ । 
তত্র শ্রীবিজয়ে। ভূতিঞ্বা নীতিন্মতির্্ম ॥৭৮ 


৭৮ | বজ্র (ষে পক্ষে) যোগেশ্বরঃ, কষণ%, যত্র ধনুর্ঘরঃ পার্থ:, তত্র শ্রীঃ (লক্ষ্মী), 
বিজয়ঃ, ভূতিঃ ( অভ্যুদয়, সম্পদবৃদ্ধি) জব] নীতিঃ ( অখণগ্ডিত স্তাজনীতি ), 
ইতি মে মতিঃ (ইহা আমার মত )। 

যোগেশ্বর--”ঘোগ" অর্থ উপায়, কৌশল, যুক্তি। যিনি যোগের ঈশ্বর অর্থাৎ অপূর্ব 
কৌশলী । (৩২৭ পৃষ্ঠা ভ্রইব্য )। 

যে পক্ষে যোগেশ্বর কষ এবং /য স্থলে ধনুর্দধর পর্থ সেই স্থানেই লক্ষ্মী, বিজয়, 
উত্তরোত্তর পর্থ্ধযবৃদ্ধি ও অথ্ডিত রাজনীতি আছে, ইহাই আমার মত। ৭৮ 

[ অতএব আপনি পুত্রগণের জয়লাভাশ! ত্যাগ করুন, পাওবগণের সঙ্গে 
সন্ধি করুন। ] 

এন্থলে “যোগেস্বর ও ধনুর্ধর? এই ছুইটী টিশেষণের সার্থকতা লক্ষ্য করিবার 
বিষয় ৷ যুক্তি ও শক্তি মিলিত হইলেই কার্ধযসফলত! সম্ভবপর, নচেৎ কেবল 
বল, বা কেবল বুদ্ধিঘার কৃতকার্ধয হওয়া যায় না। জরাসন্ধ বধের সফলতা সম্বন্ধে 
যুধিষ্টিরের সন্দেহ নিরসনার্থ, শ্রক্চ ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন--“মরি 
নীতির্বলং ভীমে রক্ষিতা চাবয়োর্জনঃ ( মভাঃ সভাঃ ২০1৩ )। 


অষ্টাদশ অধ্যায় বিশ্লেষণ ও সারসংক্ষেপ 


মোক্ষযোগ 
১০৬ সঙ্যাস ও ত্যাগের ব্যাখযা--হজ!ছি নিঃসঙ্গ বুদ্ধিতে বর্তব্যঃ ৭-১২ ত্রিবিধ ত্যাগ-_ 
কর্মফলত্যাগী সান্বিক ত্যাগী ; ১৩--১৭ কর্ণ সম্পাদনে পঞ্চবিধ কারণ-_-অহঙ্কার বুদ্ধি না থাকিলে 
কর্ণের কলভাগিত্ব নাই; ১৮--১৯ কর্ণতত্ববিশ্লেষণ-- কর্দুপ্রেরণা কর্মশ্নংগ্রহ; ২*--৩৭ সান্বিকাঙগি 
গুপতেদে জান, কর্ণ, কর্ত। ভ্রিবিধ এবং কর্থার বুদ্ধি, ধূতি ও হুখও ভ্রিবিধ, তন্মধ্যে সাত্বিক ভাব 


যোক্ষপ্রদথ; ৪০ কিছুই অিগ্ত1 হইতে মূত্র নহে; ৪৯৪৪ চাতুর্বণ্য ধর্দম ও দ্বভাবনিরত কর্দদ রা 
৪ ১. 


৬৪২ শ্রীমন্তগবদগীতা। ১৮।সারসংক্ষেপ 


ধর্ম ; ৪৫--৪৯ দ্বধন্থ অত্যাঙ্গা, নিঃসঙ্গ বৃদ্ধিতে ব্বধর্মাচরণে নৈষ্র্দ্যািত্ধি ; ৫৯৫৬ কর্্দবোগে 
মোক্ষ বা! ভগবৎ প্রাপ্তি কিরূপে হয় ; €৭--৫৮ কর্ম্মযোগ অবলম্বনের শেষ উপদেশ ; ৫৯-_-৬৩ 
জীবের প্রকৃতি-পারতন্্রা, ভগবানের কৃপা ভিন্ন যায়! ত্যাগ হয় ন1; ৬৪--৬৬ “সর্ব ধর্শ ত্যাগ 
করিয়া আমার শরণ লণ'-ভগবানের শেষ অভরবাণী ; ৬৭ গীতা-জ্ঞানের ব(ধিকারী ; ৬৮-_-৭১ 


গীত্তাব্যাধ্যাঃ গীতাপাঠ, গীত৷ শ্রবণের ফল ; ৭২--৭৩ অর্জুনের মোহনাশ ও যুদ্ধে ইচ্ছা! প্রকাশ ; 
৭৪-*৭৮ সপ্রয়কৃত উপয়ংহার । 


ভ্যাগ ও জক্স্যাস। বেদের উপনিষৎ ভাগে প্রধানতঃ নিবৃত্বিমার্গ অর্থাৎ 
সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়। সন্নযান গ্রহণই মোক্ষ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়! উপদদিষ্ট 
হইয়্াছে। স্মার্ত মতেও মোক্ষলাভার্থ অস্ভিমে চতুর্থাশ্রম বা! লন্নযাসেরই ব্যবস্থা৷ 
কিন্তু শ্ীভগবান্‌ এপর্যন্ত “ত্যাগ' ও “সম্যাস' শব ব্যবহার করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত তাহাতে কর্ম্মত্যাগ লক্ষ্য করেন নাই, ফলত্যাগই লক্ষ; করিয়াছেন এবং 
ফলত্যাগী কশ্ধ্রযোগীই নিতা/-সল্্যাসী, ( কর্মফোগ ও সন্ন্যাস একই, এইবপ 
কথাও বলিয়াছেন ( ৫1৩1৪, ৬ ১২)। ন্ুতরাং অর্জুনের এক্ষণে প্রশ্থ এট, 
ত্যাগ ও সন্ন্যাস এ ছুইটী কথার কোন্টীতে কি অর্থ প্রকাশ করে। 

উত্তরে শ্রভগবান্‌ বলিলেন যে, কাম্য কর্মের ত্যাগকেই সঙ্ন্যাল বলা হয়, 
কিন্ত বিচক্ষণেরা লর্ধকর্থ্ের ফলমাত্র ত্যাগকেই ত্যাগ বলেন। সুতরাং যে 
ফলত্যাগী সে-ই প্ররুত সন্ন্যাসী ॥ সাংখ্যমতে কর্ধমাত্রই দোষযুক্ত বলিমা 
ত্যাজ্, মীমাংলামতে যজ, তপঃ ও দানকর্্ম ত্যাজ্য নছে। এসত্বন্ধে আমার 
নিশ্চিত মত এই যে, যজ্ঞাদি কণ্দু ফলত্যাগ করিয়া! করিলেই উহ! চিত্তশুদ্ধিকর 
হয়, উহা একেবারে ত্যাজ্য নহে । স্বধর্্ম বলিয়া যাহার বে কর্ণ নিষ্ধিঃউ আছে 
তাহা মোহুবুদ্ধিতে ত্যাগ কর! ভামল ত্যাগ, ছঃখবুদ্ধিতে ত্যাগ কর! রাদ্দল 
ত্যাগ, এবং আসক্তি ও ফলাকাঙ্ষ। বর্জন করিয়। কর্ম করাই লান্বিক ত্যাগ। 
গ্নেহধারী জীব নর্ধথ! কর্মত্যাগ করিতে পারে না, যে ফলত্যাগী সেই প্রন্ৃত 
ত্যাগী। ফলত্যাগী ব)ক্তি কর্খ করিলেও কর্বন্ধনে আবদ্ধ হন না, বিনি 


ফলকামন! ত্যাগ করেন না, তিনিই কর্পের শুভাগত ফলে আবদ্ধ হন। 
( ১ম-”১২শ গ্লোক)। 
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কর্মমতত্ব-বিশ্লেষপ-্্ষে কোন কর্ণ সম্পাদনের পক্ষে অধিষ্ঠান, কর্তা, 
করণ, নানাবিধ চেষ্ট। এবং দৈব---এই লকল কারণ বিভমান থাকে । সুতরাং 
যে মনে করে, কেবল 'আমি*ই কর্ম করি; সে ছুর্দতি প্রকৃত তত্ব বুঝে ন। 
যাহার «আমি কর্তা এই ভাব নাই, তিনি কর্মের শুভাগ্ুভ ফলে ফ্লাবদ্ধ হন না । 
জ্ঞান, জেয, জঞাতা, এই তিমটা কর্-প্রবৃত্তির হেতু এবং কর্তা, কর্ণ, করণ, এই 
তিনটা ক্রিয়ার আশ্রয় । তন্মধ্যে জ্ঞান, কর্ডা, ও কর্ম গুণভেদে ভ্রিবিধ হুয়। 
আবার কর্তার বুদ্ধি, ধৃতি এবং যে স্বখলাভার্থ কর্ম করা হয় লেই সুখও গুণতেদে 
ভ্রিবিধ। এইরূপ গুণতেদবশতঃই বিভিন্ন কর্তার বিভিন্ন করের বিভিন্ন ফল 
হয়। তশ্মধ্যে সাত্বিক ভাবই শ্রেষ্ঠ ও মোক্ষদায়ক। যেমন, সাত্বিক জান 
( সর্ধর্র সমদর্শন ) হইতে সান্বিক কর্তা ( কর্তঘোগী ) সান্বিক কর্ম (নিফাম 
কর্ম ) করেন, গছার সাত্বিকী বুদ্ধি ( বন্ধমোক্ষ-নির্ণয়-সমর্থ। ) এই কর্ম নিশ্চর 
করিস্ন। দেন্স, এবং সাত্তিকী ধুতি তাহাকে এই কর্মে স্থির রাখে, এবং তিনি এই 
সাত্বিক কর্মের যে ফল সাত্বিক সুখ, নির্মল আত্মগ্রসাদ ( আত্মানন্দ ), তাহ! 
লাঞ্ত করেন। রাঙ্জসিক ও তামনিক কর্তার কর্ণ এবং তাহার ফলও এইরূপ 
গুণভেদে বিভিন্ন হয়। ( ১৩--৪*) 

চাতুর্বধর্ট ধর্ম বা স্বভাবনিয়ত কর্ধা--এই জগতপ্রপঞ্চ প্রকতিরই 
পরিণ!ম, এই হেতু কোম বস্তই প্রকৃতির গুণ হুইতে মুক্ত নহে। সনাতন 
ধর্থের চাতুর্বপ)দি ব্যবস্থা প্রকৃতির গুগভেদ অসুলারেই হইক্কাছে। ভ্তরাং 
্রাহ্মণাি বর্ণচতুষ্টয়ের বাহার যে কর্ম শাস্ত্রে নিদিষ্ট হইয়াছে তাহাই তাহার 
স্বতাবজ বা স্ব্ভাবনিরত কর্ণ বা স্বধর্শা। এই স্বধর্ণ কোন বিষয়ে দোষবৃক্ত 
হইলেও উহ! ত্যাগ করিয়া! অন্ত বর্ণের ধর্ম ( পরুধর্ম ) গ্রহণ কর! কর্তব্য নছে। 
প্রত্যেকেই ম্বধর্শ পালন না করিলে তগবানের হৃষ্টি রক্ষা! হয় না। তীহার 
ইচ্ছায়ই জীবের কর্ণপ্রধ্ত্তি ও জগতের বিস্তার, ন্ুতরাং লোকনংগ্রহার্থ 
অনাসক্ঞচিত্বে শ্বধর্মপালনই তাহার প্রক্ষ্ট অর্চনা! । (৪১--৪৬) 

কর্ম যোগে মোক্ষপ্রান্ত কিরূপে হয় --অবশ্ত, কর্ম মাত্রই দোষহট, কর্ণ 
করিলেই তাহার ফলতে!গ অবশস্তাবী, কিন্ধ ফলত্যাগ করিয়1 অনাবন্কচিছে 


৩৪৪ শ্রীমন্তগবদগীতা ১৮সারসংক্ষেপ 


কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না। ইহাকেই নৈস্ষর্থ্য-সিদ্ধি বলে। নৈষষ্্য- 
লিদ্ধি লাভ হইলে রাগছেষাদি দুর হয়, তখন মোগী ব্রন্গভূত হন। ব্রক্মভাব 
প্রাণ্ড হইলে সর্বভূতে সমদর্শন ও নির্্ঘল চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়। তখন ভগবান্‌ 
পুরুযোত্তমে পরা ভক্তি জন্মে, পরা ভক্তিম্ার৷ শ্ীভগবানের সমগ্র স্বরূপ তত্বতঃ 
উপলব্ধ হয় এবং সাধক তাহাকে তত্বতঃ জানিয়া তাহাতেই তন্ময়ন্ব প্রাপ্ত 
হম।৪৭--৫€ 

শেব উপদেশ ।--এইরূপে সর্ব কর্ম করিয়াও আম'র ভক্ত কম্দমরফোগী 
আমার প্রসাঙ্দে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং মনে মনে সমস্ত কর 
আমাতে অর্পণ করিয়া সর্বদা আমাতেই চিত্ত রাখ এবং বথাধিকার স্বকর্ 
করিতে থাক, তাহ! হইলেই তুমি আমার প্রলাদে কর্শের শুভাগুভ ফল 
অতিক্রম করিয়। মুক্ত হইতে পারিবে । (€৬-৬৩) 

শেব অভয়বালী--জর্ধবধর্মত্যাগ ।--'নর্বশেষ আমার সর্বগুহৃতষ উপদেশ 
শ্রবণ কর। শান্ত্রাদিতে মোক্ষলাভের নানামার্গ উপদিষ্ট হইয়াছে, নান! বিধি- 
নিষেধ আছে। এ সকল বিভিপ্ন মার্গের গণ্ডগোলে ন! পড়িয়া, নান! ধর্থের 
নানারপ বিধি-নিষেধের দাসত্ব ত্যাগ করিয়? তুমি সর্বাতোভাবে আমার শরণ 
লও, আমি তোমাকে সর্বাপাপ হইতে মুক্ত করিব, ভয় নাই। (৬৪--৬৬) 

উপনংহছার ।--এই শ্থছলে গীতার উপদেশ শেষ হইল। অতঃপর 
গীতাজ্ঞানের অধিকারী, গীতাপাঠেরঞ্ফষল, গীতাবাখ্যার ফল এবং গীতাশ্রবণের 
ফল বলিয়া! ভীভগবান্‌ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি একা গ্রমনে উপদেশ 
শ্রবণ করিয়াছেন কিনা এবং তাহার মোহ দুর হইল কিন1। তছৃত্বরে অর্জুন! 
ৰলিলেন--তোমার কপায় আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমার আর সংশয় নাই, 
আমি তোমার বাক্য পালন করিব । ( ৬৭---৭৩) 

সঞ্জয় বাক্য--ধৃতরাষ্টরী সমীপে পূর্বোক্ত শ্রীকফার্জনসংবাদ ব গতাশানর 
বলির! সঞ্জয় বলিলেন--আমি ব্যালদেষের প্রসাদে যোগেশ্বর হগ্বং প্রীকষফোর মুখ 
হইতে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি । এই পধিত অনুত সংবাদ বারংবার প্মরণ 


১৮/সারসংক্ষেপ অফ্টাদশোহধ্যায়ঃ ৬৪৫ 


কারয়৷ আমার মুহ্রুহ হর্য হইতেছে । আমার নিশ্চিত মত এই যে, যে পক্ষে 
ধোগেখর কফ এবং যে পক্ষে ধন্ুদ্ধর পার্থ, সে পক্ষেই রাজলদ্ষী। বিজয়, অভ্যাদয় 
ও অখগ্ডিত রাজনীতি আছে। [ অতএব আপনি পুত্রগণের বিজয় আশা 
ত্যাগ করুন, পাগ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন ]। (৭৪---৭৮) ধ 

ইতি শ্রীমন্তগবদ্গীতাস্থপনিষৎস্থ ব্রন্মবিস্তায়াং যোগেশান্রে শ্রীকফাঞঙ্ছুন নংবাদে 
মোক্ষযোগো। নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ। 

এই অধ্যায়ে সমগ্র গীতাশাস্ত্রের লারসংগ্রহ করিয়! মোক্ষলাভ কিরশ্পে হয় 
তাহাই প্রধানতঃ বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই হেতু ইহাকে মোক্ষ যোগ বলে। 

গীতার শেষ ছর অধ্যায়ে (তৃতীয় বট্‌ক) ক্ষেব্রক্ষে্রজ্ঞ-ততব, ত্রিগুপতত্ব ইত্যাদি নানাফিৎ 
গানের আলোচন! আছে ; এই হেতু ইহাকে “জ্ঞানকাও' বলা! হন । 

ইতি শ্রীজগদীশচন্ত্র ঘোষ-প্রণীত 'গীতার্থ-দীপিক।* নামক ভাষা-তাৎপর্ধযব্যাখা। 
লমান্ত। 


॥ ও তগুসৎ ভ্রীপ্রীকৃক্ার্পণমস্ত ॥ 
॥ শাস্তি পুথিস্বরিশ্টান্ত ॥ 


শ্রীশ্রীগীতা-মাহাত্ম্যম্‌ 
. ও নমে। ভগবতে বাস্থদেবায় 


খ্খযির্বাচ-- গীতায়াশ্চৈব মাহাত্থ্যং যথাবশু সত মে বদ। 
পুরা নারায়ণক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্‌ ॥১ 

হুত উবাচ--ভদ্্রং ভগবতা৷ স্পৃং যন্ধি গুপ্ততমং পরম্‌। 
শক্যতে কেন তদ্বক্তং গীতামাহাত্যযমুস্তমম্‌ ॥২ 
কৃষ্ণ! জানাতি বৈ সম্যক ফিঝিৎ কুতীম্বতঃ ফলম্‌। 
ব্যাসে বা ব্যাসপুত্রো। ব৷ যাজ্ঞবকোহথ মৈথিলঃ ॥৩ 
অন্তে শ্রবণতঃ শ্রত্ব। লেশং সন্থার্তয়স্তি চ। 
তম্মাৎ কিঞ্চিদ বদ্দাম্যত্র ব্যাসশ্যাশ্যান্ময়া শ্রতম্‌ ॥৪ 


খাবি কহিলেন-_হে নত, পুরাকালে নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যালদেব কর্তৃক 
শ্ীতা যহাত্মু যেরূপ কীর্তিত হইয়াছিল আপনি তাহা বথাবথ বর্ন করুন। 
১॥ হুত কছিলেন__ভগবন্, আপুনি উত্তম জিজ্ঞাস! করিয়াছেন ; ইহ? পরম 
গুহৃতম, সেই উত্তম গীতামসথাত্ধ্য কে বর্ন করিতে সমর্থ? ২৪॥ কফই ইহ! 
সম্যক্রূপে জানেন, কুভ্তীস্ুত অর্জুন, ব্যাসদেব, ব্যাসপুত্র গুকদেব, বাজ্ঞবন্া ও 
মিধিলাধিপ জনক কথঞ্চিৎ অবগত আছেন। ৩॥ 

অস্তান্ত সকলে অপরের নিকট শ্রবণ করিয়। ভাহার লেশমাত্র কীর্তন কয়েন? 
আমিও ব্যাসদেষের মুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি তাহাই এস্থলে কিঞ্চিৎ 
বলিতেছি। 8 ॥ লমগ্র উপনিষত্রাশি গাভীম্বরপ, গোপালনন্বন ভগবান্‌ 
শরীক দোহনবর্তা, অঙ্জুন বল এবং গীতামৃত ছুরধস্বন্নপ, নুধীগণ তাহা পান 


শ্লোক ৫-১১ গীতা -মাহাত্মযম্‌ ৬৪৭ 


সর্যবোরীমিষদো গাবে। দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ | 
পার্থ] বশুসঃ নুধীর্ভোক্তা ছুপ্ধং গীতামৃতং মহণ্ড 8৫ 
সারধ্যমর্জুনন্যাদো কুর্ববনূ নীতাৃতং দদৌ। 
লোকত্রয়োপকারায় তশ্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ ৪৬ 
২সারসাগরং ঘোরং তর্ভুমিচ্ছতি যো নরঃ। 
শ্বীতানাবং সমাসাগ্ভ পারং যাতি স্ুখেন সঃ ॥৭ 
গীতাজ্ঞানংশ্রুতং নৈব সদৈবাভ্যাসযোগতঃ। 
মোক্ষমিচ্ছস্তি মুঢ়াতা। বাতি বালকন্থান্যতাম্‌ ॥৮ 
যে শুথস্তি পঠস্ত্যেব গীতাশান্ত্রমহনিশমূ। 
ন তে বৈ মানুষ জ্েয়া দেবরূপা ন সংশরঃ ॥৯ 
শ্লীতাজ্ঞানেন সন্বোধং কৃষ্ণ; প্রাহথজ্ুনায় বৈ। 
ভক্তিতত্বং পরং তত্র সগুণং বাথ নিগুণম্‌।১০ 
সোপানাফাদশৈরেবং ভক্তিমুক্তিসমুচ্ছি,তৈ: | 
ক্রমশে চিত্তশুন্ধেঃ শ্যাৎ প্রেমভক্ত্যা্দি কম্ধণি ॥ ১১ 


করেন। ৫॥ বিনি লোকত্রয়ের উপকা রার্থ প্রথমে অঞ্জনের সারথ্য স্বীকার 
ক্ষরিয়৷ এই গীতামূত প্রদান করিয়াছেন, সেই পরমাত্ম! শ্রীরুষ্ণকে নমস্কার। 
৬॥ যে মানব ঘোর সংসার-সাগর উতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারপ 
নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিলে স্থখে পার হইতে পারেন। ৭ 

যে গুঃ পুনঃ শ্রবণ ও অভ্যালঘ্বারা গীতাজ্ঞান লাভ করে নাই, সে যদি 
মোক্ষ বাঞ্চ করে তবে বালকের নিকটও উপহানাম্পদ হয়। ৮॥ ধাছার৷ 
অর্থনিশ গীতাশান্ত শ্রবণ ব! অধ্যন়্ন করেন, তাহাদিগকে মনুষ্য জান করিবে না, 
তাহার! নিঃলংশয় দ্বেবন্বরপ। ৯॥ যে গীতাজ্ঞান দ্বার শ্রীকৃষ্ণ অঞ্জুনকে 
গ্রবোধ দিয়াছিলেন, তাহাতে সগ্তণ অথবা নিগুপ উৎকৃষ্ট ভক্তিতত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। ১০ রীতার ভক্তিমুক্তিগ্রধান অষ্টাদশ ( অধ্যায়যপ ) লোপান 
তার! প্রেমভক্তি আদি কর্ধে ক্রমশঃ চিত্তগুদ্ধি হয়। ১১॥ 


৬৪৮ গীতা-মাহাত্ম্যম্‌ শ্লোক ১২-১৭ 


সাধো্গীভাত্তসি ন্ানং সংসারমলনাশনম্‌। 
শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য্যং হস্তিন্ানং বুথৈব তৎ ॥১২ 
গীতায়াশ্চ ন জানাতি পঠনং নৈব পাঠনম্‌। 

স এব মানুষে লোকে মোঘকম্মকরো। ভবে ॥১৩ 
তম্মার্দগীতাং ন জানাতি নাধমস্তৎপরে। জনঃ। 
ধিক্‌ তন্ত মান্ুষং দেহং বিজ্ঞীনং কুলশীলতাম্‌।১৪ 
গ্ীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরে। জনঃ। 

ধিক্‌ শরীরং শুভং শীলং বিভবং তদগুহাশ্রমম্‌ ॥১৫ 
গীতাশান্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো। জনঃ। 

ধিক্‌ প্রালবং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পৃজাং মানং মহত্তমম্‌ ॥১৬ 
গীতাশাস্ত্রে মতির্নান্তি সর্ববং তন্নিক্ষলং জণ্ডঃ। 

খিক্‌ তন্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো। হশঃ ॥১৭ 


সাধুগণের গীতারূপ পবিস্র সলিলে ন্নান সংসার-মলনাশক, কিন্তু শ্রদ্ধাহীনের 
এঁ কার্ধ্য হন্ডি-স্ানের স্তায় নিক্ষল হয়। ১২॥ বযেব্যক্তি গীতাশান্্ অধ্যক্সন 
বা অধ্যাপন। করে নাই, মনুষ্য লোকে লে বৃথা কর্মকরী। ১৩ ॥ অতএব 
যে গীতাশাস্্ব জানে না তাহা অপেক্ষা অধম আর কেহ নাই) তাহার জ্ঞান, 
কুলশীল ও মনুষ্যদেহকে ধিকৃ। ১6॥ নীতার্থ হে না জানে তাহা অপেক্ষ। 
অধম আর কেহ নাই, তাহার মন্ধত্তগেহ, লদাচার, কল্যাণ, বিভব ও 'গৃহাশ্রষে 
ধিক॥ ১৫। 

গীতাশান্র যে জানেন! তাহ। অপেক্ষ। অধম আর কেহই নাই। তাহার 
অনৃষ্ট, প্রতিষ্ঠা, পুজা, মান, মহুত্বে ধিক। ১৬॥ গীতাশান্বে যাহার মতি নাই, 
তাহার সমস্তই নিক্ষল। তাহার শিক্ষাদাতাকে ধিক, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা তপন 
ও বশে ধিক। ১৭॥ যেীতার্থ পাঠ করে নাই তাহা! অপেক্ষা অথম আর 


শ্লোক ১৮-২৩ গীতা-মাহাত্্যম্‌ ৬৪৯ 


গীতার্থংপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরে। জনঃ। 

গীতাগীতং ন যজজ্ঞানং তদিদ্ধ্যান্থরসম্মতম্‌ ॥১৮ 

তন্মোঘং ধর্মরহিতং বেদবেদান্তুগহিতম্‌। 

তস্মাদ্বম্মময়ী গীতা সর্ববজ্ঞনপ্রযোজিকা। 

সর্ববশান্ত্রসারভূত। বিশুদ্ধ! সা বিশিষ্যতে ॥১৯ 

যোৎধীতে বিষুঃপর্ববাহে গীতাং শ্রীহরিবাসরে । 

হবপন্‌ জাগ্রনূ চলংস্তিন্‌ শত্রভিন”স হীয়তে ॥২০ 

শালগ্রামশিলায়াং ব৷ দ্বেবাগারে |শবালয়ে। 

তীর্ঘে নগ্চাং পঠেদ্‌ গাঁতাং সৌভাগ্যং লভতে ফ্রুবম্‌ ॥২১ 

দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণ গীতাপাঠেন তুষ্যাতি। 

যথ। ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥২২ 

গীতাধীতা। চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতস1। 

বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধিতানি সর্ববশঃ ॥২৩ 
কেহ নাই; যে জ্ঞান গীতা-সম্মত নছে তাহা আম্র, জ্ঞান; তাহা দিক্ষল, 
ধর্মরহিত এবং বেদবেদাস্ত-বহিভূতি, যেহেতু ধর্ধময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রদািনী 
গীত! নর্যশাস্ত্রের সারভূত ও বিশুদ্ধ, তাহার তুলা আর কিছুই নাই। ১৮,১৯৪ 

বে ব্যক্তি একাদশী বা বিধুণর পর্বদিবলে গীত! পাঠ করেন, তিনি স্প্রে, 

জাগরণে, গমনে বা অবস্থানে, কোন অবস্থাতেই শত্র কতৃক পীড়িত হন না। 
২০॥ শালগ্রাম শিলার নিকট, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থস্থানে বা নদীতটে 


গীত পাঠ করিলে নিশ্চয়ই সৌভাগ্য লাভ হয়। ২১॥ দেবকীননন শরীক 
গীতাপাঠে যেরূপ পরিতুষ্ট হন, বেদপাঠ, দান, বজ, তীর্ঘঘর্শন বা ব্রতাছি দ্বারা 
'পেরপ প্রনন্ন হন না। ২২॥ 

ধিনি ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করেন, তিনি বেদ পুরাণাছি সমস্ত শান্তর পাঠের 
ফল প্রাপ্ত হন। ২৩৪॥ যোগন্থানে, লিদ্ধপিঠেঃ শিলাময় দেবমুত্তিয্ সমীপে, 


গীতাস্মাহাত্ম্যম্‌ শ্লোক ২৪-৩০ 


যোগস্থানে সিহ্ধগীঠে শিলাগ্রে সসভান্ুচ। 

যজ্ঞেচ বিষুরভক্তণগ্রে পঠন্‌ সিদ্ধিং পরাং লভেত ॥২৪ 
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে। 
ক্রুতবে বাজিমেধাছ্যাঃ কৃতান্তেন সদক্ষিণাঃ ॥২৫ 

বঃ শুণোতি চ গীতার্থং কীর্তয়ত্যেব যঃ পরম্‌। 
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রয়াতি পরং পদম্‌ ॥২৬ 
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোহপয়ত্যেব সাদরাতৎ। 
বিধিন৷ ভক্তিভাবেন তস্য ভার্ধ্য। প্রিয়। ভবে ॥২৭ 
হশঃ সৌভগোমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ। 
দয়িতানাং প্রিয়ে। ভূত্বা! পরমং সুখমন্খ,তে ॥ ২৮ 
অভিচারোজ্বং হুঃখং বরশাপাগতঞ্চ বৎ। 
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গ্ীতার্চনং গৃহে ॥২৯ 
তাপত্রয়োন্তবা গীড়। নৈব ব্যাধির্ভবেশ কচি । 

ন শাপো নৈব পাপঞ্চ হুর্গতির্রকং ন চ ॥৩০ 


সাধুজনের সভাতে, যজ্েে বা বিষুভক্তের নিকটে গীতা! পাঠ করিলে পর্ণ 
সিদ্ধিলাভ হয়! ২৪॥ যিনি প্রতিদিন গীতাপাঠ বা শ্রবণ করেনঃ তিনি 
দক্ষিপাসহ অশ্বমেধাদি যজ্জে করেন বার্সিতে হইবে ( অর্থাৎ এরূপ ফল প্রাপ্ত হন )। 
২৫৪ যিনি গীতার্থ শ্রবগ করেন অথবা কীর্তন করেন কিংবা অপরকে শ্রবণ 
করান তিনি পরম পদ লাত করেন। ২৬ 


যিনি যথাবিধি তক্তিতাবে পরিশুদ্ধ গীত! পুস্তক সাদরে দান করেন তাহার 
ভার্ধা। প্রিয় হয়) এবং তিনি বযশঃ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাত করিগ্া 
দর্িতাগণের প্রিয় হইয়া পরম হৃখ ভোগ করেন, ইহাতে সংশয় নাই। 
২৭, ২৮।॥ যে গৃছে গীতার অর্চনা হয়, তথায় অতিচারোূত বা ভয়ানক 
অভিশাপজমিত কোন ছুঃখ উপস্থিত হয় না; তথায় জ্রিতাপজনিত পীড়া» 
কোন প্রকার ব্যাধি, শাপ, পাপ, ছর্গতি বাঁনরক ঘটেমা। ২৯, ৩০ ॥ 


শ্লোক ৩১-৩৬ গ্নীতা-মাহাতম্যম ৬৫৯ 


বিস্ফোটকাদয়ে দেহে ন বাধস্তে কদাচনঃ। 

লভেৎ কষ্পদে দাম্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিনীম্‌ ॥৩১ 

জায়তে সততং সধ্যং সর্বজীধগণৈঃ সহ। 

প্রারন্ধং ভূপ্ততো বাপি গীতাভ্যাসরতহ্য চ। 

স মুক্তঃ স মুখী লোকে কর্ণ নোপলিপ্যতে ॥৩২ 

মাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেত। 

ন কিিৎ স্পশ্যঠতে তম্য নলিনীদলমস্তস ॥৩৩ 

অনাচারোহবেং পাপমবাচ্যাদি কৃত্ঞ্চ যত । 

অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পর্শস্পর্শজং তথা ॥৩৪ 

জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিক্দিয়ৈর্জনিতঞ যৎ। 

ত সর্ববং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥৩৫ 

সর্বত্র প্রতিভূত্তণ চ প্রতিগৃহ চ সর্ববশঃ। 

গীতা পাঠং প্রকুর্ববাণে। ন লিপ্যতে কদাচন ॥৩৬ 

গীতার্চনা ব। পাঠ করিলে দেহে বিস্ফোটকাদি হয় না; বরং উহাতে 

শ্রীকষ্চচরণেই দালত্ব ও অব্যভিচারিনী ভক্তি লাভ হয়। ৬১॥ গীতাভ্যাসরত, 
ব্ক্তি প্রারদ্ধ কর্মতোগের অধীন থাকিলেও সর্ধজীবের সহিত সখ্যতাব লাভ 
করেন, তিনি সুখী ও মুক্ত হুন, কর্প তাহাকে বন্ধন করিতে পারে ন!। 
৩২৪ মহাপাপ ব! অতিপাপ করিলেও নলিনীদলগত জলের স্তায় সেই পাপ 
গীতাধ্যায়ী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারেন! ৩৩ ॥ 


আনাচার, অবাচ্যকথন, অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং অন্পৃষ্টু ম্পর্শন জনিত পাপ- 
সকল এবং জ্যানকৃত বা অজ্ঞানকৃত বা ইত্ত্রিয়জনিত যে কোন দোষই হউক ন! 
কেন তা! গীত! পাঠ মাত্রই বিনষ্ট হয়। ৩৪, ৩৫॥ সকলের অন্ন ভোজন 
এবং সর্ঝত্র প্রতিগ্রহ করিলেও গীতাপাঠকারীকে তজ্জনিত পাপ স্পর্শ করে 
না। ৩৬৪ অন্তায়পূর্ব্বক রদ্বপূর্ণা মহী প্রতিগ্রহ করিলেও একবারমাজ 


৬৫২ গীতা-মাহাত্ম্যম, শ্লোক ৩৭-৪৩ 


রত্বপূর্ণাং মহীং সর্ববাং প্রতিগৃহাবিধীনতঃ । 
গীতাপাঠেন চৈকেন শুদ্ধদ্ষটিকবৎ সদ1|৩৭ 
যন্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রূমতে সদ।। 

স সাগ্নিকঃ সদ] জাগী ক্রিয়াবান্‌ সচ পণ্ডিতঃ ॥৩৮ 
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্‌ স যোগী জ্ঞানবান্‌ অপি। 

স এব যাজ্জিকো যাজী সর্বববেদার্থদর্শকঃ ॥৩৯ 


গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ততে। 
তত্র সর্ববাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥8৪ 


নিবসন্তি সদ। দেহে দেহশেষেইপি সর্ববদ।। 
সব্বে দেবাশ্চ খষয়ো। যোপিনে। দেহরক্ষকাঃ ॥৪১ 


গোপালো। বালকৃষ্গেহপি নারদঞ্বপার্বদৈঃ। 
সহায়ে। জায়তে শীস্ং ষত্র গীত। প্রবর্ততে ॥৪২ 


যক্্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। 
মোদ্তে তত্র শ্রকষে। ভগবান্‌ রাধিকাসহ ॥৪৩ 


শ্পীতাপাঠ ছার! সে পাপ হইতে মুক্ত হইয়৷ স্বচ্ছ-স্ফটিকবৎ নির্ঘল হইয়! 
গায়। ৩৭॥ 

যাহার অস্তঃকরণ লর্বদ। গীতায় অনুরক্ত থাকে, তিনিই লাপ্নক, জাপক 
ক্রিয়ান্বিত ও পণ্ডিত ; তিনিই দরঈগনীয়, ধনবান্, যোগী ও আানবান্‌ঃ তিনিই 
যাজ্ভিক, যাজক ও সর্ববেদাথদশী। ৩৮১ ৩৯ ॥ যে স্থানে গীতা পুস্তক থাকে 
এবং নিত্য গীতাপাঠ হয় তথায় ভূতলের প্পরয়াপাদি সমুদয় তীর্থ ই বিগ্মান 
খাকে । ৪০॥ ধাহার গীতাপাঠাদতে প্রবৃত্তি হয়ঃ তাহার জীবিতকালে ও 
দেহাবসানেও মস্ত দেবতা, খযিগণ ও যোগিগণ তাহার দেহরক্ষক হন? 
বালগোপাল কষ, নারদ-ঞবাদি পাধদ লহছিত অবিলন্বে তাহার লহার হইয়া 
খাকেন। 818২॥ 

যে স্থানে গীতাশান্ত্রের বিচার, অধায়ন বা! অধ্যাপন ছয় তথায় ভগধান্‌ 
শরীক শ্রীরাধিক! সহ আনন্দে বিরাজ করেন। ৪৩ 


শ্লোক ৪৪-৪৮ গীতা-মাহাজ্্যম ৬৫৬ 


শরীরে! ভগবান্জবাচ 


গীতা মে হাদয়ং পার্থ গীত! মে সারমুত্তমম্‌। 

গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্‌॥88 
গীত। মে চোত্মং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্‌। 
গীত? মে পরমং গুহাং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥8৫ 
গীতাশ্রয়েহহুং তিষ্ঠামি গীত। মে পরমং গৃহং | 
গীতাজ্ঞানং জমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহ্ম্‌ ॥৪৬ 
গীতা মে পরম! বিদ্যা ব্রন্মরূপা। ন সংশয়ঃ। 
অদ্ধমাআহর। নিত্যমনির্ববাচ্যপদা তিক] 18৭ 

গীতা নামানি বক্ষ্যামি গুহ্যানি শৃণু পাগুব। 
কীর্তনাৎ সর্ববপাপানি বিলয়ং যাস্তি তত্ক্ষণাৎ ॥৪৮ 


ভগবান্‌ শ্রীক্ণ বলিলেন--হে পার্থ, গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার 
সারসর্ধন্থ, গীত!ই আমার অত্যুগ্র এবং অবায় জ্ঞানম্বরূপ॥ গীতা আমার 
উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ, গীতা আমার 
পরম গুরু ? গীতার আশ্রয়েই আমি থাকি, গীতাই আমার পরম গৃহ, গীতাজ্ঞান 
আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিলোক পালন করি। ৪৪--৪৬॥ 


গীতা আমার বরক্ষরূপ পরম! বিষ্তা, ইহাতে লংশয় নাই) পীত! অর্থ 
মাত্রার়পিনী, নিত্যা, অনির্বচনীরপদন্বরূপিণী। ৪৭॥ হে গাণ্ডব, আমি 
গাতার গু নামলমুহ বলিতেছি, শ্রবণ কর) এ নাম সকল ঝ্বার্থন 
করিলে তৎক্ষণাৎ লমঘ্ত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ৪৮ গলা, গীতা, 
সাবিত্রী, লত্যা, পতিক্রতা, ব্রন্ধাবলি, ব্রদ্মবিভভা, ভ্রিসন্ধযা, মুক্তিগেহিনী, 


৬৫৪ গীতা-মাহাত্মযম, শ্লোক ৪৯-৫৫ 


গঙগ। গীত! চ সাবিস্ত্রী সীতা সত্য পতিত্রতা। ৷ 
ব্রহ্মা বলিব্রণদ্ধাবিভ্। ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেছিনী ॥৪৯ 
অর্ধমাত্র! চিত। নন্দ। ভবঘ্ী ভ্রান্তিনাশিনী। 
বেদত্রয়ী পরানন্দ। তত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥৫০ 
ইত্যেতানি জপেন্লিত্যং নরে। নিশ্চলমানসং । 
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেম্লিত্যং তথাস্তে পরমং পর্ঘম্‌ ॥৫১ 
পাঠেহসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্ধপাঠমাচরেত। 

তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ 1৫২ 
ব্রিভাগং পঠমানম্ত সোমধাগফলং লভেৎ ॥৫৩ 
তথাধ্যায়দয়ং নিত্যং পঠমানে! নিরস্তরম্‌। 
ইন্রলোকমবাপ্পোতি কল্পমেকং বসেন্ধ বম্‌ ॥৫৪ 
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ | 
রুদ্রলো কমবাপ্পোতি গণে। ভূত্ব! বসেচ্চিরম্‌ ॥৫৫ 


'অর্ধযাত্রা। চিতা, নন, ভবস্ী, ভ্রান্তিনাশিনী, ধেদত্রয়ী,। পরানন্দা, 
তত্বার্থজ্ঞানমঞ্ররী। ৪৯৫০ ॥ যে ব্যক্তি স্থিরচিত্তে প্রতাহ এই লকল নাম 
জপ করেন, তিনি ইহলোকেন্ নিত্য জ্ঞাননিদ্ধি ও অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত 
হুন। ৫১॥ গীতা সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ হইলে অর্ধেক পাঠ করিবে, 
তাহাতে গোদানের ফললাভ হইবে, সন্দেহে নাই। ৫২॥ একতৃভীয়াংশ 
পাঠ করিলে সোমযাগের এবং ষষ্টাংশ পাঠ করিলে গঙ্গাঙ্গানের ফললাভ 
হয়। ৫৩ বিনি নিত্য ছই অধ্যা পাঠ কয়েন তিনি ইন্রলোক প্রাথ 
হন এবং তথায় এক কল্পকাল বাস করিয়া থাকেন। ৫৪॥ বিলি ভক্তিভাবে 
নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুত্রলোক প্রাণ ছন এবং তথায় 
চিরকাল বসতি কবেন। ৫৫ ৪ 


শ্লোক ৫৬-৬১ গীতা-মাহাত্যম্‌ ৬৫৫ 


অধ্যায়ার্ধক পাদং বা নিত)ং যঃ পঠতে জনঃ। 
প্রাঞ্গেতি রবিলোকং স মম্বস্তরসমাঃ শতম.॥৫৬ 
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্তপঞ্চচতুষ্টয়ম্‌। 
ত্রিদ্ধেকমেকমদ্ধং বা শ্লোকানাং যং পটেবরঃ। 
চজ্্রলোকমবাপ্পোতি ব্ধাণামযুতং তথ| ॥৫৭ 
গীতার্থমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ। 
স্মরংস্ত্যতণ জনে। দেছুং প্রয়াতি পরমং পদ্ম্‌ ॥৫৮ 
গীতার্থমপি পাঠং বা শূণুয়াদন্তকালতঃ। 
মহাপাতকযুক্তোহপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥৫৯ 
গীতাপুস্তকসংযুক্তঃ প্রাণাংস্তন্তা প্রয়াতি যঃ। 
বৈকুষ্টং সমবাপ্পোতি বিষণ! সহ মোদতে ॥৬* 
গীতাধ্যায়সমামুক্তো! মৃতে। মান্ুবতাং ব্রজেু। 
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত! লভতে মুক্তিমুত্তমাম্‌ ॥৬১ 


বিনি এক অধ্যায়ের অর্ধাংশ বা চতুর্থাংশ নিত্য পাঠ করেন তিনি 
কুর্ধ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া শত মন্বস্তর তথায় বাস করেন। ৫৬৪ ধিনি 
গীতার দশ, সাত, পাচ, চারি, তিন, ছুই, এক বা অন্ধ শ্লোকও পাঠ করেন, 
তিনি অমৃত বৎসর কাল চন্্রলোকে বান করেন। ৫৭॥ ধিনি গীতার এক 
অধ্যায়েরর এক শ্নোকের বা! এক চরণের অর্থ স্মরণ করিতে করিতে 
দেছত্যাগ করেন তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন। ৫৮॥ অন্তিমকালে গীতার্থ 


পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপাতকী ব্যক্তিও মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন। 
৫৯॥ যিনি গীতাপুস্তক সংযুক্ত হইয়] প্রাপত্যাগ করেন" তিনি ধৈকু্ধামে 
যাইয়া! বিষুময় সহিত আনন ভোগ করেন॥ ৬০॥ গীতার এক অধ্যায় 
সহযোগে মৃত্যু হইলে মনুষ্থজন্ম লাভ হয় এবং পুনর্ধ্ধার গীতাভ্যাল করিয়া 
উত্তমা মুক্তিলাভ কর! বায়। ৬১৪ 'শীতা' এই শবন্ব উচ্চারণ বরিয়! 


৬৫৬ গীতা-মাহাত্মাম্‌ শ্লোক ৬২-৬৯ 


গীতেত্যেচ্চারসংযুক্তো ভ্রিয়মাণো গতিং লভেত। 
যদ হ€ কর্্মচ সর্ববন্ত্র গীতাপাঠপ্রকীত্তিমৎ। 
. তন্তৎ কর্মমচ.নির্দ্দোষং ভূত্ব। পূর্ণত্বমাপ্ন, য়া ॥৬৯ 
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি। 
সম্তষ্টাঃ পিতরস্তস্ত নিরযাদ্‌ যাল্তি স্বর্গতিম্‌ ॥৬৩ 
গীভাপাঠেন সন্তষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ । 
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুজ্রাশীর্ববাদততপরাঃ ॥৬৪ 
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্থিতম্‌। 
কৃত্বা চ তর্দিনে সম্যক কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥৬৫ 
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি ষঃ। 
দত্ব। বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্‌ ॥৬৫ 
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি ষঃ। 
স যাঁতি ব্রহ্মসদনং পুনরা বৃত্তিহূর্লভম. ॥৬৭ 
মৃত্যু হইলেও সদ্গতি লাভ হয়! যে কর্ম ই অনুষ্ঠান করা হউক, তৎকালে 
গলিত পাঠ করিলে সেই কর্দ নিগ্দোষ হইয়া সম্পূর্ণ ফলদানে সমর্থ 
হয়। ৬২॥ 
ধিন্নি পিতৃলোকের উদ্দেস্রেক্শাদ্ধে গীতাপাঠ করেন, তাহার পিতৃগণ 
নরকস্থ থাকিলেও সন্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। ৬৩ গীতাপাঠে 
সন্ত পিতৃগণ শ্রান্ধে তৃপ্ডিলাভ করিয়া পিতৃলোকে গমন করেন, এবং 
পুত্রকে আশীর্বাদ করিয়! থাকেন। ৬৪ ॥ ধেনুপুচ্ছ (চাষর )) সহিত গীতা 
পুস্তক দ্বান করিলে দাতা সেই দিনই লম্যকৃরূশে ক্রতার্থ হছন। ৬৫ ॥ বিনি 
স্বর্ণ-নংযুক্ত কন্ধিয়! গীতাপুস্তক বিদ্বান বিগ্রকে দান করেন তাহার আর 
পুনর্জন্ম হয় না। ৬৬॥ 


বিমি শতথণ্ড গীতাপুস্তক দান করেন ।তিনি ব্রদ্ধলোক প্রাপ্ত হন, 
তাহার আর পুনরাধৃতি হয় না ॥ ৬৭॥ গীতাদানের প্রভাবে দাতা বিফুলোক 


শ্লোক ৬৮-৭৩ গীতা-মাহাতুযুম্‌ ৬৫৭ 


গীতাদান প্রভাবেন সপ্তরুল্পমিতাঃ সমাঃ। 

বিফলে কমবাপ্যান্তে বিষুণ! সহ্র্তমাদতে ॥৬৮ 

সম্যক্‌ শ্রদ্ধা! চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদ্ধাপয়েত। 

তম্মৈ শ্রীতঃ শ্রীভগবান্‌ দদ্ধাতি মানসেন্লিতম. ॥৬৪ 

দেহং মামুধমাশ্রিত্য চাতুবর্ণোযু ভারত। 

ন শৃণে!তি ন পঠতি গীতামম্বতরূপিণীম.। 

হস্তাত্যন্তান্থতং প্রাপ্তং স নরে। বিষমস্ত্তে ॥৭০ 

জনঃ সংসারদুঃখার্তো গীতাজ্ঞানং সমালভেত। 

পীত্বা গীতান্বতং লোকে লব্ধ ভক্তিং সুখী ভবে ॥৭১ 

গীতামাশ্রিত্য বহবে। ভূভুজে। জনকাদরঃ। 

নিধু তকল্মঘ! লোকে গতাস্তে পরমং পদম, ॥৭২ 

গীতান্থ ন বিশেযোহস্তি জনেষ,চ্চারকেয়ু চ। 

শনেখেব সমগ্রেু সম। ব্রহ্ম স্বরূপিণী ॥+৩ 
প্রাপ্ত হইয়1 সগ্তকপ্পকাল বিষু্ন সহিত পরম সুখে বান করিতে পারেন। 
৬৮॥ গীতার্থ সঙক্যন্সপে শ্রবণ করিম! ধিনি গীতাদান করেন, শ্রীতগবান্‌ 
তাহার প্রতি প্রীত ছুইয়। তাহার অভীষ্ট প্রদান করেন। ৬৯॥ হে ভারত, 
চাতৃর্বপ্য মধ্যে মনুস্যদেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অসৃতর্ূপিনী গীত] পাঠ ব! 
শ্রবণ করে না, লে প্রাপ্ত অমৃত হস্ত হইতে ফেলিয়। দিয়া বিষ ভক্ষণ 
করে। ১০ 

সংলারশ্ছংখর্ত ব্যক্তি গীতাজ্ঞান লাভ এবং গীতামৃত পান করির! 

ভগবানে ভক্কিলাভ করত সুখী হইয়। থাকেন। ৭১॥ জনকাদি রাজগণ 


গীতা আশ্রয় করিয়! নিষ্পাপ হইয়া পরম পদ লাভ করিয়াছেন। ৭২॥ 

গীতাপাঠে উচ্চ নীচ ইতর বিশেষ নাই, ব্রক্গ-স্বরূপিণী গীতা সমভাবে 

সকলকেই জ্ঞান দান করেন। ৭৩॥ যে অভিমান বা গর্ববশতঃ গীতা 
৪ ইস 


৬৫৮ গীতা-মাহাতযম্‌ শ্লোক ৭৪-৭৯ 


যোহভিমানেন গর্বেবেন গীতানিন্দাং করোতি চ। 
সমেতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম, ॥৭৪ 
অহঙ্কারেণ মুঢ়াত্ম! গীতার্থং নৈব মন্যতে। 
কুস্তীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবে ॥৭৫ 
গীতার্থং বাচ্যমানং যে! ন শুপোতি সমীপতঃ। 
স শৃকরভবং যোনিমনে কামধিগচ্ছতি 1৭৬ 
চৌর্ধ্যং কৃত্ব। চ গীতায়াঃ পুস্তকং যঃ সমানয়ে। 
ন তম্য সফলং কিঞিৎ পঠনঞ্চ বৃথ। ভবেত ॥ ৭৭ 
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতার্থং মোদতে পরমার্থতঃ | 
নৈব তশ্য কফলং লোকে প্রমত্তশ্য যথ। শ্রমঃ ॥ 4৮ 
গীতাং শ্রত্বা ছিরপ্যঞ্চ ভোজ্যং পট্টান্বরং তথ] । 
নিবেদয়েছ প্রদ্ধানাথং শ্বীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৭৯ 


নিন্বা করে, সে প্রলয়কাল পর্যস্ত ঘোর নরকে বাস করিব থাকে । ৭৪॥ 

ষে যু়াত্বা অহঙ্কার বশতঃ গীতার্থ অমান্ত করে, সে কল্পক্ষয় পথ্যন্ত 
কুস্তীপাক নরকে পচিতে থাকে । ৭৫। যে হ্যক্তি সমীপে থাকিয়াও 
কথ্যমান গীতাব্যাখা শ্রবণ ন!, করে সে অনেকবার শুকরযোনি প্রারথ হয়। 
ণ৬। যে ব্যক্তি গীতাপুহ্তক চুরি করি! আনে তাহার কিছুই সফল হয় 
না, তাহার গীতাপাঠও বিফল । ৭৭। যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ না করিয়াঃ 
পরমার্থ বিষয়ে বন্ববান্‌ হয়, উম্মতের বৃথাশ্রমের স্তার তাহার তাহাতে কোন 
ফললাভ হয় না। ৭৮। 

গীতা শ্রবণ করিয়া স্বর্ণ, ভোজ্য ও পট্টঘস্্র পরমাত্মার রীতির জন্ত 
নিবেদন করিবে। ৭৯। গীতা! ব্যাথ/তাকে নানা ভ্রধ্য ও বস্ত্রার্দি উপকরণ 
ার1 ভক্তি ও প্রীতিপূর্বাক পূজা করিবে, তাহাতে তগবান্‌ হু্গির প্রীতি 


শ্লোক ৮০-৮৪ গীতা-মাহাত্যম্‌ ৬৫৯ 
বাচকং পুজয়েসক্তযা ভ্বযবস্তাহ্যপন্দরৈঃ | 
অনেকৈর্বহুধ! প্রীত্য। তুস্ততাং ভগবাম্‌ হরি$ ॥ ৮* 

স্থৃত উবাচ 
মাহাত্মযমেতদ্গীতায়া: কষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম.। * 
গীতান্তে পঠতে বস্ত্র ধোক্তফলভাগ. ভবে ॥ ৮১ 
গীতার: পঠনং কৃত্ব। মাহাত্বযং নৈব যঃ পঠেহ। 
বৃথা পাঠকলং তন্য শ্রম এব উদ্দাহাতঃ ॥৮২ 
এতম্মাহাত্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ। 
আন্ধয়। যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপুম্লাৎ ॥ ৮৩ 
অন্ব।'গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্য ষঃ শুণোতি চ। 
তশ্য পুণ্যকলং লেকে ভবেৎ সর্ববন্থখাবহম, ॥ ৮৪ 


রি 


জন্সিবে ৮০। হৃত কহিলেন--িনি শ্রীকষ্চোন্ত এই পুরাতন গীতা-মাহা তব 
গীতা পাঠান্তে পাঠ করিয়া থাকেন তিনি যথোক্ত ফলভাগী হয়েন। ৮১। 
ধিনি শীতাপাঠ করিয়া! গাঁতামাহাত্য পাঠ করেন না» তাহার গীতাপাঠে 
কোম ফল হয় না, তাহার পরিশ্রম বুথ । ৮২। 

যিনি এই মাহাত্ম্য সহিত গীতা পাঠ করেন এবং খিনি শ্দধাপূর্ধবক 
উহ শ্রবণ করেন তার] উভয়েই পরম গতি প্রাপ্ত হন। ৮৩। অর্থ 
সহিত গীত! শ্রবণ করিয়। ধিনি মাহাত্ব্য শ্রবণ করেন জগতে তাহার 
পুণ্যকল সর্বনথখাবহ হইয়া! থাকে । ৮৪। 


ইতি প্রবৈফমীয় তত্্রমারে পীমন্তগবদগাতা মাহাত্মাং 
সমাগুণ্‌ 
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অমী হিত্বাংসরসঙ্বাঃ ১১ ২১৯ অং ক্রতুরহং বজ্ঞঃ ১৯ ১৬ 
অধতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো ৬ ৭ অহমাত্বা গুড়াকেশ ১০ ২৯ 
অয়নেষু চ সর্েযু ১. ১১ অহংবৈশ্বানরে! তৃত্বা ১৫ ৯৪ 
অযুক'ঃ প্রাকতঃ স্তবঃ ১৮ ২৮ অহং সর্বন্ত প্রভবঃ ১৩ 
অবজানস্তি মাং মুঢ়াঃ ৯ ১১ অহং হি সর্বষজ্ঞানাং ৯ ১৪ 
অবাচ্যবাদাংস্চ বহুন্‌ ২ ৩৬ হিংসা সত্যমত্রেণেধত ১৬. ২ 
অবিনাশি তুতদ্বিদ্ধি ২ ১৭ অহিংস! সমতা তুষ্টিঃ. ১০ € 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু ১৩ ১৬ অহোবত মহৎ পাপং ১৪৪ 
অব্যক্তার্দানি ভূতানি ২ ২৮ জা 
অব্যক্তাদ-বাক্তয়ঃ সর্ববাঃ ৮ ১৮ আখ্যাহি মেকোভবান্‌ ১১ ৩১ 
অবাক্কোহক্কর ইত্যুঞ্তঃ ৮ ২১ আন্যেহভিজনবানস্মি ১৬ ১৪ 
অব্যক্তোহয়মচিন্তোহযম ২ ২৪ আত্মলভ্তাবিতাঃ স্তন্ধাঃ ১৬ ১৭ 
অবাক্তং ব্যক্তিমাপরং ৭ ২৪ আয্মৌপম্যেন সর্বত্র ৩ ৩২ 


অশান্্রবিহিতং ঘোর. ১৭ € আদিত্যানাম২ৎ বিঞুঃ ৯০ ২১ 


অশোচ্যনদ্বশোচণ্তং ২. ১১ আপূর্যামাণমচলপ্রতিষ্ঠং ২ ৭০ 
অশ্রদধা নাঃ পুরুষা: ৯ ৩ আব্রক্ষত্ধনাল্লে। কাঃ ৮ ১৬ 
অশ্রন্বয়া হুতং দত্তং ১৭ ২৮ আযুধানামহং ব্র্জং ১০ ২৮ 
অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং ১ ২৬ আঘুঃসত্ববলারোগ্য- ১৭ ্ 
অলক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র ১৮:৪৯ আরুরুক্ষোমুনের্ধোগষং ৬ ৩ 
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ ১৩ ৯ আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩ ৩৪ 


অলত্যম গ্রতিষ্ঠং তে ১৬ ৮ আশাপাশশতৈরবন্ধাঃ ১৬ ১২ 


শু 


আশ্চর্যযবৎ পশ্তি 
আন্মরীং োনিনাপর্লাঃ 
আহারম্বপি সর্বস্ত 
আহ্ত্বামূয়য়ঃ সর্বের 


ই 


ইচ্ছাতেযসমুখেন 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং ঘুঃথং 
ইতি গুহাতমং শাস্ত্র 
ইতি তে জ্ঞনমাখাতং 
ইতি ক্ষেত্রং তথ! জ্ঞানং 
ইত্যর্জুনং বাহ্থদেবঃ 
ইতাহং বাসুদেবস্ত 
ইদস্ক তে গুহতমং 
ইদস্তে নাতপন্থায় 
ইদষন্ত ময়! লন্ধং 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য 
ইদং শরীরং কৌস্তেয় 
ইন্জিয়তোেজ্জিয়ন্ত থে 
ইন্জ্িয়াপাং হি চরতাং 
ইঞ্জিয়াণি পরাণানঃ 
ইন্জিয়াণি মনো বুদ্ধি 
ইন্জি ার্থেবু বৈরাগ্যং 
ইমং বিবন্বতে যোগং 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি 
ইহৈকস্থং জগৎ কৎন্গং 
ইহৈব তৈজিতঃ নর্গে। 
ঈ 


ঈশ্বর; সর্বভূতানাং 


অঃ শ্্লেঃ ২৯ 
১৬ ও 
১৭ শ 
১৬ ১৩ 

ণ ৭ 
১৩ ত 
১৫ ও 
১৮ ৬৩ 
১৩ ১৮ 
১১ €ও 
১৮ শ৪ 

৯ ৯ 
১৮ ৬৭ 
১৬ ১৩ 
১৪ 
১৩ 

১০ ৩৪ 

৮২ ৬৭ 

৩ ৪ 

৩ 4৪৩ 
১৩ ৮ 

৪ ৈ 
তে ২ 
১১ ণ 
৫ ১৪ 


১ 


শ্রীমন্তগবাগীতা 


উ 


উচ্চৈঃশ্রবসষশ্বানাং 
উৎক্রামস্তং স্থিতং বাপি 
উত্তমঃ পুরুষত্ন্ধঃ 
উৎসন্নকুলধর্্মাণাং 
উংলীদেয়ুরিমে লোকাঃ 
উদ্দারাঃ সর্ধ্ব এবৈতে 
উদ্দাসীনবদাসীনো 
উদ্ধবেদাত্মনাত্মানং 
উপদ্রষ্টানুমস্তা চ 

উ 


উর্ঘধং গচ্ছস্তি লত্বস্থাঃ 
উর্ধমূলমধঃশাথম্‌ 


১. 
খধিভির্বন্থধা গীতম্‌ 
এ 


এতচ্ছত্বা বচনং কেশবন্ত 


এতদ্যোনীনি ভূতানি 
এতন্সে নংশয়ং কঃ 
এতান্তপি তু কশ্মাণি 
এতাং দৃিমবষ্টভ্য 
এতাং বিভৃতিং যোগঞ্চ 
এতৈিমুক্কৌন্তে় 
এবমুকে! যীকেশে! 
এবমুকাঞ্জুনঃ নংখে 
এবমুস্ক।1 ততে। রাজন্‌ 
এবমুস্ক। হবিকেশং 
এবমেতদ্‌ বথাখ ত্বম্‌ 


১৫ 
১৫ 
ণৈ 


১৪ 


«১৩ 


১৪ 
১৫ 


১৩ 


১৯ 


টি 


অং ১০ লোঃ২খ৭ 


১৩ 
৭ 
৪৩ 
৪ 
১৮ 
৩ 

€ 
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৩৪ 
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"৪ 


59৩৬ 


এবং পরস্পরাপ্রাম অঃ ৪ লেঃ ২ 


এবং প্রবর্ঠিতং চক্রং ৩ 
এবং বহুবিধ বজ্ঞা ৪ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা ৩ 
এবং সততষুক্তা যে ১২ 
এবং জ্ঞাত্ব! কতং কর্ন ৪ 
এষ! তেইভিছিত! সাংখ্যে ২ 
এষ! ব্রাঙ্গী স্থিতিঃ পার্থ ২ 
ও 
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্গ ৮ 
ও তৎসদিতি নির্টিশঃ. ১ 
ক 
কচ্চিদেতদ্,তং পার্থ ১৮ 
কঙ্চিপ্লোভয়বিভ্রষ্টঃ ৬ 
কটুমলবণাতু)ফ- ১৭ 
কখং ন জেয়মন্মাভিঃ ১ 
কথং ভীম্মমহং সংখ্যে ২ 
কথং বিদ্ধাষহং যোগিন্‌ ১৯ 
কর্মমজং বুদ্ধিযুক্ত। হি ২ 
কর্মণঃ স্থুকৃতন্যান্থঃ ১৪ 


কর্মণৈব ছি লিদ্ধিমা ৩ 
কর্মণে। হৃপি বোদ্ধব্যম ৪ 
কর্মণযকর্ম যঃ পণ্হেৎ ৪ 
কর্তমণ্যবাধিকারস্তে ২ 
কর্ম বরন্ধোন্তবং বিদ্ধি ৩ 
কর্ধেগ্রিয়াণি সংবম্য ৩ 
কশয়স্তঃ শরীস্থম্‌ ১ 
কবিং পুরাগম্‌ ৮ 


কন্মাচ্চ তে ম নমের়না ১১ 


১৬ 
৩২ 
৪9৩ 

৯ 
১৫ 
৩৯ 
৮২ 


১৩ 
হও 


থং 
৩৮ 

৪ 
৩৮ 

৪ 
১৭ 
৫১ 
১৬ 
সঙ 
১৭ 
৯৮ 
৪৭ 
১৫ 

ঙঠ 

গু 

৪ 
৩৭ 


প্লোকশ্ুকুচী ৃ 


শষ 


কাজন্তঃ কর্মপা!লিদ্ধিং অঃ ৪ শ্লোঃ ১২ 


কাম এয ক্রোধ এষঃ ত 
কামক্রোধবিমুক্তানাং ৫ 
কামমাশ্রিত ছশ্প রং ১৬ 
হু ঈ 
কামাত্মানঃ হবর্গপরাঃ ২ 
কামৈস্তেততৈহতজ্ঞানাঃ ৭ 
কাম্যানাং কর্মণাং ন্যানং ১৮ 


কায়েন মনন! বুদ্ধ) € 
কাপণ্যদোযোপহতন্বগাবঃ ২ 
কার্য/করণকর্তৃত্বে ১৩ 


কাধ্যষিত্যেব ষ কর্মী ১৮ 
কালোছশ্রি লোকক্ষয়কৎ ১১ 


কাশ্ুশ্চ পরমেঘানঃ ১ 
কিং কর্ম কিমকর্টোতি ৪ 
কিং তত্ব কিমধ্যাত্মমম ৮ 
কিং নে রাজ্যেন ১ 
কিং পুন ্ষণাঃ পৃণ্যাঃ ৯ 
কিরীটিনংগদিনং চক্রহস্তম্‌ ১১ 
কিরীটিনং গদ্দিনং চক্রিণঞ্চ ১১ 
কুতস্ত৷ কষ্মলমিদম্‌ ২ 
কুলক্ষয়ে প্রণশুস্তি ১ 
কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যম ১৮ 
কৈলিঙ্গৈ স্ত্ীন্‌ গুণানেতান্‌ ১৪ 


ক্রোধাত্তবতি নংমোহঃ ২ 
ক্লেশো২ধিকতরন্তেযাম ১২ 
ক্রৈব্যং মান্ব গমঃ পার্থ ২ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা টু 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োরেবম ১৩ 
ক্ষেত্রজঞ্চাপি মাংবিদ্ধি ১৩ 


ও 
২ 
নও 
৪৩ 
ও 
৯১ 

ঠা 
৩ 

৯ 
৬২ 
১৭ 
ডি 

১ 
৩২ 
৩৩ 
|. 
১৭ 

৫ 
৪ 
8৪ 
৯ 
শ৬৩ 

€ 

৯০৫ 
৬১ 
৮০, 

৬. 


৬৬৪ 

শী. 
গতসঙন্ত যুক্ততস্ত অঃ ৪ শ্লোঃ ২৩ 
গতিভর্তা প্রতুঃ সাঙ্গী ৯ ১৮ 
গামাবিশ্ত চভূতানি ১৫ ১৩ 
গুণানেতানতীত্য তীন ১৪ ২ 
গুরূনহত্বা ছি মহান্ুভাবান্‌ ২ € 

চ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ৩৪ 
চতুব্বিধা ভজস্তে মাম্‌ ১৬ 
চাতুর্ববপ্যং ময়া সৃষ্টম্‌ ১৩ 
চিন্তামপরিমের়াঞ্ক.. ১৬ ১১ 
চেতসা সর্বকর্্াণি ১৮ ৫৭ 

জজ 
জন্মা কম্্চ মে দিব্যম ৪ ৯ 
জয়ামরণমোক্ষায় ণ ২৪ 
জাতন্ত হি ধবো মৃত্যুঃ ২ ২৭ 
জিতাত্মনঃ প্রশাস্তস্ত ৬ ৭ 
জ্ঞানষজ্ঞেন চাপ্যন্তে ৯ ১৫ 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা ৬ ০৮ 
জ্ঞানং কর্ধচ কর্তীচ ১৮ ২৯ 
আনং জ্েয়ং পরিজ্ঞাতা ১৮ ১৮ 
জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানম ৭ ২ 
জ্ঞানেন তু তাজ্ঞানং € ১৬ 
জেয়ং যত প্রবক্ষটামি ১৩ ১২ 
জেয়ঃ সনিত্যলন্ন্যানী  € ৩ 
জ্যায়লী চেৎ কর্মণত্তে ৩ ৯ 
জ্যোতিযামপি তজ্জোতিঃ১৩ ১৭ 


শীমস্তগবদগীতা 


ত ইমেহবস্থিতা ধুদ্ধে অঃ ১ শ্লোঃ ৩৩ 


তচ্চ লংস্থৃত্য সংন্ত) . ১৮ 


ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং ১৫ 


ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্যাশ্চ ১ 
ততঃ শ্বেতরয়ৈযুক্তে ১ 
ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো ১১ 
তৎ ক্ষেত্রং মচ্চ ষাদৃক্‌চ ১৩ 
তত্ববিত্ব, মহানাহে। ৩ 
তত্র তং বুদ্ধিসংষোগং . ৬ 
তত্র সত্বং নির্মলত্বাৎ ' ১৪ 
তত্রাপশ্তৎ স্থিতান পার্থঃ ১ 
তব্রৈকস্থং জগৎ কতনবম ১১ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত! ৬ 
তত্রৈবং সতি বর্তরাং ১৮ 


তদিত্যনভিসন্ধায় ১৭ 
তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন ৪ 
তদবৃদ্ধয়ন্তদাত্মানঃ € 
তপন্বিভ্যোথধিকো যোগী ৩ 
তপাম্যহমহং বর্ষং ৯ 
তমন্তবজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪ 
তমুবাচ হধাকেশঃ ২ 
তমেব শরণং গচ্ছ ১৮ 


তণ্মছান্্রং প্রমাণ তে ১৬ 
তন্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় ১১ 
তম্মাৎ স্বধিজ্তিয়াগ্যাদৌ ৩ 
তন্মাত্বমৃতিষ্ঠ ষশোলভন্ব ১১ 
তণ্মাৎ সর্বেযুকালেধু ৮ 
তশ্মাদজানপতৃতং ৪ 


পপ 
৪ 
১৩ 
১৪ 
১৪ 
৩ 
৬ 
৪৩ 
ঙ 
১৬১ 
১৩ 
১২ 
১৬ 
€ 
৩৪ 
১৭ 
৪৬ 
১৪৯ 
৮ 
ও 
শু 
৪ 
৪৪8 
৪১ 
৩ 


স্রটি 


৪২ 


শ্লোক-সচি 


তম্মাদসভঃ সততং অঃ৩ শোঃ ১৯ 


তশ্মাদেবং বিদিত্বৈনং ২ 
তন্মাদোমিত্দাহাত্য. ১৭ 
তম্মাদ যন্ত মহাবাহো ২ 
তন্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং 

তং তথ! কৃপয়াবিষ্টম্‌ ২ 
তং বিস্তা্গ সংযোগ 
তানহং দ্বিতঃ কুরখন ১৬ 
তান্‌ সমীক্ষ্য দকৌন্তেয়ঃ ১ 
তানি সর্বাণি সযম্য ২ 
তুল্যনিন্দান্তত্তিমৌরননী ১২ 
তেজঃ ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচম্‌ ১৬ 
তে তং ভূক্কা স্বর্ঁলোকং ৯ 
তেষামহং নমৃদ্র্ত! ১২ 
তেষামেষান্থুকম্পার্থম ১০ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্তঃ ৭ 
তেষাং সততমুক্তানাং ১০ 
ত্যক্জ। কম্মফলাসঙ্গং ৪ 
ত্যাজাং দোষবোদিতেতকে ১৮ 
ভ্রিভিগুণমমৈর্ভাবৈেঃ ৭ 
ত্রিবিধং নরকম্তেদম. ১৬ 
ভ্রিবিধা তবতি শ্রদ্ধা ১৭ 
ত্রৈগুপাবিষয়] বেদাঃ ২ 
ত্ৈবিদ্ঞ। মাং সোষপাঃ ৯ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতবাম্‌ ১১ 
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃপুরাণঃ ১১ 

দূ 


দণ্ডো দমমতামন্রি ১৬ 
বস্তা দ্পোইভিমানশ্চ ১৬ 


ই 
২৪ 
৬৮ 
১২ 
৯ 
১৬৬, 
৯৯ 
চি 
৬১ 
১৪৯ 
ও 
১ 
৭ 
৯১১ 
১৭ 
১৪ 
৬ 
৩ 
১৩ 
১ 
৪6৫ 
সা 
১৮ 
৬৮ 


৬৮ 


৬৬৫ 


দংগ্রাকরালানি চ তে অঃ ১১ শ্লোঃ ২৫ 


দাতবামিতি যঙ্গানং 
দিবি হুর্যসহঅন্ত 
দিবামাল্যা্রধরং 
ছঃখমিভ্যেব যত কর্ম 
£খেছনুদ্িপ্রমনাঃ 
দুরেণ হাবরং কর্ণ 
দৃষ্রী তু পাগুবানীকং 
দুষ্টেদং মানুষং রূপং 
দৃষ্টেষান্‌ ্বজনান্‌ কৃষ্ণ 
দেব-দ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞং 
দেবান্‌ ভাবয়তানেশ 


১৭ 
১১ 
৯১ 
১৮ 
২ 
ঙ 
৯ 
১১ 
৯ 
১৭ 
৩ 


দেহিনোইন্মিন্‌ যথ! দেছে ২ 


দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং 
দৈবমেবাপরে ষজ্ঞং 
দৈবীসম্পদ্‌ বিমোক্ষায় 
দৈবী হোষ। গুণমন্মী 
ফোষৈরেতৈঃ কুলগ্মানাং 
ঘাবাপৃথিব্যোরিদশস্তরং 
দুতং ছলয়তামক্ষি 
দ্রব্যষজ্ঞাত্তপো ষজ্ঞাঃ 
দ্রপদে। দ্রৌপদেয়াশ্চ 
ভ্রোণঞ্চ ভীমুঞ্চ অযদ্রধঞ্চ 
দ্বাবিমৌ পুরুক্েং লোকে 
ঘো তুতন্বর্গে লোকে 


ধ 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে 
ধূমেনাতিয়তে বা 
ধূমো রাজিস্তধ। রৃষঃ 


খু 
৪ 
১৬ 
রা 
৯ 
১৬ 
নও 


৯ 
৩ 
উ 


১ 
১২ 
১১ 
€ত 
৪৯ 

ছু 
৫১ 
এ 
১৪ 
১০ 
১৩ 
৩৬ 
৫ 

€ 
১৪ 
৪২ 
৮৬, 
৩৬ 
৫ 
১৮ 
৩৪ 
১৬ 

গু 


৮১ 
৬৩৮ 
৫ 


শষ 


ধৃত্যা বয়! ধারয়তে অঃ ১৮ শ্লো ৩৩ 


ধৃষ্টকেতৃশ্চেকি তানঃ ১ 
ধ্যানেনাত্মনি পত্তত্তি ১৩ 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পু'সঃ ২ 
ন 

ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি- ৫ 
ন কর্মণামনারস্তাৎ ৩ 
ন চ তন্মান্মন্থব্যেযু ১৮ 
নচমংস্থানি ভূতানি ৯ 
নচমাং তানি কর্মাণি ৯ 
ন চ শক ম্যবস্থাতুং ১ 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্তামি ১ 

ন চৈতদ্‌ বিদ্লুঃ কতরন্নো ২ 
নজায়তে ভরিতে বা ২ 

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা ৯৮ 

ন তদভায়তে সুর্যো ১৫ 

ন তু মাং শক্যলে দ্রটুম ১১ 
নত্বেধাছং জাতুনাসং ২ 
ন ধেষ্টযকুশলং কর্মী ১৮ 
ন প্রহৃব্যেৎ প্রিরং প্রাপ্য « 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েখ. ৩ 
নভন্পৃশং দীপ্ঘমনেকবর্ণ ১১ 
নমঃপুরস্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে ১১ 
ন মাং কর্থাণি লিম্পন্তি 

ন মাং ছুষ্কতিনো মুঢ়াঃ ৭ 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্যম্‌ ৩ 
নমে বিঃ সবরগণাঃ। ১০ 
ন রূপন্তেছ তপোথ- ১৫ 
ন বেদ যজ।ধ/য়নৈ ১১ 


€ 
২৪ 
৬ 


১৪ 
৪ 


৯ 
€৫ 


১৩১ 


৪৮ 


শ্রীমস্তগবদগীতা 


নষ্টে৷ মোহঃ শ্বৃতির্ক। অ:১৮ প্লোঃ ৭৩ 


নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩ 
নহি জ্ঞানেন সদৃশং ৪ 
নহি দেহভৃত| শক)ং ১৮ 
নহি প্রপশ্তামি মম ২ 
নাত্যশ্বতস্ত যোগোহস্তি ৩ 
নাদত্তে কন্তচিৎ পাপ «৫ 
নাস্তোহন্ত মম দিব্যানাং ১০ 
নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তীরং ১৪ 
নায়ং লোকোহম্ত্যবজ্ঞম্ত ৪ 
নাসতে! বিদ্কতে ভাবঃ : ২ 
নাতি বুদ্ধিরযুকতস্ত ২ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্তা ৭ 
নাহং বেদৈন“তপলা ১১ 
নিয়তন্ত তু লয়্যানঃত ১৮ 
নিয়তং কুক কর্ম তং ৩ 
নিয়তং সঙগরছিতং ১৮ 

নিরাশীধতচিত্তাত্মা ৪ 
নিশ্শানমোহা। জিতমঙ্গ ১৫ 


নিশ্চয়ং শৃপু মে তত্র ১৮. 


নেহাভিক্রমনাশোহস্তি 
নৈতেম্তী পার্থ জানন্‌ 
নৈনং ছিন্বত্তি শস্তাণি 
নৈব কিঞ্ৎ করোমীতি 
নৈধ তশ্ত কতেনার্থো 
প্‌ 
পঞ্চেমাশি মহাবাছে! ১৮ 
পত্রংপুপ্পংফলং তোরং ৯ 
পরস্তস্থাতু ভাবেইন্ো ৮ 


$ গে 52 সা ৮ 


€ 
৩৮ 
১১ 
৮ 
১ 
১৫ 
চি 
১৪ 
৩১ 
১৬ 
১১১৬ 
৫ 
€৩ 
৩ 
৮ 
২৩ 
১ 
৫ 
$ 
৪6৬ 
৭ 
৬১] 
[এ 
১৮ 


১৩ 
চ৬, 
ও 


শ্লোক-স্থচী ৬৬ণ 


পরং ব্রদ্ম পরং ধাম অঃ ১৯ শ্লোঃ ১২ প্রবাতিঞচ নিবৃত্তি জন। অঃ১৬ ক্সোঃ ৭ 
পরংভূয়ঃ প্রবক্ষ্যানি ১৪ ১. প্রবৃতিঞ্ নিবৃতিঞ 


পরিজাণায় সাধূনাং ৪ এ কাধ্যাকার্যে ১৮ ৩৬ 
পবনঃ পবতামন্মি ১৩ ৩১ প্রশাস্তমননং হোনং ॥ ৬ ২৭ 
পশ্ মে পার্থকূপাণি ১১ € প্রশাস্তাত্ব বিগতভীঃ ৬ ১৪ 


পশ্তাদিত্যান্‌ বস ১১ ৬. গ্রসাদে সর্বহঃখানাং ২ ৬৫ 
পশ্তামি দেবাংস্তবদেব ১১ ১৫ প্রহলাদশ্চাদ্রি 


পটগঠতাং পাগুপুত্রাণাং ১ ৩ দৈত্যানাং ১. ৩৯ 
পাঞ্চজঞ্তং হবযীকেশো ১ ১৫ প্রাপ্য পুণ্যকতাং 

পাপমেবাশয়েছুম্মান্‌ ১ ৩৩ লোকান্‌ ৬ ৪৯ 
পার্থ নৈবেহ নামুত্র রঙ ৪৬ 

পিতাপি লোকল্ত ১১ ৪৩ বৰ 

পিতাহুমহম্ত জগতো ৯ ১৭ বলং বলবতামস্রি ৭ ১৯ 


পুণ্যো গন্ধ: পৃথিব্যা্+ ৭ ৯ বহিরত্তশ্চ ভূতানাং ১৩ ৭ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থে'হি ১৩ ২১ বহুনাং জন্মনামন্তে ৭ 
পুরুষঃ সপরঃ পার্থ ৮ ২২ বহ্‌নি মেব্যতীভানি ৪ 
পুরোধলাঞ্চ মুখ্াযং মাং ১০ ২৪ বন্ধরাত্াতনত্তস্ত ঙ 
পূর্বাত্যাসেন তেনৈব ৬ ৪৪ বাহম্পশেঘপক্াত্মা ৫ ২১ 
পৃথকৃত্বেন তু বজঞ্ঞান২ ১৮ ২১ বীজং মাং সর্ধভূতানাং ৭ 
প্রকাশঞ প্রবৃত্তি ১৪ ২২ বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ ২ 

প্রকৃতিং পুরুষখৈথ ১৩ ১৯ বুদ্ধিজ্ঞানমলংমোহঃ ১০ ৪ 
প্র্ৃতিং স্বামবন্টভ্য ৯ ৮ বুদধের্ডেদং ধৃতেশেব ১৮ ২৯ 
প্রকতেগ্ড ণসংযুড়াঃ ৩ ২৯ বৃদ্ধা বিশুদ্ধয়া যুক্ত£. ১৮ ৫১ 
প্রক্কতেঃ ক্রিমমাণানি ৩ ২৭ বৃহৎলাম তথা সায়া ১০ ৩৫ 
প্রকত্যৈব চ কর্্মাণি ৯৩ ২৯ ব্রন্গণে হি প্রতিষ্ঠাহমম ১৪ ২৭ 
প্রজাতি যদা কামান ২ ৫৫ ব্রন্গপ্যাধ্যায় কর্্মাণি ৫. ১০ 
প্রবত্ধাদ্‌ বতমানত্ত ৬ ৪৫ ব্রদ্মতৃতঃ প্রমন্নাস্মা ১৮ ৫৪ 
প্রয়াপকালে মনসাচলেন ৮  ১* ব্রক্ধার্পপং ব্রদ্মহবিঃ। ৪ ২৪ 
প্রলপন্‌ বিচ্বজন গৃহুন « ৯ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ১৮ ৪৯ 


৬৮ 


ভ 


সক্ত্যা ত্বনন্তয়া শকাযঃ অং ১১ শ্লোঃ ৫৪ 


ভক্ত) মামভিজানাতি ১৮ 
ভয়াদ্রধাহুপরতং 
ভবান্‌ ভীন্মশ্চ কর্ণশ্চ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ১১ 
ভীঘ্মন্্রোণ গ্রমুখতঃ ১ 


ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ৮ 
ভূমিরাপোহনলে। বায়ু ৭ 
ভূয় এব মহাবাহে? ১০ 
ভোত্তারং ষজ্ঞতপসাং ৫ 
ভোগৈশ্ব্যপ্রসক্তানাং 

ম 


মচ্চিততঃ সর্ধতুর্গাণি ১৮ 
অচ্চিত্তা মদগতপ্রাণাঃ ১৩ 


মৎকম্মকৃন্মংপরমো ১১ 
মন্তঃ পরতরং নাগ্তৎ ণ 
মদনুগ্রহায় পরমং ১১ 
মনঃণ্রসাদঃ সৌম্যত্ধ ১৭ 
মনুষ্যাপাং সহজেষু ণ 


মন্মন1 ভব-.মৎপরায়ণত ৯ 
মন্মন! ভব.প্রিয়োইপি মে 


১৮ 
মন্ধসে যদি তচ্ছকযং ১১ 
মম যোনির্হদব্রন্ধ ১৪ 
মমৈবাংশে। জীবলোকে 3৫ 
ময়! ততমিদং সর্ব! ৪ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ ৯ 


€৫€ 
৩৫ 


 শীমস্তগবদগীতা 


ময়া গ্রসন্নেন তবার্জনেদং 


অঃ ১১ শ্লোঃ ৪৭ 


ময়ি চানন্তযোগেন ৎ ১৩ 
মি সর্বাণি কর্মাণি ৩ 
মধ্যাবেশ্ মনো যেমাং ১২ 
মধ্যাসক্তমনাঃ পার্থ ৭ 
ময্যেব মন আধতম্ব ১২ 
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পুর্বে ১৩ 
মহযাঁণাং ভূগুরহং ১৬ 
মহাত্মানত্ত মাং পার্থ ৯ 


'মহাতৃতান্হস্কারো "১৩ 


মাঞ্চ যোহব্যাভিচারেণ ১৪ 
মাতুলাঃ স্বশতরাঃ পৌত্রাঃ ১ 
ম। তে ব্যথ। মাচ বিমুটু ১১ 
মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌন্তের় ২ 
মানাপমানয়োস্তলাঃ. ১৪ 
মামুপেত্য পুনর্জন্ম ৮ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য ৯ 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ১৮ 
মু়গ্রাহেপাত্মনেো যত ১৭ 
মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহম্‌ ১০ 
মোঘাশ! মোঘকশ্মাণো ৯ 


য 
যইমং পরমং গুস্বং] ১৮ 


৩. যএনং বেতিহস্তারং ২ 


য এবং বেত্তি পুরুষং ১৩ 
যচ্চাপি সর্বভূতানাং ১৯ 
যচ্চাবহা সার্থমসৎ$কতোঞলি ১১ 


১৬ 
৩৩ 
চ 
১ 
৮ 


২ 
১৩ 

৫ 
১৬, 
৩৪ 
৪৯ 
১৪ 
২৫ 
১৫ 
৩২ 
৬ 
১৯ 
৩৪ 
১২ 


৬৮ 
১৯ 
৩ 
৩৪ 
৪২ 


শ্লোক-কুচা ৬৬৪ 


জন্তে সাত্বিক! দেবান্মঃ ১৭ শ্লোঃ ৪ বদাবদাহিধর্মন্ত অঃ ৪ ক্লোঃ ৭ 
ধজভ্ঞাত্বা ন পুনর্োহম ৪ ৩৫ বদাবিনিয়তং চিত্ত. ৬ ১৮ 
যততে। হাপি কোন্তের ২ ৬* বদাসত্বেগ্রবৃদ্ধেতু ১৪ ১৪ 
যতন্তো যোগিনশ্সৈন২ ১৫ . ১১ বদ! সংহরতে চায়ং ২ ৫০ 
ষতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ১৮ ৪৬ ষদাহি নেক্তিযার্থেযুে ৬ ৪ 
বতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ ৫ ২৮ দি মামগ্রতীকারং ১ ৪৫ 
ষতো যতে। নিশ্চলতি ২৬ বগিহাহংনবর্ডেযধ ৩ ২৩ 

২ 

|. 

১০ 


ঞ 


ষ করোধি যদক্সাসি ৯. ২৭ যদৃচ্ছয়। চোপপরং ৩২ 
ষত্তদগ্রে বিষমিব ১৮ ৩৭1 যর্ৃচ্ছালাভসত্তষ্টো ২২ 
ষ্ত কামেপ্স,না কর্ম ১৮ ২৪ যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ ২১ 


বত্ত, কৎলবদেকুশ্িন ১৮ ২২. বদ্বদবিভূতিমৎ সত্বম ১০ ৪১ 


বু প্রত্যুপকারাথং ১৭ ২১ যগ্যপেঃতে ন পশ্ঠতি ১ ৩৭ 
ষত্র কালে ত্বনাবৃত্বিম ৮ ২৩ য়া ম্বপ্রংভয়ং শোকং ১৮ ৩৫ 
যত্র যোগেশ্বরঃ কঃ. ১৮ ৭৮ যংযং বাপি শ্মরন্‌ ভারং ৮ ৬ 
যত্রোপরমতে চিত্বং ২* বয়াতু ধর্মকামার্থান ১৮ ৩৪ 
ষৎসাংখৈ/ঃ প্রাপাতে ৫ € যয়] ধর্মধন্দু্ ১৮. ৩১ 
বথাকাশস্থিতো নিত্যং ৯ ৬ বংলব্ধচাপরং লা্ভং ৬ ২২ 


যথা দীপোনিবাতস্থো ৬ ১৯ বং সন্ন্যাসমিতি প্রাথা ৬ ২ 
যথা নদীনাং বহবোহমু ১১ ২৮ যংহিন ব্যথয়ন্তেতে ২ ১৫ 
যব প্রকাশয়ত্যেকঃ ১৩ ৩৩ যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্যা ১৬ ২৩ 
যথ| গ্রদীপ্তং জলনং ১১ ২৯ যং সর্বত্রানভিন্েহঃ ২ ৫৭ 


যথ। সর্ধগতং সৌন্স্যাৎ ১৩ ৩২ ষজ্ঞনানতপঃ কর্ণ ১৮ ৫ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্সিঃ ৪ ৩৪ যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সস্তো তি. 2 
যদক্ষরং বেদবিদে। বস্তি ৮ ১১ বজ্ঞার্ধাৎ কর্মণোছষ্ঠত্র ৩ ৯ 
ষদ্গ্রে চান্ধুবন্ধে চ ১৮ ৩৯ যজ্ঞে তপমিদানেচ ১৭ ২৭ 
ষদহস্কারমাশ্রিত্য ১৮ ৫৯ বস্তাআ্বরতিরের স্তাৎ ৩ ১৭ 
যদ] তে মোহকলিলং ২ €২ যন্তিজ্রিয়াণি মনস! ৩ ৭ 


ষদাদিত্যগতং তেজঃ ১৫ ১২ যন্মাৎ ক্ষরমতীতোহহং ১৫ ১৮ 
ব্য ভূঙপৃথগ ভাবমু ১৩ ৩৩ বক্বানোধিজতে লেকো ১২ ১৫ 


৭৩ 


ভ্ীমত্তগবদগীত। 
যোগিনামপি সর্বেষাং অঃ ৬ শ্লোঃ 5৭ 


যস্ত নাহংককূতো ভাবো অঃ১৮ শ্লোঃ ১৭ 


বন্য সর্ব সমারস্তাঃ ৪ 
ষ তষামং গতরসং ১৭ 
ষানিশ। সর্বভূতানাং ২ 
স্বামিমাং পুষ্পিতাং বাচং ২ 


যাবৎ সংজায়তে কি.ধিৎ ১৩ 
যাবদেতাক্সিরীক্ষেহহং ১ 
ষাবানর্ঘ উদপানে ২ 
যাস্তি দেবব্রত! গেবান ৯ 
যুক্তঃ কর্মফলং তক ৫ 
যুক্তাহারবিহারস্ত ঙ 
বতন্নেবং...নিয়তমানসঃ ৬ 
যুগ্রল্নেবং...বিগত কলাষঃ ৬ 
যুধামন্গুশ্চ বিক্রান্তঃ ১ 
ষে চৈব সাত্বিক ভাবাঃ ৭ 
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ১২ 
যে তু সর্বাণি কম্াণি ৯২ 
যে ত্বক্ষরমনির্দেস্াং ১২ 
“যে ত্বেতদরভানুযস্তো ৩ 
যেহপ্যন্ঠবেতাভ ক্তাঃ ৯ 
থে মে মতমিদং নিত্যম ৩ 
যে ষথা মাং প্রপদ্ধস্তে ৪ 


যে শান্ত্বিধিমূৎন্থজ্য ১৭ 
বেষামস্তগতং পাপং 

যে হি স্পর্শঙা ভোগা 
যোহন্ত'ম্ুখোহন্তরারামঃ 
যোগধুক্তে। বিশুদ্ধাত 
ষোগসংন্স্তকর্মাগং 
যোগস্থঃ কুরু কর্মণি. 


চিট ট টি চটি চি "৪ 


১৯ 
১, 
৬৪ 
৪২ 
চে 
১৬ 
৪৩ 
চি 
১৭ 
১৭ 
১৫ 
৮ 
ঙ 
১২ 
ছও 
৬ 
০ 
৩২ 
১০ 
৩১ 
*১১ 
১ 
চু 
তং 
৪ 
৭ 
৪১ 
৪৮ 


যোগী যুগ্তীত নততং ৬ 
যোত্ম্তমানানবেক্ষেহহং ১ 
যে নহষ্যতি ন দ্বেতি ১২ 
যো মামজমনা দিধঃ ১০ 
যে মাষেবষলনুচে! ১৫ 
যো মাং পশ্ততি সর্ধত্র ৬ 
যোষে। ষাং তঙ্থং ণ 
যোহয়ং যোগন্তবয়া প্রোক্তঃ ৬ 


র গজ 


রঙ্জনি গ্রলয়ং গত ১৪ 
রুজন্যমশ্চাভিতূয় ১৪ 
রসোহহমগ্দ, কোস্তের 


টি 


রাগদেষবিমুক্তৈত্ত ২. 


রজে] রাগাত্মকং বিদ্ধি ১৪ 
রাগী কর্মফলপ্রেপ্স ১৮ 
রাজন্‌ সংস্বত) সংস্থত্য ১৮ 
রাজবিস্তা রাজগুহ্যম ৯ 
রুদ্রাপাং শঙরশ্চা্ম ১৩ 
রুদ্রা্দিত্যা বসবে! যে চ ১১ 


রূপং মহত্তেবনবক্ত, নেত্বং ১১ 


লস 


লভন্তে ব্রদ্ধ নির্বাণ, ৫ 
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ ১১ 
লোকেহন্মিন্‌ খিবিধ! নিষ্ঠা 


৩ 


লোভঃ প্রবৃত্তিরার্ভঃ ১৪ 


পু, 


২৩ 


১৭ 

৩ 
১৪৯ 
৩৩৬ 


১ 
৩৩ 


১৫ 
১৩ 


৬৪ 


১৭ 
ণঙ 


২৩ 
২ 
৩ 


৫ 


১২ 


এ বৰ 
বক্ত,মহন্তশেষেণ অঃ 
বক্ত/াণি তে ত্বরমাণা ১১ 

বহিরপ্তশ্চ ভূতানাং. ১৩ 

বায়ুধমোহগ্রির্বরুূণং ১১ 
বাসাংলি জীণানি থা ২ 
বিদ্ভাবিময়সম্পন্নে € 
বিধিহীনমসথ্টান্সং ১৭ 
বিবিক্তসেবী লঘাশী ৯৮ 
বিষয় বিনিবর্ত্তে ২ 
বিষয়েকজিয়সং্টোগাৎ ৯৮ 
বিস্তরেণাত্বনো যোগং ১০ 
বিহায় কামান্‌ ষঃ সব্ব্ণন্‌ ২ 
বীজং ম্লাং, লব্ব ভূতানাং ৭ 
বীতরাগঁভয়ক্রোধাঃ ৪ 
বৃষ্ণীণাং বান্ুদেবোহন্মি ১* 
বেদানাং সামবেদোহন্তি ১৬ 
বেদাবিনাশিনং নিতাং ২ 
বেদাহং সমতীতানি ৭ 
বেদেষু যজ্েন্থ তপংস্থা ৮ 
বেপথুশ্চ শরীরে মে ১ 
ব্যবসারাজ্মিক বুদ্ধি: ২ 


ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন ৩ 


ব্যাসপ্রলাদাৎ শ্রতবান্‌ ১৮ 
গা 


শর্লোতীছব যঃ সোচুং € 
শনৈঃ শনৈরূপরমেৎ। ৬ 
শমে। দমন্তপঃশৌচং ১৮ 


১০ শ্লোঃ 


গ্লোক-সুচী 


১৬ 
২৭ 
১৫ 
৩৯ 
২ 
৮ 
১৩ 
২ 
৯ 
৩৮ 
১৮ 
৭১ 
১, 


৩৭ 
৬ 
১ 
০১০ 
৮ 
৯ 
৪১ 


৬৭৯ 


শরীরবাত্বনোভির্যৎ অঃ ১৮ শ্লোঃ ১৫ 


শর্দীরং যদ্বাপ্জেতি ১৫ 
গুরুকে গতী হ্যেতে ৮ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য ॥ ৬ 
গুভাগুভফলৈরেবং ৯ 
শৌধ্যং তেজ! ঘৃতির্দাক্ষ্যাং ১৮ 
শ্রদ্ধয়! পরয়৷ তগ্ডং ১৭ 
শ্রদ্ধাবাননন্থয়শ্চ ১৮ 
শদ্ধাবান্‌ লভতে জঞানং ৪ 
ক্রতিবিপ্রতিপম্া তে ২ 
শ্রেয়ান্‌ ব্রব্যময়াদ.যজ্জাৎ ৪ 
শ্রেয়ান্‌ হ্বধর্থে...ভয়াবহঃ ৩ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে...দ্ষিথ্বিংম্‌ ১৮ 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমত্যাসাৎ ১২ 
শ্রোত্রাদীনীন্ত্রিয়াপান্টে & 
শ্রোন্রং চচ্ষুঃ স্পর্শনধ্চ ১৫ 


ল 


স এবার়ং ময় তেহস্ 
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্ধাংসো 
সথেতি মস্থা গ্রসস্ভং 
স ঘোষো ধার্তরাস্ট্রাণং 
নক্ষরে নরকারৈব 
সন্কপ্প প্রভবান্‌ কণমান্‌ 
সততং কার্তয়্তো ম।ং 
স তয় শরন্ধয়। ধুক্তঃ 
সত্বং রজ্তম ইতি ১৪ 
সত্ব স্ুথে সপ্য়তি ১৪ 
লতবাৎ নংজায়তে জ্জানং ১৪ 


৯ 
২ €ড ৩০ 


ও 8 6 ৬ ৩/ 


৮ 
১৬০ 
১১ 
ছ্৮ 
৪৩ 
১৭ 
৭১ 
৩৯ 
€৩ 
৩৩ 
৩৫ 
৪৭ 
১২ 
১৬ 

৬ 


৫ 
9 
৯৪ 
৪১ 
ও 
১৪ 
১৬ 


১৭ 


৬৭২ 


সন্বানুরূপ] সর্বস্ত 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ 
সন্তাবে সাধুভাবে চ 
সঅষ্ট:ং সততং যোগী 
সন্ন]াসম্ত মহাবাছে। 
সংকারমানপুজার্থং 
সন্নযাসন্ত মহাবাছো 
সন্প্যাসং কর্দপাং কষ 
স্ন্যানঃ কর্্মযোগস্চ 
সমহ্ংথনুখঃ ম্বস্থ 
সমং কায়শিরোগ্রীবং 
সমং পশ্ুন্‌ হি সর্বত্র 
সমং সর্বেষু ভৃতেযু 
সমং শত চ মিজ্রে চ 
সমোহহং সর্বভূতেযু 
সর্গাণামাদিরস্তশ্চ 
সর্ধকম্থাণি মনস। 
সর্বকণ্মাণ্যপি সদ 
সর্বগুহতমং ভূযঃ 
সর্বত: প।ণিপাদং তৎ 
সর্বদ্ারার্ণি শ'যম্য 
র্ববারেবু দেহেন্লিন্‌ 
সর্ববধর্্ন্‌ পরিত্যজ্য 
সর্বভূতস্থ্মাত্মানং 
সর্বভূতস্থিতং যে! মাং 
সর্বভূতানি কৌস্তেয 
সর্ববভৃতেঘু যেনৈকং 
সর্ববমেতদূতং মে 
সর্বযোনিযু কোনে 
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সর্বন্ত চাহং হৃদি 
সর্ববাণীন্দ্িয় কর্্মাণি 
সর্বেন্জিয়গুণাতাসং 


সর্ধেহপ্যেতে ষজ্ঞবিদে। 


সহজং কর্ম কৌন্তের 
সহযজ্ঞাঃ প্রজা; স্যষ্ট। 
নহত্রমুগপর্য)স্তন্‌ 
সংনিয়মোন্দ্রিয়গ্রামং 
সাব্ভিতাবিট?বং মাং 
সাংখ্যযোগৌপৃথগ. 


বালাঃ 
সিদ্ধিং প্রাপ্ডে। যথা ব্রহ্ম ১৮ 


সুখছুঃখে শমে কৃত্ব। 
স্থখমাতান্তিকং যত্তৎ 
সখং দ্বিদানীং জিবিধং 
সুহুর্দরশামদং রূপং 
সুম্বন্সিত্র।খুঘদালীন 
মেনয়ে রিভয়োর্মধ্যে 
সশানে হযাকেশ তব 
স্থিতপ্রজ্ন্ত কা ভাষা 


ম্পর্শান্‌ কৃত্বা ঘহির্বাহ্ান, «৫ 


হবধশ্মমপি চাবেক্ষ্য 
'্বভাবজেন কৌন্তেয় 
স্বয়মেবাস্বনাত্বাণং 
স্ব স্বে কর্মগ্যতিরতঃ 


হু 


হতে] ব। প্রাগ্গ। ছি শবর্গং 


হস্ত তে কথরি 
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